প্রকাশন। এবং কপিরাইট-_-তণ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৫ই জুলাই, ১৯৫১। 


প্রাপ্তিস্থান 2 

স্টডেণ্টস্‌ হোম 

৯-এ, বমানাথ মজুমদার স্টাট, কলিকাতা-৯ 
জে, এন, ঘোষ এগ্ড সম্পদ 

৬, বঙ্কিম চ্যাটাজ্জী ম্ট্রাট, কলিকাতা-* ৩ 
সেপ্টাল লাইব্রেরী 

১৫/৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্াট, কলিকাতা ৭৩ 
দাশগুপ্ত এগ কোং ( প্রাঃ ) লিঃ 

৫৪/৩, কলেজ স্টাট, কলিকাতা-৭৩ 

উষা পাবলিশিং হাউস 

১৩/১, বঙ্গিম চ্যাটাজী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ 


মুদ্রাকর £ 

শ্রীবিজয় চন্দ্র চন্দ্র 
শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস 
৫1২৯ শিবকৃষ্ণ দা লেন 
কলিকাতা-৭ 


সুচীগত 


প্রথম অংশ 

অধ্যায় 
প্রথম : হুচনা ; প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদর্শন ৮৮ 
দ্বিভীয় £ প্রাচীন ভারতের শিক্ষা! ব্যবস্থা ৮৮ 

বিশেষ পাঠ £ ৮ 
ভৃতীক্স : মধ্যযুগে মুসলীন শাসনাধীনৈ শিক্ষা পি 
চতুর্থ: আধুনিক যুগে ইংরেজ আমলের শিক্ষা ১ 

মিশনারী প্রচেষ্ঠার আদিপৰ “৬র্ত 
পঞ্চম £ পাশ্চাত্য শিক্ষ। প্রবর্তনের উদ্যোগ 
সন্ঠ : পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ++: 
সপ্তম £ শিক্ষা ব্যবস্থার বূপায়ণ ও সম্প্রসারণ 
অষ্টুম £ শিক্ষা চেতনার নৃতন দিগন্ত £ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 
নবম 2 শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন 
দশম : স্বার্দীনতার যুগ-_ _শিক্ষ। পরিকল্পন] : 
স্বাধীন ভারতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা 

একাদশ ৮৮ স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা! 
দ্বাদশ : 1ঘ্ঘধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্যা : 
ভ্রষ্জোদ্শ £ স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্য! 
চতুর্দশ : স্বাধীন ভারতে কারিগরি, নুত্তি, পেশাগত 

শিক্ষা ও সমস্য] 
পঞ্চদশ: স্বাধীন ভারতে নারী; শিক্ষা এবং 

বয়স্ক শিক্ষার প্রলার ও সমস্ত 


প্রথম অংশের দ্বিতীয় বিভাগ 


প্রথম : জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ( কোঠারি রিপোর্ট ) 
দ্বতীয় : পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা 

চুঁভতীয় : শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ দমস্যা 
তর্থ; দশক্লাস--বারে ক্লাস। 


৮১-৪৩ 
ন৯১--১৩৭ 
১৩৩." ১৩১ 
১৩২---১৫৭ 
১৫৮স ১৭৩ 


১৭৪---১৮৭ 


১৮৮ ১৯১ 
১৯২---২১১ 
১২০২৪ ১ 
৪২২৫৯ 


৬ স্্ইিণজী 


২৮৬----২৮৯ 


৪৯৩---৩২৪ 
৩১৫--- ৩২৫ 
৩২ মস ৩৩৯ 


৩৪ ০৩৬৮ 


অধ্যায় 


প্রথম : 
দ্বিতীয় : 
তীর 


[11] 
দ্বিতীয় জংশ 


ভারতের শিক্ষায় বিচিত্র প্রভাব 2 


ভারতের শিক্ষার ইংলও্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৫ 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষ। বাবস্য 
তৃতীয় অংশ 
শিক্ষাণ্তরুদের কথা ১৬৮ ০ পা 
( শিক্ষাতত্বের বিবর্তন , রুশো পেস্তালোৎসি, 


“ছবর্বাট ক্রোয়েবল্‌, গান্ধী, স্পন্সর” 
মন্তেসরি, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ? 


পৃষ্ঠা 


৫...-৫৭ 
€& ৮-.৮৮৩ 


১০১১২ 


. ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


পথম তে্শ 


প্রথম অধ্যায় 
ুচনা 


সবদেশে ও সব যুগেই মানুষেব সভাতা! ও সশ্ম্কৃতিকে রূপ দিয়েছে তার শিক্ষ! 
বস্থ।। সামাজিক ৪ অদনোতক বিবর্তন নিম্নে এসেছে সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও 
রিবতন। ভারই সাহথ সঙ্গি রেখে বিবন্তিত হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থ]। 
উ £দবর্তনেৰ ঘূলে আছে সমাজের জীবন দর্শন, ধর্মচেতনা, বা্্ীষ ভাবাদর্শ, রাষ্ট্রের 
চপ 'ও প্ররুতি, অশনৈন্ক শীনন ও শ্রেণী সম্পর্ক ইত্যার্দ। এইসব উপাদানের 
শাঠাগডাই জাতীষ দ্রাধনের ইতিহাস ও এতিস্থ গডে তোলে, এবং গড়ে তোলে 
পক্ষ। ন্যবস্তাও। বন্ততঃ প্রতিটি জাতির শিক্ষাব্যবন্ায় জাতীয় চবিত্রের 
প্রভাব পড়বেই। একট বিশেষ দেশে, বিশেষ মানবগোষ্ঠী, বিশেষ ভাষায় ভাল 
বানিময় কৰে হু্ীর্ঘ সাধনান ধখন ভাবে জমান্ুভূতি কুষ্টি করে, তখনই সে মানব- 
শ্ীব একটি শিজন্দ এ2। এডে ওঠে । জাতীয় চাবঙ্ে এই বিশ সত! শিক্ষা 
াস্থাতকও বিশেষ কন পর । 
প্রতি 5/ভির শিক্ষাবাবস্থাই ভার নিজন্ব সংস্ত তথা মূল্যবোধের 
বহিঃপ্রকাশ | শিক্ষণাবশ্থাই জাতীষ সংস্কৃতির ধাবক ও নাহক। আবার জাতির 
বিদ্যুৎ সাশ| আকাঙ্ষ। প্রা ওকলিতও হয শিক্ষা বাবঙ্ছান যধ্যে! স্তর" জাতির 
শক্ষা! ব্যবস্থ। মেই জাতি নতুন সংস্কাত,. নতুন মূল্যবোধেব অগ্ঠা, এবং ভবিষ্যতের 
জিত | বতমানের মধো ঘযেখন বয়েছে আগামী 1দনেব উশাবা, তেমনি আছে 
তীতেরও পবিচর়। আমাদের বর্তমান শিক্ষার কপ ও সমন্যংকে বোঝবার 
ট্য, আর ভবিষ্যতকে গড়বার জন্য তাই অভীতের বিশ্লেষণ গরয়োজন। 
বত্ বর্তমান শিক্ষা বাখস্াঘ একদিকে একটি স্বাধীন উন্নতিকামী জাতির নতৃন 
বমানস প্রতিফলিত। অন্যদিকে সুদীর্ঘ ইংবেজ শাসন ও ওপনিবেশিক ভ্রীবনের 
[াশিকত কুপ্রন্ডাবেব অন্ধবাব আছ ও আমাদের শিক্ষাক্কাশে পবিবাপ্ত হয়ে বয়েছে। 
কদ্দিকে যেমন বর্তমানের আন্তর্জীতিক আদান প্রদানের ফলে বিভিন্ন প্রগতিশীল 
ণাতির সর্বশেষ ভাবধাবার আমবা প্রতাবিত, অন্যদিকে তেমনি আমাধের স্থপ্রাচীন 
ভাঃ-শিক্ষার ইতি £--১ 


হ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


ও স্থমহান সভ্যতার এঁতিহ্যের প্রভাবও রয়েছে । তাই বর্তমানকে ষথার্থভাবে জানর্তে 
গেলে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার কথা৷ জানতেই হবে। 

প্রাচীন ভারভীয় শিক্ষায় বিভিন্ন প্রন্তাব :-_ আর্দের আগেও ভারত ছিল 
স্থসভ্য মানুষের দেশ ৷ আর্ধর! তার্দেরকে জন্ব করলেও প্রাচীন অনার্ধদের সাংস্কৃতিক 
অবদান নিশ্চিছ হয়ে যায়নি। উভয় সংস্কৃতির যুক্তবেণী রচিত হয়েছে ভারতীয় 
লংস্কৃতিতে। প্রাচীন ভারতের জাতীয় চরিত্র আধ ও অনার্য উভয়েরই জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরী হয়েছিল। এই জাতীয় চরিত্রই বিধৃত রয়েছে প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষার ইতিহাদে। আজকের মতই প্রাচীনকালেও ধর্মচেতন৷ "যার 
ভ্রীবনদর্শন ছিল আঙ্বাঙ্গীভাবে জড়িত। জীবনদর্শনই শিক্ষাদর্শনের মুল । 
সুতরাং প্রাচীন ভারতের ধর্মসাঘন। সে যুগের জ্ঞান আাধনাকে নিয়ন্ত্রিত 
করেছে। ' আজও যেমন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ মাহুৰকে প্রভাবিত 
করে, অতীত ভারতেও তেমনি করেছিল। সমুদ্রতীরে যে জাতি পালিত, বাণিত্্য- 
লক্ষ্মী ভার সহান্ন হয়েছে । মক্ুতৃমির খ্বল্পতা ষে জাতিকে ক্ষুধিত রেখেছে, জেই জাছি, 
দিগবিজয়ের সাধনার মেতেছে। প্রকৃতির অকৃপণ দানে পুষ্ট গঙ্গাযমুন!- 
বিধৌভ অঞ্চলে (গ্রুত্ মধ্যদেশ) স্ারী বাসভূ'ম গড়ে 'ঠোর জীবন বুদ্ধ 
থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল নোদক ভারভবাসী। তারই ফলে অবকাশ 
পেয়েছিল ০বদ, উপনিষদ ও ৮শ্দন, সাহিতা গড়ে তোলবার। তপোবন 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিস্ব়টিকে সুন্দর ভাবে উল্লেখ কবেছেন, “সমতল আর্াবতে” 
অরণ্যভূমিও ভারতকে একটি বিশেষ শ্যোগ দিয়েছছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে ০৮ 
জগভের অন্তরতম রহম্তলোন আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল " ””" ষে ওষধ-বনস্পতিন 
মধ্যে প্রকৃতির প্রাণেব ক্রিত্ন। দিনে-রাত্রে ও খতুতে খাতৃতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এব" 
প্রাণের লীল৷ নানা অপব্রপ ভঙ্গীতে, ধ্বনতে ও ব্ূপ বৈঃচত্রযে নরন্তর নৃতন নতুন 
ছাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপবায়ণ চিত [নিয়ে খ।ণা ছিলেন, 
তার। নিজের চারিধিকেই একটি আনন্দময় বহস্তকে স্থ্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। 
সেইজন্য তারা এত সহজে খলতে পেরেছিলেন: যদ্দিদং |কঞ্চ জগ সর্ব প্রাণ 
এজাত নিঃস্যতং। "তারা যেখানে বাস করতেন ঘেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট 
জীবনের সঙ্গে ভাদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাদের ছার 
দিয়েছে, ফল-ক্ুন দিস্েছে, কুশ, সমিধ জুগিয়েছে। তাদের প্র/তদ্দিশের সমস্ত কর্ম 
অবকাশ ও প্রনোজনের সঙ্গে এই বনের আধান প্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল।"*"" 
এইজন্য নিখিল চরাচরকে নিক্গের' প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের ছারা 

ক 


স্থচন। ৬ 


বধের ছারা নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের 

য়11” [রবীন্দ্রনাথের “তপোবন" প্রবন্ধ থেকে ] 

(নিখিল চরাচরকে এক কবে পাবারংএই লাধনাই বৈদ্দিক সংস্কৃতির যূলমন্ধ। আর 
এঁ সংস্কতিকেই লালন করেছে সেই বৈদিক শিক্ষাবাবন্থা। ) 

আজকের দিনে দেখি সমাজের শ্রেীবৈষম্য ভাবমানসকে প্রভাবিত কবে। 
প্রাচীন ভারতের বর্ণ বৈষম্য সে যুগের শিক্ষ। ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে । 
বৈদিক যুগের উষাপর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত আর্ধদের কষিজীবন সে যুগেব 
শিক্ষাকে এক বিশেষ রূপ য়েছিল। দক সমাজের পববততঁ পর্যায়ে রাজশক্তির 
উত্থান, বড বড সাষাজ্যের প্রতিষ্ঠা, জটিলতর প্রশাসন, অর্থনৈতিক কর্ষকাণ্ডে বৈচিত্রা 
ও বিশেষীকবণেব ফলে সমদ্দ জীবনে যে নৃঙন উপাদান সঞ্চাবিত হয়েছে, তাঁরই 
বলে শিক্ষ! ব্যব্স্কাতে পবিমাণগত ও গুণগত রূপান্তর হয়েছে । প্রাচীন ভারতীয় 
দমাজ-সংস্কতির এই পর্যায় ক্রমিক বিবর্তনের পরিচয় রয়েছে শিক্ষাব্যবস্থার 
ক্রমনিবতনে | 

প্রোচীন ভারতীর দর্শন £- প্রাতটি দেশে ও যুগে শিক্ষ! চেতনা সেই দেশ ও 
ঘগেব “দান শন দিগ্বে প্রভাবিত হন্ব। বৈদিক ভারতের দার্শানক ধ্যান 
ধারণার জঙ্গে শিক্ষাচেতণাবৰ সম্পর্কের মধ্যে এ সভা আরও প্রকট। অদ্বিতীয় 
'নরাট পুরা সি হখে নিমগ্ন হলেন। “অসীম” নিকশিত হলেন 'পীমা়। 
'বিরাট" হলেন “ক্ষুদ্র । একক, অনভ্ত ও অব্ূণ বণ নিলেন উল্জিয়গ্রাহ বহুতে। 
তাই প্রতোক মানবসন্তাই বিশ্বত্রক্ষাপ্ডের এক বহন্তর দত্তার অংণ, এক পরম 
উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার পরিপূরক । আপন পরিপূর্ণতাঁর মধ্য দিয়ে সেই পয 
উদ্দেশ্যটি পরিপূর্ণ করতে হবে-_এই হুল মানবসত্বার চবম ও পরম কর্তব্য । স্থষ্ট 
স্থখের আবেগে পরম. “এক” বহু হয়েছেন। নতুন হ্ঠির প্রয়োজনে পুবাতনের 
বিলুপ্তি এনেছেন। তীবই ইচ্ছার আবাতিত হয়েছে সৃষ্টি স্থিত ও লয়ে চক্| 
“বিরাট পুরুষের' আন্ষজ্ঞে স্থষ্ট এই জগত তাই অনন্ত বিনঞনে চলমান । 

মানুষ এই স্ষ্টি-স্থিতি-লয় চক্রের অধীন। যান্ষকে সী'মত পাথখিৰ জীবন 
গ্রহণ করতেই হয়, আবার মৃত্যুও তার অবশ্ঠস্[বী। এও জীবনে যদি মান্য নিজেনে 
এবং নিজের পাশবিকতাকে আত্মসংযমের যুপকাষ্ঠে বেঁধে দিতে পাবে, তবেই জীবন 
সীমার বাইরে অসীম পরমের সন্ধান পেতে পারবে। প্রাচীন ভারতের খষি তাই 
সমগ্র বিশ্ব-স্থত্ির মূলে একটি মাত্র সত্যের সন্ধান করেছেন। প্রতিটি ব্যক্তি মাহুষ 
/-ষ্টার অপীম ও চিরন্তন নৈতিক অধিরাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ--যেন একই বীণার 





৪ ভারভীয় শিক্ষার ইতিহাঁম ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


নানান স্থর। ভারতের খধি যনে করেছেন সেই পরুম সন্ত! থেকে বিচ্ছি্নতাই 
স্ত্যু। পাথিব জীবন যেন স্রষ্টার বিশেষ উদ্দেস্ট পূরণের ন্দন্য সাময়িক প্রা”! 
ভীবন। মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য জীবনের সেই প্ররাত আবাসে কফিনে” যাওয়)। _ 
পরম সত্তার সঙ্গে পুনতিলিত হওয়1। জীবনেব মৌলিক সভান্টিসন্ধান ফলে, 
মৃত্যুকে জয় কবে মানব শত্তি'র সঙ্গে পনমশক্তিব চুড়ান্ত মিলনের মপ্য পরে বিচ্ছিনও 
ও ক্ষয় লগ্বেব পবিসমপ্তই প্রাটীন ভাবতীয় দশনেন কথা 

শিক্ষাদর্শন 2 - বৈদিক শিক্ষা! ভারতীয় দার্শনিক চিন্ত। ও জীবনবোধেরই 
অংশ । “বেদ শুন অথউই জ্ঞান ' এই জ্ঞানের অনুশীঙল » গাছের পরে 
অধ্যাত্ম মার্গে উন্নীত হয়ে পবম পরিণ্তি লাভ কব! মানস ।' প্রম জ্ঞান এস তদন্গাষ 
ভীবনবিধি 'ও ুলবোধকে অবলম্বন কবেই বঁচিত হয়েছে বেছি তি শন 
5স্ত| ও মননেব পথে হবে ন্ব্রপান্তভতি, তদক্কান পে হবে সহ্)িসন্ধান, এপ 
“দব্যদর্টিতে পরম জ্ঞান পাওষাব মধা “দুষে হবে মোক্ষলাত । হিস ভ আযগ্রাহথি 


মা ক ছি 





ব্ষয়বস্থ আঙবণ জরে, কন্থা বুদ্ধাপাভায ১5 কবেত মোশঙ) 5চ এ | পরমের 
অন্ুভূতিই পরম প্রজ্ঞার পরিচর ' শিক্ষার পরুস লক্ষ্য একত আত্মসংযমের 
পথে স্বন্দপাঞ্ুভূতি ভথা অগ্ভতান্চভতি | সোগশেম বা বানাপাবদাব অনা তিনে 
মনকে জাগতিক 15ন্থভাবনা থেকে সম্পথ নিলিপ্ক বছে বার কম নাম চিবাও 
নিবোৰ | এই আওফ্াব পৌছতে পাবঙেছ। স্বকপাঙ্গ লহ অত ভাখ 'চিন্তরন্থি 
নিরোধাকেই ত্রাঙ্গণা ভারতের নেক -দর্শনন্ধতে। অভি ককু। ঘাষ। 

শিক্ষা অম্পর্কে পারণ। ব্বারগ শিক্ষাদশনের হিন্ডিতেহ শিখি সন্দর্নে 
ধ্যান ধারণ। গড়ে উঠেছিল । অঙ্গানভা শগ্ধন। আব জানত চাক্তাই 
প্রাচীন খবিদেব হন । ভাই প্রাঁচান কবিরা বিক্দ। বলতে বা ডনেহেন। আঙ্গকা : 
মনোরাজো দিপমজ্জী, কত প্রজ্ঞা, অন্দকাব পেকে আলোকে পে উব্ণ, পৃহ্থাৎ 
থেকে মোক । তউ ধু ভকষ জ্ঞান আহরন বর ।নবধপত অস্শীলন ও প্রযোগেন 
মধ্য দিয়ে জ্ঞান বপান্তরিত ভবে শশ্ডিতহে। ভরা মননের সাহাবে। নিজের ও 
পরমার শক্তিকে আখিক্ষাব করাই প্রকুজ শিক্ষা! ! এই পত্যয়ত খাধধের 
যোগ সাধনায় 'পনুন্ত কবেছিল ॥ প্রা মোখীন পঙ্দে আস্মপমম অ শ্য পালনান লে 
জংবম স।গন। ছিল নি অবিচ্ছেদ্য জন্তু । মোগ ৪ সঞদেন |মলনে গঠিত 
হয়েছিল নিয়মাস্ুবতিভার গাবণ। হতবা আত্মোমতির জগ্য জীবনব্যাপী 
সাধনাই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা! প্রত্যয়। 

শিক্ষার আদর্শ :- বৈদিক শিক্ষান্ত মূল আদশ ছিল আত্মো্সশেৰ আরশ । 


স্মচন! 
$৫ 


উন্মাৎসগের এএক্ষ। বলতে বোঝায় পিতৃঝণ, খষিখণ, দেবখণ পবিশোধের ভন্ত 
প »ত্ঃ যজ্ঞ এব অধ্যয়ন প্রভাতি বিভিন্ন কতব্য সম্পাদন । যজ্জ সম্পাদনে মান 
'সাস্মাগ্ুভূতিব পদে ক্রমশ বিশ্বাহ্ভূত্তি তথা তঙ্দান্তত্তি লাভ কবে। তখনই মুক্তি 
মাসে, ভখনই পননের সঙ্গে পুনমিলন ঘটে | 
কিছ বৈদিন। এষ উত্জীবন্কে অস্বীব!ন বয়ে পারলৌক্িক গীবনের কর্ন! 
ববেন।ন; প্লেন উচ্ছাতেই পাখিন ধন ' এই জ্বীনের বৈভরণী পাব হযেই 
গব্যাসান সাদে নামণন সম্ভব । ভাই পাথিৰ দায়িত্বও স্বীকার কর! হয়েছে। 
উজ্ন্য জানদান, শক্ষাদান ও সাঁঅঠডিক দাধিত্ব পালনকে শিক্পীন অপবিহার্য অঙ্গ 
এনে বব, হত শিকল অদাসন। শিক্ষ। £ বেননতাএই উন কপেই অভি 
৭পু, গঘভিল প্রাচান ঘি মামাজিল ও নাগরিক বর্তত্ব্ সন্বন্ধে সচেতন 
'এলেন। হাই শিযান্কে পুত, আামী এন" পিহী পানে কভব্যেব শিক্ষা দিয়েছেন । 
সমাজ ৮৮৭: খিচিত্র কর্মক!গুকে অস্বীবাব করা ভি না বলেই হগুনীতি, ধবেদ 
াধ-পিধান এ” বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শ্িক্ষ। দেবারও ব্যবস্থা হুত। চরিত্রবল 
জ্ঞানদলেদ চেশে আচ লে ণা ছিল হাল হনাছিল শিক্ষা, নিয়মান্তবাতিত। এবং 
রন্মচধ পালনের পন্থায় আত্মশুদ্ধিও ছিল শিক্ষার আবচ্ছে ঠ অঙ্গ । 
দণমজ্ঞান লা দি পাখির ঘায়ত্ পালনের শিক্ষা তাই ছুই উদ্দেক্টোব জন্য 
“দ্যাকেও স্ুঠভালে পণব্শন কর। হত। পপম জ্ঞান লাজের জন্ত তিন বেদ, ছঘ 
ঙ ৫১ দানব অন্রশীলন কন! দরকার | আম্মসত্যম ও মোগসাধনার পথে এই 
'“ছ্/লাত ল্লেতে হলে একেই বলা ভশেছে। পরাকিদ্তা | আঅপবদিকে পাখিৰ 
পরিজ পাশ্ুনল হহ্য প্রযোজনীষ জ্ঞান ৭ এন্শীলনকে অপরাণিগ্ভা। বপে শিক্ষা 
ন্**। নক হয | পলা-এপরার সার্থক সমহষে সফুল হয়েছে টব্দিক শিক্ষ11 । 
তশটিঅধ্যা :-ৈধিক বাক্ষণ্য শিক্ষার যুগকে মোটামুটি তিনটি ব্ড অধ্যায়ে 
১5 বলা এলে! দনীয়, পাজনৈতিক ৭ সামাঁজিন; পবিবঙনের ফলেই ভিন্ন 
আধা |(ষেহ এপশিষ্টাঞ্চলি চষি হয়োছল। আনুমানিক শ্রী; %: ২০০০ বগুসর 
থেকে শ্রী প১:5০ বগুনর পর্যন্ত খাপ্ত প্রথম অধ্যায়টিকেই “বৈর্দিক যুগ” 
বলা হযেছে ই যটিকে আবার তিনটি প্যাযে ভ।গ কর! চলে £__খাকু বেদের 
যুগ; পববতী পেদেব যুণ , এবং স্থন্র সাহিতোর যুগ। সমগ্র অধ্যায়টির 
শে অপ্ধান “বদ, খদাঙ্গ, বেদান্ত এবং সবশ্ছে সুত্র সাহিত্য । দ্বিতীয় অধ্যায় 
শব পুঃ তৃতীয় শতক থেকে মৌর্যোন্তর কাল পর্যন্ত। এই অধ্যায়ে বৌদ্ধ 
প্রভাবে কলে [শক্ষা! ক্ষেত্রে নতুনত্ব এসেছে। শ্ধু বৌদ্ধ প্রভাবই নয়, মৌযেপত্বর 


€ঞ 


ত ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


যুগে বহির্ভারতীক় প্রভাবের কলেও ্রঙবণ্য শিক্ষায় পরিবর্তন আসে । আর টন 

থেকে কনৌজের পতন তথা তুকাঁঁআফগান বিজয় অভিযা- 

সময়কেই তৃতীয় অধ্যায় রূপে ধর! বায়। | 

্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরাভিষান, ব্রাহ্ষণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষাব সহ অবস্থান, বৌদ্ধ 
শিক্ষায় নানা মতেব অভ্যুত্থান এবং ব্রাঙ্গণ্য ও বৌদ্ধ শিক্ষার পারস্পবিক ঘাত 
প্রতিঘাত ও গ্রহণ বর্জন. এই সকল বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন রয়েছে তৃতীয় অধ্যায়েব শিক্ষায়। 
ভারতীয় শিক্ষার এ যুগেব বপটিই ধর] বয়েছে বৈদেশিক পর্যটকদেব বিববণে ! 

কিন্তু পর্যটকদের ভারত চিরধিন থাকেনি । ভাবতের প্রাচীন শিক্ষ। সংস্কৃতিব 
গৌরব মধ্যযুগে হলে। বহুলাংশে স্তিমিত ও প্রাণহীন ! ইসলাম ধর্মকে অবলম্বন 
করে নৃতন শিক্ষা সংস্কৃতি প্রবেশ করলে। ভাবতের দেহে । প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি 
কোন রকমে আত্মরক্ষা করে চললো । তারপর এলে। পশ্চিম থেকে আবাব নতুন 
প্রভাব। নতুন অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রূপে এলে। নতুন শিক্ষা 

ও সংস্কৃতি । “প্রাচীন সংস্কৃতি '9 শিক্ষ।” অবক্ষয়ের মধ্যে কোন বকমে অস্তিত্ব রক্ষা 

করলে। মাত্র । শিক্ষ' ৪ সংন্কৃতির এই বিবর্তনই আমাদের আলোচা বিষয় । 

প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 
1,10250059 0178 011697616 180601:9 71)50]) 11061090060. 81701972 

[10011 4050%3070* (“ভারতীয় শিক্ষা বিভিন্ন প্রভাঁন” শীর্ঁক অংশ । 

48171815788 6178 00706106 200 11011950101)5 9৫6 19001086107) 1 

20018100 110019, 177 28120101) 10) 1111001% 091)1199001)ঘ, 

(প্রাচীন ভারতীয় রশন”, “শিক্ষাদর্শন” এবং “শিক্ষা সম্পর্কে ধাবণা” শীক্ষক 

'অংশে আলোচিত বি্ষয়েব সারসংক্ষেপ করে একের পব এক 'গ্রথিত 

আকারে উপস্থিত কবতে হবে )। 

9, 10150058 6208. 21109 ০06 80009610110) &10016101 ][001%. («শিক্ষার 
আদর্শ অংএ--পাবলৌকিক উদ্দেশ্ব, প।খিব ধায়িত পালনের উদ্দেশ্য ; 
বৃভিযূলক উদ্দেশ্য , নাগবিকতার শিঙ্ষ। ; গাহস্ত্যি দায়িত্বের শিক্ষা, নৈতিক 
উন্নতি ও চরিত্র গঠন তথ। আত্মশ্রদ্ধির উদ্দেশ্য )। 

4, [9010% 00৮ 0108 015625000052. 0108568 17) 0106 00186087০01 878016119 
1100191) 790002100. (৫তিনটি অধ্যায়” অংশ--(ক) শ্রী: পৃঃ ২০০৩ 
থেকে খ্রীঃ পুঃ ৩০০১ বৈদিক ব্রাঙ্মণ্য যুগ। (খ) শ্রী: পৃঃ৩০০ থেকে ত্রীঃ 
২০০ 3 (গ) খ্রীঃ ২০০ থেকে শ্রীঃ সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত )। 


৮৩ 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষ। ব্যবস্থা ৫৩ 


এবং আরও বিষেষীকরণ। যজ্ঞানুষ্ঠানের সহায়ক হিসেবে গণিত, জ্যোতিষ, প্রাণী ও 
উদ্ভিদ বিদ্যা) একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার স্থষ্টি। ) 

2. 10/50788 6118 6680108£-1)7102] ₹615600. 10 কেছছে] ০৫ 20 সা 
( গুরুনুল__ আবাসিক গৃহবিষ্ভালয় ; বেতনহীন, ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা , পিতৃতুল্য গুরু, 
কর্তব্য ও সমষ্টিজীবনের শিক্ষা, নির্দিষ্ট শ্রম । এর পরে ৭গুক-শিষা সম্পর্ক শীর্ষক 
আলোচনাব সারসংক্ষেপ উল্লেখ করতে ভবনে | 

বিহার--যৌথ পরিচালনায় আবাসিক বিদ্যালয। “গ্ভক-শিষ্য সম্পর্ক” (€ বৌদ্ধ 
শিক্ষাষ) আলোঁচনাব সারাশ উল্লেখ করতে হবে | 

3, 0155 210 2000016 ০৫ 608 001100]010 2 10160008 ০2 
£057000100 0) 0109. 1001000 3900008010 59680 01 00002,0107), 2010 
6116 7300010186 ৪৪690 1200 2000৮ জা 10000:058108136 20 60989 
£8080্9? (“পাঠা ক্রম" শীর্বক আলোচনাব সারাংশ উপস্থিত কবে হিন্দু পাঠ্যক্রম 
এবং “বিদ্যালর জীবন ও শিক্ষণ পদ্ধতি” শীর্ষক আলোচনার সারা'শ দিয়ে পদ্ধতির 
কণ। বলতে হবে। বৌদ্ধ যুগে পরিবস্তন অন্বন্ধে বৌদ্ধ শিক্ষা আলোচনার পর্যায়ে 
উচ্চ শিক্ষার পাগ্রক্রম” শীর্ষক আলোচন। থেকে পাঠ্যক্রমেব প্রনার মন্বদ্ধে উল্লেখ 
করতে হবে। “পদ্ধতি” শীর্ষক অংশ থেকে শিক্ষণ পদ্ধতির সাদৃশ্য সত্বেও বৌদ্ধ শিক্ষায় 
তর্ক, আলোচনা, শিক্ষাত্রমণের উপব বিশেষ গুকত্ব এনং প্রারুত ভাষার সমাদর 
সম্বন্ধে বল! দরকার )। 

4০480081759 008 001008])% ০0£. 05017011706 17) 8100190৮ 1000190 
9000861070, নি০েস 19 00010 01801011008 109. 00118108£60 89 85130070100 
ঘা] 9009100? (“িদ্যলয় জীবন 'ও শিক্ষণ পদ্ধতি শীর্ষক আলোচনার 
সারাংশ থেকে নিদিধ্যাসন, তপস্তা, যোগ এবং নিয়মবিধির সঙ্গে নিয়মান্নবতিতার 
সম্পর্কের কথ। এবং 'ত্র্গচর্য শীর্ষক আলোচনা থেকে নিযমাহুবত্তিতার পদ্ধতি সম্পর্কে 
উল্লেখ করতে হবে । বৌদ্ধ ব্যবস্থায় পব্বজ্তের অজ্ঞ এব" “বিহার জীবন' সম্পর্কে 
আলোচনার শেষা“শ উল্লেখ্য )। 

9*. 10180089 170দঘ 100017196 [212110801017 17011090080. 106 20000808 
200 28009 ০ 47390017396 905086100, (“বৌদ্ধ ধর্ষে জীবন চেতন" শীর্ষক 
আলোচন। থেকে নিবাণতত্ব এবং শীল' এর তাৎপর্য আলোচন। করে “শিক্ষার ধ্যান 
ধাবণ!” শীর্ষক অংশেব সাবাংশ )। | 


9. 4১06600176 2108 996100566 0? 606 65:60000 8110 088] ০£ 7003562)+ 


৫৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্য। 


80909610020 217018100 [79019 10. 6118 79060৪61096 1090. 10110810090 2৮, 
€ প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষা* শীর্ক আলোচনাটি সম্পূর্ণ উপস্থিত করতে হবে )। 

7. 0159 82 80900106 0% [02098910118] 8100 50086201091 90009%107 
0 00197 17701, “বৃত্তি, কারিগরি ও শিল্প শিক্ষা” শীর্ষক অংশটি পুরোপুরিই 
উপস্থিত করতে হবে) । 

8, ০৭ 010 96569 ৯00 2০০:6ড 2019] 00110901008 ৮০ 90080561028 
2 %008670010019? (“শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট ও সমাজের ভূমিকা” শীর্ষক অংশটি 
সম্পুর্ণ ই বলতে হবে )। 

9, 106908109 6179 1010: 6710958  0£ 60008010109]  17)56100101008 02 
210018706 110019, 200. 00100108189 01180 16)) 01)618 007889706 0:০6০৮50৩৪, 
1£ %ট্, (প্রাচীন ভারতের শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান” শীর্ষক অংশের সম্পূর্ণ সার সংক্ষেপ 
তৈতরি করতে হবে )। 

10. 0197061010 0109 17900659130 901008. 017 6])6 01092,0661736105 0 
80808610708] 26767959 1) &10019 17)019, ( সংক্ষেপে প্রাচীন ভাবতে শিক্ষাকেন্তর 
অংশটি উপস্থিত করতে হবে )। 

11. 0159 21 2900010% 01 107 ০0 108 £0110দ2100 08062898 0£ 19901706 
(0 0158191169)---1 85119) তি 518100%) ড110257009119১ 5008, 0191060)) 30108 
85090068 200 189607:68 10101) 1097 1029. 80006 11000681006 ৪7) ৫0: 
০৪৮. (প্রতিটি বিশ্ববিদ্ালয়ের কথা আলাদ। ভাবে বল। হয়েছে। দ্বিতীয় 
অংশের জঙ্য বল। দরকার--আনাসিক ব্যবস্থা, অবৈতনিক শিক্ষা, যৌথ পরিচালনা; 
রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ন্ত্রহীন পৃষ্ঠপোষকতা, বাছাই কবে ভতিব নীতি, শিক্ষকের 
খ্যাতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি, বহু ধবনের পাঠ্য, নিয়মানুবৃতিত।, আন্তর্জাতিক 
শিক্ষাকেন্্র ইত্যাদি )। 

19. 10880055 6178. 9%1168700 16680076506 8101)67  13121010020109] 02 
13000101569 ০0.90%6102. (ত্রাঙ্ষণ্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্যযুলক উপাদদান' এবং “বৌদ্ধ 
শিক্ষার বৈশিষ্ট্যযুূলক উপাদান? শীর্দে আলাদাভাবে ছুইটি আলোচনা, করা হয়েছে। 
সে ছুটির সংক্ষিপ্ত রূপ উপস্থাপন। দরকার )। ্‌ 

]8. 9৮৪09 00. 02161095117 00100101806 ০00 6116 88610101810989 8700 
01761970088 17080576670 6106 9781)00500105]  ৪৪60]00 &100  6)00 71300011786 
8৪6800 0 89000901010, দা৪5 6106 7300010180 ৪৪697) & হহ৪] 60 09 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা! বাবস্থা ৫৫ 


০6৪:? (“ব্রাহ্মণ্য 'ও বৌদ্ধ শিক্ষার তুলনা” শীর্ষক অংশ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্তের 
কারণ। শিক্ষা, ব্যবস্থা, নিয়মান্থবতিতা, গুরু-শিষ্ত সম্পর্ক, সামাজিক ও বাষ্রায় 
সহায়তা প্রভৃতিতে সাদৃশ্ত | পাঠ্যক্রমের বৈষম্য ক্রমে সাদৃশ্তে রূপাস্তরিত। বেদ» 
বর্ণাশ্রম, চতুরাশ্রমের অস্বীকৃতি, সংঘ জীবন, গণতান্ত্রিক প্রসারতা, স্ত্রী শিক্ষা 
সংকোচন, গণশিক্ষ। ও প্রারত ভাষা, উপনয়ন ও পববজ্জা কিংবা সমাবর্তন ও 
উপসম্পদ। প্রভৃতি অনুষ্ঠানের তাৎপর্যে বৈষম্য। ঘুগপৎ প্রতিছন্্ী 'ও পরিপূরক )। 
14, 11509 20 85810802077 01 6156 17300017196 55988100 0£ 80900861018 


ঘা10) 81090121 £8£8191098 6০ 168 00107100610109) 500 90000106 108 165 


৭৩136. (পবৌদ্ধ শিক্ষান অবদান ও বিলুষ্ঠিব কারণ” শীর্ষক আলোচনাটি 
নংক্ষিপঞ্কাকারে বলতে হবে )। 


শক 


15. 1589 90 9%102600 0£ 5 0381)70810108%] ৪৪692) ০0 
800000190. 181) 808019] 1816:67008 €০ 18 00100100610705 ৪৪ 91] 59৪ 
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বিশেষ পাঠ 


(১) খক বেদ'এর যুগে শিক্ষা ম্যাক্সযূলারের মতে খক হলে। প্রাচীনতম 
শ্ান্ব। কিন্ত খকের মধ্যেও বৈদিক সভ্যতার উষাপর্ব বিধৃত হয়নি, হয়েছে মধ্যাহু 
পর্ব। অবশ খকই হলো হিন্দু চেতনার ভিত্তি, “সরল জীবন, উচ্চ মননের” পরিচয় । 
'এক বিশেষ জীবন শিল্পের কথা৷ ধর! রয়েছে খক বেদ'এ। 

খক বেদও অবশ্য ক্রমবিবর্তনের ধারায় সৃষ্টি হয়েছে । এই বিবর্তনের ধারাই 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কতিব ধারা । ১১৭টি শ্লোকে সম্পূর্ণ খক বেদ সম্পর্কে ব্লমফিল্ড, 
ম্যাকডোনেল, উইপ্টারনিজ প্রমুখ পণ্ডিতদের অভিমত যে শত শত বছরেব পরিশ্রমের 
ফলশ্রুতি হলো৷ খক বেদ। এর মধ্যে প্রত্তিকলিত হয়েছে মৃর্ত থেকে বিমূর্ত চেতনার 
প্রসার। সংহিত। সংকলনের জন্যও এক বিশেষ রীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। শব 
চয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পদ-পাঠ, ক্রম-পাঠ প্রণালীতে সংকলন করা হয়েছে | 
এই সংকলন পদ্ধতিই ভাষ| ও ছন্দ তত্বের জন্ম দিয়েছিল । এই তত্বই “শিক্ষী” নামে 
পরিচিত। সংকলনের শেষে অন্ুক্রমণিও সংযুক্ত হয়েছে । 

বিশ্বামিত্র, বামদেব, অন্রি, ভরদাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকজন (ছয়জন ) খষিই 
খকের অঙ্টা বলে কথিত। এদের সঙ্গে স্টিব কাজে যুক্ত হয়েছিল ছয়া্ট মণগ্ডল। 
পরিশেষে অন্যান্য খধি পরিবারের রচন।, খধি কথ্ের ক্ুষ্টি, সোম শ্লোক এবং অন্যান্য 
বিবিধ গ্লোকও খক বেদ'এ স্থান পেয়েছে । সুতরাং পরিণামে ১০৫৮*টি প্লোক নিয়ে 
গঠিত ১০২৮টি প্রার্থনার সংকলনেই রূপ পায় খক বেদ । সংহিতা সংকলনের মধ্যেই 
ছুটি পর্যায় বোঝ যায়। প্রথম পর্যায় ছিল খবিদের শ্লোক সৃষ্টির যুগ। দ্বিতীয় 
পর্যায়ে ছিল আলোচনা, সংকলন, সম্পাদনার ভিত্তিতে “ঝক বেদ সংহিতার” আকারে 
সংরক্ষণের যুগ। 

খাক বেদ'এ প্রতিফলিত শিক্ষাপন্ধতি ছিল “তপস্ত1”। নে যুগের শিক্ষা ও 
শিক্ষাপদ্ধতি ছুইটি পর্যায়ে গভে উঠেছিল । প্রথমটি ছিল তপস্তার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ 
ভাবে সত্যদর্শন | তপন্তাকে সায়ন ব্যাখ্য। করেছেন কৃচ্ছ তা, ত্যাগ এবং কষ্টসহিষ্ণত। 
রূপে । সমাধি-নিমগ্ন তপস্যাক্লিষ্ট মুনিরাই ছিলেন অতীন্দ্রিয় সত্যের ভ্রষ্টা। খধিদের 
সত্যদৃষ্টিতে পাওয়া অপৌরুষেয় জ্ঞানই ছিল শিক্ষার বিষয়বস্ত। এই জ্ঞান সংরক্ষণ 
এবং বংশপরম্পরায় প্রসার নির্ভর করতে। খধিদের পুত্র এবং শিশ্তুকুলের উপর| এ 
থেকেই সৃষ্টি হলো! শিক্ষণ পদ্ধতি। যেহেতু শিক্ষা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেহেতু 
প্রতি শিষ্ের ক্ষেত্রে শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল স্িন্ন। ছাত্রদের ক্ষমতা অন্গযাঁয়ীই পদ্ধতি 


ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থ! ৫৭ 


স্থির কর! হতে! । লাম্পনের মতে ছাত্র ছিলেন তিন শ্রেণীর-_মহাপ্রাজ্ঞ, মধ্যম প্রাজ্ঞ 
এবং অন্পপ্রাজ্ঞ। ূ 

শিক্ষণের গ্রথম ধাপই ছিল বেদ্'এর আবৃত্তি। যতি, মাত্র! ও ছন্দের সাহায্যে 
উচ্চারণ নিয়ন্ত্রণ কর। হতে। ৷ এর ফলে সাত ধরনের ছন্দ স্ষ্টি হয়। নিতূলি আবৃতি 
ছিল একান্তই আবশ্তিক। আবৃত্তির সহায়ক হিসেবেই স্ষ্টি হয় লিপি। কিন্ত শুধু 
মুখস্থকেই আবৃত্তি বলা হতে। না। চিস্তা, মননশীলতা এবং অস্ুধাবন ছিল আরও 
যুল্যবান। খষিদের জ্ঞানকে ভাষায় রূপ দেওয়ার জন্াই সৃষ্টি হলে! বৈদিক সংস্কত। 
সাধারণের কথ্য ভাষাকেই পণ্ডিত পরিষদ অথব। ব্রাঙ্গণ সংঘ সংস্কার করে নিয়ে এই 
ভাষার স্ষ্টি করেন। তাই একটি ক্লোকে বল। হয়েছে যে শিক্ষার প্রথম ধাপই হলে! 
মাতৃভাষার চর্চা! মাব একটি শ্লোকে বল! হয়েছে থে প্রাজ্ঞ পরিষদে পিটিয়ে গড়িয়ে 
সংস্কৃত ভাষাব কৃষ্টি হয়। যজ্ঞানষ্ঠানের সময়ই এইসব পরিষদেব অধিবেশন 
হতে | 

ঝক বেদ'এর যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল আবাসিক গৃহ বিদ্যালয় (গুরুকুল )। 
ব্রাহ্মণসংঘই ছিল সবোৌচ্চ স্থরেব শিক্ষা পাওয়ার স্থান। নিকক্ততে বল! হয়েছে যে 
শিক্ষক কখনও বিচ্ছিন্নভাবে খব্াংশ পডাবেন না। যাদের ব্যাকরণের জ্ঞান নেই 
এমন ছাত্রকে পডাবেন ন।। অনাবামিক ছাত্রকে পভাবেন না। এবং স্বন্পমেধার 
জন্য যার। অনুপযুক্ত, তাদেরকেও পডাবেন না । এই নির্দেশ থেকে বোঝ! যায় যে 
সে যুগেই ব্যাকরণের উত্তৰ হয়েছিল ; এবং গুকগৃহে ব্রহ্মচর্যকালীন শিক্ষার রীতি 
চালু হয়েছিল। 

খক বেদ'এ বিধৃত শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল--(ক) গুরুকুল ব্যবস্থা, 
(খ) ছাত্রের নৈতিক পবিভ্রতা এবং যোগ্যতা, (গ) নিয়মান্গবতিতার জন্য ব্রহ্মচর্য, 
(ঘ) পিতা-পুত্র তুল্য গুরু-শিশ্য সম্পর্ক, (ড) কর্তব্যে অবহেলাব জন্ত ক্ষুল থেকে 
ছাত্র বহিষার করায় শিক্ষকের সম্পূর্ণ অধিকার । (এই আলোচনার সঙ্গে দ্বিতীয় 
অধ্যায় থেকে শিক্ষার উদ্দেশ্ট, পাঠ্যক্রম এবং অন্যান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় যোগ করলেই 
আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ হবে ) | 

(২) সুত্র যুগের শিক্ষা-বৈদিক যুগে তিনটি পর্যায়ে শিক্ষার বিষয়বস্ত গড়ে 
উঠেছিল--(ক) ছন্দের যুগ_যখন খষিদের সত্যদৃষ্টি ভাষায় বপ পেয়েছিল, 
(খ) মন্ত্র যখন সেই সত্যঙ্ঞান সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল, (গ) ব্রাহ্মণ“--ষখন এই 
জ্ঞানের বিশ্লেষণ ও ভাম্ত রচনার পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞের হাতে বিষয়বস্ত সংগঠিত 
হয়েছিল। ব্রাহ্মণের পরবর্তী পর্যায়ই ছিল স্মত্রের যুগ । 


৫৮ বিশেষ পাঠ 


ততদিনে বিষয়বস্তর পরিমাণ এবং রকমভেদ.অনেক বেড়ে গিয়েছে, অথচ 
একদিকে বৌদ্ধ ধর্ষের চাঁপ এবং অপর দিকে বহিরাগত সংস্কৃতি কিংবা! অপসংস্কৃতির 
চাপে জ্ঞানবস্ত বিকৃত কিম্বা বিনই হওয়ার বিপদ দেখ! দিয়েছে। স্ৃতরাং সহজতম 
পন্থায় এবং সংক্ষিপ্ততম আকারে বিষয়বস্ত সংরক্ষণের প্রয়োজন হলো । বিজ্ঞানীস্থলভ 
কর্মকুশলতার ভঙ্গিতে এই দায়িত্ব পালন করলেন স্ত্রকাররা। বাজনৈতিক 
ঝড়ঝপ্ধার ফলে নিবিষ্টচিতে ১২ বছর ধরে বেদ অধ্যয়নের স্থযোগও হয়তো বিনষ্ট 
হতে চলেছিল। স্থতবাং বিষয়বস্তর সৌন্দর্য ও পবিত্রতা বক্ষা করেও মিতব্যঘিতার 
উদ্দেশে সুত্রের আকারে ছোট ছোট গ্লোকে সমস্ত পাঠা-বিষয়কে সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া 
হয়। এই প্রচেষ্টাই জনপ্রিয় “সথত্র সাহিত্যের" সৃষ্টি কবে। স্থত্র সাহিত্যই তখন 
পাঠ্য হিসেবে পরিগণিত হয় । 

স্ত্র সাহিত্যকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ কব যায়_(ক) শ্রোত স্থত্র ( অনুষ্ঠান 
বিধি, ষক্তমানের পক্ষে প্রয়োজনীয় ) , খে) গৃহা সুত্র (সাধারণের প্রয়োজনে আইন 
ও আচারবিধি অর্থাৎ স্থৃতি, এবং ব্রাহ্মণদের জন্য অনুষ্ঠান বিধি, অর্থাৎ শ্রুতি), 
(গ) ধর্ম স্বত্র, (ঘ) ৃন্ধ সুত্র ( ধর্মানুষ্ঠান সম্পকীঁয় )। 

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকেই চার শ্রেণীর স্থত্র সাহিত্যে কপান্তর কব! হয়। এই 
সাথে পরিপূরক সাহিত্য হিসেবে কৃষ্টি হয় পরিশিষ্ট, প্রয়াস, পদ্ধ'ত, কারিক, 
অন্থক্রমণি। তাছাড়া বৈদিক বিষয়বন্ত অধ্যয়নের সহায়ক হিসেবে .শক্ষা, ছন্দ, 
ব্যাকরণ, নিকক্ত, কল্প, জ্যোতিষ-_এই ষড়বেদাঙ্গও সুগঠিত হয়। বেদীক্ষ ছাভাঁও 
জ্যোতিম শাস্ত্র এবং জ্যোতিবিজ্ঞান এ সময়ে অনেক অগ্রসব হয়। “উপবেদ 
আকারে ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যও প্রচলিত হয। ( অর্থশান্নম এই শ্রেণীর নিযগ )। অস্শ্ঠ 
তখনও প্রধানতঃ ধর্মচেতনাই সাহিত্য তথ। শিক্ষাচেতনাকক নিয়ন্ত্রণ কেছে। এই 
যুগ ছিল বিশেষজ্ঞতার যুগ, বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের যুশ। তাই বিশেষজ্ঞ শিক্ষক 


এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্থত্র বিগ্ভালয় ) হ্যাট হয়। অশ্বলায়ন, সংখ্যাষন প্রভৃতি 
ছিলেন এ ধরনের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক | 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থ৷ এই যুগে একট। নিদিষ্ট ছকের মধ্যে আবদ্ধ হয়। 
পাঁচ বছরে বিদ্যাবস্ত, তারপরে চুভাকর্ম এবং তারও পরে উপনয়নের বিধি ও বিধান 
পাকাপাকি কপ পায়। অপরাধী এবং শৃদ্র ছাডা সকলেরই উপ্নয়নের অধিকার 
থাকে। ( বৌধয়ন অবশ্য তাদেরকেও গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন )। বিভিন্ন বর্ণের 
শিক্ষার্থীর জন্য উপনয়নের বয়স, সময় এবং অনুষ্ঠানবিধিও রচিত হয। উপনয়ন 
লাভে ব্যর্থ হলে সাবিত্রী পতিত তথ। সমাজপতিত বলে গণ্য হতো । সুতরাং তিনটি 


ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য ৫৪ 


উচ্চ বর্ণের জন্ত উপনয়ন--তথা৷ ব্রহ্মচর্য, তথা শিক্ষা ছিল পরোক্ষে বাধ্যতামূলক | 
ছাত্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব যেমন তালিকাবদ্ধ করা হয়, শিক্ষকের গুণাগুণ, দায়িত্ব এবং 
অধিকারও তাঁলিকাঁবদ্ধ কর! হয়। 

তখনও পর্যস্ত শিক্ষা দেওয়া হতো! মৌখিকভাবে এবং লিখিত "পাঠ্যপুস্তক ছাভাই | 
তার ফলে স্্তিশক্তির চর্চা হতো, শিক্ষার মধ্যে ব্যক্তিসম্পর্ক গড়ে উঠতো, জ্ঞানের 
প্রসারকে শিক্ষকই নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করতেন। ব্যক্তিগত শিক্ষণের ফলে জ্ঞান 
সংরক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চিম্তত। থাকতো । জ্ঞানেব রক্ষক ও প্রসারক হিসেবে সামাজিক 
দায়িত্ব পালন করতেন শিক্ষক । তখনও শিক্ষকের গৃহেই ছিল বিগ্ভালয়। মৌখিক 
শিক্ষণের ফলে শিক্ষাব জন্য সময় লাগতে। নেশী। তাই একটি বিষয় বিশেষভাবে 
আয়ত্ত করাই ছিল তখনকাব বিধি । 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুকুল ছাডাও পরিষর্দ এবং শিক্ষা-উপনিবেশগুলি 
( অগ্রহার ) শক্তিশালী হয়ে ওঠে । তাঁছাডা বিশেষজ্ঞ সলভ পড়াশুনার জন্য স্তর 
বগ্ালয়” সষ্টি হয়। পুবাতিন বৈদিক স্কুল অথবা চারণের নব সংস্কবণ হিসেবেই 
এগুলির সৃষ্টি । কল্প, বাকবণ, ন্যাষ, 'ক্যোতিষ প্রভৃতিও বিশেষ বিগ্ালয়ের বিষয়বন্ত 
হয়ে ওঠে। 

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিত্ব বিকাশ অর্থাৎ অস্তঃপ্ররুতির পরিমার্জনা 
করে চরিত্র গঠন । বৈদিক যুগেব মতই স্ত্রী শিক্ষাব এঁতিহ্া চলে এসেছিল । শিক্ষকর! 
যেমন শ্রদ্ধেয় ছিলেন, ব্রহ্মবারদদিনীরাও ছিলেন তেমনি শরদ্ধেয়া | ম্যাক্সমূলারের মতে 
সংকটকালে অত্রাঙ্গণ শিক্ষকরা9 কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । এই যুগেই নিদিষ্ট 
ভাবে বিদ্ধা-স্নাতক, ব্রত-ন্নাতক, বিগ্যা-ব্রত ন্লাতক-_এই তিন শ্রেণীতে স্াতকর্দের 
চিহ্িত কর। হয়। অর্থাৎ একটি নিদ্দিষ্ট ছকেব মধ্যে একটি শিক্ষাব্যবস্থা! স্থত্র যুগে 
পূর্ণতা লাভ করে । , 

এই ব্যবস্থার কিছু কিছু চিহ্ন আজও আমাদেব জ্ঞান ও কর্মে নানাভাবে ছড়িয়ে 
আছে। চারণদের মধ্য থেকে স্ষ্টি হয়েছিলেন যে পগুতশ্রেণী, যার! মুখস্থের মধ্য 
দিয়ে জ্ঞানের পাহাড় বহন করতেন, কিন্তু য্ঞানুষ্ঠান করতেন না, তারাই হলেন 
“বৈদ্দিক'। যার! যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ক্রিয়াতে পাবঙ্গম হয়েছিলেন, তাবাউ হলেন 
'শ্রোত্রিয়' । গৃহ সুত্রে বিশেষজ্ঞর। হলেন 'যাজ্বিক'। তেমনি কল্প, ব্যাকরণ, 
জ্যোতিষে পারদরর্শীরাও পেলেন বিশেষ বিশেষ উপাধি ব্রাঙ্মণদেব মধ্যে এইসব 
বিভাগ এবং বিভিন্ন উপাধি আজও পর্যস্ত রয়েছে। 

(৩) মহ্াকাব্যের যুগে শিক্ষা-_পাশিনির রচনায় মহাভারত এবং 


“২৬০ বিশেষ পাঠ 


মুধিষ্টিরের উল্লেখ আছে। পতগ্রলি মহাকাব্যগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন । 
ছুর্যোধন এবং রাবণের পতন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন কৌটিল্য। হ্থতরাং 
একথা সহজেই অনুমেয় যে মহাকাব্য রচনার এবং মুল কাটামোটি তৈরীর 
কাজ হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু আরও পরব্তাকালে মহাকাব্যের 
সংকলন ও সম্পাদনা সম্পূর্ণ হয়। সে যুগের ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক চিত্র, 
জীবনযাত্রা! পদ্ধতি প্রতিফলিত হয় মহাকাব্যে । স্মাজব্যবস্থাঁ ততোদিনে একট! 
নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে দাড়িয়ে গেছে। সেই সমাজের নিদিষ্ট মূল্যবোধ স্থান পেয়েছে 
মহাকাব্যেও। বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রমের আদর্শগুলিও স্তগঠিত হয়েছে । 

এই আদর্শ অন্থসারে নমনীয় বাল্য ও যৌবনকে ধরা হয়েছে কঠোব শিক্ষা এবং 
নিয়মানৃবতিতার পথে অপবিভ্রত্। এবং অসঙ্গতি দূর করবার সময় £ দ্বিতীয় স্তর হলে] 
সুস্থ দেহে সুস্থ মন নিয়ে পুর্ণবয়স্ক মান্ষ হিসেবে সংসাবযাত্রা নির্বাহেব সময়, 
তৃতীয় স্তর হলে। পবিপক্ক অভিজ্ঞত! ও বুদ্ধি এবং নৈন্ভিক পবিভ্রত। নিয়ে যৌথ 
সামাজিক জীবনের উন্নতিব জন্য আত্মনিয়োগের সময় , চতুর্থ পর্যায় হলো সংসাব 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরম পুকষের সাথে মিলনেব উদ্দেশ্টে খোল। মনে যাত্রার সময়। 

এই চারটি স্তরেব মধ্যে গ্রথম স্তরটি পরবর্তী স্তরগুলির জন্য প্রস্তুতির স্তর । 
স্থতরা পূর্ণবয়স্কতাব সময় এবং পূর্ণতর জীবনের উদ্দেশ্ত অনুসারেই শিক্ষার বিষয়বন্থ 
স্থির হবে। এব ফলে শিক্ষা হয়ে উঠলে! অনেকটা বাস্তব এবং বৃত্তিগত | মহাঁভারতেই 
চারটি বর্ণের নির্দিষ্ট দায়িত্ব উল্লেখ করা হয়েছে । সেই অন্থুসারেই হয়েছিল ভিন্ন 
ভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম এবং ছাত্রদের দায়িত্ব-তালিক1। উদ্দাহরণ রূপে বল। যায় 
্রাঙ্মগণ ব্রহ্মচারীর কথা। এখানে বল। হয়েছে যে পিতামাতা কেবল জাগতিক অর্থে 
জন্মদাতা, আধ্যাত্মিক জন্স দিয়ে থাকেন গুক। কুতরাং গুরু হলেন পিতৃতুল্য । তাই 
ছাঝের চার ধরনেব দায়িত্বের কথ। প্বিদবার করে বল। হলো--(ক) সর্বতোভাবে 
গ্ররুর ইচ্ছ! পূরণ করা, (খ) গুরুপত্ীকেও সমভাবে ভক্তি কবা (গ) গুরু যে 
উপকার করেছেন, সে সম্বন্ধে সচেতন হণয়া, (ঘ) গুরু-খণ পরিশোধ না কবে 
গুরুগৃহ ত্যাগ না করা । চার ধরনের উপাদানের লমস্থয়ে এই দায়িত্ব পালনের ক্ষমত। 
জন্মাতো-:(ক) মানসিক শক্তিব স্বাভাবিক বিকাশ, (খ) গুঁরুসঙ্গ, (গ) শিষ্যের 
মানসিক ক্ষমতা এবং মাত্মগুচেষ্টা, (ঘ) সহপাঠিদের সঙ্গে আলোচন। | 

শিক্ষ| পাওয়ার যোগ্যতা সন্বদ্ধেও মহাঁকাব্যে বল! হয়েছে। বিদ্যালয়ে ভত্তির 
জন্য আত্মার পবিত্রতা এবং নিষ্ঠার .প্রতিজ্ঞ। নিতে হতে|॥ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী 
'পড়াশ্তনা করতে হতো। উদ্দালক, আরুণি, কচ প্রভৃতি ছিলেন আদর্শ ছাত্র। 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ৬১ 


নগরকেন্দ্রিকতা এই যুগে অনেকটা এগিয়েছিল। তার প্রভাব পদে শিক্ষাব্যবস্থায়, 
বিশেষতঃ: বৃত্তিশিক্ষায়। সমরশান্ত্, চিকিৎসাশাস্্, শিল্প ৪ কাঁরগবি, শিক্ষানবিসি 
ব্যবস্থা, ভাক্ষর্য প্রভৃতি উন্নতি লাভ করে। ৬৪ কল।| ও শিল্প স্থগঠিত হয়। বাঁজ- 
শক্তিব উথ্থানেব ফলে ক্ষত্রিয়ের শিক্ষা অনেকট! এগিয়ে যায । তাব। বৃত্তি অন্তষায়ীই 
শিক্ষা পেতেন । সবগুলো বেদ, বিভিন্ন শান, ধনুর্বেদ, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুবাণ-_ 
ইত্যাদি সবকিছুই পাঁগুব্র। পড়েছিলেন । রাজকীয় দক্ষত1 স্ষ্টির জন্য আক।, লেখা 
এবং কাব্য পডার সাথে সাথে দৌডন্মীপ, সাতার প্রভৃতির উপব৪ গুকত্ব দেওয়। হয়। 
মমরশান্ত্বেব ক্ষেত্রে অশ্ব, হস্তী, বী ৪ পদ্রাতিক বাহিনী পবিচালনার সন দিক সঙ্গান্ধে 
খিখতে হতেো। | ধন্র্বেদেব লব বিভাগেই দ্রোণাচার্য ছিলেন উত্তম শৈক্ষক। অর্জনও 
অ£ভমন্্রা এবং অন্যান্য বাঙ্গকুমাবদের নান। বিগ্যায় পাবদশী' কবেছিলেন। 

তত্বমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাভারতে উল্লেখ বয়েছে শবশান্ব, যুক্তিশাস্ব, আম্্বেদের 
কথা। এইসাথে নন্দনশাস্ত্র, নাটক কাব্য ও সমাদৃত ছিল। মেষেদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা 
তখনও যথেষ্ট প্রসারিত ছিল। বিববণে দেখ! যায় ব্রক্ষচারিণীদেব সাথে অষ্টাবক্র 
আলোচন। করেছিলেন । খধি সাগ্ডিল্যের কন্যাঁও ছিলেন ব্রহ্ষচাবিণী। জনকও 
ব্রহ্ষচারিণীদের সাথে শান্বালাপ করেছিলেন । 

অশ্থমেধ, বাজস্থয় প্রভৃতি এই সময়ে হতো। ঘন ঘন। খষিদের আশ্রমগুলিও বড 
হয় ওঠে। একটি পূর্ণাঙ্গ এবং বৃহ্দায়তন আশ্রমে ছিল অনেক গুলি বিভাগ-- 
অগ্রিস্থান (পূজার্চনার জায়গ। ), ব্রহ্বস্থান ( পড়াশ্রনাব জায়গ।), বিষ্ণস্থান (বাষ্টনীতি 
শিক্ষা 1ব্ভাগ), মহেন্্রন্থান € সমরশিক্ষ! বিভাগ ), সোমগ্কান ( উদ্ভিদ বিজ্ঞান 
বিভাগ ), গরুণ স্থান (যানবাহন বিভাগ ), কাতিকেয়স্থান (সমর বিভাগ ) প্রভৃতি । 
নৈমিষারণ্যে কুলপতি সনন্কর আশ্রমে ছিলেন ১০ হাজার ছাত্র। প্রয়াগে খষি 
ভরছ্বাজের আশ্রমে ছিল চিত্রশানা॥ হর্ম্য, প্রাসাদ, তোরণ । 

এ যুগে অযোধ্যা ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্ত্র। ব্রাহ্মণদের মধ্যে নির্ক্ষরতা 
ছিল না। তাদের নিজস্ব সংঘ ছিল, যেমন ছিল ছাত্রসংঘ | তেমনি ছিল নাটকসংঘ, 
মহিলাদের বধূসংঘ। আশ্রমের খষিরা বক্তৃতামালায় অংশ নিতেন। লোকায়ত 
বিতর্ক হতো । বস্ততঃ রাঙ্গশক্তি ও নগরকেন্দ্রিকতাঁর একট] ছাঁপ গড়েছিল মহাকাব্য 
যুগের শিক্ষায়। 

প্রন্ম 
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তৃতীয় অধ্যায় 
মধাযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা 


ভারত বহু বৈচিত্র্যের দেশ। প্রাচীন ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি ও শিক্ষা তার 
'বিবর্তন পথে নানা বিচিত্র সুর লহরীকে আত্মস্থ করে একটি এঁক্যতান স্থষ্ট 
করেছিল। বাইরে থেকে পারসিক, গ্রীক, এক, কৃষ!ণ, হণ প্রভৃতি নান জাতির 
প্রভাব এবং ভিতর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে নান। সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব, এ সবের 
সমন্বয় সাধন করেই হিন্দু সভ্যতা তার নিজস্ব রূপ লাভ করে। 

এই ইতিহাসের প্রথম ব্যতিক্রম এল মধ্যযুগে। তুর্-আফগান আভযানেব 
সাফল্য এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এমন এক অভিনব উপাদ্দান উপস্থিত করল, 
ঘাকে সহজেই আত্মস্থ করা অন্তব হুল না। 'আগেকার অভিযাত্রীদের মধো 
কেবলমাত্র পারসিক ও গ্রীক ছাড়। আব কোন জাতির গৌরবজনক সংস্কৃতি ছিল 
না। তাই তারাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিলীন হয়েছে । আগেকার অভিযানগুলি 
ছিল ক্ষণস্বায়ী_স্থায়ী রাজনৈতিক ব। সাংস্কৃতিৰ বিজয় তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি ! 
সর্বোপরি অভিষানগুলি সীমাবদ্ধ ছিল উত্তর পশ্চিম ভাবতে । প্রাচীন ভাবতীয 
দংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র গল ষমুনা বিধৌত অঞ্চল” এভে পরাভূত হয়নি । 

কিন্ত বিজয়ী মুসলমান এলেন নৃতন ভাষা, লিপি 9 নৃতন ধর্ম নিয়ে। তার! বহন 
করে এনেছেন আরবীয় সভ্যতার গৌরবময় এতিহা। সমগ্র উত্তর ভারত € 
পরিশেষে দক্ষিণ ভারতও এদের কবলিত হয়েছে । সর্বোপরি এ'র! এদেশে দীর্ঘস্বায়ী 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করেছেন। েই শক্তিশালী মুদলীম রাজশক্তির ছত্রছাায় 
ছিসলান ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা! সবত্বে লালিত হয়েছে। 

অথচ হিন্দু সংস্কৃতির ছিল মাটিব সঙ্গে যোগ। গতি গ্রাম জনপদ ও গৃহে ছিল এ 
সংস্কতির প্রাণম্পন্দন । আচ।র অনুষ্ঠানে রক্ষিত হত এই সংস্কৃতি। প্রতি গুকগৃহই 
“ছিল বিদ্ালয় । তাই রাস্ত্রীয় শক্তির উ্বান পতন হওয়। সত্বেণড প্রাচীন শিক্ষা 
বেঁচে রইল জনগণের মধ্যে | রক্ষণশীলতার রক্ষাব্যহ বচনা করায় সে শিক্ষার 
গতিশক্তি অনেকাংশে স্তিমিত হল-_-তবু "| বেঁচে রইল। প্রাচীন হিন্দু শিক্ষ। 
রাক্গশ্তি ও বিভ্তবানের ষে প্রসন্ন দাক্ষিণ্য লাভ করত, "ঘা সে হারান । আর তারই 
পাশাপাশি মধ্যযুগীয় রাজানুকুল্য-বধিত ইসলামী শিক্ষণ ব্যবস্থ। গড়ে উঠল। 

মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে একটি কথ। বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে 


মধ্যযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা ৬৩ 


কেবল ইসলামী শিক্ষাই মধ্যযুগীয় শিক্ষা) নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সে যুগের 
সামগ্রিক বূপটিই নে যুগের পরিচয় । এই পরিচয়ের একাংশ সৃষ্টি হয়েছে বৌদ্ধ শিক্ষা 
ব্যবস্থার প্রধান কেন্ত্রগুলি ধ্বংসের ফলে এক বিরাট শৃন্ততা৷ দিয়ে । ঘ্বিতীয়াংশ সাষ্টি 
হয়েছে হিন্দু শিক্ষ। ব্যবস্থার পূর্বাপেক্ষ। ক্ষীণ শ্রোত দিয়ে। আর তৃতীয়া'শ সষ্ি 
করেছে রাষ্ত্রীয় আনু কৃল্যধন্য মুসলীম শিক্ষ। ব্যবস্থার স্ফীত জোত। সমগ্র মধ্াযুগে 
হিন্দু ও মুসলীম শিক্ষ। ব্যবস্থা এবং বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থ'র বিচ্ছিন্ন ধ্বংসাবশেষ 
পাশাপাশি চলেছে । মধ্যযুগের শেষার্ধে উভয়ে কাছাকাছি এসেছে, পরস্পরকে 
প্রভাবিত করেছে, সমন্বয়ী সংস্কৃতির সম্ভাবন। হুষ্টি কবেছে। কিন্তু পরিশেষে যুগের 
অবক্ষয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা চেতন। উভয়কেই পবাজিত করেছে । 

শাসক চরিত্রে আপাত স্ববিরোধ- মধ্যযুগীয় শিক্ষাব আলোচনায়! 
সর্বাগ্রেই ক্ষীর শাসক চরিত্রের আপাভডঃ জ্ঘবিরোধ। মুসলীম স্থনতানর 
ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ধ্বংস করেছেন, আবাব অপরদিকে গড়েছেন | ভ|রতেব 
ইতিহাসে গঞজনীব স্বলতান মাধুদেব চবিত্র ধ্বংসাত্মক । কিন্তু গজনীর ইতিহাসে 
তিনি ছিলেন শিক্ষ। সংস্কৃতিব পৃষ্ঠপোষক । বিক্রমশিলা ধ্বংসকাবী বঞ্তিয়ার 
খলজীও মসজিদ ও মাদ্রাস। তৈরী কবেছিলেন। হিন্দ্বেষী ফিরোজ তুঘলক ছিলেন 
জ্ঞানী ও জ্ঞানের মহৎ পৃষ্ঠপোষক । 

শীসক চরিত্রের এই স্ববিরোধ অকারণ নয় । একদিকে তাবা বিজয়ী এবং 
বিজিত হিন্পুর। তাদেব বিবেচনাষ কাফেব। সেইজন্যই শক্রভাবাপন্ন বিজিতর্দের ধর্ম, 
সংস্কৃতি ও শিক্ষ। ধ্বংস করাই তদের কতব্য ৭লে মনে কবেছিলেন। অপরদিকে এ 
শাসক সম্প্রদায় মুসলীম । শিক্ষার উপব তাদের ধর্ম খুবই গুরুত্ব দিয়েছে, জ্ঞানার্জন 
ও জ্ঞান বিস্তারকে প্ররুত ধামিকের কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছে। সে জগ্েই ঙার। 
ইসলামী শিক্ষার, প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক । 

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরৎ মোহম্মদ স্বয়ং ছিলেন শিক্ষা শক্তিতে পরম বিশ্বাসী । 
তিনিই বলেছেন জানার্জম কর পরম পুণ্যের কাজ। বিছ্যা ও অবিগ্ধা দিয়েই 
মান্য ও অমান্ষের পার্থক্য স্থ্ি হয়। বস্ততঃ পবিত্র কোরাণ ও হাদিস বার বাব 
সত্যান্সন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে । 

মুসলীম সংস্কৃতির অভীত্ত গৌরব : শিক্ষা সম্পর্কে এই আগ্রহই জগতে মৃসলীম 
অভ্যুত্থানের প্রথম পর্যায়ে আরবীয় সভ্যতার গৌরব রচনা করেছিল। 
আরবগণ জ্যেতিবিষ্যা, গণিত, নৌবিদ্যা, চিকিৎসা! বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও শিল্পকলায় 
পারদুশিতা অর্জন ক্তরছিলেন। এই আরবীয় সভ্যতা সমগ্র পশ্চিম এশিয়া! এবং 


৬৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ৪. সাম্প্রতিক সমস্যা 
মধ্য এশিয়াকে প্রভাবিত করে। সারাসেন-তুর্ক সভ্যতার কাছে ইউরোপের 
নবজাগরণও বহুলাংশে খণী। ব্রাষ্্রীয় উত্থান পতনের মধ্য দ্রিয়ে গজনী ও 
কাবুলের পথে এই অংস্কতি ভারতে প্রবেশ করে । একথা অনন্বীকার্য যে দীর্ঘ 
পথ পরিক্রমার ফলে আরবীয় সভ্যতারও বূপাস্তর ঘটে । ভারতে যে ইসলামী সংস্কৃতি 
এলো, তা আরবীয় সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার নয়। তবুও ভারতের 
সুলতানবা শিক্ষাকে আন্ুকুল্য দিয়েছেন যদিও তা কেবল ইসলামী 
শিক্ষা)। তার। পণ্ডিতজনকে সন্মান ও আথিক আহ্মকৃল্য দিয়েছেন। যতদিন 
পর্যস্ত মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতেব রাজনৈতিক যোগস্থত্র ছিন্ন ন হয়েছে, ততর্দিন 
সেদক থেকে দ্বিলীর দিকে অবিরাম পণ্ডিতের শ্রোত প্রবাহিত হয়েছে। 

ভারতে মুদলীম শিক্ষ। প্রচেষ্টার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল রাক্জশক্তিব উপর 
নির্ভরশীলত৷ | রাঁজশক্তির দোপরবূপে এই শিক্ষা! ভারতে আসে । হুতরাং 
ভারতেব মাটিতে শিকড় ন। পওয়! পর্যস্ত রাজশক্তির আন্থকৃল্য কিনা আহুকৃল্য- 
হীনতাই শিক্ষ। ব্যবস্থার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ কবেছে। রাজশক্তির চরিত্র ছিল সামরিক, 
শ্যৈবতান্ত্রিক | রাজদরবারের খেয়ালখুশীর উপরেই সব কিছু নিতর করতো । 
দ্রবার-কেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা মূলতঃ উচ্চ শিক্ষাকেই উৎসাহ দিয়েছে। তাই 
প্রয়োজনের তাগিদে নুমলীম গাণশিক্ষ। ব্যবস্থা! নিজের পথ নিজেই তৈরী 
করেছে । 'তা ছাডা সুলতানদের খেয়ালে শিক্ষার ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে বলে 
কোন কোন স্বলতানের আমলে শিক্ষার হয়েছে অগ্রগতি । আবার কখনে। হয়েছে 
অধোগতি। প্রাদেশিক শাসক ৪ ওমরাহদেব মধ্যেও স্থলতানেব ইচ্ছা অনিচ্ছা 
প্রতিফলিত হয়েছে। স্ভীর্দের উদ্ধার বদান্ততায় কথনে শিক্ষার এসেছে 
প্রাণচাঞ্চল্য, আবার ষ্াদ্ধের অবহেলায় কখনে। এসেছে জরাজীর্ণত! | 


তুর্ক-আফগান সুলতানীর যুগ 

ভারতে স্থলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মোহম্মদ ঘোরী তার স্বদেশ ও ভারতে 
মাও্রাস। স্থাপন করেছিলেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন তার ক্রীতর্দাসদেরকেও, 
ধাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুলতান কুতবুদ্ধিন।. পারসিক ও আরবী ভাষায় 
কুতবুদ্দিনের দক্ষতা ছিল । বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেও কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। তার 
সেনাপতি বখতিম্নার খলজীও মাদ্রাসা তৈরী করেছিলেন। সুলতান 
ইলভুৎমিসের আমলে দিন্তী হয়েছিল পণ্ডিত ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থন। তীর কন্ঠ 
দুজতান। রাজিয়াও দিল্লীতে - মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লাঙ্গিরুজ্দিন 


মধ্যযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা ৬৫ 


মাহুমুদ্ধ নিজ হাতে কোরাপের অনুলিপি তৈরী করার মধ্য দিয়ে হম্তলিপিকে 
চারুকলার পর্যায়ে উন্নীত করেন। সুলতান শিয়াস্তুদ্দিম বলবন্ম ছিলেন সাহিত্য 
রমসিক। চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণে বিধ্বস্ত মধ্য এশিয়া থেকে এই সময় অনেক পণ্ডিত 
দিল্লীতে আশ্রয় লাভ করেন। আমীর খসরুর উৎসাহে এদের নিয়ে গড়ে ওঠে 
অনেক সাহিত্য চক্র । রাজপুত্র মহম্মদ নিজে ২০** কাব্যের সংকলন তৈরী করেন । 
সঙ্জীতজ্ঞ, অভিনেতা, নৃত্যবিদ্দের নিয়ে দিলীতে সাংস্কৃতিক প্রাণচাঞ্চল্য স্ষ্টি হয়। 
স্বলতান বলবন নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন জ্ঞানী, মনীষী ও সাহসী ব্যক্তির অবহেল! 
ন। হয়, কারণ তারাই হবেন রাক্তার পরামর্শদাতা এবং রাজমুকুটের গৌরব। বসত 
এ জমননে দিল্লী হয়ে উঠেছিল বুখারার সনকক্ষ। 

খল্জী সুলতান জালালুদ্দিন নিজে ছিলেন সাহিত্যামোদী। প্রায়ই তিনি 
কবি সভা আহ্বান করতেন। তীর সময়ে রাজকীয় গ্রস্থাগার স্থসংগঠিত হয়। 
আলাউদ্দিন খলজীর দাক্ষিণাত্য বিজয় কাহিনীই ইতিহাসে স্থান পায়। কিন্ত 
শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার স্থান নগণ্য নয় । বহু পণ্ডিত তার অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন। 
ফিরিস্তা তাকে গ্রণার সমাদরকারী রূপে উল্লেখ করেছেন। তীর মতে এই সময় 
মসজিদ ও মহাবিদ্যালয় সুষ্টি হতে] যেন ইন্দ্রঙ্গালের প্রভাবে । ৪৫ জন প্রসিদ্ধ পপ্তিত 
এইসব মহাবিদ্যালষে অধ্যাপন। করতেন। এলিফিনষ্টোনের মতে আলাউদ্দিনের সময় 
দিল্পী ছিল গুণাজনেব আশ্রয়স্থল। স্থলতানের স্থাপত্য কীতি এবং প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ পুরাতন দ্রি্ীর নান। স্থানে আজও ত্রষ্টব্য বস্ত। 

ইতিহাস ধার উপর অবিচার করেছে সেই নুহুল্ম্দ বিন তুঘলক ছিলেন কবি 
এবং প্রগাঢ় পাগ্ডিত্যসম্পন্ন ব্যক্তি। বহু শাস্ত্রে তার অসাধারণ দখল ছিল। তার 
উত্তরাধিকারী স্বয়ং ফিরোজ -ঘলকও ছিলেন শিক্ষিত। এঁতিহাসিক বরানি 
এব" সিবাজ আফিফ তাঁর আন্গুকৃল্য লাভ করেছিলেন। পণ্ডিতদের জন্য তার 
৩৬ লক্ষ মুত্র! দানের কথাও জানা যায় । প্রতি শুক্রবার তিনি পপ্তিত সভ। আহ্বান 
করতেন। তার সময় বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য রাজ আদেশ প্রচারিত হয়, এবং 
অন্যন ৩০টি নতুন উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন শিক্ষকদের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন জালালুদ্দিন কুমি। 

উল্লেখযোগ্য যে এ জঙ্য়ে হিন্দুর পারসীক জআাহছিত্য এবং মুসলীমরা! 
হিন্দী সাহ্ত্যচর্চ/৷ আরম্ভ করেন। ফিরোজ তুঘলক নগরকোটের জালামুখী 
মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, কিন্ত সে মন্দিরে রক্ষিত বহু সংখ্যক পাগুলিপি অন্বাদের 
ব্যবস্থ! করেন। বহুদূরে প্রাপ্ত অশোকস্তস্ত তিনি দিল্লীতে পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। আজও 

ভাঃ শিক্ষার ইতি--« 





৬৬ ভারতীক্ক শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


এই স্তম্ভ দিল্লীর অন্যতম ত্রষ্টব্য । সর্বশেষে উল্লেখষোগ্য ষে রাজপ্রাসাদ্বের বিরাট 
খ্যক ক্রীতদাস বালকদদের জন্যও তিনি কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা! করেছিলেন। 

স্থলতানি আমলের অবক্ষয়ের যুগেও সুলতান সেকেন্দার লোদ্দি কাব্য প্রতিভ৷ 
থেকে বঞ্চিত ছিলেন না । তিনি চেয়েছিলেন ঘেন তার সকল সামরিক কর্মচারীই 
শিঃক্ষত হয়। নিজে তিনি আলোচন! সভায় উপস্থিত থাকতেন। ভারত ও 
বহিরভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র থেরে পণ্ডিতের সমাবেশে তখন আগ্রা হয়েছিল 
গৌরবাদ্িত। পারসীক শিক্ষান় হিন্দুদ্রে আগ্রহও বুদ্ধ পায়। এরই ফলশ্রুতি 
হলে। মিশ্রিত ভাব। ক্পে উত্ু ভাষার 

প্রাদেশিক রাজন্বর্গের ভুমিক। : শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্োর ক্ষেত্রে 
প্রাদেশিক শাসকবর্গের উল্লেখষোগ্য, ভূমিকা ছিল স্থলতানী যুগের একটি বিশেষ দিক । 
স্থলতানী সাম্রাজ্যেব বিজ্রম্ন অভিষান চলেছিল খলজী যুগ পর্যস্ত। তার পরে আসে 
অবক্ষয়ের যুগ। “কেন্ত্রীয় শাসনের ছুবলতার সুযোগে অনেক প্রাদেশিক শাসক নিজ 
'নজ্জ অঞ্চলে সার্বভৌম অধিকাৰ প্রতিষ্ঠা কবেন। এদের ক্ষমতার রক্ষা! কবচ ছিল 
রাঙ্গাগুলির আঞ্চলিক চরিত্র এবং স্থানীয় জীবনেব সাথে এদের সম্পক। আঞ্চলিক 
সংস্কতিকে ভিত্তি করে শিক্ষা ক্ষেত্রেও গ্রপ্দের অপদান তাই শুল্লেখষোগ্য । 
উদাহরণ স্বরূপ বল। যায় বাহমনী স্থুলভান হাসান মোহম্মদ শাহ'র কথা) তাব 
সময়েই গুলবার্গা, বিদার, ইলিচপুব, দৌলতাবাদ প্রভৃতি স্থান শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি 
লাত করে। তেমনি বল! যায় সুলতান ফিব্ুজ শান্কের কথা, যিনি নিজে ছিলেন 
বহু 'াষাবিদ। উডদ-বিজ্ঞান, জ্যামিতি, তর্কশাস্ব এবং জ্যোতিবিজ্ঞানে তিনি 
ছিলেন 1বশেষ উৎসাহী । একটি মানমন্দবও তিনি নির্যাণ করেন। প্র(তিবছব 
বহির্তাবত থেকে পণ্ডিত আনবার জন্য তিনি জাহাজ পাঠাতেন । বিজাপুরেব 
আঞ্চিল শাহও পারস্য তৃকিস্থান থেকে উলেমাদের আমন্ত্রণ করতেন। আর্দিল শাহী 
গ্রন্থাগার ছিল সে যুগের গর্বের বস্ত। এইরকম*উল্লেখষোগ্য ভূমিকাই ছিল গোলকুণ্ডাৰ 
কুতবশাহী বংশ কিম্বা গৌড়ের সুলতানদের। 

লখনৌটির স্থনতানদের মধ্যে গিয়াহুদ্দিন, নাসির শাহ, ইউস্থৃফ শাহ এবং হুসেন 
শাহের নাম বাংলা সংস্কৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। বস্তত “ছপেন শাহী অমল, 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অপ্াায়। বাংলাদেশের 'মঙ্গলকাব্য” 
এই যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান। বাংলাদেশের ও বাংল! ভাষার ইতিহাসে পরাগঙ্গ খা! ও 
ছুটি খার নাম অবিনশ্বর । . পরাগল খাঁর নামাঙ্কিত “পরাগলগী মহাভারত' বাংলা 
সাহ্িত্যির ইতিহাস রচনার উপাধ্ধান শ্বরূপ। মুসলমান শালকগণ সংস্কৃত বুঝতেন 
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না। অথচ বুপ্রশংসিত রামায়ণ মহাভারতের রস উপভোগ করতে চাইতেন। 
মহাভারত অনুবাদে তাদের পৃষ্ঠপোষকতার এটি বিশেষ একটি কারণ। ববীন্দ্র পরমেশ্বর 
পরাগল খাঁ'র বিশেষ উৎসাহ পেয়েছিলেন1 মালাঁধর বস্থ “ভাগবত” অন্বাদ করেন 
গৌড় ৃলতানদের সম্বর্দনায়। বস্তুতঃ প্রাদেশিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
গ্রে ওঠে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপুর্ণ প্রাদেশিক সংস্কংতি, বার কলশ্র?তি রয়েছে 
মামার্দের বর্তমান প্রাত্যহিক জীবনে । 

দ্ুই স্তরের শিক্ষ! £_-নুলতানদের ভূমিক! আলোচনাস্তে একথা সহজেই অনুমেয় 
যে (রাজ আন্তকৃল্য-বধিত শিক্ষার মৃলকেন্দ্র ছিল রাজধানী, গুরুত্বপূর্ণ নগর কিন্বা 
প্রাদেশিক কেন্দ্রে। পণ্ডিত সভার অনুষ্টান, মহাঁবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা, পণ্ডিতদের 
ভরণপোষণ, বুত্তি, বেতন, জায়গীর প্রভৃতির রূপেই রাজান্কৃল্য প্রবাহিত হতে1। 
এই শিক্ষা ছিল উচ্চস্থবেব, প্রতিষ্ঠান ছিল মাদ্রাস! | ধর্মের সঙ্গে এর ছিল অঙ্গালী 
নংযোগ, পাঠাতালিকার প্রধান স্থানে ছিল ইসলামী ধর্মতত্ব, নীতিশাস্ত্র এবং সমাজ 
বিধি, ভাষা মাধ্যম ছিল আরবী ও ফারসী । এ ছিগ ভলেমাদের শিক্ষা! 
সধাবণ জনতা এ থেকে প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হতে। না। তা ছাড়৷ গুণদত 
মানে উন্নত হলেও এ শিক্ষার পবিমাণগত প্রসার ছিল সীমাবদ্ধ। (কিন্ত জনক্জীবনের 
প্রযোজন স্তন্ধ হয়ে থাকেনি ঁইন্দুদের পাঠশালা ব্যবস্থাব প্রভাব পড়েছে 
সেখানে । তাই মুপলীমদের জন পাঠশালার অন্ুবূপে কর্ষকরী প্রার্থমিক 
'শক্ষ। ব্যবস্থা প্রবতিত ওয়। গড়ে ওঠে মক্তবপুলি ) ধর্মী প্রভাবের 
ফলে মুসলীম প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে লিখন, পঠন্‌, গণিতের সাথে কোরাণের 
সাধাবণ পাঠ সংযোজিত হয়।.. (অক্তবগুলি বেচে থাকে নিম্নবিত্তবান এবং সাধারণ 
গুহ্জের দানে । ৃ 

সংক্ষ তি টা ১ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বলতানী আমলের শেষ ভাগ আর 
একটি কারণে উল্লেখযোগ্য । তা! হলে সংস্কৃতি সমন্বয় আন্দোলন 1) 

(সুলতানী রাজত্বের প্রথম শতাধিক বছর ধরে স্থলতানর! নিজেদের মনে করেছেন 
্ধুমাত্র বিজয়ীরূপে । মধ্য এশিয়াকেই মাতৃভূমি এবং এ দেশকে পরভ্ৃমি জ্ঞান 
করেছেন। এদেশের জনতা ও সংস্কৃতিকে হীনজ্ঞান করেছেন। তাই রাজধানী" 
কেজ্রিক উপরতলার সংক্কংতি ছিল জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন । কিন্ত ক্রমে 
মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আসে। এ দেশের মাটির সঙ্গে প্রকৃত যোগাযোগ 
হয়। এ মাটিতে জন্মগ্রহণ করে মধ্য এশিয়ার মুখ ঘাঁর। দেখলেন না, তার। এ দ্নেশকেই 
মাতৃভূমি মনে করতে লাগলেন । প্রার্দেশিক শাসকদের ক্ষেত্রে এ কথা আরও সত্য । 


৬৮ ভারতীয় শিক্ষার ইত্তিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


তাই এষুখী থেকে মুনলীম জংস্কতি ভারভীয় সংক্কংতির অঙ্গীভূত হতে 
লাগলে।। ছুই শত্রভাবাপন্ন সংস্কৃতি পরস্পরের কাছে এল, সংযোগ ঘটলে! । 
ঘাত প্রতিধাতের মাধ্যমে, আদান প্রদানের মাধ্যমে সমন্থয়ী ধারা প্রবাহিত হলো । 
লোদি যুগ থেকে এ সত্য বিশেষ পরিচ্ছন্ন । 
1 উপবতলার চেয়ে জমাজের নীচের তলায় এই আন্দোলনের গভীরতা ও 
ব্যাপ্তি ছিল অনেক বেশী । মাঝে মাঝে রাষ্ট্রবিপর্যয় ছাঁডা উপরতলার প্রভাব 
নীচের তলায় অল্পই পড়েছে। হিন্দু মুসলীম প্রজা সমভাঁবেই পীড়িত হয়েছে। আশ 
হতাশায় সমতার ফলে পরস্পরের মানবিক ও সামাজিক সম্পক্ণ হয়েছে ঘনিষ্ঠ । এরই 
কলে সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম সমন্থয়ের ধারা । হ্ষ্টি হয়েছেন নানক ও কবির। হিন্দু 
ধর্মে এসেছে বৈষ্ণব আন্দোলন। ছুইটি গণসংস্কৃতির ধারাও হয়েছে নিকটতব | 
জারি, সারি, বাউল, পীর ও গাঞজির গানই হয়েছে জমমন্বয়ের বাহুক। 
আঞ্চলিক মাতৃভাব1ই হয়েছে হিন্দু ঘুদলীম উভয়ের ভাব]! 

বাংলা দেশের ইতিহান থেকেই বোবা! যায় এই যুগের কাছে আমর! কত খণী | 
তেমনি ঘটেছে গুজরাট, মালব, মূলতান, জৌনপুর ও কাশ্ীবে। থে সমন্বপ্নী ধারা 
এইভাবে স্ছচন। হলো, তার শক্তি আরও বাভলো শের শাহেব যুগে । সম্রাট আকববের 
সমন্বয়ী নীতি দিল তাকে পূর্ণত। | হিন্দু-মুসলীম ধারাব আদান প্রদানে পথে তান 
একটি“জাতীয় শিক্ষ! ধার! প্রবর্তনের সংকল্প কবেছিলেন। 


বাদশাহী যুগ 


ভারতে মুঘল সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, আরবী, ফারসী, তৃকি ভাষাজ্ঞ কবি, সঙ্গীত 
রসিক, চিত্রকর ও আত্মজীবনীকার জহিকুদ্দিন বাবর যে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এ 
বিষয়ে দ্বিমত নেই। স্বপ্পকাঁলীন রাজতেও তার দরবারে স্থান পেয়েছিলেন মৌলানা 
সাহাবুদ্দিন ও মির্জ] ইব্রাহিম প্রমুখ সংস্কৃতি তারকা । বাদশাহের ছিল নিজন্ব চিত্র 
সংগ্রহশালা এবং গ্রন্থশালা | একটি, সরকারী বাস্তবিভাগ প্রতিষ্ঠী করে অপরাপর 
কাজের সঙ্গে তিনি এর উপর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পণ করেন। 

তার পুত্র হ্ুমারুনও স্বয়ং ছিলেন শিক্ষিত । ভূগোল ও জ্যোতিবিজ্ঞানে তার 
বিশেষ পারদশিতা ছিল। তিনি পৃথিবী ও সৌর মণ্ডলের গোলক নির্যাণ 
করেছিলেন। পাগ্ডত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ছিলেন জাকজমকপ্রিয়। সগ্াহে 
বিভিন্ন দ্বিনে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এ বিষয়ে 
পপ্তিত্তবর্গের মুল্য ছিল সর্বাধিক । ধাতু নিমিত তীরের ফলাকা দিয়ে তিনি বিভিন্ন 
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শ্রেণীর মানুষের মুল্য নির্দেশ করেছেন। সে ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের স্থান ছিল দ্বিতীয় 
স্তরেই ৷ সপ্তগ্রহের নামানুসারে তিনি যে স্থসঙ্জিত কক্ষগুলি নির্মাণ করেছিলেন, 
ভার মধ্যে শনি ও বুহস্পতি নামাঙ্কিত কক্ষেই তিনি পণ্ডিতদের সাথে মজলিসে 
বসতেন। গ্রন্থপ্রিয় সম্রাটের একটি সুনির্বাচিত গ্রস্থাগার যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া 
হতে।| তর মৃত্যুও হয়েছিল গ্রন্থাগার থেকে পতনের ফলে। বাজনৈতিক ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের ফলে শিক্ষা “ব্যবস্থার” ক্ষেত্রে বেশী কিছু তিনি করে যেতে পারেন নি। 
তবুও তিনি দিল্লী মাদ্রাস। স্থাপন কবেছিলেন। বিদ্যোৎসাহী হুমাধুনের সমাধি 
সন্দিনে এক বিবাট মাঁদ্রাস। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এর পবিচয় আজও বর্তমান। 


সম্রাট আকবরের অবদান 

মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে উজ্ভ্রলতম অধ্যায় ছিল মহামতি আকবরের 
যুখবী। তার বিচিত্র প্রতিভা শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। পুরাতনের বদলে 
তিনি নতুন স্ষ্টির চেষ্টা কবেছেন। বিষয়বন্ত এবং শিক্ষণ পদ্ধতিতে তিনি সংস্কার 
প্রবর্তন করেন । কেবল ধর্মভিত্তিক এবং গ্রস্থভিত্তিক শিক্ষার ব্দলে শিল্পসাধনা। 
চারুনল। এবং কারিগরি শিক্ষাকে তিনি উপযুক্ত মর্ধাদ। দিয়েছেন । অকুপণ 
আনুকূল্য, অমাচিত বৃত্তি ও পুরস্কার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অজন্র দানের ফলে 
সাআজ্যের বিভিন্ন দিকে এসেছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণচাঞ্চল্য। 

ফতেপুরসিক্রির ইবাদৎখানায় তিনি উলেমাদের সঙ্গে মিলিত হতেন। বিশেষ 
বিশেষ দিনে ইতিহাস, ধর্মতত্ব ও বিজ্ঞানের আলোচন। সভা বসতো। অংশ গ্রহণ 
কবতেন হিন্দু-মুললীম-জৈন পণ্ডিত এবং মিশনাবী পাদরীরা । সম্রাটের সুসজ্জিত 
গ্রন্থাগার ছিল তৎকালীন, গর্বের বস্ত। ফৈজীব মৃত্যুর পরে তার ৪ হাজার গ্রন্থ 
সংগ্রহ রাজকীয় গ্রস্থাগারে সংযুক্ত হয়। গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে সজ্জিত ছিল। 

সম্রাট কেবল নিজেই পণ্ডিত সংসর্গে সন্ধষ্ট থাকতেন না। পুত্র পৌন্রদের শিক্ষার 
নগন্য. ও তিনি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থ। করেছিলেন । এই শিক্ষার জন্য বিষয়বস্ত ছিল ব্যাপক । 
শিক্ষক নির্ধাচনে তিনি হিন্দু মুসলীম বৈবম্য প্রদর্শন করেননি । 

সম্রাট আকবরের আঙ্গকৃল্যে চিত্রকলাব ষথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তার নিজন্ব 
চিত্রশালায় হিন্দু ও মুসলীম চিত্রকরের স্থষ্টি সমভাবে আদৃত হয়েছিল। হম্তলিপিকেও 
চাক্ষকল! রূপে উৎসাহ দেওয়া হয়। শিল্পকলার চর্চা স্থাপত্য শি্পকেও প্রভাবিত 
করে। এরই ফলশ্রুতি ঘটে পরবর্তী বাদশাহর আমলে। সঙ্গীতকলার প্রতি 
সম্রাটের আচ্কৃল্য সর্বজনবিদিত। হরিদাস, রামদাস, তানসেন প্রমূখ হিন্দু যুসলীষ 


ণ৩ ভারতীয় শিক্ষার. ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


গুণীজনের সমাগমে রাঞজদূরবার সঙ্গীত-পীঠম্থানে পরিণত হয়েছিল। নান! বাস্ঘন্ত 
বংকৃত হলো | প্রাচীন ভারতীয় রাগ রাগিনীর হলো নবজন্ম। 

শিক্ষা সংস্কারক রূপেও সম্রাট আকবরের স্থান অতি উচ্চে। তিনি তৎকালীন 
বিদ্যালয় ও মহাঁবিগ্যালয়গুলিকে সংস্কৃত ও উন্নত করেন। বহু নতুন মসজিদ ও 
কলেজ নির্মাণ করেন। আগ্রায় কয়েকটি মান্রাস৷ স্থাপন করে বিখ্যাত উলেমাদের 
শিক্ষকতায় নিযুক্ত করেন। সেলিম চিস্তিব সমাধিস্থলে এক স্ুবৃহৎ বিদ্যালয়ের চিহ্ন 
এখনও রয়েছে । প্রসিদ্ধ পশ্তিতগণ গৃহশিক্ষক রূপে আাতকোত্তর স্তরে 
শিক্ষাদান করতেন । স্ত্রী শিক্ষাও আকবরের আনুকূল্য লাভ করেছিল । 
প্রাসাদের অন্দর মহলেই ছিল জেনানা 'বদ্যালয়। নতুন আবিষ্কাবও তাব কাছে 
উৎসাহ লাভ করে। বহু গুণীজন নিয়মিত বেতন ও অহ্ুদ্রান ভোগ করতেন। 

হিন্দু ও মুসলীম উন্তয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতিই তার দৃষ্টি ছল। 
এ সময়ে উভয় সম্প্রদায় একই বিছ্ভালয়ে শিক্ষালাভ করতে থাঁকেন। পাঠ্যক্রম ও 
বিষয়বস্ত নিবাচনেও উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি সমদৃষ্টি আবোপিত হয়। বহু লোকামস্ত 
“বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্ততু-ক্ত হয়। তাই আবুল ফজল মন্তব্য করোছলেন যে সম্াটের 
এই উদ্যোগের ফলে বিগ্যালয়গুলি নবরূপ ধরণ কবেছে এবং সাআাজ্যের গর্বের বস্তুতে 
পরিণত হয়েছে। 

সজ্মাটের উদ্দাহ্রণ আমির ওমরাহুদেরকে প্রভাবিত করে এবং আগ্রায় 
বেসরকারী প্রচেষ্টায় বনু বিছ্যালর প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌহম অনাগাঁর মান্রাসা এবং 
খাঁজা মঈনের মহাবিগ্যালয় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। বৈরম খাঁর পুত্র আবছুর 
রহিম ছিলেন বহু বিষয়ে স্ুপণ্ডিত। অনেক শিক্ষার্থী তার অধীনে শিক্ষ। গ্রহণ 
করবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন । 

শিক্ষাক্ষেত্রে আকবরের সর্বাপেক্ষ। বড় অবদান অবশ্য সংস্কতি জমগ্থর 
উদ্তমে। তুর্ক আফগান রাজত্বের শেষ ভাগ থেকে যে ধারার সুচনা হয়েছিল, 
আকবর তাকে পূর্ণতা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ধর্ম সমন্বয় এবং হিন্দু মুসলীমের 
যৌথ প্রয়াসে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের যে আদর্শ তিনি নিয়েছিলেন, তাই মূর্ত হয়েছে 
শিক্ষা সমন্বয় প্রচেষ্টার । হিন্দু তরুণদের তিনি শিক্ষায় উৎসাহিত করেছেন। 
মাদ্রাসায় হিন্দু শাস্্রাদি পাঠের ব্যবস্থা করেছেন, এবং হিন্দু পণ্ডিতগণকে আঙ্গকৃল্য 
দিয়েছেন। সর্বোপরি অংস্কুত্ত জাহিত্যের সম্পদ ফারলী ভাষায় অনুবাদের 
বাবস্থা করে তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে সেই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার দিয়েছেন | 
সম্রাটের আদেশে মহাভারতের ফারসী অন্থবার্দ করা হয় “রজম্‌ নামা নামে। 


মধ্যযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা ৭১ 


রামায়ণ, অথর্ববেদ, হরিবংশ, পঞ্চতন্ত্র, নলদময়স্তী, লীলাবতী প্রভৃতিরও ফারসী 
সংস্করণ প্রস্তত কর! হয়। ইতিহাস, ভূগোল এবং জ্যোতিবিজ্ঞানের পুস্তকও অনুদিত 
হয়। ছুটি সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত হওয়ায় শিক্ষা সংস্কৃতি 
ক্ষেত্রে প্রাণ চাঞ্চল্য আসে। এইসব অবদানের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রেও আকবরকে 
“মহান' রূপে আখ্যাত করা সম্পুর্ণ যুক্তিযুক্ত । 

আকবরের উত্তরকাল £_ আকবরের শিক্ষানীতি অজ্সাট জাহাঙ্গীরের 
আমলে। বর্ধিত ও-প্রসারিত না হলেও মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিঙ্গ। তার সমক্ক 
শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে আগ্রাব গৌরব অক্ষুপ্র ছিল। পশ্তিতব। রাজদরবারে সমাদর 
পেতেন। মুঘল চিত্রশৈলী জাহাঙ্গীবেব সময়ই পূর্ণতা লাভ করে। বাজকোষ 
খেকে বিদ্যালয় গৃহ সংস্কাবের ব্যরভার বহন কর] হয়। সম্রাট আদেশ দেন ষে পর্টক 
অথবা উত্তব1ধিকারহীন ব্যক্তিদেব মৃত্যু হলে তাদেব সম্পত্তি যেন বিদ্যালয় নির্মাণে 
ন্যষিত হয় । 

ষ্দিও স্কাপতাকর্ধে জাবগমকের জন্যই শাহ্রজাভানের ম্াজত্বকাল সমধিক 
প্রসিদ্ধ, তবুও শিক্ষার ক্ষেত্রে তার আগ্রহেব অভাব ছিল ন।। অন্তত ূর্বস্থবীদদের কীস্তি 
(নষ্ট কবাব অপরাধ থেকে তিনি মুক্ত । তার আন্থকুল্য থেকে পণ্ডিতগণ বাত 
ছিলেন না। সঙ্গীত ও চিত্রকলাও তাব সহাফত। লাভ করে। অনেকগুলি পুরানো! 
মান্রাস| তিনি সংস্কাব কবেন এবং দিল্পীব জুম্মা মসজিদেব কাছে একটি বিরাট 
মাদ্রাস। প্রতিষ্ঠা করেন। 

আকবরের সমদ্বরী ধারার উত্তর সাথক ছিলেন শাহজাহানের পুন দার!। 
তিনি নিছে আরবী, ফারসী ও সংস্কৃতি পারদর্শী ছিলেন এবং উপনিষদ, ভাগবত গু 
(ষাগবাশিষ্চ রামায়ণ ফারসীতে অন্থবাদ করেন। ব্রান্ধণ, সন্যাসী, যোগী ও সুফিদের 
প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ধারার পৃষ্ঠপোষকতায় সমন্ব্ী আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী 
হনে ভাবতেব ইতিহাস হযতে। অগ্কভাবে লিখিত হতে পাবতো। কিন্তু নাইরীয় ঝঙ্ধার 
ফলে এই ধারার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। 

মান্ুচির বিববণে দেখা ষায় ঘষে বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকজন শক্ষকের কাছে 
পড়াশুনা করে সজ্জাট আওরজজেব গুচ্চশিক্ষার অধিকারী হয়েছিলেশ। 
পরিণত বয়সেও দিবারাত্রির নির্দিষ্ট সময়ে তিনি নিয়মিত পড়াশুনা করতেন। আইন 
শাৃস্বে ছিল তার বিশেষ আগ্রহ। তারই উৎসাহে “ফতোয়া ই আলমগিরি" নাষের 
আইন সংকলন লেখ। হয়। নিজের শিক্ষার অসম্পুর্ণতা অন্বন্ধেও “তিনি সচেতন 
ছিলেন। তাই আন্থকৃল্যলোভী প্রান্তন শিক্ষককে পুরস্কারের বদলে ক্ষোভের সঙ্ষে 


২ ভারতীক্স শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত। 


তিনি তিরম্কারই করেন। আওরজজেবও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু 
তা ছিল ইসলামী শিক্ষা । হিন্দু মন্দির এবং বিদ্যালয় ধ্বংস করার জন্ত তিনি 
১৬৬৯ শ্রীষ্টাবঝে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদ্দের নির্দেশ দেন। কিন্তু অপবর্দিকে রাজকোষেব 
অর্থে সাম্রাজযব্যাপী উলেম! নিয়োগ করেন, ছাত্রবুত্তি এবং শিক্ষাভাতা প্রবর্তন 
করেন, বিদ্যালয়ের জন্য জায়গীর দান করেন। লক্ষৌতে ওলন্দাজ কুঠি অধিকার কবে 
বিদ্যালয়ে রূপাস্তবিত করেন। সাম্রাজ্যের নানাস্থানে গড়ে ওঠে বহু নতুন মান্রাসা | 

কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের ূপ সম্পর্কে ভার খারণা ভার শিক্ষা দীতিকেও 
নিয়ন্ত্রণ করে। আকবর চেয়েছিলেন ধর্য সমন্বয়, সংস্কৃতি সমন্বয় ও সহনশীলতার 
ভিতিতে অখিল ভারতীয় সাম্রাজ্য । তীর শিক্ষানীতি সেইভাবেই অগ্রসব 
ইয়েছিল। আগুরঙ্গজেবও চাইলেন আসমুদ্র হিমাচল ব্যাগী কেন্দ্র শাসিত 
অখিল 'ভারতীয় সাম্রাজ্য । কিন্তু এ হবে ভারতীয় ইসগামী পাআ্সাজ্য। এই 
আদর্শ তার বাষ্্রনীতি, ধর্মনীতি এবং শিক্ষানীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে । এব ফলে ভাব 
আকাঙজ্কিত সাম্রাজ্য গঠনের কাজই শুধু ব্যর্থ হয়নি, সাম্রাজ্যে এসেছে ক্ষয়িষণুতা, 
জনগীবনে এসেছে দুর্গতি এবং শিক্ষাজীবনে এসেছে প্রায়ান্ধকাব। আকবরের 
নীতি বর্জন করে তিনি যেমন মুঘল সাজআজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেছেন, 
তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও সংকট সৃষ্টি করেছেন। 

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে কয়েক বৎসর পর্যস্ত শিক্ষাক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ প্রাণ স্পন্দন 
ছিল। সম্রাট মুহন্ম্দ শাহ'র আমলেও দিল্লীতে “যন্তর মস্তব” নিগিত হয়েছে । কিন্ত 
নাদির শাহ এসে রাজকীয় গ্রস্থাগারটি পর্যস্ত লুষ্ঠন করে পারস্তে নিয়ে যান। নাদ্দির 
শাহর ধ্বংসলীলার পর শিক্ষার প্রাণশক্তি সম্পুর্ণ ই স্তিমিত হরে বার 
প্রত্যক্ষ ক্ষতি থেকেও পরোক্ষ ক্ষতি হয় অনেক বেশী । নাদিব শাহ+র সাফল্য মুঘল 
হৃতসর্বন্বত| সম্পূর্ণ প্রকাশ করে দেয়! আরম্ভ হয় রাজনৈতিক জীবনের ভ্রু ক্ষয়। 
এই ক্ষয়িঞ্ুতা শিক্ষাজী বনকেও গ্রাস করে। 


ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক 
উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান মাত্রাসাগুলি ছিল আবাসিক। আবাসিক বিদ্যালয়ে 
প্রতিনিয়ত পারস্পরিক সান্গিধ্যের ফলে শিষ্কের জীবন ধারার উপর গুরুর প্রভাব 
গ্রঠিফলিত হতো।। শিশ্তকে নির্দিই আচরণ বিধি অন্ুসারে দৈনিক জীবন যাপন 
করতে হতো । ইসলামী অন্থশাসনে উলেমার্দের চরিত্রশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ কর! হয়েছে। সচ্চরিজ শিক্ষকের সাথে পিতা-পুত্র সম্পর্কের ভিদ্ভিতে 


মধ্যযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষা ণ৩ 


শিক্ষার্থীর নৈতিক জীবন হতো উন্নত। হিন্দু শিক্ষার মত গুরু সেবাকে এক্ষেত্রেও 
শিষ্তের অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ কর! হয়েছিল । গুরু শিল্কের বৈষয়িক 
সম্পর্কও ছিল না, কারণ বিশ্তশালীদের আন্ুুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
বাত্রাসায় শিক্ষা ছিল অবৈতনিক । ূ 

মক্তবের প্রাথমিক শিক্ষাও ছিল প্রায় বেতনহীন | প্রতিটি অনজিদের সঙ্গে 
ছিল একটি মক্তব। ক্কলেব ঘর, আসবাব ও আন্ুষঙ্গিক সরঞ্জামের বাহুল্য ছিল ন। 1? 
পলীবাশী প্রাথমিক শিক্ষক সাধাবণতঃ পল্ীরই কোন গুহস্থের বাডীতে “থাওয়া- 
থাকা” পেতেন । শিক্ষককে এভাবে স্থান দিতে পারা ছিল গৃহস্থের পক্ষে গবৰের 
বিষষ। নিজ বাভীতে ছুচারটি পড়য়াকে আশ্রয় দিতে পাবাঁও সম্পদশালী গৃহস্থরা 
সম্মান ও পুণ্যের কাজ মনে করতেন । মস্জিদেব আদায়ী অর্থ থেকেও বিষ্ালয় 
উপরুত হতো । ইসলামী বিধানে আয়ের নিপ্দি অংশ দরিদ্র সেবায় দান করবার 
যে 'জাকাৎ্ ব্যবস্থার নির্দেশ আছে, ত। থেকেও মক্তব গুলি উপকৃত হতো! ৷ 
“এতিমখানা” ( অনাথাশ্রম ) পরিচালনা ও পুণ্যকর্ম বলে পবিগণিত হতে।। সর্বোপবি 
মক্তবের মৌলভীরা পল্ভীবাসীদের আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিষা কর্মে পুরোহিতের দায়িত্ব 
পালন করতেন। এইভাবে সংগৃহীত প্রণামী থেকেও তাদের বায় নির্বাহ হতো । 
স্তরাং সাধারণের প্রয়োজনে, সাধারণের দানে, অবৈতনিক কিন্ব। প্রার 
অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল । 

হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার মতই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায়ও নৈতিক মানের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর। হমজেছিল। সত্যত্রষ্টা হজরৎ মোহম্মদ “ঈশ্বরের 
পথে শিক্ষাকেই” প্রকৃত শিক্ষা বলে নির্দেশ করেছিলেন । ভারতেও সম্রাটরা৷ ফকিব, 
দ্বববেশ, সুফি প্রভৃতি 'নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ 
সম্মান দেখিয়েছেন । স্থলতান বার্দশাহদের এই উদ্দাহরণ সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত 
কবেছে। মুসলীম শিক্ষ। ব্যবস্থায়ও ধর্মগুরু এবং শিক্ষ/ গুরুর কাজ ছিল একই 
হাতে । সমাজ জীবনে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে সঙ্গে উলেমাদ্দের জীবন ছিল 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার্দের জীবনষাত্রার উদ্দাহরণ শিক্ষার্থী তথা! সমগ্র 
দমার্জকেই প্রভাবান্বিত করেছিল । 


মধ্যযুগে নারী শিক্ষ। 


ইসলামী অনুশাসনে নারী শিক্ষা অবৈধ ছিল না। হজরৎ মোহম্মদ 
নারী শিক্ষাকে আবশ্তিক রূপে প্রয়োজন বলেই উল্লেখ করেছেন। তাই ইসলামী 
গৌরবের প্রথম "যুগে ফাতিমা, হামিদা, সোফিয়ার মত বিছুধী নারীর সন্ধান 
পাওয়! যায় । 

অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনা অবশ্ঠই সংকুচিত হয। পর্দাব প্রচলন হওয়ায় 
নাবী শিক্ষাব স্বযোগ আবও সংকীর্ণ হয়। ভাবতে নৃতন পবিবেশে নাবী শিক্ষাৰ 
প্বিমাণগত প্রসাব হয়নি। কিন্ত গুণগত এঁতিহা এদেশেব সুলতান বাদশাহরাও 
রক্ষা করেছেন। সাধাধণ নারী শিক্ষা অবশ্াই সংকুচিত ভয়েছে। কিন্ছ উচ্চ বংশের 
মেয়েদের মধো অন্দবম্হলে শিক্ষাব ধারা চলোঁছিল। তাই এ যুগে কযষেকঙ্গন 
1বছুষীও কৃষ্টি হয়েছিলেন । কোন কোন সম্রাট নাঁরী শিক্ষায় উৎসাহ দেওযার 
উদ্দেশ্রে পৃথক বালিক। বিদ্যালয় 'প্রতিষ্ট। কবেন। এ বিষয়ে আকবরেব পদক্ষেপ ছিল 
বলিষ্ঠ। কিন্ত অধ্বিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল অন্দরমহুলের মধ্যে । 
হারেমের শিক্ষা জন্য বিশেষ উলেম1! এবং চাঁরুকল! শিক্ষান জন্য '৪স্তাদ নিয়োগ করা! 
হতো । বাঙ্গপাঁববাবেব বু মহিল। কেবল নিজেবাউ শিক্ষিত! ছিলেন না, শিক্ষার 
পুপোধষকাও 1ছলেন। ক্ুলতানা বাজিয়া ছিলেন শিক্ষিত । বাববকন্য। গুলবদন 
বেগম “হুমায়ুন নাম।' রচনা কবেন। মাকবরেব ধাতৃমাতা মোহাম আনাগ| নিঙ্গে 
বিছুষী ছিলেন, এবং তীব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাও খ্যাতি অর্জন করে। পাবসীক ও 
আরবী সাহিত্য এবং চাকুকলায় দখল ছিল নুরজাহানেব। সিম সুলতানার 
£ছল কাব্যদক্ষতা। মমতাজ ছিলেন শিক্ষিত।। শাজাহান তনয়! জাহানার! 
বেগমের শিক্ষ। দীক্ষার কথ। সবজনবিদিত | মুঘলযুগে নাবী শিক্ষাৰ শেষ রশ্মিটির 
মত জেবুলিসা বেগমণ্ড আারবী ও ফারসীতে ব্যুৎপত্তিসম্পন্না ছিলেন। কিন্তু 
সাআজ্যের ক্ষয়ব্যাধি আরম্ভ হলে সাধারণ শিক্ষার চেয়েও নাগী শিক্ষার 
অধোগতি হয় দ্রুততর | 

মুসলীম শাসনকালে হিন্দুধর্ম ও সমাজ যে রক্ষণশীলতার রক্ষাকবচ ধারণ করলো» 
তার প্রধান বলি হলে! নারী স্বাধীনতা তথ। নারী শিক্ষা। তবুও অভিজাত 
পরিবারের অন্দরে নারী শিক্ষাব দীপটি কোন রকমে জ্বলে রইল। কয়েকজন 
প্রতিভাশালিনী কখনে। কখনো৷ এখানে ওখানে সাধারণ গৃহপ্ক ঘরেও আত্মপ্রকাশ 
করেছেন, কৰি চন্দ্রাবতী ধাদের অন্যতম । 


ইসলামী শিক্ষ। ব/বস্থার বৈশিষ্/মুলক উপাদান 


মধ্যযুগীয় ভারতের শিক্ষা ইতিহাস যুগ্বপৎ ভা্গাগড়ার ইতিহাস। শ্বৈরতাস্ত্িক 
রাজশক্তির উপব শিক্ষা ছিল নির্ভরশীল | তবে অধিকাংশ সম্রাট উচ্চশিক্ষার' 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অবশ্য এ ছিল নগরকেন্দ্রিক, মাব্রাসা ভিত্তিক, এক্সামিক 
শিক্ষা । প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং অনেক বিজ্তবান ব্যক্তিও শিক্ষায় আম্কুল্য: 
দ্বেখিয়েছেন। বাংলাদেশ এবং দাক্ষিণাত্যের স্থলতানর! এ বিষয়ে খ্যাত। আহ্কৃল্যের 
নপ ছল বিগ্যাপয় প্রতিষ্ঠ।, অধ্যাপক স" গ্রহ, ভূমি, অর্থ, বেতন ও অনুদান ব্যবস্থ। |। 
এর ফলে উচ্চশিক্ষ। ছিল অবৈতনিক এবং ঘূলত: আবাসিক । আরবী ভাষার 
চর্চা সমগ্র মধ্যযুগেই হয়েছে। তাছাভ। স্থলতাঁনী যুগে তুকি এবং বাদশাহী মুগে 
কাঁরসী ভাষার চচা হয়। নগরকেকন্জ্রিক উচ্চশিক্ষা বাবস্থায় দিল্লী, ফিরোজাবাদ, আগ্রা, 
জৌনপুব, বর্দাউাঁন, বিদার, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্ত্র গডে ওঠে। 
মক্তবকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা মূলতঃ সাধারণের দানে পরিচালিত হয়। 
এ শিক্ষা প্রায় অবৈতনিক ছিল। মক্তবগুলিতে সর্দাব পোডোব ব্যবগ্থাও 
চিল। উভয় স্তরেব শিক্ষাতেই শিক্ষকের শ্ভান ছিল মর্ধাদামপ্ডিত। শিক্ষক ছাত্রের 
সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্র সম্পর্কের মত। নৈতিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ 
দেওয়। হয়েছিল। কারিগাব ও চারুকল। শিক্ষাও দৃষ্টির আডালে থাকেনি। 
নী শিক্ষার অধোগত হলেও অনেক সম্মাট এব পৃষ্ঠপোষকতা৷ কবেছেন, এবং তা ব্যর্থও 
হয়ুনি। 

বান্গশক্তির বোষ সত্বেও আনুকুল্যবচিত হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থা বছকষ্টে আত্মরক্ষা 
করে টিকে থাকে । রক্ষণশীলতার রক্ষাকবচ ধারণ করার এ শিক্ষার 
গতিশক্তি গেল বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে । নতুন জ্ঞানের দিগন্ত সন্ধানের বদলে 
পুরাতন জ্ঞানেরই চবিত চর্বণ চলতে লাগলে | 

তবু হিন্দু শিক্ষার প্রাণস্পন্দন একেবারে স্তব্ধ হুলোন!। বিদ্রোহী দক্ষিণ 
ভারতের বক্ষাব্যুহেব মধ্যে হিন্দু জীবনাদর্শ ও শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন আশ্রয়স্থল খুঁজে 
নিনল। দক্ষিণ 'ভাবত থেকেই সুরু হলে। সংস্কার আন্দোলন । আর উত্তর ভারতের : 
প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলি শত ছুবিপাক সত্বেও আত্মরক্ষ। করতে সমর্থ হলো । বেঁচে 
বইলে! বারাণসী। সংস্কৃত শিক্ষাব কেন্ত্ররপে সে আজও বেঁচে আছে। আকববের 
আমল পর্যস্ত মিথিলাব গৌরব কান হয়নি। নদীয়ার খ্যাতি অঙ্ষুপ্ণ রইলো সমগ্র 
অধ্যযুগন্যাপী। আর মাটির সক্ষে যোগ স্থত্রে আবদ্ধ টোলগুলি এখানে ওখানে 


৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বেঁচে রইলে! | তা! ছাড়া শিক্ষার শেষ সম্বল রূপে অসংখ্য 
পাঠশালা! জড়িয়ে রইল গণজীবনের সাথে (যার সামান্য পরিচয় পেলেন উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগেও রেভাঃ এ্যাভাম )। 

রাজশক্কির প্রতিকুলভায় হিন্দুশিক্ষার জ্ঞানজগণ্ড যত সংকীর্ণ হুলো।, 
হৃদয়জগৎ হলে! তত আবেগণপুর্ণ। নতুন কাব্য সাহিত্যে রূপ পেল হাদয়াবেগ। 
বৈষ্ণব কাব্যশৈলী মধ্যযুগেরই অব্দান। হিন্দু মুসলীম সকলের এক মাতৃভাষাৰপে 
স্বগঠিত আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভবও মধ্য যুগে । বাজপুত কথা ও কাহিনীর স্থষ্টি এই 
যুগে। সমগ্র উত্তর ভারতে আস্ত-আঞ্চলিক ভাষারপে হিন্দীর যাত্রাব্ভও এই সময়ে | 

হিন্দু সজনী শক্তি জ্ঞানলোকে প্রসার ক্ষেত্র না পেয়ে চারুকলার ক্ষেত্রে ভাষা 
খুঁজে নিল। উত্তর ভাবতের মুঘল চিন্রশৈলীর উপর, বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পেব 
উপর হিন্দু প্রভাব এই সত্যের সাক্ষ্য বহন কবে। রাজপুত চিত্রশৈলী স্বকীয়তা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। আর অর্ধঅবনমিত ওডিষ্যায় অমিশ্রিত হিন্দু স্থাপত্য নিজেকে প্রকা" 
করার জায়গা খুঁজেপায়। “মন্দিবের দেশ” ওভিম্তাব অসংখ্য ভগ্রমন্দিব এই 
বিবর্তনের ইতিহাস বহন করে আছে। দুইটি শিক্ষ। ব্যবস্থার এই জমাস্তরাজ 
অবস্থিতি, পৃথক পুথক অবদান এবং পরিশেষে উভরের আদান প্রদানই 
মধ্যযুগীয় শিক্ষার ইভিকথ| | 

মধ্যযুগ আর নেই। কিন্তু মধ্যযুগের প্রভাব আজও আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত। পুরাতনের সাক্ষ্যরূপে কিছু কিছ 
মাদ্রাসা ও মক্তব আজও বেঁচে আছে। সংস্কৃত ভাষার মত আরবী ও ফারসী ভাষ! 
পাঠ্যক্রমের মধ্যে এচ্ছিক ভাষারূপে স্বীকৃত। ছুইটি ভাবাতেই স্নাতকোত্তর স্তর 
পর্যস্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে । ডর ভাষা সমগ্র উত্তর ভারত এবং দৃক্ষিণ 
ভারতের হায়দ্রাবাদ প্রমুখ অঞ্চলে আপন গৌরবে প্রচলিত। যে সব আঞ্চলিক 
ভাষার গৌরব আজ আমর! করি এবং উচ্চতম শিক্ষার মাধ্যমরূপে যাদের স্বীকৃতি 
আমরা দাবি করি, তাদেরও প্ররুত গঠনকাল মধ্যযুগ । তেমনি রাষ্ট্রভাষারূপে থে 
হিন্দীর কথা আজ সোচ্চার, তার উত্থানকালও মধ্যযুগ । ইসলামী শিক্ষার 
বৈশিষ্ট্যকে অঙ্গে ধারণ করে রয়েছে ওসমানিয়া, আলীগভ, জমিয়৷ মিলিয়া, নাহদাতুল 
উলেম|। 

অপরদিকে শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মধ্যযুগে যে ধর্মঘেষিতা এবং সাম্প্রদায়িকতার 
বীজ রোপিত হয়েছিল, তা থেকে আজও আমরা সম্পুর্ণ মুক্ত হইনি। উভয় ধর্মের 
সংকীর্দতার প্রত্যততরে রাষ্ট্রীয় শিক্ষণ ব্যবস্থায় আজ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করতে 


মধ্যধুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষ! শখ: 


হয়েছে । কিন্ত ধর্মীয় ভিত্তিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। তথ| ধর্মশিক্ষাদানের অধিকারও. 
স্বীকার করতে হয়েছে । মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা থেকে আজও আমাদের শিক্ষা মুক্ত নয়। 
হিন্দু সমাজে আজও রয়েছে অস্পৃশ্ততার বিষ, যার বিরুদছে গান্ধীজীকে অস্ত্রধারণ 
করতে হয়েছিল। মুসলীম সমাজে রক্ষণশীলতা আজও সর্বজনীন শিক্ষার প্রতিবন্ধক । 
এ জন্যই পর্দা স্কুলের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সমগ্র আধুনিক যুগ ধরে বিভিন্ন শিক্ষা 
কমিশনকে মুসলীম শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যমের কথ! বলতে হয়েছে। 

যুগবৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটি যুগের উত্থান ঘটে। যুগ শেষ হয়ে যায়, 1কন্ত যুগের 
বেশ থাকে এঁতিহোর তন্ত্রীতে। মধ্যযুগ বহন করেছে প্রাচীন যুগের রেশ।, 
আধুনিক যুগ বহন করছে সমগ্র পূর্বকালের প্রভাব । শুভ অশ্ুভের মিশ্রণে এই সমগ্র 
এঁতিহাই আধুনিক যুগের উত্তরাধিকার । অশুভ উত্তরাধিকার বর্জন এবং শুভ ও 
স্স্থ উত্তরাধিকার লালনই আজকের সমস্য | 

সামগ্রকভাবে অবশ্য মধ্য যুগের কয়েকটি বিশেষ অবদান রয়েছে । হম্তলিপিকে 
চারুকলার স্তরে উন্নয়ন, সমগ্র ভারতে একটি রাষ্ট্রভাষার প্রচলন, উদ ভাষার উদ্ভব, 
ভারতে ইতিহাস রচনাশৈলী প্রবতন, সঙ্গীত, চিত্রকল। ও স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি, 
প্রাদেশিক নৃপতিদ্দের সৌজন্যে আঞ্চলিক ভাব। ও সংক্কংতির ভিত্তিম্থাপন এবং 
আকবরেব যুগে হিন্দু মুপলীম যৌথ শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতিই মধ্যযুগের বিশেষ 
অবদ্দান। - 

ধর্মদোষতা তথা হিন্দুশিক্ষাদ্ধেষিতা সত্বেও হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থা! সংকীর্ণ গণ্ভীতে 
পৃথক শিক্ষা ধাবা রূপে বেঁচে থাকে । পরিশেষে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ও ঘটতে 
থাকে। কিন্ত আওরঙ্গজেব ও তার উত্তরকালে এই আন্দোলন ব্যাহত হওয়ায় সমগ্র 
ভারতে নেমে আসে সংকীর্থতা ও প্রতিক্রিয়া । এই ছুরবস্থা যে কেবল তৎকালীন 
শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ব্যাহত করেছিল ত৷ নয়, ভবিষ্যতের উপর তার প্রভাব হলো 
সুদূরপ্রসারী । | 


সবণঙ্গীণ অবক্ষয়ের যুগ 


সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গেই মুদ্ধন সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়েনি। তবে 
আওরঙ্গজেবের জীবদ্ধশায় যে অবক্ষয়ের স্ছচনা, তা অপ্রতিরোধ্য ভাবে অগ্রসর 
হয়েছে তার উত্বরকালে। নাদির শাহ'র অভিযান শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষ করেছে ।. 
তারপরে ক্ষমতাহীন অথচ উচ্ছত্খল সম্রাটরা হয়েছেন ক্ষমতাপ্রিয় আমীরদের 
ক্রীড়নক। ড়যন্ত্পূর্ণ রাজদরবারের ছুর্বলভায় জমগ্র সাজাজ্যে এসেছে 


*শ৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


অরাজকত।। প্রার্দেশিক শামকর! সার্বভৌষ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন.। 
ভাগ্যান্থেবীরা ক্ষমত] নিয়েছে হায়দ্রাবাদ ও বঙ্দেশে। আর নর্মদ্ার উত্তব ভীবে 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং বঙদেশের পশ্চিমপ্রান্তে বগির হাঙ্গামা স্থষ্টি করেছে মৃত্যু, লুষঠন ও 
ত্রাসের রাজত্ব। 

এই রাজনৈতিক অব্যবস্থার অর্ধপ্রধান শিকার হয়েছে শিক্ষা! ব্যবস্থা । 
পৃষ্ঠপোষক শ্রেণীর উত্থান পত্রন ও ভাগ্যবিপর্ধয়ের ফলে আহ্থকূল্যের উৎসমূখ গেল 
স্ুকিয়ে। জনজীবনের শাস্তি হলো বিনষ্ট । নিত্য নতুন প্রভূ এবং ভাগ্যান্বেধীর বল্পাহীন 
লুটের তাড়নায় উৎপীড়িত জনসাধারণের আধিক সঙ্গতিও হলো সীমায়িত। পল্লী 
'জীবনও রেহাই পেল ন।| গ্রামের পর গ্রাম ধগি হাঙ্গামায় উদ্লার হলো। 
'অরাজকভার ফল ভোগ করলে! হিন্দু মুসলীম উভয় শিক্ষ! ব্যবস্থাই 
সমভাবে । তবে রাজানুকুল্যের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল মুসলীম 
উচ্চ শিক্ষ। ব্যবস্থারই যে বেশী ক্ষতি হলে। তা৷ নিঃসন্দেহ। 

রাজনৈতিক আলোডন অর্থ নৈতিক জীবনকেও করলে! বিপর্যস্ত । আইনবিধি 
পদর্দলিত হলে। | পুরানোর বদলে নৃতন হূম্বামীর উদয় হলো৷। কুষকের শস্তভর। 
জমি হলো! লুন্ঠিত। কারিগব হাবালে। ভাব উৎপাদনী যন্ত্র। বগিদের হানা থেকে 
অনেকেই হলো দেশান্তরী | 

ধমায় জীবনে উগ্রতা, অন্ধতা, জংকীর্ণভার পুনরাবিভর্ভাব ঘটলো । 
ধর্মচক্রের বিধিনিষেধ ও আত্মবক্ষাবহ রচনা হলে। ধর্মীয় নেতাদেব কাজ। হিন্দু- 
মুসলীম উভয়ের সমাজ জীবনে এলো! দুভেগ্য বক্ষণশীলতা | নারী সমাজের উপর 
আঘাত এলে! সর্বাপেক্ষা বেশী। এ অবস্থা প্রতিফলিত ছলো। নৈতিক জীবনে । 
নারী ও স্ুরামত্ততাই অভিজাত শ্রেণীব আমোদের সারবপ্ত হলে!। পুরাতন 
মূল্যবোধ হলো! নিশ্চিহ্ন, কিন্তু অরাজক জীবনে নতুন কোন সুস্থ মুলাসোধও গড়ে 
উঠলো। না। অনাচার, ব্যাভচার, ষড়যন্ত্র, শঠতা ও অক্কতজ্ঞতা সমগ্র সমাজ দেহকে 
ব্যাধিগ্রস্ত করে তুললো। জামাজিক ও নৈতিক জীবনের মহাশুগ্ভত৷ শিক্ষ। 
জীবনেও শুন্যাত। সৃষ্টি করলে।। সংকীর্ণ রক্গাব্যুহের মধ্যে পুরাতনের চবিত চবণ 
করে টোল ও মান্রাসাগুলি কোন রকমে বেঁচে রইল মাত্র। প্রাণ স্পন্দনেব অভাবে 
নতুন কোন স্থজনী প্রতিভার বিকাশ হলো! না। অপরদিকে গণ-জীবনের প্রাথমিক 
শিক্ষা! ব্যবস্থাও দৈন্যদশাগ্রস্ত অবক্ষয়ের চিহ্ন বহন করে কোন ক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করে 
চললে মাত্র। ' 

এই মবণাগীন অরাজকতা, হতাশা, দৈন্য এবং গতিহীনতার ফলে জীবনের 


যধ্যযুগে মুসলীম শাসনাধীনে শিক্ষ। ৭৯ 
সকল ক্ষেত্রে যে মহাশুন্ততার সুষ্টি হলো, তারই ফাকে অনুপ্রবেশ করলো! 
এক নতুন শক্তি। বাণিজ্য আর রাজনীতি ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বণিকদের দোসর 
ক্বপে ধর্ম, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন ইউরোপের খ্রীষ্টান পাদুরীর দূল। 
ভ্তারতের ইতিহাস তথা শিক্ষা ইতিহানেরও আবস্ভ হলো! এক নতুন অধ্যায় । 


প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত 

1, 9দ 080 ০0 90187) 016 201982700 9906784706100  60৪% 
2108৮ 07 0178 1৬109]117) 701925 07 110019%, [0916101018717 00200 009 
9010811868১ 090০97০0 028 6৮06 ০01 80008107200. 10900101890 
51006197 609 ৪07010917600817 ? € “শাসক চরিত্রে আপাত স্ববিরোধ* এবং 
“মুসলীম সংস্কৃতির অতীত গৌরব*_ এই শীর্ষে আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ 
উপস্থিত করতে হবে )। 

%,. [10150088 158 £019 ০ 1138 110100-4 70570 90165108017 10811) 
৪70 01912 0১20500018] (30567710827) 006. 17910 6 8050৯0100-  ( “তুর্ক- 
আফগান স্থলতানীর যুগ”, “প্রাদেশিক রাজগ্বর্গের ভূমিকা” এবং “ছুই স্তরের শিক্ষা” 
শীর্ষক আলোচনার সারসংক্ষেপ তৈরী কর! দবকার )। 


8. ৮1)8৮ আঞন 0]168 05109088016 ১0১1805 ০ 15120010 2911101 
4770 08100790100) 111110) (20]6720 8700. 809180 ? (“সংস্কৃতি সমন্বয়” 
মংশটি উপস্থিত করতে হবে )। 

4 1015008ন১ 101) 51)5907791919009 %০ 4১102 016 9006205- 
01005 076 61) 17101507771] 101100991025 69 0108 ০2/088 01 20108.01) 11) [7001%. 
5৪ 400৮৮ 22798658150 71170052510. 01 80100,0:01)? ( “বাদশাহী 


যুগ, “সম্রাট আকবরের অরধধান”-_শীষক অংশ ছুটিব সংক্ষিপ্ত ব্ূপ উপস্থিত করতে 
হবে। তারপরে জাহীঙ্গীব, শাহজাহান দার। সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ কনে সমালোচন। 
সহ আওরঙ্গজেবেব ভ্রান্ত নীতির কথা! বলতে হধে। পরিশেষে মন্তব্য করতে হবে 
ঘে পরবর্তাদের ব্যর্থতাকে ছা]পয়েও আকবরের অব্দানই আমাদের কাছে গৌরবেব 
বিষয় হয়ে আছে । বস্ততঃ মেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রেও আকবব ছিলেন 
মহান” )। 

৮, 15100006259 0109 70181001105] 19800598০06 18190)10 [:00096101 হয 


70019. 1080 9£609169 ০:০ 01909 6০ 00100101708 17017501) 2100 ]51971776 
91817187708 01 0016079 170 ৪, £973818] ৪7891) ০ 800286£0? (প্রথম অংশের 


আলোচনা রয়েছে “ইসলামী শিক্ষা বাবস্থার বৈশিষ্ট্যযুূলক উপাদান” শীর্ষক অংশের 


৮৮০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


প্রথম অনুচ্ছেদে । দ্বিতীয় অংশের আলোচনায় “সংস্কৃতি সমন্বয়ের” উল্লেখ করে আকববের' 
ও দ্বারার নীতি ও কাজের উল্লেখ করতে হবে 1 . 

6. 10688071198 6108 90968 07 [111)00. 60008061010) 27) 6106 1718019,8%8%] 
[782190 900. 6108 18980) ০0৫ 009 1001900 0? 15]190% 00 16. ( “ইসলামী 
শিক্ষার বৈশিষ্ট্যযুলক উপাদান” শীর্ষক অংশের ২য়-_€ম অনুচ্ছেদ )। 

1, 0256 2 10161 80090010% 9৫ 80009%6800 01096 70:9%8160. 17) 1716019%8, 

[1005 100. 198 11001097108 01) 6109 [02980000887 56০00, 1£ 905. 
(মাদ্রাসা, মক্তব, টোল, পাঠশালা । রাজ! এবং অমাত্য'র ভূমিকা, জনসাধারণের 
ভূমিকা ইত্যাদি বলতে হবে প্রথম অংশের জন্য। দ্বিতীয় অংশের জন্য “ইসলামী 
শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যযুলক উপাদান” শীর্ষক আলোচনার শেষের পাঁচটি অনুচ্ছেদ 
উপস্থিত করা দরকার )। 

8,210 81001600 62901619006 87011602117 921810690 1015067 
80.0086100 2100 70290610911 021910680 816107672687790002610 
20106110080 (1):0081000% 6108 1078016%] 7092200..১ 101800188. (“ছুই স্তরের 
শিক্ষা” শীর্ষক অংশটি )। 


9. 96০৮০ 808 0%09595 01 0108 090117)6 ০0£ 101)0191) 20009,6100 জা11 
90০ 191] ০06 009 11001)0] 10010179 200 6108. 017:01111086270098 ভ1119)), 
1800260 ড16509:0 10185107087 20616. (“সর্বাজীণ অবক্ষয়েব যুগ?” 


অংশ পুরোপুরি বলতে হবে )। 
10, ৮1016900695 2 
(৪) 0০1 5710 71507581) 25 001011)812019 17056160061005 ০0৫ 1101091 


18870105.  ( “বশিষ্ট্যযুলক উপাদান” অংশ থেকে মাদ্রাসার চরিত্র বিশ্লেষণ কবছে 
হবে। টোল সম্পর্কে আলোচন! রয়েছে আগেকার অধ্যায়ে এবং তারও আগে 
১২৭-২৮ পৃষ্ঠায় )। 

(১) 85609918500 জট 25:6167060627550000015৮  ( পূর্ববর্তী 
সংকেত এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য )। 

(9) 11:901197-1701)11 281591010 %100. 10001] 80050801010 27) 6106 [5180780 
৪৪7. (“ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক” অংশটি পুরোপুরি বলতে হবে। 

(0) 1716 5086০ 06 ছা012081778  8000%6107) 210) 72780162] [18019 
(“মধ্যযুগে নারী শিক্ষা” শীর্ষক অংশটি পুরোপুরি উপস্থিত করতে হবে )। 

(6) 0০021100709 ০ 669. 1090295%] 782300. 17) 698 5610 ০? 
176986019 82 15178608566) 8:6৪ & 8: 00266906589, (সংস্কৃতি সমধ্বয়, আকবরের 
অবদান এবং “বৈশিষ্ট্যযুলক উপাদান” আলোচনার শেষাংশ সাজিয়ে উত্তর পাওয় 
হাবে )। 


চতুর্থ অধ্যায় 


আধুনিক যুগে ইংরেজ আমলের শিক্ষ। 
মিশনারী প্রচেষ্টার আদি পর্ব 


ভারতে বাজনৈতিক ৪ সাংস্কৃতিক দুর্যোগের পরিবেশ যদিও ইউরোপীয় খ্রীষ্টান 
মিশনারীদেব কাজকে সহজ কবে দেয়, তবুও এই স্থষোগেই ষে তার! ভারতে প্রথম 
আসেন এমন নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই তার। এদেশে আসছিলেন । 
পতুগীজদের দেখানো! পথে ক্রমে ক্রমে ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমাব ও ইংবেজ বাণিজ্য 
কোম্পানীর সঙ্গে সঙ্গে এ সব দেঁশ থেকে পার্দরীরাও আসেন' 

ধরত্তিশালী মুঘল সম্রাটদের আমলেও ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীগুলি ব্যবসায়ে 
লিপ্ত ছিল। সআ্সাটরা শান্তিপুর্ণ বাণিজ্যের স্থযোগ দিয়েছিলেন । কিন্তু 
প্রয়োজনবোধে কঠোর শাস্তি দিতেও গার কু্ঠিত হননি ] ধর্মের ক্ষেত্রে সম্রাট 
আকবরের ইবাদৎখানায় পতু'গীজ পাদরীবা আলোচনাব স্থযোগ পেলেও প্রজাদের 
জীবনে বাডাবাড়ি কবলে এদের কাজকেও [নয়ন্ত্রণ কর! হয়েছে (ব্যবসায়ী কোম্পানী 
গুলির ভাগে উত্বান পঙুনের সঙ্গে সঙ্গে পার্দরীদের কার্ষকলাপেও এসেছে 
জোয়াও-ভাট।। ? 

আঞ্চলিক ভিত্তিতে এ সত্য আর প্রকট । '্রার্দশিক শাসন কত।দেব সোহাগ- 
বিরাগ বহুলাংশে বশিকদেব ভাগ্য এবং এ সঙ্গে পাদরীদেব কাজকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। 
প্রথমাবস্থায় এদেশে অপর কোন অবলম্বনে অভাবে মিশনগুলিকেও . কোম্পানীগুলির 
বাহুলগ্ হয়ে থাকতে হয়েছে । 

মিশনারী উদ্ভমের কারণ 


[মাঝে মাঝে ভাগ্য বিপর্যয় সত্বেও পাদরীর! প্রতিকূল পরিবেশে কান্গ করেছেন। 
এর অনেক কারণও ছিল । (প্রথমতঃ ভৌগোলিক আবিষ্কারেব উত্তবকলে পৃথিবীর 
দিকে দিকে ইউরোপীয় বাণিজ্য এবং উপনিবেশ বিস্তারের যে স্থচন! হয়, সেই 
অভিযানে বণিক শ্রেণীর দোসর রূপে অগ্রবাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয় মিশনগুলি । ভারতবর্ষেও এ সত্যের ব্যতিক্রম ঘটেনি। দ্বিতীয়ুস্তঃ, ইউরোপে 
ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের পবে সংস্কার ও প্রতিসংক্কারের মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী 

ভাঃ শিক্ষার ই।তঃ--৬ 


৮২ ভারতীস্ শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


সংঘর্ষ চলে, তার ফলে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাপ্টরা নিজ নিজ দলের শক্তি বুদ্ধির 
জন্য নুন অনুগ্ঠামী সংগ্রন্থের উদ্দেস্টে 'সারা পৃথিবীতে ছড়িরে পড়েন 
উগ্র ক্যাথলিক জেক্ক্যইটরা৷ সর্বস্ব পণ করেন। বিভিন্ন প্রোেষ্ট্যা্ট গোষ্ঠীও পিছিয়ে 
থাকেন না । (ভারতবর্ষ ও হলে! এই প্রতিযোগিতার একটি ক্ষেত্র ।) 


মিশনারী উদ্ভমের উদ্দেশ্য 


(ভারতীয়দেরকে ধর্যান্তরিত করে নৃতন খ্রীষ্টান সংগ্রহ করাই ছিল পাষরীদের 
অন্যতম প্রধান উদ্দেস্ঠ । এই উদ্বেশ্ঠের সাথে শিক্ষ। প্রচারের কাজটি ছিল অঙ্গাজীভাবে 
জড়িত] ইউরোপে মধ্য যুগ থেকেই ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা প্রচার ছিল ওতপ্রোত ভাবে 
মিশ্রিত । পান্দরীরাই শিক্ষকতায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই 
এঁতিহা ভারতেও প্রসাবিত হলো। ্‌ এদেশে মিশনারীরা কখনও ধর্াস্তরের পৰে 
ধর্মাম্তরিতদেৰ জন্য শিক্ষার ব্যবস্থ। করেছেন, আবার কখনও শিক্ষার মণ; 
দিযে ধর্মান্তরিভ করেছেন ।) পরিবেশ ও স্থযোগ অনুযায়ী তারা এগিয়েছেন। 

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় বণিকদের আশ্রয়স্থল ছিল তাদেব কুঠি। কুঠি ছিল তিন 
শ্রেণীর বাণিজ্য কুঠি, অধিকৃত খাস মালিকানাধীন কয়েকটি অঞ্চল এবং নৈম্তাবাস | 
এই কুঠিগুলিকে অবলম্বন করেই প্রথমে পাদরীদের কাজ চলে । ক্রমে কুঠির বাইরে এই 
উদ্যোগ সম্প্রসারিত হয়। পরিশেষে কোম্পানী গুলির ক্ষমত৷ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাযাপক 
জনজীবনেও এই কাজ ছড়িয়ে পড়ে। 


পতুীজ প্রচেষ্টা 


€ সম্পূর্ণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্বস্ত পতৃণীজ মিশনারীরাই শিক্ষ। 
ক্ষেত্রে একাধিপত্য করেছিলেন । এদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল গোয়া, দমন, দিউ, 
সলসেট, বেমিন, চট্টগ্রাম, হুগলী প্রভৃতি পতুর্গীজ কুঠিকেন্্র। এরা ছিলেন উগ্র 
ক্যাথলিক জেন্্যইট সম্প্রদায়ের পাদ্রী । ফাদার সেণ্ট জেভিয়ার্স এক রবার্ট ডি, 
নোবিলি ছিলেন এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন | . ফাদার জেভিয়ান” প্রতিটি 
গ্রামে একটি করে বিষ্ভাঁলয় প্রতিষ্ঠার আশা প্রকাশ করেছিলেন। পাঁরীদেরই 
প্রচেষ্টায় গোয়াতে সর্বপ্রথম ছাপাখান। প্রতিভিত হয়। ক্রমে আরও চারটি 
ছাপাখান। এ'র। প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় খ্রীষ্টানদেরকে পাদরীর বৃত্তিতে শিক্ষিত 
করার উদ্দেশ্যে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াতে একটি জেম্াইট কলেজ স্বাপিত হয়। 
সলসেট'এ এরকম আর একটি প্রতিষ্ঠান ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের জপ লাভ করে। 


মিশনারী প্রচেষ্টার আদি পর্ব ৮৩ 


কিন্তু (ষোড়শ শতাবীতেই পতুগীঙদের প্রতিষন্বী হয়ে ওঠে ওলন্দাজ নৌ-শক্তি। ) 
ভারত মৃহাঁসাগরে লড়াই চলে । ওলন্দাজ শক্তিরই জয় হয়। (ষোড়শ শতাববীর মধ্য- 
ভাঁগ থেকেই পতুগিজ বাণিজ্যের অবক্ষয় ঘটে এবং ক্রমে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয় । 
দঙে সঙ্গে পতুগিজ পাদরীদের শিক্ষা! প্রয়াসও স্তিমিত হয়| 

ওলন্দাঞ্জ প্রচেষ্টা : €ওলন্দাজরা পতুর্গী্দের বিতাড়িত করেন সত্য, কিন্ত 
বাণিজ্যের জন্য তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (বর্তমান ইন্দোনেশিয়। 
ষ্চল )। (সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংল! দেশে চুচুড়া, গলা প্রমুখ কয়েকটি স্থানে 
ভাবা কুঠিও স্থাপন করেন 1 কিন্তু ভারতে তার কখনও উল্লেখষোগ্য বাণিজ্যিক 
গক্তি হিসাবে দাড়াতে পারেননি । শিক্ষার ক্ষেত্রেও ওলন্দাজ পাদরীদের ভূমিকা 
ছিল না। ) 

ফরাসী প্রয়াস £--ফরাসী ইষ্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানী সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে 
প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রকৃত কাজ ছিল অষ্টাদশ এতাব্দীব প্রথমার্ধে। মাহে, কারিকল, 
পণ্ডিচেরী, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে ছিল ফরাসী কুঠি। এই সব স্থানই ছিল ফরাসী 
ক্যাথলিক পাদরীদের শিক্ষাকর্মস্বল । এসব জায়গায় তার] যে প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে 
তোলেন সেখানে অশীষ্টানদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। পতুগীজ এবং ভারতীয় [খক্ষকও 
তারা নিয়োগ করেছিলেন । পণ্ডিচেরীতে একটি মাধ্যমিক স্তরের স্কুলও এ'র! স্থাপন 
করেন।) কিন্তু ব্রাজনৈতিক আকাক্ষাকে ফরাসীরা অনেক সময় অগ্রাধিকার দেওয়ায় 
এ'দের বাণিজ্য এবং শিক্ষাপ্রয়াস ব্যাহত হয়। তদুপরি ভারতে ফরাসী কোম্পানী 
এবং পাদরীরা নিজ দেশের কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণাধীন হওযাব ফলে 
এদেশে তাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রয়াস যেমন বাধ! পেয়েছে, শিক্ষা প্রয়ামও 
তেমনি সংকুচিত হয়েছে ) ও ইং রঙ্দের কাছে বাণিজ্যিক ও রাক্নৈত্তিক 
পরাজয়ের জঙ্গে সঙ্গে এদের শিক্ষ। প্রয়াসেরও অবসান ঘটে॥ [ কয়েকটি 
মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ফরাসী উপনিবেশগুলিতে ফরাসী এতিহা রক্ষা করে 
বেঁচে থাকে । 

দ্বিনেমারদের সাফল্য 
মিশনারী শিক্ষা! প্রচেষ্টায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিক। গ্রহণ করেন দিনেমারগণ। 

ওলন্দাজর। পতৃগীজদ্েরকে পরাজিত করেও শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন কিছু করেননি। এই 


শ্ন স্থানটি পূরণ করার সুযোগ এলে দিনেমারদের কাছে। তারা দক্ষিণ ভারতেই 
যুল কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে দিনেমারদের বাণিজ্য ছিল অয্লই |) স্থুতরাং 


৮৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে দিনেমারর! ধর্ম ও শিক্ষা! প্রচারে 
বেশী মনোষোগ দ্দিতে পেরেছেন । তাছাড়৷ দিনৈমাররাও ছিলেন প্রোটেষ্্যান্ট | সততা 
ইংরেজর। এদেরকে কণিন্ট অংশীদার বূপে সাহায্য দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য 
লিগ্ধ করেছেন। এইসব কারণেই দিনেমার পাদরীদের শিক্ষ1 প্রচেষ্টা ছিল ব্যাপক 
এবং গুরুত্বপূর্ণ / [ প্রথমে এ র!। দক্ষিণ ভারতে ট্রাঙ্কুভারকে কেন্দ্র করে বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র 
গড়ে তোলেন। বাংলাদেশে শ্রীরামপুর ছিল এদের প্রধান ঘাঁটি। এ'রা ইংলগ্ডের 
*গ্রীষ্টীয় জ্ঞান প্রচারক সমিতির” (১০০19৮৮ £07 ৮:০7700610%0 0)001501%1 [10৬ 
19৫85, সংক্ষেপে ১. 1১০ %6-) সাংগঠনিক ও আথিক আহ্গকৃল্য পেয়েছেন ।) 

।দিনেমার পাদরীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেধষোগ্য ছিলেন জিগেনবল 
(/158900818 )। তিনি ১৭১৩ খ্রীষ্টাকে একটি তামিল ছাপাখানা স্বাপন করেন। 
একখানি তামিল ব্যাকরণের রচয়িতা এবং তামিল ভাষায় “বাইবেল” এর অন্থবাদকও 
তিনি । মান্রাজ'এ ছুইটি দাতব্য বিদ্যালয এবং ট্রাঙ্কুভাব*এ একটি শিক্ষক শিক্ষণ 
বি্তালয়ও তাব কীতি ॥ (১৭১৯ স্রীষ্টাব্দে জিগেনবন্ন'এর মৃত্যুব পরে দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন তারই অনুগামী সহকর্মী স্থল, (9,016 ), সথয়াৎ জ, (১০1৬) এবং 
কিয়ারন্াগ্ডার (15197779016: )1 স্থলজ. একখানি তেলেগু অভিধান এবং বাউবেল- 
এর তেলেগু অনুবাদ প্রত্তত করেন। এদেব প্রচেষ্টা 'ত্রধাঙ্থুর, মাত্রাজ, বোম্বাউ, 
ত্রিচিনোপল্তী, বামনাদ প্রভৃতি স্থানে নিগ্ভালয় প্রাতষ্ঠিত ইয়। রবার্ট ক্লাইভ'এর 
আমন্ত্রণে কিয়ারন্যাগাব বাংলাদেশে আসেন এবং ১৭৫৮ অনে কলকাতায়ও স্কুল 
প্রতিষ্ঠ। কবেন। 


ইংরেজদের প্রচেষ্ট। 


ংরেজদের ইপ্ত-ইত্ডিয়। কোম্পানীর ভারতে বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ ছিল অষ্টাদশ 
শতাবী। ন্ুতরাং ইংরেজ পাদরীদের শিক্ষা প্রয়াসও মুলত: এই সময়ের । 
কিন্তু পাদরীদের ধর্ম ও শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে বিলেতে কোম্পানীর 
পরিচালক সভা (001:6 01 [017206019 ) প্রথমাবধিই সচেতন ছিলেন । ১৬১৪ 
ীষ্টাব্বেই ভারতে কোম্পানীর কর্মকর্তাদেরকে তার! নির্দেশ দিয়েছিলেন ভারতীয়দের 
মধ্য থেকে প্রচারক সংগ্রহ করতে । কয়েকজন ধর্মান্তরিত ভারতীয়কে প্রচারকরূপে 
শিক্ষণের জন্য বিলেতে পাঠানোও হয়। (১৬৩৬ সনে ইংলগ্ের প্রধান বিশপ লৃভ, 
(15890) অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ে আরবী অধ্যাঁপনার ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য ছিল 
আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে, প্রীষর্ম প্রচার। ১৬৯৮ শ্রীষ্টান্ষে কোম্পানীর নদে 


মিশনারী প্রচেষ্টার আদি পর্ব ৮৫ 


পাদরীদের সম্বন্ধে একটি ধারা সংযুক্ত হয়। এই ধারায় কোম্পানীর ভারতম্ 
কর্মকর্তাদেরকে ধর্ম প্রচারের কাজকে উৎসাহিত করতে নির্দেশ দেওয়া] হয় ॥ 
কোম্পানীর কুঠি ও সৈম্তাবাসে স্কুল গভবার নির্দেশ দেওয়। হয় এবং ভারতগামী প্রতি 
৫০* টন ব। তদৃদ্ধ আয়তনেব জাহাজেই অন্ততঃ একজন পাদ্রী বহনের ব্যবস্থাকে 
আবশ্টিক করা হয। বস্তত: (এই নির্দেশনার মধ্যেই ছিল ইংরেজ পাদরীদের 
শিক্ষা প্রয়ামেব বাস্তব ভিত্তি ) 

পাদবী-শিক্ষক আমদানীব উদ্দেশ্তট ছিল প্রথমতঃ উউরোপীয় কর্মচারী ৪ 
পরিবাববর্গের ধর্মীচবণের স্থুযে'গ করা, দ্বিতীয়তঃ ইউবোপীয ও ইঙ্গ-ভারতীয় শ্রীষ্টান 
শিশুদেব শিক্ষার বন্দোবস্ত কবা, এবং তৃতীয়তঃ ভারতীয় কর্মচাবীদের মধ্যে শ্ীষ্টধর্ম 
প্রচার। কিন্ত ইংবেজ কোম্পানী কখনোই ধর্ষধ ও শিক্ষাৰ কাছে রাজনৈতিক "৪ 
ৰাণিজ্যিক স্বার্থ বিসর্জন দেননি । ততুপকি স্থানীয় অবস্থাৰ পবিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করবাব ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানীব ভাবতীয় কর্মকতাদেব অনেক বেশী ছিল। 
তাই পবিচালক সভাব সব নির্দেশই সব সময়ে অক্ষবে অক্ষরে পালিত হয়নি । 
ভারতে ইংরেজ কোম্পানী ভাই 5. 7 0. 7. প্রতিষ্ঠানঞ্জে পরোক্ষ উৎসাহ 
ও সাহাব্য দিয়ে এবং এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দিনেমারদেরকে উৎসাহিত 
করে নিজ স্বার্থ নিদ্ধ করেছে। 

(ইংরেজ পাদরীদের স্টপ্যোগে কিছু দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
এগুলির মধ্যে মাদ্রাজের সেন্ট মেরী (৯৮. 12575) ১৭১৫, বোশ্বাইয়ের কব 
(0০০৪) ১৭১৯; কলকাতার বেলারমী ( 007201817 136118700) ) ১৭২০১ প্রভৃতি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । (১৭৩১ শ্বীগ্তাবে গঠিত “ভারতীয়দের উন্নতি বিধায়ক সমিতি” 
(9০1০৮ 100 70020011075 121]187৭ ) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করে। এই দাতব্য নীতির ফলেই পববর্তাকালে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে “লেডি ক্যাম্পবেল 
সহিল! অন|খাশ্রম” প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অল্প পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় একাটি পুরুষ 
অনাথাশ্রম। এই সব প্রচেষ্টাব সাথে দিনেমারদেব প্রচেষ্টা মিলিষে হিসেব করলে 
অনুমান করা যায়যে ইংরেজ মিশনারী শিক্ষ। প্রচেষ্টা নিতান্ত অয় 
ছিল না। 

ইংরেজ মিশনারী উদ্ভমের উদ্দেশ্য ইংরেজ মিশনারী প্রচেষ্টার উদ্দেপ্ত ছিল 
প্রথমতঃ ইউরোপীয়দের ধর্মাচরণ ও শিক্ষাকে অব্যাহত রাখা, দ্বিতীয়তঃ ভারতীয়দের 
ধর্ষাস্তরকরণ, তৃতীয়তঃ ধর্মীস্তরিতদের মনকে একটি বিশেষ গড়নে গড়ে তোলা, 
চতুর্থতঃ গণসংযোগের পথ প্রস্তুত করে জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করা। স্কুল প্রতিষ্ঠার 


৮৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহীপ ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


কাজও এই অহ্সারে বিস্তার লাভ করেছিল। . প্রথমে বিষ্তালয় প্রতিঠিত হয় কুঠি 
ও সৈন্তাবাসে, ইউরোপীয় সন্তানদের জন্য । ক্রমে ইউরেশীয়দের ক্ষেত্রে এই স্থঘোগ 
সম্প্রসারিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। চতুর্থ পর্যায়ে স্থযোগ সম্প্রসারিত হয় কোম্পানীর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ইংরেজ 
কর্মচারীদের ঘনিষ্ঠ দেশী মহল, অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হননি এমন হিন্দু মুসলীম সহযোগীর 
মধ্যে । কোম্পানী কিংবা ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় দালাল, বাণিয়া প্রভৃতি এই 
শ্রেণীর । সর্বশেষ পর্যায়ে কুঠির বাইরে সর্বসাধারণের বিষ্ভালয় গড়ে ওঠে । 

কোম্পানীর ভূমিক1 :_মিশনগুলিকে কোম্পানীর উৎসাহ দেওয়ার পদ্ধতিও 
ছিল দৃরদৃষ্টির পবিচায়ক। (কোম্পানী কখনই প্রত্যক্চ দায়িত্ব গ্রহন করেনি। 
উদ্দার রুক্ষাকর্তা এবং পরোক্ষ সহারকরূপেই ছিল কোম্পানীর ভূমিক।। 
লটারীর সাহায্যে অর্থসংস্থান করে, বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার করে, এককালীন সাহাধ্য 
দান কবে, অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থ্দে মিশনারী শিক্ষা তহবিল আমানত রেখে এবং 
কর্ষচারীদেরকে অবসর সময়ে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকরূপে কাজ করবার অনুমতি দিয়ে 
পাদরীদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত কব; হয়েছে । কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে থে 
কোম্পানীর এই সাহায্য সন্ত্েও মিশনারী শিক্ষা গ্রচেষ্ট। মূলতঃ দাতব্য 
ভাণ্ারের উপরেই নির্ভরশীল ছিলা। 


বিচ্ছেদের পর্ব 


কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই সৌহার্ঘপুর্ণ সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরলে 
১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্দে। পলাশীতে জয়লাভেব ফলে ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর চরিত্রে 
পরিবর্তন এলো! । এই বিজয়ের ফলে ইংরেজদের সার্বভৌমত্বের পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 
ঘটেছে। কিন্তু দেশীয় কিছু সহযোগীর আন্গত্য লাভ করলেও প্রত্যক্ষ রাজক্ষমতা 
তখনও হস্তগত হয়নি। সমগ্র দেশেব ভনমানস তখনও অন্থকৃল নয়। বিপদ সংকুল 
পথে এগোতে হলে যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন ছিল। হে কোন ভুল পদক্ষেপ 
সমস্ত সস্তাবনাকে ই নষ্ট করতে পারতে।। যে কোন তুলের সুযোগ গ্রহণ করতে 
ফরাসী এবং ওলন্দীজরাঁও উদ্ভত ছিলেন . স্থতরাং ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষ। ও সংস্কারের 
বিষয়ে কোন বাড়াবাঁড়কে কোম্পানী ভয়ের চোঁখে দেখলো | এই অব বিষয়ে বিক্ষোভ 
দান! বাধলে সাভ্রাজ্যের স্বপ্রই ধূলিসাৎ হতে পারতো । অথচ পলাশীর সাফল্যে 
মিশনারীদের মধ্যে অত্যুৎসাহিতারই প্রবণতা দেখা দ্িল। কোম্পানী, তাই বধ) 
টেনে ধরলে। । 
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এই সনম্য। আরও ভীত্র হলে। ১৭৬৫ গ্রীষ্টাব্ষের পরে। মীরকাসিমকে 
পরাজিত করে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে কোম্পানী নিজেই বাংল! বিহার উড়িস্তার 
দেওয়ানী লাভ করলো । অপরদিকে বাংলার নবাবকে এবং নবাবী প্রশাসনকে 
সম্পূর্ণ করতলগত করলো । প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ানী এবং পরোক্ষভাবে নিজামতের 
উপর কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজ অধিকার স্থপ্রতিষ্ঠিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর 
দায়িত্বও বাড়লে! । 

শাসনের দায়িত্ব আসায় প্রশাসনিক নীতি স্থিব করার প্রশ্ন এলে! । অন্যতম 
নীতি হলে! মিশনারীদেরকে ভৎসাহদান বন্ধ করা। নবলব্ধ ক্ষমতাকে স্থায়ী করবার 
জন্য হিন্বু ও মুসলমান উভম্ব সম্প্রদ্দায়ের অস্তব জয় করতেই কোম্পানী তখন উদ্ভোগী । 
'হন্দুদের কাছে হিন্দু সংস্কাত এবং মুসলমানদের কাছে ইসলামী সংস্কৃতির রক্ষক 
রূপে ম্বীকৃত হতেই সে আগ্রহী । স্থতবাং ধর্ম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারী স্থার্থ 
থেকে কোম্পানীর রাজনৈতিক স্বার্থ অগ্রাধিকার পেলো। ১৭৮১ শ্রষ্টাব্‌ 
থেকে এই বিচ্ছেদ তীব্র গতিতে নাডলো৷ | [একখ' বছর আগে কোম্পানীর জাহাজে 
মিশনারী আমদানী যেখানে আবস্তিক কর! হয়েছিল, সেখানে একশ” বছর পরে ১৭৮৩ 
্রষ্টান্ধে পরিচালক সভ। বিনান্থমতিত্বে কারও ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন (০ 
১৭০৩ শ্রীষ্টাব্বে বে-আইনী প্রব্শেকারীর বহিষ্কার আদেশ জারি হলো । ১৮০০ ক্রীষ্টান্বে 
ভেলোর-এ সিপাহী অভ্যুত্থান কোম্পানীর ভয়কে আরও ঘনীভূত কবলো। সুতরাং 
বিধি নিষেধ আরও তীব্র হলে! । [. ক্রমে মিশনারীদের স্বাধীন শিক্ষ] প্রয়াস অসম্ভৰ 
হলে। | এই 'ভাবেই পবিসমাপ্ত হলে! মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার আদি পর্ব। 


মিশনারী প্রচেষ্টার কয়েকটি বৈশিষ্ট 


ভারতের মত বিশাল দেশ এবং বিচিত্র জনসমাজের মধ্যে পরিমাপের হিসাবে 
মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু প্রকৃতির বিচারে 
এর গুরুত্ব অবশ্যই ছিল। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যা্ট পাদরীদের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় 
বৃহ ধরনের স্কুল গডে উঠেছিল । এর! প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ধর্মভিত্তিক প্রাথমিক 
দাতব্য বিদ্যালয় । ধর্মীস্তরিত ভারতীয়দের অনাথ শিশুদের উৎপাদনী বৃত্তি এবং 
সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে 
লেখাপড়ার সঙ্গে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষারও বন্দোবস্ত ছিল। কয়েকটি উচ্চ 
বিস্তা'লমও এরা স্থাপন করেন। শিক্ষক শিক্ষণ বিভ্ত লয়ের এরাই প্রথম 
প্রতিষ্ঠাতা | দেশীয় পাদরীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য কয়েকটি ধর্মীয় কলেজও 


৮৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং অন্ততঃ একটি বিশ্ববিদ্ভালগ্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর! 
গঠন করেন। | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত মুসলীম অভিজাত সমাজ এবং বর্ণ হিন্দু উচ্চ 
সমাজের রক্ষণশীলতার রক্ষাব্যহ ভেত্ব কর! মিশনারীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । বরং 
হিন্দু সমাজের *উৎপীড়িত নিম্নবর্ণের দরিদ্র মানুষই শ্রীষ্টধ্মের সরল প্রচারে আকষ্ট 
হয়েছে। ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা তাদ্দের মধ্যেই ছিল বেশী। স্ৃতরাং এই যুগে 
মিশনারী স্কুলে ছান্ত্র এলেছে অধিকাংশই নিন্সবর্ণের সাধারণ সমাজ থেকে । 
তাই এদের জন্য বিদ্যালয়গ্তাল ছিল অধিকাংশই প্রাথমিক মানের। এ দেশের 
মানুষ যে ধরনের দেশজ বিদ্যালয়ের সাখে দীর্ঘকাল ধবে পরিচিত, পাদবীরাও নেই 
দেশজ খিদ্চালয়ের ধারা ও ব্ূপকে অব্যাহত বাখেন। 

ইউরোপীয়, ইউরেশীয়, দেশীয় ীষ্টান ও অশ্রীষ্টানদেের জন্য ষদ্দিও অনেক সময় ভিন্ন 
ভিন্ন স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, তবুও শ্রীষ্টান-অশ্রীষ্টান উভয় শ্রেণীব সাধাবণ ভারতীয় 
শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাৰ মাধ্যম ছিল সাধারণতঃ মাতৃ-ন্ডাষা। মাতৃভাষাব মাধ্যমেই 
বাইবেল প্রচার সহজসাধ্য ছিল বলে মিশনারীরাও বিভিন্ন “দেশীয় ভাষা” আয়ত 
করেন, অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করেন, অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন । 
পাঠ্যক্রমে কিছু পরিবর্তন হলেও এসমক্বে তেমন কোন বিপ্লবী পরিবর্তন আন। হয়নি । 
অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে মূলতঃ লিখন, পঠন, গ্রণ্তের সাথে শ্রীষ্টধর্মীয় 
শিক্ষা! সংযোজন করে পাঠক্রম তৈরী হয় । মিশনারী শিক্ষা, প্রচেষ্টার আর একটি 
বৈশিষ্ট্য ছিল দাতব্যের উপর নির্ভরশীলতা এবং বণিক কোম্পানী গুলির ছত্র 
ছায়ায় বিচরণ | 


মূল্যায়ন 

আদি পর্বের মিশনারী প্রচেষ্টার গুরুত্ব কিন্ত মোটেই কম ছিল না। ভারতীয় শিক্ষা 
জীবনের ভগ্নদদশায় এরা শুন্যতা! পুরণের চেষ্টা করেছিলেন। প্রাথ'মক শিক্ষার 
ধারাকে অব্যাহত বাখবার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্ভমের 
পথে ভবিস্ততের জন্য উদাহরণ স্থষ্টি করেন। ছাপাখান। প্রবর্তন এবং প্রচার পুস্তিক। 
মুদ্রণ ও বিতরণ করে জ্ঞান বিস্তারের পথ প্রস্তুত করেন। ন্তরাং গণ শিক্ষ! প্রেরণায় 
এর! ছিলেন পথ প্রদর্শক। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করে দেশীক়্ 
ভাষাগুলির উন্নতির পথেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৃত্থি 
ও কারিগরি দক্ষতার উপর এর! নতুন ভাবে আলোকপাত করেন। সকলের কাছে 


মিশনারী প্রচেষ্টার আদি পর্ব ৮৯ 


বিষ্ভালয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ণভেদের প্রাচীর ভাঙ্গতে এরা 
সাহায্য করেছেন। ্‌ 

দেশজ বিস্যালয়ের বপটিকে মিশনারীর]11 গ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাব 
অনেক সংস্কার ও উন্নতি করেন। ছাপানে। পাঠ্য বই এবং সরঞ্জামের ব্যবহার 
তাদেব বিশেষ অবদান । ছাত্রদের শ্র্রেণী বিভাগ, একটি বিচ্যালয়ে একাধিক 
শিক্ষক, বিদ্যালয়ের সমর নির্থন্ট এবং নিদিষ্ট আইন বিধির প্রচলনও তাদের 
কাজ। ইতিহাস, ভূগোল, সাঁধাবণ বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত করে শিক্ষার 
মানও উন্নীত করেন। 

এইসব ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে 'আধুনিকতার' নিদর্শন। কিন্তু এগুলি 'পাম্চাত্য 
শিক্ষার? নিদর্শন নয়। বস্ততঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি, আছি 
পর্বের মিশনারীর! জে শিক্ষা! প্রবর্তন করেননি । তবে বছ আধুনিক উপাদান 
সংযোর্বত করে ভার! পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন । 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 


1» 10150059618 001002110610178 06 981 01771961510 118910105 ৮9 
90009610727) 17809. 

(গণ শিক্ষার ধার] অব্যাহত রাখ! ১ প্রাথমিক, মাধামিক স্কুল, কলেজ, শিক্ষণ 
কলেজ, অনাথাশ্রম ও বৃত্তিশিক্ষা। প্রবর্তন ১ ছাপাখানা, পুস্তিক। প্রকাশ, দেশীয় ভাষাব 
উন্নতি ১ বর্ণ নিবিশেষে সব্সাধাবণের শিক্ষ। ; বেসরকাবী উদ্যোগের উদাহরণ, শিক্ষায় 
আধুনিকতা৷ সংযোজন ইত্যাদি.)। 

9. [07001007509 0109 01168786106 10901)008 110 ]1301) 1)6 40786 11000 
(001070907 096£0101580 6108 10210191) 800 19100001910 007981010%7 670:&৪, 
ছু), আয 200 100৭ ৮09৪ 6106: 9 6065] 26692] 17) 6119 00701097)5 
&৮610009 ? 

(সহায়ক এবং রক্ষাকর্তার ভূমিকা , লটারী, গৃহ সংস্কার, এককালীন দান, 
বেশী নদে টাকা ব্বামানত, স্বেচ্ছাশ্রম প্রভৃতি পন্থা । দেশীয় লোকদের সম্ভাব্য 
প্রতিরোধের ভয়ে ১৭৫৭ সনের পরে রাজনৈতিক স্বার্থে নীতি বদল ; ১৭৬৫ সনে 
দ্বেওয়ানী পাওয়াব পরে প্রশাসনের দায়িত্ব £ হিন্দু মুসলীম জনতার হৃদয় জয় করার 
প্রয়োজন ) ধর্ম সংস্কৃতিতে নিরপেক্ষতা ১ মিশনারী কাজের পথে অন্তরায় স্থ্টি |) 


৯০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্যা 


8, 11510 810 81817819 0? 6,6 30006506 16868798 01 05 80008880081 
810687007186 ০? 6৪2] 10119810108, [র0 2 769 0109 7115510709 ₹881908381)19 
07 009 10600006102) 0৫ চা6৪6৪) 6৫0086107. 17) 10018 ? 

(পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু নানা ধরনের বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত গুরুত্ব 
সম্পন্ন ; নিয়বর্ণের দরিদ্রের শিক্ষা ; দেশীয় পা$শালার স্বীকৃতি, মাত ভাষার সমাদর, 
ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা , পাঠ্যক্রমের গুণগত উন্নতি ; দাতব্যের উপ্ব নির্ভরতা, 
শূন্যস্থান পুরণ করেছেন, স্বেচ্ছামূলক উদ্যোগের পথ প্রদর্শক, ছাপাখান! ও প্রচার 
পুক্তিকার ফলে গণশিক্ষা এবং দেশীয় ভাষার উন্নতি, বর্ণবিরোধী ব্যবস্থা & শিক্ষার 
আধুনিক উপাদান-_ কিন্তু “পাশ্চাত্য+ শিক্ষ। নয় )। 
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(পলাশী, দেওয়ানী লাভ এবং প্রশাসনের দায়িত্ব, নিরপেক্ষতা নীতি। 
১৭৮১ থেকে বিচ্ছেদের দ্রুতগতি । ১৭৮৩ সনে পাসপোট, ১৭৯৩ সনে বহিষ্কারের 
আদেশ। ১৮০* সনে ভেলোর বিদ্রোহের পরে সম্পুর্ণ বিচ্ছেদ )। 
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( ষোডশ শতাব্দী থেকেই মিশনারীর| আসেন--একে একে পতুগীজ, ওলন্দাজ, 
দ্বিনেমার, ফরামী ও ইংবেজ। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাপ্ট উভয় দূলই আসেন । 
উদ্দেশ্য ছিল যুগপৎ ধর্মপ্রচার, ধর্মাস্তরকরণ এবং শিক্ষাদান! ভারতের তৎকালীন 
রাঁজনৈতিক- নামাজিক- সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এদের পক্ষে সহায়ক হয়েছে । ধর্ম 
প্রচারের ও শিক্ষাদানের কাজ ছিল অক্গাঙ্গী জডিত। নানাধরনের বাধা সত্বেও এর! 
কাজ করেছেন। প্রতিযোগিতা ও সহাবস্তানের শেষে দিনেমারদের সহায়তায় 
ইংরেজদেরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়| ইংরেজ কোম্পানী বিভিন্ন পন্থায় ( নং প্রশ্নে 
দ্বেওয়া আছে ) পার্দরীদেব সাহায্য করে। কিন্তু ১৭৫৭ সনের পর থেকে রাজনৈতিক 
কারণে কোম্পানীব নীতি বদলে ঘায়। ( ২নং প্রশ্নের শেষাংশ এবং ৪নং প্রশ্নে দেওয়া! 
অংশ )। 

মিশনারীদ্দের বিশেষ অবদান-_-১ন' প্রশ্নের উত্তরে, এবং মূল্যায়ন ও মন্তব্য 
ওনং প্রশ্নের উত্তরে রয়েছে। 


পঞ্চম অধ্যায় 
পাশ্চাত্য শিক্ষ। প্রবর্তনের উদ্ভোগ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারীর] পাশ্চাত্য শিক্ষ। প্রবর্তন করেননি, কিন্তু তার পথ- 
প্রস্তত করেছেন। তাবা যেন্ডাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবলম্বন 
করে শিক্ষ। প্রয়াস সু করেছিলেন, সেই ধারা অব্যাহত থাকলে হয়তো ভারতের" 
'শক্ষা ইতিহাস অন্যভাবেই লিখিত হতে পারতো। | কিন্তু নতুন পরিবেশের প্রভাবে 
তাঁদের তৈরী জমির উপরই গভা হয় নতুন ধরনেব ইমারৎ। 

১৭৬৫ শ্রীষ্টাব্বের পরে ইংরেজ শিবিরে ছুটি ধার। পাশাপাশি চলে । একদ্দিকে 
ভারতীয়দের স্পর্শকাতরতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মিশনারী উদ্যমে বাধ! স্যট্টি করা হয়, 
মপরদিকে সেই বাধা ও বিচ্ছেদের মধ্যেও নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে । 
প্রথম প্রশ্ন সৃষ্টি হয় শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম সম্বন্ধে। তামিল, তেলেগু, পতুগীজ, 
'করিঙ্গি, ইংবেজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার কথাই আলোচিত হয়। কিন্তু ইংরেজীর 
প্রতি সমর্থনই ক্রমে দান। বাধে । এই মনোভাবই কার্ষক্ষেত্রে রূপাস্তরিত হয়। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার থম পদক্ষেপ 

এই বিচ্ছেদের যুগেই দিনেমার পাঁদরী “হুয়াৎ্জ -এর উদ্যোগে ১৭৭২ স্বীষ্টান্বে 
|জ্রচিনপলীতে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়দেব জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ইংরেজীকে শিক্ষার 
বাহন কর] হয় । এ বৎসরই তাঞ্জোবএ এ ধরনের একটি দাতব্য বিদ্যালয় প্রতিষিত 
চ্ম। ভারতীয় অভিজাত সমাজ এবং রাজন্তবর্গও দাতব্য ভাগারে দান করেন। 
১৭৮৫ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঞ্জোর, রামনাদ, শিবগঙ্গ। প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়দের জন্য 
ইংরেভী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। 

এই নতুন প্রচেষ্টার পিছনে উতলাহ্দাতা ছিলেন কোম্পানীর তাঞ্চোরস্থ 
'রেসিভেণ্ট' স্থুলিভান সাহেব ( ১০111%%7))। তাঁর আদর্শকে স্থয়াৎজ সাহেব কার্ষে 
রূপায়িত করেন। স্থলিভান সাহেব প্রস্তাব করলেন যে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা 
দিলে কোম্পানী ও ভারতীয়দের মধ্যে বোঝাপড়। ঘনিষ্ঠ হবে এবং ফলে 
“সকল প্রকার আদান প্রদ্ধান” সহজসাধ্য হবে। স্থলিভানের এই মন্তব্যের বিশেষ 
এ্তিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে । প্রথমত: এই মন্তব্যের মধ্যে শিক্ষার উদ্দেস্থ্' 
সম্বন্ধে তিনি নতুন আলোকপাত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই মন্তব্যের মধ্যেই 
শিক্ষায় পাশ্চাত্যবাদের প্রথম সুচন। লক্ষ্য কর! যায় । 


৯২ '্ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস 'ও সাম্প্রতিক সমস্য 


প্রাচ্যবাদের জুচনা 


অপরদিকে ১৭৬৫ সনের পরবর্তী বসরগুলিতে কোম্পানীর ভারতস্থ উচ্চতম 
কতৃমহল ধর্ষ, সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দার নিরপেক্ষতার নীতি (70709501901 
[ব৪0৮:8]165 ) অন্থসরণ করতে থাকেন । তার্দের মতে দ্রুত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের 
প্রয়াস হঠকারিতাব সামিল । বরং জনতার আস্থা অর্জন কবা প্রয়োজন । জনতাকে 
বোঝাতে হবে যে কেবল রাজশক্তির পবিবঙন হয়েছে, অন্য কোন ক্ষষক্ষতি তার্দেব 
'হুয়নি। তাই হিন্দু ও মুসলীম বাজাদের এঁতিহা অন্থুসরণ কবে এদেশীয় শিক্ষায় 
উৎসাহ দেওয়াই শ্রেয়। ভারতীয় অনিজ্ঞাত সমাজের সঙ্গে সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতব 
করার উদ্দেশ্টে তাদের ছেলেদের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে এ'বা উদ্ঠোগী হন। 

প্রাচ্য বিদ্যায় পারদর্শী এইসব তরুণর]1 রাজন্ব বিভাগে কিম্বা বিচাব বিভাগে ভিন্মু 
মুসলমান আইন বিশ্লেষক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারবেন। তার ফলে কোম্পানীন 
প্রশাসনিক জমন্যাও বহুলাংশে লাঘব হবে। 

ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রমুখ শাসকর! রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই নীতি গ্রহণ 
করলেন। অপরদিকে সাংস্কৃতিক দুষ্টিভাঙ্গ থেকেও অনেক প্রাচ্য পণ্ডিত এই নীছ্ি 
সমর্থন করলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উইলসন প্রমুখ প্রাচ্য বিদ্যানগুরাগীরা অভিমত প্রকাশ করলেন 
যে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদের চর্চা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নীতির 
ফলেই ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ শ্রীষ্টাবে মুসলীম উচ্চশিক্ষ। কেন্দ্র হিসাবে কলকাত। 
মাভ্রাপ! প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাঠ্যক্রযে থাকে ইসলামী ধর্মতত্ব, আইন, গণি, 
তর্কশাস্ত্, ব্যাকরণ প্রভৃতি । শিক্ষাৰ বাহন হয আরবী। হেষ্টিংস-এব ন্রগামা 
জোনাথন ডানকান ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রুরপে প্রতিষ্ঠা করেন 
বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ । পাঠ্যক্রমে থাকে হিন্দু ধর্মতত্ব, আইন, ব্যাকরৎ, 
আরুবে্দ প্রভৃতি । শিক্ষাৰ বাহন তয় সংস্কত। এইভাবে শিক্ষানীতিছে 
প্রাচ্যবাদের প্রথম সুচন। ঘটে । বিলেতেব পরিচালক সভ। বাণিজ্যিক ও 
'সাজাজ্যিক স্বার্থের জন্য হেষ্টিংস নীতিকেই সমর্থন করেন। 

চ'ল স্‌ গ্রাণ্ট-এর আন্দোলন 

কিন্ত ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর নীতি সত্বেও ইতিমধ্যে অন্ত এক চিস্তাশ্রোতও 
প্রবাহিত হতে স্থরু করেছে। ইংলগ্ডের মিশনাবী কেন্দ্রগুলি বিচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধে 
আন্দোলন আরম্ত করেন। ১৭৯২ টাকে রচিত চাল গ্রাযান্টের 05375861078, 


পাশ্চাত্য শিক্ষ। প্রবর্তনের উদ্যোগ ৯৩: 


পুস্তিকায় নতুন চিন্তা দানা বাধলে! । ভারতীয় জীবনে নৈতিক অধঃপতনের নিন্দ! 
করে গ্র্যান্ট সাহেব বলেন ষে অজ্ঞানতাই নীতিহীনতার কারণ। পাশ্চাত্য শিক্ষাই 
অক্ঞানত। দূর করবে। আর খ্বীষ্টীয় ধর্মই নৈতিক পুনর্জন্ম আনবে। স্থৃতরাং 
ভাঁরতীয়দেবকে ইংরেজী ভাষ! ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত করা প্রয়োজন । যন্ত্রবিজ্ঞান 
এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য অগ্নি, জল ও বাগ্পশক্তি প্রয়োগের দক্ষতাও তাদের দেওয়া 
প্রয়োজন । অর্থাৎ পাশ্চাত্া শিক্ষ|। ভারতে প্রবর্তন কর! উচিত। ইংরেজী ভাষায় 
স্থনির্বাচিত পাঠ্যের মাধ্যমে সাহিত্য, কল, দর্শন ও বিজ্ঞনের আলোকপাত করা 
দককার। ভাবতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহে অভাব নেই । বিন! বেতনে 
পড়বার সুযোগ করে দিলে দলে দলে ছাত্র আসবে। স্থর্দক্ষ ও সচ্চরিত্র শিক্ষক অবশ্য 
প্রয়োজন | এক্ষেত্রে মিশনারীরাই সর্বাপেক্ষা যোগ্য । ভবিষ্যতে 'শাক্ষত 
ভাবতীয়বাই ইংরেজী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে পতুগীজ ও ভাবতীয় 
কেবাণাবাও ইংরেজীতে দক্ষতা অঞন করেছেন। তছ্পরি ইংবেজীকে আইন 
আদালত ও প্রশাসনের ভ।ষ। বলে স্বীরুতি দিলে ইংরেজী শিক্ষাৰ আগ্রহ বাঁভবে। 
5“বেজী শিক্ষাই ভাবতীয়গণকে অন্গত কবে তুলবে। এছাভা৷ খ্ীষটীয় ধর্মেও আন্গগত্য 
সধ্চাবেব শক্তি রয়েছে । 

এ৯ তত্ব ব্যাখ্য| কবতে গিয়ে গ্রাণ্ট সাহেব তাব আসল উদ্দেশ্ঠটিকেও ব্যক্ত কবে 
'দ'ললেন। তিনি অভিমত দিলেন যে ইংরেজী ভাষ। ও পাশ্চাত্য শিক্ষ। শাসক ও 
শাসিতের মধ্যে সৌইহ্ৃর্দ প্রাতিষ্ঠা করবে এবং পবিণামে বণিজ সম্প্রসারিত 
হবে। গ্ুতরাং “সভ্য জাতির” কতব্য হিসাবে এবং নিজের শ্বার্থেও ভারতে ইংরেজী 
শক্ষীর প্রচলন কবাই ইংলণ্ডের নীতি হওয়া উচিত। 

ভারতীয়দের নৈতিক মান জন্বন্ধে চালস গ্রন্তাণ্ট যে মন্তব্য করেন তা 
নিশ্চয়ই জর্বাংশে জত্য নয়। একথা ঠিক যে মুঘল সাম্রাজা পতনের যুগে সবস্থ 
খুল/বোধ অনেকট। নষ্ট হয়েছিল। তবুও সে যুগে ভারতে নিষুক্ত অন্যান্য ইংরেজের 
অভিজ্ঞতা গ্র্যান্ট সাহেবের অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক। হৃতরাং বিকৃত দৃষ্টিভজির 
দোষে অতিরিক্ত নিন্দাবাদ্ের জঙ্য তিনিই নিন্দনীয়। ত| ছাড়া রোগ 
চিকিৎসার জন্য খ্রীষ্ট ধর্মের ষে দাওয়াই তিনি দিলেন, তাও নিঃসন্দেহে নিশ্চিত শষ, 
নয়। তবুও তাঁর কয়েকটি মন্তব্য ও প্রস্তাব ভবিম্তের ইঙ্গিত রূপেই গ্রহণ কর 
চলে। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহের কথ! তিনি উল্লেখ করেন। 
রাষ্ট্রভাষা রূপে ইংরেজীর স্বীক্কৃতি এবং ইংরেজী ভাষাব মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, এমন কি যন্ত্রবিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষ। দেওয়ারও প্রস্তাব করেন। উত্তর- 


-৪৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


কাহল ভারতীয়রাই ইংরেজী শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, এ মন্তব্যও ভিন 
করেছিলেন। এই হিসেবে তিনি লর্ড মেকলে প্রমুখ আধুনিক ভারতের 
শিক্ষানীতি নির্ধারকদের পুর্বসূরী । 

ভারতে ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্ট ব্যাখ্যার মধ্যেই অবশ্ঠ চাল গ্র্যান্টের মন্তবো 
প্রকৃত তাৎপর্য । ভ্ভারভীয়দের আনুগত্য প্রতিষ্টা, এবং কৃষিতে উন্নত ভারতের অঙ্গে 
“ইংলগ্ডের বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংলগ্ডের নিজ স্বার্থে ভারতকে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা দেওয়ার কথাই গ্রযাণ্ট সাহেব বলেন। বস্তত: ইংলগ্ডে ততদিনে শিল্পবিষ্ী” 
অগ্রসর হয়ে চলেছে । ভারতকে আর “পলাশী-লুটের' ভাগ্ডার রূপে বিচার না কন 
দীর্ঘস্থায়ী গঁপনিবেশিক সাআজ্য রূপে দেখবার প্রবণতা দেখ। দিয়েছে । তাই 
ভারতে প্রশাসনিক সংস্কারের চেতনা এসেছে । ভারতের কষি আর ইংলগ্ডের শিল্পোব 
মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের চেতন! উন্মেষিত হচ্ছে। এই নৃতন 
পরিবেশের রাক্জনৈতিক প্রতিফলন হলে! কর্ণওয়ালিশ-এর শাসন সংস্কারে এবং শিক্ষ। 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিচ্ছবি পডলো৷ চাল'স গ্র্যান্ট সাহেবের “অব্জারভেশন্স 


- পুভ্যিকায় । 


উইলবারফোস' প্রস্তাব 

এই পরিবেশে ১৭০৩ শ্রীষ্টান্দে কোম্পানীর সনদ নতুনভাবে মঞ্থুর করার জন্ম 
-পালিয়ামেন্টে উত্থাপিত হলে গ্র্যান্টের দলের প্রেরণায় উইলবারফোর্ ( 119৩:1009। 
সাহেব একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে ভারভীয় প্রজাদের 
স্বার্থ ও শুথ বিধান করা ইংলগ্ডেব কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্টে ভারতীয়দের ধর্মীয় ও 
নৈতিক মানের উন্নতি প্রয়োজন এবং “কার্ধকরী জ্ঞান” প্রচার করাও প্রয়োজন । 
এই আদর্শে কাজ করবার জন্য পার্দরী ও শিক্ষকর্দেরকে ভারতে বাধাহীন ভাবে যেতে 
দেওয়া উচিত। 

কোম্পানীর পরিচালক সভা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্পর্শকাতরতা এবং অর্থ- 
করচ্ছ তার অজুহাতে উইলবারফোর্স প্রশ্তাবের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
প্রবল যুক্তিতে কোন কোন সদস্য মন্তব্য করেন যে সংস্কৃতির ব্যাপারে ভারতকে 
ইংলগ্ডের দেবার নেই, বরং ভারত থেকে গ্রহণ করার আছে। সুতরাং সেই স্থপ্রাচীন 
বংস্কতিতে হন্ডক্ষেপ কর! বাঞ্ছনীয় নয়। এর চেয়েও প্রথর যুক্তি হলো যে আমেরিকার 
ভউপনিবেশে শিক্ষা প্রসারের ফলে য়ে আত্মসচেতনতা স্ষ্টি হলো, তারই জন্য আমেরিকার 
উপনিবেশগুলি হারাতে হয়েছে। তেমনি তুল দ্বিতীয়বার হতে দেওয়া! চলে না। 


পাশ্চাত্য শিক্ষ| প্রবর্তনের উদ্যোগ ৯৫ 


বন্তঙ ইংলণও্ তখন বিপ্লব ভীতিতে কম্পিত। সেই যুগটি ছিল ফরাসী বিডীবের 
যুগ্ধা। ইংলণ্ড ছিল ফরাসী বিরোধী শক্তি সমন্বয়ের নেতা। “উদার ইংলপ্ডের 
চারদিকে রক্ষণশীলতার প্রাচীর তুলে তখন বিপ্লবী ভাবধারার গতিরোধ করার 
চেষ্টা হচ্ছে । 

ভারতেও ফরাসী জুজুর ভয় ছিল। ভারতের মাত্র একাংশ তখন ব্রিটিশ কবলিত। 
মারাঠার! তখনও প্রবল। অনধিকৃত ভারতের সহানুভূতি রয়েছে ফরাসীদের প্রতি । 
এই পরিবেশে কোন ঝুঁকি লওয়। পালিয়ামে্টের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভারতের 
ইংরেজ শাসকবর্গও রক্ষণশীল প্রাচীন শিক্ষার পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করণেন। 
স্থতরাং উইলবারকোর্স প্রস্তাব পালিয়ামেন্টে অগ্রাহ্থা হলে।। 

শুধু তাই নয়। ১৮০* খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরের সিপাহী অভ্যুত্থান ভারতস্ত কর্মচারী 
এবং পরিচালক সভাকে আরও শঙ্কিত করে তুললে! । তাই ১৮০৭ খ্রীষ্টান্বে যখন 
শ্রীরামপুর ত্রয়ীর প্রচারিত “&0076১৮ 10 11)11098 2,00] 11 01190)100609118% 
এর বিরুদ্ধে 'ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজে প্রতিক্রিয়া হলো, তখন শ্রীরামপুর মিশনের 
উদ্যমকে ্তন্ধ কবার ব্যবস্থা হলো। ১৮০৮ গ্রীষ্টাব্ে পরিচালক সভা “উদ্দার 
নিরপেক্ষতা” নীতি আবার ঘোষণা কবে ভাবতীয় সমাজকে আশ্বস্ত করলেন । 
ইংরেজ প্রাচ্য-বিদ্যাবাদীরা বললেন যে ভারতীয় জ্ঞান ও শিক্ষার অবক্ষয় রোধ করার 
জন্য সরকারী আন্থকৃল্যের প্রযোজন আছে। সবকারী সাহায্যে প্রাচীন শিক্ষাকে 
পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে ভারতীয় অভিজাত সমাজের অন্তব জয় করাও 
মভভব হবে। 

এই নীতিই প্রস্তাবিত হলে! ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে পরিচালক সভার কাছে লেখা জর্ড 
মিন্টোর মন্তবে। । তিনি লিখলেন যে ভারতীয়দের মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ। 
ক্রমাগত অবক্ষয়ের পথে চলেছে । পণ্ডিতের সংখ্য। হ্রাস পাচ্ছে এবং বিছৎংসমাজ.সংকুচিত 
হচ্ছে। সুতরাং তিনি কলকাতা! মাদ্রাস৷ ও বারাণসী কলেজের সংস্কার, আরও ছুটি 
সংস্কত কলেজ এবং কয়েকটি মান্রাস। প্রতিষ্ঠা করে উচ্চমানের হিন্দু ও মুসলীম 
শিক্ষা সংরক্ষণের প্রস্তাব করলেন । এই উদ্দেশে তিনি কোম্পানীর উদ্ভোগ ও 
অর্থ-ব্যয়ের প্রস্তাব করলেন । 

বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্যবিস্তা পন্থীবাও জরকারী 
হস্তক্ষেপ ও অর্থব্যয়ের প্রস্তাব করলেন । আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 
গ্রাচ্যবিষ্ভ। পম্থীরাও জরকারী হস্তক্ষেপ ও অথ্ব্যয়ের প্রস্তাব করলেন । 
মরকারী ভূমিক। অম্পর্কে এই এক্যমত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্ভোগের 


৯৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্তা 


পথ প্রশত্ত করে দিজ। স্বল্প কয়েক বৎসর পরে, ১৮১৩ সনেই শিক্ষায় সরকারী 
উদ্ধোগের স্থচন। হলে । ও 


শিক্ষা সংস্কৃতির নতুন পটভূমি 


নীতিব ক্ষেত্রে এই পরিবতনের অন্যান্য কারণও ছিল। প্রথমতঃ কোম্পানীর সঙ্গে 
সম্পকিত এক ভারতীয় বণিক শ্রেণী ইতিমধ্যেই ফ্রাড়িয়ে গেছে । দ্বিতীম্বতঃ 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে ইংরেজের উপর নির্ভরশীল এক নতুন ভূম্বামী শ্রেণী হরি 
হয়েছে। পুরাতন বর্ণকৌলিন্যেব বদলে এই ছুই শ্রেণী অর্থকৌলিন্/ দাবি করেছেন। 
ইংরেজী সমাজ ও শিক্ষার সাথে ঘনিষ্ঠতাকে এ'ব। কৌলিন্যের বহিরঙ্গ বলে মনে 
করেছেন। তৃতীয়তঃ কোম্পানীর চাকুরিয়া একদল মধ্যবিত্তও মাথা উচু করেছেন। 
চতুর্থতঃ ১৮০০ খ্রীষ্ঠাব্দে ফোর্ট উইলিঘ়াম কলেজ প্রতিষ্টাব ফলে এক নতুন 
সাংস্কৃতিক চাঞ্চল্য স্থষ্টি হয়েছে । 

এই যুগে ফোট উইলিয়াম কলেজের ভূমিক1 অত্যন্ত তাৎপর্ষপূণ। কোম্পানীর 
নব্য ইউরোপীয় কর্মচারীদেরকে দেশীয় 'ভাষা 'ও সংস্কাতির সাথে পরিচিত করা এবং 
ক্বেশীয় মধ্যবিতরদেরকে ইংবেজী ভাষা ও ঢাবধারার সঙ্গে পরি[চত করবান উদ্দেস্টেউ 
এই কলেজের প্রতিষ্ঠ। | 


ঞরামপুর ত্রয়ী 


রি উইলিয়াম কলেজ এব" শ্রীবামপুবেব দিনেমাব কুঠিকে অবলম্বন করে 
স্বনামখ্যাত শ্রীরামপুর ত্রয়ী এক বিপ্রবাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। স্থদক্ষ প্রচারক 
বেভারেণ্ট ড: উইলিয়াম কেরী (0:৫১ ) এদেশে এলেন ১৭৯৩ খ্রীষ্ভাকবে। তিনি 
প্রথমে মালদহকেই তীর কর্মক্ষেত্র করেছিলেন। মুদ্রণ পারদর্শী ওয়ার্ড এবং 
শিক্ষকতাঁয় পারশা মার্ধম্যান এলেন ১৭৯৯-এ। কিন্তু পাদরীদের কাজ সম্বন্ধে 
সরকারের বিবূপতাব ফলে এ'রা তিনজনই শ্রীরামপুরের দিনেমার কুঠিতে আশ্রয় 
নিয়ে যৌথ ভাবে কাজ করতে থাকেন। এ'রা তাই শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে 
খ্যাত । 

এদেব চেষ্টায় ১৮০ খ্ীষ্টাবে শ্রীরামপুর ছাপাখান। প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ 
রষ্টান্েই কেরী সাহেব বাইবেলের উদ [88571670 বাংলায় অহৃবাদ করেন। 
ক্রমে এই গ্রস্থ ভারতের ৩১টি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়। ১৮*১ সনে কেরী 
প্রণীত বাংল। ব্যকরণ প্রকাশিত হয়। প্রায় ৮* হাজার শব্দ সম্বলিত, চার খণ্ডে 
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বমাপ্ত কেরী সাহেবের ই্জ-বজগ অন্িধানও এক স্মরনীয় গ্রন্থ। কথ্য বাংলা ভাষার 
নাথে শিক্ষিত সমাজকে পরিচিত করবার জন্য লিখিত 'কপ্োোপকথন' (0০11005198) 
কেরী দাহেবের আর এক কীতি। তিনি “ইতিহাসমাল।”ও রচনা করেন:। এটি 
কন্ত অনুবাদ নয়। বাংলাদেশে লোকমুখ' থেকে সংগৃহীত ১৫০ টি ছোট' গল্প কেরী 
নাহেব সংকলন এবং সম্পাদন করেন। ১৮২৭ জনে প্রকাশিত হয় “বিস্তাঙহারাবলী”। 
ইংরেজী [8009 01010%9019% 7375701710৮ থেকে শারীরবিষ্ভার (4096007) অংশ 
অন্থধাদ করেই এই বই তৈরী হয়। 

উইলিয়াম কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ 
হয্েছিলেন। এ কলেজের ভিতরে ও বাইরে দেশী বিদেশী কয়েকজন পণ্ডিত নিয়ে :তিনি 
এক চক্র গড়েন। দেশী পণ্ডিতদের দিয়েও তিনি বই লেখালেন। কেরী সাহেবের 
মুন্দী রামরাম বসব ছিলেন বহু গ্রন্থের প্রণেতা । তার লেখা “রাজ। প্রতাপা্গিত্য 
5রিজ্তর” ১৮০১ সনে প্রকাশিত হয়। তার অন্থান্ গ্রন্থের মধ্যে £ভ্ানোদ্য়” এবং 
“জিপিমাল।” বিশেষ উল্লেখষোগ্য । গোলকনাথ শর্নার বাংলায় “হ্িতভোপদেশ” 
১৮*১ স্রীষ্টান্ে প্রকাশিত হয়। স্বৃত্যুগ্জয় বিভ্ভালক্কারের “বত্রিশ সিংহাসন” বইখা'নি 
সংস্কৃত “দ্বাত্রিংশৎ পুভ্তলিকা” অবলম্বনে লেখা । লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য ছিল “রাজাবলী” এবং “প্রবোধচক্দিকা”। এইসব গ্রস্থকেই দেশীয়, 
লোকের লেখ! প্রথম ভারতবর্ষেয় ইতিহাস বলে গণ্য করা চলে। বিছ্যালঙ্কার ছিলেন 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিত। পরে অবশ্য তিনি স্বপ্রীম কোর্টের কাজেও 
নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮০৩ সনে তারিগ্ীচরণ মিত্র “ঈশপ”-এর গল্পাবলীর 
অনুবাদ করেন। আর রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের “মহারাজ কৃষ্চজ্্র চরিত” 
প্রকাশিত হয় ১৮৫ সনে। ইনিও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের একজন অধ্যাপক 
ছিলেন। ১৮০৮ থ্রীষ্টাবে রামকিশোর তর্কালক্কারের হিতোপদেশের আর একখানি 
অন্বাদ প্রকাশিত হয়। হ্রপ্রসাদ রায়ের “পুরুষ পরীক্ষা” প্রকাশিত হয় ১৮১৫ 
সনে। কলেজের ছাত্রদের জন্যই এ গ্রস্থ রচিত হয়েছিল। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য 
বিস্ভাবাগীশের “জোভিঃসংগ্রহু” প্রকাশিত হয় ১৮১৬ সনে। এখানাই বাংলা, 
ভাষায় প্রথম জ্যোতিষ গ্রন্থ । 

আধুনিক বাংল! গন্য সাহিত্য স্ষ্টিতে কেরী সাহেবের দান অবিল্মরণীয়। তিনি, 
অবশ্ঠ মারাঠি এবং হিন্দী ভাষায়ও গদ্য রচনা করেন । শ্রীরামপুর ব্ররী স্কুল কলেজের, 
পাঠ্য পুস্তক রচন। ও প্রকাশনার ক্ছচনাও করেছিলেন। তাদের চেষ্টায় “সমাচার 

ভাঃ শিক্ষার-ইতিঃ--* 


৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাল ও সাম্প্রতিক সমস্তা . 


রণ” প্রকাশিত হল ১৮১৮ সনে। এই শুভ -হুচনাই হ্বশ্নকাের মধ্যে বিভিন্ন 
ভাবচক্রের মুখপত্র রূপে বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশের পথ খুলে দেয় | 

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংযোগের ফলে সমাজ, সংস্কার, আচার অনুষ্ঠান এবং ধর্ম 
বিশ্বাস সন্বদ্ধে নান প্রশ্ন এ যুগে সৃষ্টি হলে! | শ্রীরামপুরের ত্রয়ী পাদরী স্বভাবতই এ 
বিষয়ে চুপ করে রইলেন না ১৮** সনে প্রচারিত তাদের “4.00:638 6০ 
133770998 %00. 11017907)90%08* পৃশ্তিকায় হিন্তু ও মুমলীম ধর্মাচরণ সম্বন্ধে কটাক্ষ 
ও সমালোচনায় উভয় ধর্মের রক্ষণশীল সমাজেই প্রতিবাদ ওঠে। “বিচ্ছেদনীতি”্র 
গ্রভাবে কোম্পানীর কতৃপক্ষ শ্রীরামপুর প্রেস বাজেয়াপ্ত করে ত্রয়ীকে পুলীশী 
পাহারায় কলকাতায় আনবার আদেশ দেন এবং আবারও “নিরপেক্ষতা” নীতি 
ঘোষণা করেন। দিনেমারঘ্ণের মধ্যস্থতায় অবশ্ব শ্রীরামপুর ত্রয়ী রক্ষা পেলেন। 
কিন্তু তাদ্দের ধর্ম প্রচারের কাজে নানা বিধিনিষেধ দেওয়া হলে! । 

শিক্ষ! বিস্তারের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর ত্রযীর উদ্যম কিন্তু আদৌ, কমলে! না। ১৮১০ 
খ্ষ্টাকে কেরী ও যাসম্যান “0810008% 7392065 0192 [080106০৪সপ্রতিষ্ঠ। করেন । 
এ বসরই মাসম্যান শ্রীরামপুরে একটি বোভিং স্কুল স্থাপন করেন। ১৮১৫ সনের মধ্যে 
কেবল ত্রয়ীর চেষ্টাতেই কুডিটির বেশী স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮১৮ সনে হলো ভ্রীরামপুর 
কলেজ। খ্রীষ্টান এবং অস্তষ্টান যুবকদের মধ্যে পাশ্চ।তা কল। ও বিজ্ঞান শিক্ষার 
প্রেসারই হল এর প্রধান উদ্দেন্ত। দ্বিভীম় উদ্দেশ্য হঙ্গ পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য দেশীয় শ্রিক্ষক তৈরী করা । এইটিই হলে। প্রথম ইংরেজ মিশনারী কলে! 
এই কলেজে ধর্মতত্বও পভানো! হয়। ১৮২৭ সনে এই কলেজ এক সনদের মাধ্যমে 
আতক উপাধি দানের যোগ্যত1 অর্জন কবে। আজও এই কলেজে ধর্মতত্বে (1)751710) 
উপাধি দেওয়া হয় 1// 


অন্যান্য বেঘরকারী উদ্ভোগ 

পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য যে আগ্রহ ক্রমে দান! ব।ধছিন তার হ্থযোগ গ্রহণ কবেছিলেন 
অন্ঠান্য মিখনারীরা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এমন কি শিক্ষ।-ব্যবসায়ী ব্যক্তি বিশেষ 
পর্যস্ত | এদের কা ভারতের অন্তআও গ্রসারিত হয় | ১৮*৪ সন থেকে লগুদ মিণনারী 
সোসাইটি দক্ষিণ ভারতে বিশাখাপতরম এবং বাংলাদেশে চু'চুড়। প্রস্ৃতি স্থানে 
বিভ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 78৪10 11185০7 দ্কুন গড়েন আগ্রা, সরা, ট্রাঙ্থুভার, 
মীরাট, কলকাত প্রতৃতি কেন্দ্রে। ১৭৮৯ সনেই 0816060%.]৩ 30১০০] 53০০16%7 
গঠিত হয়, এবং এর উদ্োগে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি এযাংলো ইন্ডিয়ান স্কুল, যা আজও 
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86 [)0708৪১ স্কুল নামে জীবিত। এরও আগে ১৭৮৮ সনে হিন্দুদের জন্য ভ্রাউনের 
বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত হয়। স্বপ্প্দিনের মধ্যেই এইরকম ২৭টি প্রাইভেট ক্কুল গড়ে 
ওঠে । এর মধ্যে বালিক! বিদ্যালয় ছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্ষ নাগাদ্দ বিভিন্ন ধরনের 
উদ্যোগে কেবল বাংল! দেশেই শতাধিক নূতন ধরনের বিদ্যালয় স্থ্টি হয়েছিল। অবশ্ঠ 
বেশীর ভাগই ছিল কলকাত|। থেকে ত্রিশ মাইলের মধ্যে। এই নূতন পটভূমিই 
১৭৯৩ সনের নীতি পুনবিবেচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। 

তাছাড়া! ভারতের বৃহত্তর অংশে ততদিনে ব্রিটাশ অধিকার স্থুপ্রতিষ্িত হয়েছে। 
অহীশূরের পতন হয়েছে । মারাঠ৷ শক্তি সম্পূর্ণ ই ধ্বংসের মুখে। ইংরেজদের প্রতিহবন্বী 
কেউ আর রইল না। ওলন্দাজজ এবং ফরাসী ভীতিও দুর হয়েছে। লর্ড 
কর্ণওয়ালিসের সময় থেকে ব্রিটাশ ভারতে প্রশাসনিক স্থায়িত্ব এসেছে । ইউরোপেও 
ফরাসী শক্তির ভগ্নভ্ূপের উপর ইংরেজ সাআজ্য হলে! নিষ্কণ্টক। নতুন সম্ভাবন। 
এবং ভ্রতগতি শিল্পায়নের প্রেরনায় ইংবেজ পালিয়ামেণ্টও ভারত সম্বন্ধে নতুন করে 


ভাবলো । 
১৮১৩ সনের সনদ আইন 


এই' ভাবনা বাস্তব রূপ নিল ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নবীকরনের সময়। 
পালিয়ামেন্টের সামনে ছিল দুটি সমন্যা_মিশনা রীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় মনোভ্ভাব 
এবং শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিক1 | প্রথম সমস্যার ক্ষেত্রে ১৮১৩ সনের সনদে 
ভারতে মিশনারীদের অবাধ প্রবেশ এবং কর্মোগ্যম স্বীকার কর হল। দিতীয়ক্ষেত্রে 
পরিচালক সভার বাধাকেও পালিয়ামেণ্ট অগ্রাহ করলেন। প্রাচ্যবাদী এবং 
পাশ্চাত্যবাদী-_উভয়ঙ্দলই ভিন্ন ভিন্ন কারণে শিক্ষায় রাষ্্রীয় কর্তব্য এবং আধথিক 
নাহায্যের দাবি তুলেছিলেন । এই এঁক্য মতকেই পালিয়ামেন্ট গ্রহণ করলে! । সনদ 
আইনের ৪৩ ধারায় বলা হলে! যে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন, ভারতের 
দেশীয় পণ্ডিতদের উৎসাহ দান, এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নয়নের জন্য 
উদ্ধত্ত সরকারী রাজস্ব থেকে প্রতি বসন অন্যন ১ লক্ষ টাক ব্যয় করা 
০০৪৮৪ সনদ আইনের মূল্য ও তাৎপর্য 

১৮১৩ স্রীষ্টাব্ের সনদ আইনের শিক্ষা ধারার তাৎপর্য বিশেষ ভাবে বল! দরকার । 
(১) এই সিদ্ধান্তের ফলে চালস গ্র্যাণ্টের আন্দোলন আংশিকভাবে সফল হলো।, কিন্ত 
পুরোপুরি জয়লাভ করল না। মিশনারীর্দের কাজের স্থযোগ হল, কিন্ত তাদের 
একাধিপত্য হল না, বরং নৃতন বিপত্তি এড়াবার জন্ত পাশাপাশি সরকারী উদ্ধমও 


5০৩ "ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


ত্বীকৃত হল। (২) খ্রীষ্ট ধর্মীয় শিক্ষাকেই একমাত্র শিক্ষা বলে ঘোষণা করা৷ হল না। 
এটাই হলে! ভবিষ্যতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ভিত্তি। (৩) সাহিত্য ও শিক্ষার 
পুনরুজ্জীবন এবং উন্নয়ন) দেশীয় পর্ডিতকে উৎসাহদান এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, উভয় 
কথাই বল! হল। স্থতরাং প্রাচ্য কিম্বা পাশ্চাত্য শিক্ষার একটিকেও নি্দিষ্টভাবে 
বাছাই কর! হল না । এরই ফল হল ভবিষ্কৎ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ছন্দ। স্থৃতরাং মনে 
রাখা দরকার যে ১৮১৩ জনের আইন ভারতে পাম্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করেনি, 
কিন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশকে এক ধাপ অগ্রসর করিয়েছে একথা ঠিক। 
বহু বিতর্কের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার নীতি সরকারীভাবে গৃহীত 
হয়েছে । (৪) এই সনদেই মিশনারীদের কযোগ করিয়ে দিয়ে বেসরকারী উদ্ভমকে 
স্বীকার করা হল। কিন্ত পাশাপাশি সরকারী উদ্যমের প্রবর্তন হল। সরকারী 
ও বেসরকারী উদ্ভম সমন্বয়ের এই ধারা আজও পর্যস্ত চলেছে। (৫) সরকারী 
উদ্যমের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তিও বোঝ! দরকার। এই আইনে শিক্ষায় প্রর্ণাজ সরকারী 
“ানিত্ব” স্বীকৃত হয়নি । তবে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্ভম ও কর্তব্য স্বীকৃন্ত 
হুয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষায় সরকারী “অংশীপারত্ব? (1১876061981) ম্বীকূত হলো । 
সম্যক দায়-দাযিত্ব গ্রহনের বদলে নির্দিষ্ট অর্থব্যর ও অনুদান ব্যবস্থার মাধ্যমে 
নির্ধারিত সরকারী ভূমিকার ফলশ্রতি আজও চলছে। 

সনদ আইনটি হল একটি আপস-রফার দলিল। কিন্তু এই সাময়িক 
আপসের নীচে লুকানো! ছিল ভবিস্তৎ সংঘর্ষের বীজ। অমীমাংসিত প্রশ্ন গুলির 
ন্থমীমাংসার জন্যই ১৮১৩ থেকে ১৮৩৫ সন পর্যস্ত বিতর্ক ও সংঘর্ষ চলেছিল । এই 
সংঘর্ষের পরিণামেই ১০৩৫ শ্রীষ্টাব্ষে পরিফারভাবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার নীতি সুস্পষ্ট ভাবে গ্রহণ করা হয়। 


প্রশ্ন এবং প্রস্ততি সংকেত 

1, 10180098010 10150011081 51019080098 07 30111591098 70:01909%] 800. 
1018 80009010708, 9০001161895 1) ০0001062]) [10019 

(কোম্পানী ও মিশনারীদের সম্পর্কে ফাটল ধরা সত্বেও নৃতন চিন্তার উন্মেষ; 
স্থলিভানের উৎসাহে স্ুয়াৎ্জ-এর চেষ্টায় ইংরেজী স্কুল স্থাপন, এই কাজে দেশীয় 
নেতাদেরও সহযোগিতা | হ্তনাং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত। স্ুুলিভানের ব্যাখ্যায় 
ইংরেজী ভাষায় শিক্ষার উদ্দেশ্য হলে! শাসক-শাসিতের যধ্যে বোঝাপড়া । এ 
গ্নেকেই পাশ্চাত্য প্থার উত্তর । এখানে এঁতিহাসিক তাৎপর্য ।) 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্ভোগ ১০১ 


2. 86509 60৩ 10)০0008 01) 8100. 59900106 10৫ 609 0280106 1996 681 
7961008-1)017087) 301)00] 100 07%106-721109160896 ৯015০০1, 01 60000106. 

( হেষ্টিংস-ভানকান চক্রের অভিমত-_রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুদৃঢ় কর! দরকার, 
স্কৃতরাং ধর্ম সংস্কৃতিতে নিরপেক্ষতা এবং হিন্দু মুসলীম রাজাদের মত প্রাচীন গ্রাচ্য 
বিদ্যায় উৎসাহ ; অন্তর জয় করার চেষ্টা) উচ্চশ্রেণীর যুবকদের শিক্ষা দিয়ে চাকরি 
দেওয়া, এই শ্রেণীর সাথে সন্ভাব; এর ফলে শাসনের স্থবিধ।) তাই মান্রাসা ও 
সংস্কৃত কলেজ। উদ্দেশ্য রাজনৈতিক । সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে এশিয়াটিক সোসাইটির 
নেতাদেরও একই অভিমত। সাম্রাজ্যেব স্বার্থে এই নীতিতে পরিচানক সভার 
সমর্থন। 

গ্র্যান্ট-উইলবারফোর্স দূলের অভিমত-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে এবং 
ব্যবসায়িক স্বার্থে ইংরেজী শিক্ষা । ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে ভারতীয়দের আগ্রহ। 
ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করলে আগ্রহ আরও বাডবে | ইংরেজী শিক্ষ।' ও মিশনারী 
প্রভাবে লোকের আন্বগত্য আসবে। প্ররুত উদ্দেশ্ট শাসক ও শাসিতের ঘনিষ্ঠতা । 
বিলেতে শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারত সম্পর্কে নূতন চেতন! )। 

41081758608 (02098 %00 017:00008625088 ছঢ11101) 160. 6০ (108 
%00100107) 01 6109 90000961010 2100 10199101091 015,0898 17) (1)8 0108:687 409 
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(১৭৯৩ সনে প্রস্তাব বর্জনের কারণ-_রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় 
স্পর্শকাতরতার ভয় $ প্রাচ্য বি্যাও সুমহান, এই যুক্তি। আমেরিকার অভিজ্ঞতা ; 
সর্বোপরি বিপ্লব ও বিদ্রোহের ভয়। প্রস্তাব শুধু বর্জন করাই হলোনা, ভেলোর 
বিদ্রোহের পরে মনোভাবে আরও কড়াকডি ; শ্রীরামপুর ত্রয়ীর বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব 9 
নিরপেক্ষতা নীতির পুমর্ধোষণা । 

অবস্থার পরিবঙতন--ভারতে বণিক ও নূতন জমিদার শ্রেণী এবং অর্থকৌলিন্য 3 
মধ্যবিত্ের জন্ম ; ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ 3 শ্রীরামপুর পারীদের অবদান, ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজ) বেসরকারী উদ্যোগের সুচনা । অন্গুকূল পরিবেশ। স্প্রতিষ্িত 
ব্রিটাশ শাসন। রাজনৈতিক ভয় রইল ন1। 'নৃতন ধরনের প্রশাসন । স্থায়ী সাম্রাজ্যের 
চেতনা । হৃতরাং নূতন শিক্ষ। | ) 


১৪২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাষ ও সাগ্্রতিক সমস্যা 


&, 10289098615 1090016 %00 81271908110 0: 6116 90008610008] 81808698 
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(চার্টার আইনের ছুইটি ধারা-মিশনারীদের স্থযোগ এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য 
রাষ্ত্রীয় ব্যয়। গ্র্যাণ্টের পুরো! জয় নয়, মিশনারীরদেরও নয় ) কিন্তু উভয়েরই আংশিক 
জয় । পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগ ; মিশনারীর্দের একচেটিয়! স্থযোগ নয় ; নির্দিষ্টভাবে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ুকুলেও নয়। আপনের দলিল। কিন্ত মিশনারী ও অন্যান্ত 
বেসরকারী উদ্যোগের সুযোগ ; রাষ্ট্রের অংশীদারত্ব এবং আথিক দায়িত্ব । অমীমাংসিত 
প্রশ্ন মীমাংসার জন্য বিতগ্ার সচনা |) 

8. “0109 01087691406 01 1613 10008 & 10118800110 11) 108 1)1800:য 0? 
[000977) 60908061010 21 [1)012,.৮---0)150058, 

( অষ্টাদশ শতকের মিশনারীর! ভাবতের শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করছিলেন, কিন্তু তাঁদের 
পিছনে ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর পবোক্ষ উৎসাহ এবং সহায়তা থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে 
কোম্পানীর দায্রিত্ব ছিল না। এমন কি এ শতকের শেষভাগে মিশনারীদের সাথে 
কোম্পানীর বিচ্ছেদ ঘটেছিল। মিশনারীরাও ব্যাপকভাবে ইংরেজী শিক্ষা চালু করার 
বদলে প্রধানতঃ দেশীয় প্রথা ও পদ্ধতিতেই শিক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 

কিন্ত এ শতাব্দীর শেষভ্যগ থেকে চিস্তাজগতে পরিবর্তন আসতে থাকে । ১৮০ 
সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হওয়ায় পরিবর্তন ভ্রুততালে এগিয়ে যায়। ১৮১৩ সনে 
নৃতন নীতির স্চনা হয়। মিশনারীরা আবার কাজের স্থযোগ পান। এবারে তার! 
সচেতনভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রমাব করতে থাকেন। কোম্পানীও সরাসরি এবং 
সরকারীভাবে শিক্ষার কাজে অংশ নিতে থাকে। রাজন্ব ভাগ্তার থেকে ব্যয় করা 
হয়। তখনও পর্যস্ত ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে কোম্পানীর নীতি ঘোষণা না করলেও 
১৮১৩ জনের পরে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পাশ্চাত্য শিক্ষ। প্রবর্তনের পথ খুলে যায়। 
হুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই চাটার আইনের 
তাৎপর্য ।) 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
পাস্চাত্য শিক্ষ। প্রবর্তন 


শিক্ষার জন্য সরকারী রাজন্ব থেকে ব্যয় করার নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে 
১৮১৩ গ্রীষ্টাবে স্থাপিত হলে ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি। সনদ 
আইনে বহু প্রশ্ন» অমীমাংসিত থাকলেও অন্ততঃ: তিনটি সুস্পষ্ট বন্তব্য উপস্থাপিত 
হলো। (১) মিশনারী প্রচেষ্টার স্থযোগ হলো, €২) সরকারের কর্তব্য শ্বীরূত হলো, 
(৩) কিন্তু সবকারী সাহায্যেব পরিমাণ সীমায়িত হওয়ায় বে-সরকারী উদ্যমের 
বাঁপক স্থযোগ হলো। এই তিনটি ধাবাতেই পরবর্তী বৎসরগুলিতে শিক্ষার কাজ 
এগিয়েছে । 

মিশনারী কর্নোস্ভম 

১৮১৩ থেকে ১৮৫৩ পর্স্ত মিশমারীদের অবদানই সর্বাধিক । ১৮১৩ শ্রীষ্টাব্দের 
পরে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পার্দরীর দল আসেন । ১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ সনের 
মধ্যে ব্যা্টিষ্ট মিশন, লগ্ডন মিশন, চার্চ মিশন, স্কটিশ মিশন, ওয়েসলিয়ান মিশন 
প্রভৃতিই ছিল প্রধান উদ্যোগী! ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্ষেব সন্দ আইনে আরও একটু 
উদ্দাবতাব ফলে পরবর্তা ২* বৎসরে আরও নতুন নতুন সংগঠনের আমদানী হয়। 
13888] 180198102), 10610870 ১০0০18%57৯ 41097120920 1380650 [0710100) 
410900%0 730805 4১05621950  0289127620 11155290 প্রভৃতি এই যুগে 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। 

পুরাতন কর্মোদ্যমকে এর! বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। সমগ্র ভারতে এর! ছড়িয়ে 
পড়েন। বাংলাদেশে বেশী সক্রিয় ছিল লগ্ন মিশনারী সোসাইটি, চার্চ বিশনারী 
সোসাইটি, স্কটিশ মিশনারী সোসাইটি প্রভৃতি । কেবল লগুন মিশনারী সোসাইটিই 
১৮১৪ থেকে ১৮১৮ সনের মধ্যে ব্রেভারেগ্ড মে"র (76৬ 1৫) ) নেতৃত্বে চচুডার 
চারপাশে ৩৬টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চার্চ মিশনারী সোসাইটি বর্ধমানকে কেন্জু 
করে দশটি দেশীয় ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এদের পরিচালনা 
ছিল ১*৭টি স্কুল। এরা নীতি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্তরোপযোগী কয়েকখানা পাঠ্য- 
পুস্তক প্রকাশ করেন। বোম্বাইতে আমেরিকান মারাঠি মিশন, দক্ষিণ ভারতে 
ওয়েসলিয়ান মিশন, সৌরাষ্ট্রগুজরাটে আইরিশ মিশন বেশ সক্রিয় ছিল | এই ফুগেই 
প্রতিষিত হয় বাংলাদেশের বিশপ কলেজ, বোশ্বাইয়ের উইলসন কলেজ প্রভৃতি । 


১৩৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাল ও সাম্প্রতিক সমস্যা 
ভাফ-এর যুগ 

১৮১৩ শ্রীষ্টাৰৰ থেকে মিশনারীর! প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, ইংরেজী ও দেশীয় উভয় 
ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে চলেছিলেন। কিন্তু স্কটিশ মিশনের 7৪, 4১185970091 
7)০%”এর নেতৃত্বে মিশনারী কাজের প্রকৃতিতে আমুল পরিবর্তন আসে। ভাফ বললেন 
যে পুর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং বাইবেলের প্রতি অনুরাগ্ণই ভারতীয়দের 
আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উন্নতির একমাত্র পথ। তাঁর বক্তব্য হলো৷ যে ভারতীয় 
অভিজাত সমাজকে গ্রীষ্টধধর্ষে দীক্ষিত করাই মিশনারীদের প্রকৃত কর্তব্য । 
ক্ধতরাং এই ০্রণীর মধ্যেই মিশনারীদের কাজ করা উচিত। এটি হবে 
পুর্ণাজ পাশ্চভ্তা শিক্ষা । সুতরাং ধর্মান্তরকরণের চেষ্টার সঙ্গে শিক্ষার কাজ যুক্ত 
হওয়া দরকার । | 

এই নীতিকে অব্লম্বন করেই ভাফ সাহেব ১৮৩০ সনে 0910979] 48887201175 
171508910 ( বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ ) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বপ্নদিনের মধ্যেই ভাফ 
নীতি সমগ্র মিশনারী প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে। এ সময় উগ্র ডাফ নীতি অন্রসারে 
মিশনারীদের কাজ ছভিয়েছিল বলেই উনবিংশ শতকেব চতুর্থ-পঞ্চম দশককে বলা! হয় 
ডাফের যুখ। 
| ডাফনীতির বৈশিষ্ট্য 

ডাফ যুগে মিশনারী কাজের বৈশিষ্ট্য ছিল (১) ধর্মাস্তরের নিদিষ্ট উদ্দেশ্তে শিক্ষাদান, 
ুতরাং ধর্ষান্তরকরণের অগ্রাধিকার ; (২) আবশ্তিক রূপে বাইবেল অধ্যয়ন। 
(৩) যুলতঃ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষ। প্রচেষ্টা, (৪) পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্য শিক্ষ।। 
(৫) প্রধানতঃ মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের শিক্ষা। (৬) সম্পুর্ণ নতুন ধরনের 
বিস্তালয় (৭) শিক্ষার মাধ্যম রূপে ইংরেজী ভাষা? (৮) উচ্চশ্রেণীর নারী 
সমাজেও ইংরেজী শিক্ষার প্রলার। (৯ শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারীদের 
একচেটিয়। অধিকার । (১০) শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সরকারী উদ্যমের বদলে 
মিশনারীদের একচেটিয়া অধিকার এবং কেবল আঘধিক অনুদানের মাধ্যমেই 
সরকারের দান্িত্ব সম্পাদন । 

_ লক্ষণীয় যে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের মিশনারীদেব 
কাজ থেকে উনবিংশ শতকের মিশনারীদের কাজ প্রকৃতিগত ভাবে পৃথক হয়ে গেল। 
অষ্টান্শ শতাব্দীর মিশনারীর] দেশজ ছ্রুধরনের স্কুলে জনসাধারণের জন্য মাতৃভাষার 
্াধ্যমে কার্ধকরী গ্রাথমিক শিক্ষার উদ্যোগ করেছিলেন। ধর্মগ্রচার ও ধর্মাস্তর তীরাও 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১৪৫, 


করেছেন, কিন্ত কেবল সেই উদ্দেশ্ট্েই বিষ্যালক্ন পরিচালনা করেননি । উনবিংশ 
শতাব্ষীর কাজে এই নতুনত্ব মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না| ভারতে রাজনৈতিক, 
আধিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলেই মিশনারী শিক্ষানীতিতে এই পরিধর্তন 
এসেছে। 

আলেকজাগার ভাফ এক পুবোদঘ্তর আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। তিনি বলেন 
যে কোম্পানীর বি্যালয়গুলি ধর্মনিরপেক্ষ, স্কৃতরাং ক্ষতিক।রক, দ্বিতীপ্নত:; অধিক 
ব্যয় সাপেক্ষ । শিক্ষা দেওয়ার নৈতিক অধিকার রয়েছে কেবলম্বাত্র পাদররীদের, এবং 
অভিজ্ঞতা ও সংগঠনের শক্তিতেও তারাই যোগ্য । স্থতরাং মিশনগুলিকে সরকারী 
সাহায্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরকারের সরে দীভানে। উচিৎ! লর্ড অকল্যাণ্ড 
ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি এবং প্রাচ্য বি্ার জন্য সাহাধ্য দেওয়ার নীতিকেও 
তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা কবেন। সবকারী চাকুরির জন্য সবকারী স্কুলে প্রচলিত 
পাঠাক্রমের ভিতিতে পবীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে লর্ড হাডিঞ্ত'-এর প্রস্তাবকেও তিনি নিনন 
হরেন। 

কিন্ত শত ভাল কাজ সত্বেও উগ্র নীতিব মধ্যে লুকানো ছিল মিশনাবীদেব 
ভবিষ্যৎ পরাজয়ের বীজ। ভারতীয় অভিজাতদের মধ্যে স্বপ্ন সংখ্যক যদিও খ্রীষ্টিয় ধর্ষেব 
মাদকতায় উন্মত্ত হলেন, তবুও অধিকাংশই রইলেন নিজন্ব ধর্মে অবিচল । এই মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী প্রাশ্চাত্য শিক্ষার জন্ত আগ্রহী ছিলেন, কিন্ত শ্বীষ্টান ধর্মে আক হলেন ন| | 
মিশনারী কলেজগুলিতে বাইবেল খিক্ষাও ফলপ্রস্থ হালে না। পরন্ত ধর্মনিরপেক্ষ 
পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বপক্ষে আন্দোলন সৃষ্টি হলে।। ফল হলো! ধর্মনিরপেক্ষ দেশীয় 
অভিমতের সাথে মিশনারী অভিমতের সংঘ।ভ। মধ্যবিত্ত দেশীয় সমাজকে জয় 
করাই ছিল সে যুগের সরকারী নীতি। তাই কোম্পানী ও পাদরীদের মধ্যে সাধারণ 
সন্ভাব থাকলেও, এবং কোম্পানীর বিশেষ বিশেষ প্রভাবশালী কর্ষকতণ পাঁদরীদের 
প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হলেও শিক্ষানীতির ক্ষেঅ&ে আবারও সৃষ্টি হলে! সরকার ও 
নমিশলারীদের দণ্ । 

মিশনারীদের কৃতিত্ব 

নীতিগত উগ্রতা এবং সংঘাত সত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিশনারীদের 
দান অনন্বীকার্য। প্রথম পর্বে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের কৃতিত্ব ভাদের। 
এ স্ত্রে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক আধুনিক উদ্দারনৈতিক ভাবধারা'ও 
আমাদের দেশে সঞ্চারিত হয়; সমাজ সংস্ক।রের পথে আমাদের অগ্রপর হওয়ার 


১৪৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


পথ, স্থগম হয়। লারী শিক্ষার ক্ষেজ্জে 'পাদরীদের ভূমিকা উল্লেখষোগ্য। 
ত০০শঠলেস আধুনিক শিক্ষা এবং কয়েকটি উন্নত স্তরের স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার 
কতিত্বও তাদের। প্রথম নরম্যাল স্কুলও তারাই স্থাপন করেন। অবশ্য 
এদ্বেশের ভাবজগতে বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল বলেই এ সবকিছু 
সম্ভব হয়েছে । 


বাংলার নবজাগরণ 

এ দেশের ভাবমানসে ষে বিরাট পরিবতনের ফলে শিক্ষা জগতে পরিব্ত'নের 
পটভূমি তৈরী হলো, তাকেই বল! হয় রেনেন্ট?। ভারতে পাশ্চাত্য প্রভাবের 
প্রধানতম ক্ষেত্র বাংলাদেশকে অবলম্বন করেই এই পবিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল বলে 
“বাংলার নবজাগরণ' হিসাবেই এই আন্দোলন সমধিক খ্যাত। উনবিংশ 
শতাব্দীব প্রথম ভাগে আমাদের ধমীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক চেতনায় ষে 
আলোডনকে অবলম্বন করে ভাষা ও সাহিত্য চচ্য়, শিক্ষা ও যুক্তি সাধনায়, ধর্ম ও 
সমাজ সংস্কাবে নতুন কর্ষঝোত প্রবাহিত হয়ে সমগ্র জীবনকে আলোড়িত করে, 
তাই বাংলার নবজাগরণ। 

কষয়িষু$ এবং কলুষিত রাভনৈতিক, অনৈতিক, সামাজিক জীবনে ধর্মীয় কুসংস্কার 
যখন দান! বেধে ছিল, রক্ষণশীলতার আবর্তে সমাজ যখন প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলছিল, 
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে যখন স্থজনশীলতা নিশ্চিহ্ন হচ্ছিল, সে সময় এক প্রচণ্ড 
ধান্ক। খেয়েই আমরা জেগে উঠলাম। নতুন প্রকৃতির ব্রিটাশ শাসন, নতুন ধনবাদী 
অর্থনীতি, সামাজিক জীবনে উদ্দারনৈতিকতা৷ এবং সাংস্কৃতিক জীবনে আধুনিক 
পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান জীবনের ভিত্বিযুলে আঘাত করে নবজাগরণের স্চন। 
করলো! | 

ইউরোপে নবজাগরণের পরিবেশ এবং কারণের সাথে ভারতের পরিস্থিতির সম্পুর্ণ 
সাদৃশ্য না থাকলেও বাহক রূপে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। প্রাচীন জ্ঞানের 
সারবস্ত আহরণের জন্য নতুন ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ভারতের প্রাচীন জ্ঞান ভাগ্ডারের 
দিকে । যুক্কিশীল দৃষ্টিতে বেদ উপনিষদের মর্মকথ৷ চয়নের প্রবণতা দেখ দেয় । 
এরই ফলশ্ররতি হলো ধর্ম সংস্কারের প্রচেষ্টা । প্রাচীন সাহিত্যেব নতুন মূল্যায়নের 
সজে সেই সৃষ্টি হয় মাতৃভাষার আধুনিকীকরণ, গীতিকাব্য গন্ত সাহিত্য এবং ব্যাপক 
সাহিত্য চ্া। মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ব্যক্তির যূল্য স্বীরুত হয়। নারী শিক্ষা 
ও নারী স্বাধীনতার প্রয়োজন এই স্থৃত্রেই অচ্ৃভৃত হয়। যুক্তিীল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার 


পাচ্চাত্য শিক্ষা প্রবত'ন ১৪৭, 


₹লে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আরভ হয়। শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলনও এই নবচেতনার " 
অংশবিশেষ । পুরাতন মূল্যবোধের পরিবর্তে এক নতুন যুল্যবোধই নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ: 
পরিচয় | 


রাজ! রামমোহন রায় 
প্রথম পর্বে এই নবজাগরণের নেতৃত্ব করেন রাঁজ! রামমোহন রায়। সংস্কৃত, 

আরবী, ফারসী; বাংলা ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় স্থপপ্ডিত এই মহামানব হিন্দু, 

টন, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান ধর্মতব সন্বন্ধেও ছিলেন হ্থপপ্তিত। হিন্দুধর্মের কুসংস্কাব 

বঙ্গন করে বেদাস্তের একেশ্বরবাদ্দকে তিনি নতুন করে প্রচার করেন। অপরদিকে 

পাদবীদ্দেব উগ্রতা ও সংকীর্ণতাকে সমালোচনা কবে খ্ীপ্চিয় ধর্মতত্বেরও উদাব ব্যাখ্য। . 
করেন | বস্ততঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে পবস্পরের কাছে পরিচিত করবার ব্রতই তিনি 

গ্রহণ করেছিলেন । ফবাসী বিপ্লব এবং তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডেব বেন্থাম (10970617807) ' 
.জরম্স মিল প্রমুখের ব্যাডিক্যাল মতবাদের 'প্রভাবও তিনি ধারন করেছেন। তিনিই 

সমাজ সংস্কারের পথে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ 

অবদান আত্মস্থ করে ভারতীয়" সংস্কৃতির বপান্তর স্থ্টিতেই তিনি ব্রতী হন। কিন্তু- 
অন্ধ অন্ুকরণেব বদলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বোত্তম অবদানের সমন্বয় সাধনই 

ছিল তার নীতি । একদিকে তিনি ইংরেজী ভাষাকে আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যদিকে 

আবার আধুনিক বাংল। ভাষার জনক রূপে খ্যাত হয়েছেন। সমাজ সংস্কার এবং নারী 

স্বাধীনতা দাবি করেছেন; কিন্তু ভাববিলাসীদ্দের মত দেশের সমগ্র যূল্যবোধকেই 

ন্সর্জন দেননি । পাশ্চাত্য শিক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং অপ্রয়োজনীয় প্রাচীন - 
জ্ঞানের চবিত চর্বণে বাধা স্থষ্টি করেছেন, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে বেদাস্ত শিক্ষাও ” 
যে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা প্রমাণ করেছেন। সমন্বয় সাধক রাজ! রামমোহনকেই 

ভারভীয়দের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার অগ্রদুভ বল! চলে। এই কাজে তার 

সহায়ক ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ স্বপ্ন সংখ্যক ভারতীয় বিছজ্জরন। 

বাস্তব কাজেও রাজ৷ রামমোহন ছিলেন অন্যতম অগ্রণী | তার প্রতিষ্ঠিত 4010 

17150০০ ১০/০০1-এর পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছিল ভলতেয়ারের তত্ব, ইউক্রিড়'এর ' 
জ্যামিতি, জোতিবিজ্ঞান; যন্ত্রবিদ্য। গ্রভৃতি। তীর প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত কলেজে ইংরেজী 

পডানে! হতো] | শ্রীরামপুর ত্রয়ী রেভারেগ্ড এাডাম, স্কটিশ মিশনকে তিনি 

নিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। এমন কি উগ্রপস্থী ডাফও বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার কাজে তীর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হননি । বালিকা! বিদ্ালয় প্রতিষ্ঠার কাজে: 


১৯৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


'তিনি ছিলেন অগ্রণী এবং পাদরীদের প্রধান সহায়ক । ১৮১৭ খ্রীষ্টাবে হিন্দু বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা । সর্বোপরি, ১৮২৩ 
খীষ্টান্বে যখন কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, তখন 
“অপ্রয়োজনীয় শিক্ষার? জন্য অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধে যিনি লর্ড আমহাষ্ট-এর কাছে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করেন এবং “প্রয়োজনীয়” পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্য অর্থ সাহাধ্য 
'দ্বাবি করেন। বস্ততঃ দেশীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই শক্তিশালী প্রগতিশীল অংশ সোজী- 
স্থজি পাশ্চাত্য শিক্ষ। দাবি করার ফলেই সরকারের পক্ষে সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি স্থির 
কর! অবশ্যনাবী হলো৷। পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্থকূলে দেশীয় অভিমতের এই অগ্রগতি 
ইংরেজ মহলের পাশ্চাত্যবাদী দলকে শক্তিশালী এবং সাহসী করে তুললো। 
“তারই ফলশ্রুতি হলো ১৮২৩ থেকে ১৮৩৫ শ্রীষ্টাব্ষ পর্যস্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রীচ্য- 
পাশ্চাত্য ছন্দব। 
এঁতিস্যবাদী রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়। 

“ শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা ছাডাও রামমোহনের নেতৃত্বে নবজাগরণ 
' আন্দোলন ভারতের ভাবমানসে ইতিবাচক ও নেতিবাচক-_উ্য় প্রতিক্রিয়াই 
স্্তি করে। নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধে একটি এতিহ্বাদী রক্ষণশীল 
অভিমতের মধ্যে । এই দলের নেতৃত্ব করেন রাজা রাধাকাস্ত দেব। তার সঙ্গে 
"ছিলেন রামকমল দেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ । তাঁরা রামমোহনকে ধর্মত্যাগী, 
-সমাজত্যাগী বিদ্রোহী সম্ভান বলে অভিহিত করে সর্বাত্মকভাবে তার সঙ্গ ত্যাগ 
করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন প্রবল বিরোধিতা করেন নি। 
রামমোহনের ব্যক্তিগত প্রাজ্ঞতায় তারাও সন্দিহান ছিলেন না। কিন্ত রামমোহনের 
আন্দোলনে নব্য সমাজে ষে উগ্রতার সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে রক্ষণশীল সমাজেব 
ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হয় রামমোহনের উপর । অথচ রামমোহনের সাহচর্য বাদ দিষে 
তারাও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন। বস্ততঃ রাধাকাস্ত দেব বাহাছুব 
হিন্দুবিদ্ভালয়ের উদ্যোক্তা ও পরিচালক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। 'চ্কুল বুক 
পৌলাইচিড' এরাও অংশ গ্রহণ করেছেন। বালিক৷ বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার জন্তও এর! 
“সাহায্য করেছেন। কিন্তু রামমোহনের সমন্বয়ী নীতির বদলে এর! চেয়েছিলেন 
রক্ষণশীল এতিস্বের কাঠামোর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্থান। যাই হোক, 
' আধুনিক শিক্ষার প্রতি এই দল সম্পূর্ণ বীতরাগ না৷ হওয়াতেও পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ 
'গেশজ্ঞ হয় | 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১০৯৮ 


উগ্রপন্থী প্রতিক্রিয। 

অপরদিকে ভাবজগতের উগ্র চেতন! দান! বাঁধে যুব-বাংলা আন্দোলনের মধ্যে |. 
হইন্দু বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত যুব সমাজেরই একাংশ ডিরোজিও'র প্রভাবে 
যুব বাংলা আন্দোলন গড়ে তুললেন। পুরাতন এঁতিহ ও সংস্কার সম্পূর্ণ ত্যাগ 
করে, হিন্দু সমাজের বাধন অস্বীকার করে, জব কিছু আধুনিকতা৷ সম্পূর্ণরূপে 
গ্রহণ করার পদ্ধতিতেই গড়ে উঠলে। এই আন্দোলন । বলা বাহুল্য এদের মধ্যে 
অনেকে শ্রীষ্টানও হলেন। 

যুব-বাংলার চিন্তাধারার উপর প্রভাব পড়েছিল ফরাসী বিপ্লব, শিল্প-বিপ্রব এবং 
আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামেব। মতবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্যে এ'রা ১৮৩" মনে 
42%:009000 পত্রিকা প্রকাশ করেন। সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সাজপতিদের দাবিতে ' 
এই পত্রিকা নিষিদ্ধ টুর হয়। উল্লেখষোগ্য ঘষে পার্থেনন'-এর কঠরোধ করায় 
এদেশের ইংরেজরাঁও খুশী হয়েছিলেন, কারণ এই যুবশক্তিই ইংরেজ অপশাসনের 
বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। ১৮২০ থেকে ১৮৩৫ সন পর্যন্ত" 
এরাই জুবীর বিচার, প্রশাসনের দেশীয়করণ, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা৷ প্রভৃতির পক্ষে 
এবং ভারতকে নির্লজ্জ শোষণ এবং ভারতীয়দেরকে কুলিরূপে বিদেশে চালানের 
বিরুদ্ধে সভা সমিতি সংগঠন করেন । ১৮৩৩ সনের সনদ আইনের বিশেষ বিশেষ' 
ক্রটির জন্য সনদ আইনকেও এর! সমালোচন। করেন । সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে তীব্র আকাঙ্ষা সত্বেও দবেশবাঞজীর জন্য) মাতৃভাষার 
মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান প্রচারের দ্বাবিও এদের কাছ থেকেই সর্বপ্রথম 
আমে। 

কেবল সভা সমিতিতে সন্তষ্ট না থেকে এ রা ইংরেজীতে “78029: এবং বাংলায় 
“জ্ঞানান্বেষণ? পত্রিক। প্রকাশ করেন | 4408060010 48500188100” ছিল এ দের আর 
একটি প্রতিষ্ঠান । ১৮৩৩ সনে এর! “দর্বতত্ব দীপিকা সভা, প্রতিষ্ঠা করেন। এ 
বংসরই “বিজ্ঞান সাব সংগ্রহ"? প্রকাশিত হয় । ১৮৩৫ শ্রীষ্টাব্বে 08105065 7910 
[010%) প্রতিষ্ঠায় এরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৩৮ সনে এরা 
প্রতিষ্ঠ৷ করলেন “১০০:০১ ?০: 0109 4১001918102) 0 06092] [01001800৩১৯ 
এবং ১৮৩৯ সনে “1160119010%] 108616069.৮ | নারী হ্বাধীনতা এবং ত্রীশিক্ষার 
জন্যও এদের উৎসাহ ছিল অতুলনীয় । এই দলেরই অন্যতম নেতা দক্ষিণ! রন 
মুখোপাধ্যায় বেখুন স্কুলের জমি দান করেছিলেন । 

শিক্ষায় অগ্রগতির জন্ত স্কুল প্রতিষ্ঠার হিসেবে যুব-বাংলার দান উল্লেখযোগ্য 


১১৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ৪ সাম্প্রতিক সমস্যা 


ছিল না। কিন্তু বাংল! ভাষার সমাদর, দেশীয় 'জনসাধারণের' শিক্ষা বিজ্ঞান চেতনা, 
স্ত্ীশিক্ষা প্রভৃতির স্বপক্ষে এদের আন্দোলনের ফল হয়েছিল সুদুর-প্রসারী । তখনকাব 
-মত এই আন্দোলন পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ প্রশস্ত করেছিল, কিন্তু ভবিস্তৃতের জাতীহ 
চেতনার বীজও রৌপন করেছিল । 

উগ্র মতবাদের জন্য যুব-বঙ্গ গোষ্ঠী সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। 
- অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতই এদের আন্দোলন হয়েছে স্ল্পস্থায়ী। কিন্তু এই অগ্নির আলোকে 
চারিদিক হয়েছে উদ্ভাসিত এবং এই আগুনের উত্তাপে রক্ষণশীলতার জমাট বরফ ক্রমে 
-গলেছে। 

সংরক্ষণ পন্থা ও উগ্র পন্থার সংঘাতের মধ্য দিয়ে আবার সমন্বয় পন্থাই জয়যুস্ত 
হয়েছে । নবজাগরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে সমহ্বয়ী আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন 
আহি দেবেক্্রনাথ, ঈশ্বরচজ্্র বিস্যাপাগর, অক্ষম়চজ্জ দত্ত, উদ্বরচজ্দর গুগু 
প্রমুখ। ১৮৩৬ সনে 80০01865 10: 6109 79200006100 06 1361068]1 1,51)60909 201 
,ঘ/166899 প্রতিষ্ঠার মধ্যে পাওয়া যায় ছিতীয় পর্যায়ের ইঙ্গিত। 

(শিক্ষা ক্ষেত্রে ছিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের কথা! পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচ্য । 

পশ্চিম ভারতে সাড়া 

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও নবজাগরণের সাড। জেগেছিল। কোথাও বাংলা৭ 
সমসাময়িক কালে, কোথাও অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে, অসমভাবে এবং আঞ্চলিন 
' বৈশিষ্ট্য নিয়ে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে নব ভারতের আর ছু'জন নেতাব 
কথা। বোল্ব।ইয়ের জগন্নাথ শংকরশেঠ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা এবং 
আধুনিক শিক্ষার জন্য ভারতীয় বেসরকারী উদ্যোগেব সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি 
কখনোই জল্পুর্ণ পাশ্চত্যকরণ সমর্থন করেন নি, এবং ইংরেজীকেও শিক্ষার 
মাধ্যম করতে চাননি। বোষ্বাইয়ের মহাত্মা ফুলে বালিকা বিদ্যালয় এব" 
হরিজনদের জন্য সর্বপ্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গণশিক্ষার জন্য দাবি উত্থাপনই 
শিক্ষা ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ অবদান । 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাবজ্রগতে এই ধরনের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ফলে উত্তব 
কালে শিক্ষানীতি ও প্রশাসনেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এসেছিল। 

বে-সরকারী ইউরোপীন্ প্রচেষ্ট 

বে-সরকারী ইউরোপীয়রাও এই সময় উল্লেখষোগ্য ভূমিক! গ্রহণ করেন। 

বে-নরকারী ভারতীয় ও অভারভীয় প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় এবং যৌথ প্রয়াসই 


পাশ্চাত্য শিক্ষ। প্রবর্তন ১১১ 


হয় বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে এই বে-সরকারী উদ্ভোগ সরকারী কর্মকর্তাদের 
ব্যক্তিগত কিম্বা পদাধিকারগত আশ্ুকৃল্যও পায়। 


বোম্বাইতে ১৮১৬ খ্রীষ্টাবে প্রতিষিত বন্ধে এডুকেশন সোসাইটি 'প্রচলিত 
দ্বাতব্য বিগ্যালয়গুলির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নতুন বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
সমিতি থেকেই উদ্ভুত “বন্ধে নেটিন্ভ এডুকেশন সোসাইটি” ১৮২২ সন থেকে 
ইংরেজী স্কুন প্রতিষ্ঠা, পাঠ্য পুস্তক মুদ্রন এবং শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এ'দের 
প্রচেষ্টা সরকারী আনুকৃল্য পায়। মাদ্রীজেও এভাবে মাদ্রাজ স্কুল সোসাইটি 
প্রতিষ্টিত হয়। ১৮২৮ সনে কাশীতে জয় নারায়ণ ঘোষালের দানে ইংরেজী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা এবং ১৮১৪ সনে গঙ্গাধর শাস্্রীর দানে আগ্রা কলেজ প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে সংযুক্ত 
প্রদেশে ইংরেজী শিক্ষা! সুরু হয় । 


বাংলাদেশের ভূমিকাই অবশ্য বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ছিল। »ম্পূর্ণ বে-সরকারী 
ইংরেজ শিক্ষান্ুধ্যায়ী মহামতি ডেভিড হেয়ার নিজেই একটি নি্নবিদ্ভালয় পরিচালন! 
করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ভাবতীয়দের আগ্রহ সত্বেও মিশনারীদের 
সম্বন্ধে অবিশ্বাসও তিনি বুঝতে পারেন। জ্ুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষার 
নীতিই তিনি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি সঙ্গে পেলেন স্ত্রীম কোর্টেব প্রধান 
বিচারপতি 12088: 11999 7256 এবং রাজা বামমোহন প্রভৃতিকে । রাধাকাস্তর্দেব 
প্রমুখ অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল নেতৃমহলও ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে রাজি 
ছিলেন। এরই ফলশ্রুতি হলো৷ ১৮১৭ শ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বিদ্যালয়, যার 
সঙ্গে ডেভিড হেয়ারেব নাম ওতপ্রোতভাবে জডিত। এই ন্গ্ালয়ের উদ্দেশ্য 
হলে। দেশীয় তরুণদের পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য ভাষা ও বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া । 
খ্বভাবতঃই ইংবেজী ভাষা ও সাহিত্যই পাঠ্যক্রমে প্রধান স্থান পেলো । এই সঙ্গে 
দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি গৃহীত হলে! । হিন্দু বিভালন়ের তিনটি বৈশিষ্ট্য 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । প্রথমতঃ এর পরিচালক সভা গঠিত হলো! ইউরোপীয় 
এবং ভারভীয় সদন্য সমন্বয়ে । দ্বিতীয়ত: এখানকার শিক্ষামান হলো কলেজীয় 
স্রের। তৃতীয়ত: এর ভিত্তি হলে! ধর্মনিরপেক্ষতা । স্বভাবত:ই ছুই ধরনের 
বিরোধিত। সহ্‌ করেই এই বিছ্যালয়কে দাড়াতে হয়েছে। এখানে সংস্কৃত চর্চার 
স্থযোগ ন| হওয়ায় অতি রক্ষণশীল ভারতীয়রা! একে. হুস্থ মনে গ্রহণ করেননি । 
আবার ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য মিশনারীরাও একে সুস্থ মনে গ্রহণ করেননি। 
কিন্তু বে-সরকারী ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিমাৰে হিহ্দু- 


১১২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


বিদ্যালয় একটি “মডেল” বলে গণ্য হলো।. হিন্কু বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা এব 
সাফল্যই শিক্ষার বিষয়বস্তু, ভাষা, পদ্ধতি স্থির করতে সরকারকেও সাহাধ্য করলো। 

১৮১৭ শ্রীষ্টাৰ থেকে আরও কয়েকটি পরিবর্তন এলো! । এঁ বংসরেই 081006% 
১১০০০] 7300 9০০28 গঠিত হলে।। এর উদ্দেশ্য হলে। তরুণর্দের উপযোগী 
সাহিত্য হষ্টি করা এবং বিগ্যানয় শুরের বালকর্দের মধ্যে তা বিতরণ কর]। 
সমিতির সাফল্যও হয়েছিল প্রশংসনীয় । ১৮১৯ সনে দেশী ও বিদেশী বে-সরকারী 
উদ্যমের সমন্বয়ে গঠিত হলো “08195669 ৪01)0০] 9০016%য” | এর উদ্দেশ্য হলো 
দেশীয় তরুণদের জন্য ইংরেজী ও বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠ। করা । এই সমিতি শিক্ষক-শিক্ষণ 
বিগ্ভালয় ও বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বস্ততঃ ১৮২১ সনে এই সংগঠনের পরি- 
চালনাধীন ছিল ১১৫টি বাংলা বিগ্যালয়। সমিতি এগুলি পরিদর্শন করতেন, 
ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করতেন, এবং পরীক্ষা গ্রহণ করতেন। কলকাতা 
মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যও বেসরকারী উৎসাহের অভাব ছিল না। এক্ষেত্রে 
অবশ্ত ডেভিড হেয়ারের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ্য । 


সরকারী উদ্ভম 

এতক্ষণের আলোচনায় একথা পরিফার হয়েছে ষে ১৮১৩ সনের পরে বিভিন্ন ব্যক্তি 
ও সংগঠনেব উদ্যোগে নানা! ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এদেশের 
উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবমানলে এক আমূল পরিবতনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রবণতা স্ষষ্টি হয়েছে। মিশনারী এবং অন্যান্ত প্রতিষ্ঠান এই প্রবণতাকে সংগঠিত 
কূপ দ্িচ্ছিলেন। এই পরিস্থিতির ফলেই সরকারের পক্ষে শিক্ষানীতি শির করা 
প্রয়োজন হলে! | কিন্তু সরকারী শিবিরেও নান। মুনির নানা মত দেখ! দিল। 

১৮১৩ খ্রষ্টাব্দের সনদ আইনে শিক্ষায় সরকারী তৃমিকা স্বীকৃত হয়েছিল। 
কোম্পানীর পরিচালকর! আইনটিকে মেনে নিলেও আইনের পিছনে চালস গ্র্যাপ্টের 
ঘে মতাদর্শ কাজ করেছিন, তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। ভারতের মধ্যে রাজ- 
নৈতিক-জটিলত। তখনও সম্পূর্ণ দূর না হওয়ায় পরিচালক সভা সংশয় থেকে 
মুক্তি পাননি। তাই সনদ আইনের ষে ব্যাখ্য। ও নির্দেশ ১৮১৪ সনের ৩রা জুন 
পরিচালক সভা পাঠালেন, তাতে বল! হলো! ষে দেশীয় পণ্ডিতদের উৎসাহ দান, 
সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতির কথাই সনদে বল! হয়েছে। স্থৃতরাং ইংরেজী পদ্ধতিতে নতুন 
ধরনের বিদ্ভালয় মহ্থাবিস্তালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন 
ওঠে না, বিশেষত; যেহেতু রক্ষণশীল ভারতবাসীর এ বিষয়ে বিরোধিতা রয়েছে॥ 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১১৩ 


সুতরাং দেশীয় বিগ্বালয়'এবং দেশীয় পগ্ডি্বের সাহায্য দেওয়ার জন্যই সরকারী 
বরাদ্ধ ব্যয় করা উচিত, এমন কি গ্রাম্য শিক্ষকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যও অর্থ 
ব্যয় করা চলে। 

এ নির্দেশের ফলে তখনকার বড়লাট ল্ড” মনপর1 ঘোষণা করলেন যে. সরকার 
থেকে উচ্চমানের প্রাচ্য-বিন্তাকে উগুসাহিত কর! হবে এবং সেই সঙ্গে গ্রাম্য 
শিক্ষকদের সাহাবা এবং গণশিক্ষার প্রেতিও নজর দেওয়! হবে। প্রতিটি জেলা 
স্দরে ছুটি করে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কৰা হবে॥ কিন্ত পিগারী দমন, 
তৃতীয় মাবাঠা যুদ্ধ প্রভৃতি রাজনৈতিক আবর্ডের ফলে ১০ বৎসর পর্যস্ত বিশেষ কোন 
কাজই হলে! না। রাজনৈতিক গোলমাল মিটে গেলে ১৮২৩ সনে কলকাতায় 
গঠিত হলে '06706181] 00707016668 01 00120 [10986000100 (070. 0. )। 
দশজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এই সমিতির হাঁতে শিক্ষা, পরিকল্পনা ও 
ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলো । শিক্ষাৰ জন্য বরাদ্দ অর্থও এই সমিতির 
হাঁতেউ দেওয়া হলে! । 

শিক্ষা কমিটির প্রথম জীবনে এর উগুসাহী নেতৃবৃন্দ ছিলেন প্রাচ্য-বিস্ভাপন্থী। 
পাশ্চাত্যবিগ্াপন্থীরা আপাততঃ সংখ্যালঘু হলেও ক্রমেই শক সঞ্চর্ কবেন। সৃতরাং 
নীতির প্রশ্নে কমিটির মধ্যে মতদ্বৈধত। দেখা! দিল। এই মত পার্থক্যই প্রাচ্যবাদ-_ 
পাশ্চাত্যবার্ধের ছন্দ নামে খ্যাত। এই মতছৈধতা কেবল বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ 
থাকেনি । মাদ্রাজ ও বোন্বাই প্রেসিডেন্সপীতেও এই সংঘাত ঘটেন্ছিল। 


বোম্বাই ও মাদ্রোজ-এ নীতির সংঘাত 


মাবাঠা সাম্রাজ্যেব সম্পূর্ণ পতনের পরে গঠিত হলো! বোম্বাই গুদেশ। বিজিত 
জনসাধাবণকে খুশী করবাব উদ্দেশ্যে “পেশোষা"র এতিহা রক্ষা কবে প্রাচা বিদ্যায় 
উৎসাহ দেওয়ার সরকারী প্রবণতা দেখ! দেয়। গভর্ণর এলফিনষ্টোন, (10০50৮৪- 
08:৮ 111)101756978) তাই পুন। সংক্কত কলেজ প্রতিষ্ঠা কবেন। কিন্তু স্বপ্প” 
দিনের মধ্যেই পরিচ্ছন্ন শিক্ষানীতি স্থির কবার প্রয়োজন হলো । ১৮২৩ সনে 
এলফিনষ্টোনের এক ঘোষণার বলা হলে! যে জনসাধারণের জন্য দেশীয় বিস্তালয় 
প্রতিষ্ঠা এবং দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করার জন্য সবকারী অর্থ ব্যয় 
কর! হবে । অবশ্ঠ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পান্চাত্য ধার! প্রবর্তন কবা হবে। সেই 


উদ্দেস্তে পৃথক ইংরেজী বিভালন্ প্রতিষ্ঠা করে উংরেজী শিক্ষা গ্রহনেচ্ষ, ভারতীয় 
ভাঃ-শিক্ষার-ইতি--৮ 


১১৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত] 


দ্বের বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নেতৃত্ব, এবং নিয়ন্ত্রণ থাকবে 
সরকারের হাতে, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য বেসরকারী উদ্ভমের সে 
সহযোগিতা করা হবে। অনুদান ব্যবস্থাই (05826 10 91 ) হবে সহযোগীতার 
রূপ। কিন্তু পরীক্ষা! গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে 
সরকারের হাতে। 

এলফিনষ্টোন্-নীতিতে উচ্চশ্রেণীর জন্য উচ্চমানের পাম্চ।ত্য শিক্ষা! এবং 
জনসাধারণের জগ্য মাতৃভাবায় শিক্ষা_এই ছইরক্ম ব্যবস্থার গ্রস্তাৰ থাকা সত্বেও 
শুধুমাত্র গভর্ণরের কাউন্সিল সদশ্ত ফ্রান্দিন ওয়ার্ডেন (8550015৮508) 
প্রস্তাব করলেন যে কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা! প্রসারেই 
সরকারী দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকা উচিত | ন্থতরাং বোম্বেতেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্তা সংঘাত 
উপস্থিত হলো। এলফিনষ্টোন্‌ উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ পথ হিসাবে ইংবেভরী স্তাষার মৃল্য 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হলেও কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষেই রায় ঘোষণ। করেন নি। 
'তবে ইংরেজী শিক্ষা প্রবণতা বোদ্ধেতেও ক্রমে শক্তিশালী হয়। ১৮২5 সনে এলফিন্‌ 
ষ্টোন্‌ ক্কুল ও কলেজ প্রতিষ্টা এদিকে এক বিশেষ পদক্ষেপ। তদুপরি নেটিভ এডুকেশন 
সোসাইটিও ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন । সর্বোপরি ১৮55 সনে গুণ5ষিত হয় 
4409) 01)17750708 17058106100) | সাধারণের দানে স"গঠিত এবং কোম্পানীর 
পরিচালক সভার সাহাষ্যপুষ্ট এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলে! নীতিজ্ঞান ও ধীশক্কি- 
সম্পন্ন যোগ্য ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী পদের জন্য শিক্ষিত করে তোল! । 
সুতরাং ১৮৩৫ সনে তে. ০. ৮. 1. নির্ধারিত পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি বোঙ্গাইকেও ক্রমে 
গ্রাস করলো! । কিন্তু মাতৃভাষায় গণ শিক্ষার স্বপক্ষে এলফিনষ্টোন ষে প্রথম পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেছিলেন, তাবই ফলে সাধারণের শিক্ষার দাবিকে বোগ্ধাই ছেকে সম্পুর্ণ 
নিশ্চিহ্ন কর যায়নি । 

মাব্রাজেও গভর্ণর টমাস মনরো'র (01)01155 11800) উদ্চোগে ব্যাপক 
শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি ২০টি জিলাব গরশ্চিটির স্দর 
কেন্দ্রে ২টি করে স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন এবং ৩** তহশীলেব প্রতিটিতে একটি 
করে স্কুল প্রতিষ্ঠার ডদ্যোগ গ্রহণ করেন। এখানেও ১৮২৬ গ্রীষ্টাবে 00200016666 
01 19010119 177180:090101, গঠিত হয় । ১৮২৮, সন পর্যস্ত কোম্পানীর পরিচালক 
সভা এসব উদ্যোগ সৃনজরেই দেখেছিলেন । কিন্তু ক্রমেই তার উৎসাহে ভাটা পড়ে 
এবং পরিণামে ১৮৩০ লনে একটি নির্দেশ পাঠিয়ে 'অপ্রয়োজনীন় ব্যয়কে" তার! 
নিকুৎলাহ করেন। সুতরাং বোম্বাইয়ের মত মাপ্রাজকেও ক্রমে কলকাতা থেকে 
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নর্মারিত নীতি মেনে চলতে হলো।। বস্ততঃ ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র এবং 
শীষ ভাবমানসের কর্মকেন্দ্র কলকাতার চিস্তাচেতনাই ভারতের শানকবর্গ এবং 
বলেতেব পরিচালক সভার শিক্ষানীতিকে প্রভাবিত করেছে। স্থৃতরাং 0.0... 
এর ভিতরে ও বাইরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঘ্বন্থই ভারতের শিক্ষা! ইতিহাসে 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 


জি. জি. পি. আই. 


আগেই বলা হয়েছে শিক্ষা কমিটির প্রথম পর্যায়ে প্রাচ্যবিষ্া পন্থীরাই ছিলেন 
সংখ্যাগ্ডর । ১৮১৩ সনের সনদকে নিজেদের মতাদর্শ অন্্যায়ী ব্যাখ্যা করে তাব। 
উচ্চমানের প্রাচ্য শিক্ষার জন্যই বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। তাদের কর্ম্মপন্ধতি 
হালে। পণ্ডিতদের অর্থানুকুলা, সাম্মীনিক উপাধি, টোল-মাদ্রাসপার জন্য 
সাহায্য, ছাত্রদের জন্য বুভ্তি, মূল্যবান প্রাচ্যগ্রন্থ সংকলন ও রচনার জঙ্য 
পগুতদ্ধের অনুদান, প্রাচ্য গ্রন্থ মুদ্রণ ও বিতরণ এবং পাশ্চাত্য গ্রন্থ সংস্কৃত 
ও ফারসী ভাষায় অন্ুুবার্ধ ও প্রকাশন! প্রভৃতি । এই উদ্দেশ্যে কমিটি নিজন্ব 
স্থাপাখানাও প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাপার জন্য প্রচুর বরাদ্দ কবেন। তা ছাড়! প্রাচ্য 
বিদ্যার কয়েকটি নত্তন কলেজও তার। প্রতিষ্ঠা করেন। 
কিন্ত একথ। মনে কর! খুবই ভুল যে জি, স, পি, আই কেবল প্রাচ্যবিদ্যাকেই 
উৎসাহ দিচ্ছিলেন । যুগের দাবিকে স্বীকাব করে সংস্কত ও ফারসী বিদ্যালয়ে 
ংরেজী ক্লাণও তীরা খুলেছেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বক্ত,ভার ব্যবস্থ। 
করেছেন, বিভিন্ন প্রাচ্য বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ক্লাশও খুলেছেন। হিন্দু 
বিদ্ভালয়কেও অর্থ সাহায্য তওয়। হয়েছে এবং মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রথম 
পদক্ষেপও গ্রহণ কর! হয়। কিন্তু তাদের এই মিশ্রিত নীতি বিভিন্ন মহল থেকে 
আক্রান্ত হয়। 
এই নীতি বদলের জন্য সর্বপ্রথম দাবি আমে বে-সরকারী ভারতীয় মহল থেকেই। 
১৮২৩ খ্রীষ্টাব্বেই রাজ। রামমোহন দাবি করেন যে ব্যাকরণের কচ্‌কচি এবং 
অপ্রয়োজনীয় দার্শনিক তর্থ বিশ্লেষণের বদলে আধুনিক বিজ্ঞান ও গণিতই ভারতের 
পক্ষে প্রয়োজন। ভারতীয় মনোভাবে এই আম্কুল্যের সর বুঝতে পারা কোম্পানীর 
কর্তাদ্দের পক্ষে আদৌ কষ্টকর হলে। না । ষে কর্তৃমহল ১৮১৪ সনে প্রাচ্য শিক্ষার 
-স্বণীক্ষে নির্দেশ জারী করেছিলেন, ১০ বৎসর পরে তীরাই সম্পূর্ণ নতুন স্থরে কথ 
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বললেন। বস্তত এই অন্তর্বত্শ দশ বছরে পাঞ্জাব ছাড়া সম্পূর্ণ ভারতে ইংরেজ 
সাম্রাজ্য নিরঙ্কুশ হয়েছে। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য নতুন প্রশাসন তৈরী 
হচ্ছে। স্থততরাং ১৮২৪ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারীর নির্দেশনামায় পরিচালক সভা 
জানালেন যে ইংরেজী শিক্ষা! সম্বন্ধে দেশীয় লোকের ভীতি সম্পকিত যুক্তি সম্পূর্ণ 
অচল। স্থুতরাং “অর্থহীন এবং ক্ষতিকারক” প্রাচ্য শিক্ষার জন্য কোম্পানীর মুল্যবান 
অর্থ ব্যয় কর! হবে না। তার বদলে পাশ্চাত্য শিক্ষার জগ্যই সরকারী উদ্ভোগ 
গ্রহণ কর। হুবে। 

এই ইঙ্গিত আরো শক্তিশালী হলে! ১৮২৭ সনে ঘোধিত সরকারী নীতিতে । 
এই ঘোষণায় বল! হলো যে কোম্পানীর জন্য সুদক্ষ কর্মচারী তৈরী করাই 
কোম্পানী-পৃষ্ঠপোষিত শিক্ষার উদ্দেশ্য । তদুপরি ১৮২৯ সনে বড়লাট লর্ড 
বেটিস্ক ঘোষণা করলেন যে ফারসীর বদলে ইংরেজ্জীকে সরকারী ভাব। করাই 
সরকারের নীতি । ১৮৩৭ খ্রীষ্টাৰে পরিচালক সভাও বেটিহ্ক-এর এই ঘোষণাকে 
সমর্থন জানালেন। স্বভাবতই এই পরিবেশে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ আরও বাড়লো। 
হুতরাং শিক্ষা কমিটির মধ্যে পাশ্চাত্যবাদীদের শক্তিও বৃদ্ধি পেল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ 
থেকে নীতিগত বিতগ্ডা চরম পর্যায়ে পৌছে। শিক্ষা কর্মিটি দুইটি পমশাক্ত 
জম্পন্ন উপদ্লে বিভক্ত হয়ে পড়ায় স্বাভাবিক কাজকর্ষেও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। 
অথচ ১৮৩৩ সনের সনদ্দ আইনে যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিবিশেষে 
সরকারী কাজে ভারতীয়দের নিযুক্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হওয়ায় শিক্ষানীতি চূড়ান্ত- 
ভাবে স্থির করার একান্ত প্রয়োজন সৃষ্টি হলে | এই নীতিই গৃহীত হলো ১৮৩৫ 
্ষ্টাব্দের মেকলে মন্তব্য এবং বেটিহ্ক প্রস্তাবে। 


প্রাচ্য-পাম্চাত্য ঘবন্ছ 


ইতিহাসের গতিপথে এমন উদাহরণ বিরল নয় যখন অনেকর্দিনের অনেক সঞ্চিত 
সমস্যা, কোন একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে সমাধানের পথ খুঁজে নেয়। ভারতের 
শিক্ষা ইতিহাসে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংঘাত সেই রকম একটি ঘটনা! | শিক্ষার আদর্শ 
উদ্দেশ্তু, পন্থা। ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বহুদিন ধরে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে। এই 
সংঘাতের প্রথম সুচন। ১৭৬৫ গ্রীষ্টা্ধের উত্তর কালে । ১৭৮২ দন থেকে এর 
নির্দিষ্ট অগ্রগতি। একদিকে দ্ুলিভান ও অপরদিকে হেগ্রিংস-ডান্কান্‌ মতপার্থক্য 
দিয়ে দুইটি ধারার স্থচনা। এই গতিপথের দ্বিতীয় পর্যায়ে একদিকে চাল, 
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গ্াষ্ট, অপরদিকে 'জর্ড জিখ্টে!। শে পর্যায়ে বণক্ষেত্রে অবতীর্ঘ হলেন লর্ড ঘেকল্সে 
এবং শ্রিক্সেপ। এই ছন্ে অংশ নিয়েছিলেন সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয়রা, 
মিশনারীরা, রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল দেশীয় নেতারা । সংঘাত ছিল মতাদর্শের । 
সথতরাং জাতীয়তা কিন্বা৷ বর্ণের ভিত্তিতে দল গঠিত হয়নি। পাশ্চাত্যদলে ছিলেন 
সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী ইংরেজ, মিশনারী সম্প্রদায়, দেশীয় নেতৃত্বের একাংশ । 
অপরদিকে প্রাচ্য দলেও ছিলেন সরকারী কর্মচারী, বেসরকারী ইংরেজ এবং দেশীয় 
পণ্ডিত সমাজের একাংশ । 

বিতর্কের বিষয় :-ছুইটি শিবিরের মত পার্থক্য ছিল কয়েকটি তৌলিক 
প্রশ্নকে কেন্দ্র করে, যেমন-_সরকারী উদ্যোগে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার বিবয় 
বস্তু, সরকারী দ্বায়িত্বের ব্যাপ্তি, শিক্ষার ভাব মাধ্যঘ ইত্যাদি । 

উদ্দেশ্য নিরূপণেব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক 
প্রভৃতি সকল রকম যুক্তিই উপস্থাপিত হয়েছে । প্রাচ্যবাদীদের মতে ভারতীয় সংস্কৃতির 
মূল্য অনন্বীকার্য। স্থতরাং সংস্কৃত এবং আরবী ও ফারসী ভাষায় সেই সংস্কৃতির 
পুনরুজ্জীবনই বাঞ্ছনীয় । এই পথে বক্ষণশীল অভিজ্বাত সমাজ্জকেও ॥জয় ক্রা 
বাবে। তাছাড। প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসাবের চেষ্টা হলে রাজনৈতিক 
দুর্যোগ ঘটতে পারে। প্রতিপক্ষ পাশ্চাত্যবাদীদেব মতে পাশ্চাত্য সংস্কতিই প্রকৃত 
সংস্কৃতি এবং এ সংস্কৃতিই নৈতিক পুননরুজ্জীবন আনতে পারে। সুতরাং পাচ্চান্য 
শিক্ষা প্রসার করাই সরকারের নৈতিক কর্তব্য। এইভাবে দেশীয় মধ্যবিত্ত 
ঞেলীকে জয় কর! যাবে, এবং পর্বোপবি ম্্্ ব্যয়ে সুদক্ষ সরকারী কর্মচারী 
পাওয়াও সহজ হবে। 

সরকারী দায়িত্বের ' ব্যাক্তি সম্বন্ধে উভয় দলের পার্থক' ছিল ন্বল্পই। 
প্রাচ্যবাদীরা ষে উচ্চমানের প্রাচীন শিক্ষার কথা বলেছিলেন, তাও ছিল অভিঙ্জাত 
হিন্দু মুসলমান সন্তানদের জন্য। প্রাচীন ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন শিক্ষা জনতার 
আয়ত্বেব বাইরেই ছিল। সুতরাং জনসাধারণের শিক্ষার কথ। প্রাচাবিস্তা পন্থীর। 
বলেন নি । অপরদিকে পাশ্চাত্যবাদীর পরিক্ষারই বলেছেন যে জনসাধারণের 
শিক্ষার সম্পূর্ণ দারিত্ব সরকারের নর ; বিরাট দেশের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা সীমাবদ্ধ আথিক বরাদ্দে দ্বারা অ্স্তবও নয়। এ দেশের 
অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে, 
কারণ এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযেগিতাই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গ্যারার্টি।, 
'তছুপরি বাছাই কবা উস্চ শিক্ষিত ব্যক্তির৷ উত্তরকালে তাদের দেশবাসীকে পাশ্চাত্য 


১১৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করাতে পারবেন। তারাই হবেন ভারতের কাছে পাশ্চাত্যের 
ভান্তকার। স্থতরাং জনসাধারণকে শিক্ষিত করবার জন্য “শিক্ষক তৈরী. 
করাই” জরকারের দায়িত্ব । ভারাই ভবিস্ততে দেশবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব 
নেবেন। ইংলগ্ডে যেমন হয়েছিল, ভারতেও তেমনি আধুনিক শিক্ষা উচ্চশ্রেণী 
থেকে নিলশ্রেণীর মধ্যে চুইয়ে নামবে । স্ৃতরাং বর্তমানে গণশিক্ষার প্রয়োজন 
নেই। ভবিস্ততে হয়তো শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর আনুকূল্যে জনসাধারণ শিক্ষালাভ 
করবে। এই যুক্তিই তথাকখিত চুইয়ে পড়া নীতি (100৯ 10%70 ঠ1080100 
৮1১9০: )। সুতরাং পাশ্চাত্যবাদীরাও সরকারী দায়িত্বকে সীমায়িত করতেই 
চাইলেন। 

শিক্ষাৰ ৰিবর়বস্তর প্রন্সে প্রাচ্যবাদীদের অভিমত ছিল ষে প্রাচীন ধর্মতত্ব, 
সাহিত্য, দর্শনই হবে যূল পাঠ্যক্রম । তবে অনুবাদের মাধ্যমে ভ্রমে পাশ্চাত্য, 
শভানও এ সঙ্গে সন্গিবিষ্ট কবা চলবে । পাশ্চাত্যবাদীর! দাবি করলেন যে অকেজো 
প্রাচ্য জ্ঞান সম্পূর্ণই বাঁদ দেওয়। দরকার এবং তার ব্দলে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন 
বিভ্ভীন সরাসরি উপস্থিত কর! উচিত । 

ভাষার প্রশ্নে উভয় দলের মতৈক্য ছিল ষে উৎকর্ষতার বিচারে দেশীয় 
আধুনিক ভাষাগুলি শিক্ষার বাহুন হওয়ার অযোগ্য। কিন্ত মতানৈক্য হল 
এখানে যে প্রাচ্যবাদীরা সংস্কত এবং আরবী ফারসীকে শিক্ষারবাহন করতে 
চাইলেন। পাশ্চাত্যবাদীর! ইংরেজীকেই বাহন করতে চাইলেন । অবশ্ত ভবিষ্যতে 
দেশীয় কথ্য ভাষাগুলিই হবে শিক্ষার মাধ্যম । কন্ত ইংরেজী ভাষার অফুরস্ত সম্ভার 
থেকে আহরণ করে যখন দেশীয় ভাষাগুলি সমুন্নত হবে, তখনই মাত্র মাতৃভাষায় 
শিক্ষাদানের প্রশ্ন উঠতে পারবে । স্থতরাং মাতৃভাষার “ভবিষ্যত দাবিকে” স্বীকার 
করেও বর্তমানের জন্য ইংরেজী ভাষাকেই একমাত্র মাধ্যম করার দাবি কর! হলে।। 

বুঝা যায় যে ছুই দলের মধ্যে মতানৈক্য ছিল প্রধানতঃ ছুটি বিবয়ে - (১) 
ভাবাগত প্রশ্তে এবং (২ পাশ্চাত্যকরণের পদ্ধতি সম্বন্ধে। প্রাচ্যবাদীরা 
অনুবাদ পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য জ্ঞানের ক্রম সন্নিবেশের কথা বলেন, আর পাশ্চাত্যবাদীর' 
অনুবাদের কার্ষকারিতায় সন্দেহ প্রকাশ করে পাশ্চাত্য জ্ঞানের স্বাভাবিক বাহন 
ইংরেজীর মাধ্যমে সরাস্রি পাশ্চাত্যবিদ্য। প্রসারের কথা বললেন । 

দুই শিবিরের যুক্তি £-এইচ, টি, প্রিনলেপ-এর (৪ 2 7১720890 ) 
নেতৃত্বে প্রাচ্যবাদীরা এবং পি, ই, ট্রেভেলিয়ানের (0. 0. 25) ) নেতৃদে, 
পাশ্চাত্যবাদীর। মতবৈষম্যের চরম পর্যায়ে এসে চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত দাবি করে উভ: 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১১৯ 


পক্ষের বক্তব্য সরকারের কাছে পেশ করলেন। প্রাচ্যপন্থীরা বললেন ষে এ্রম্বর্য- 
জম্পন্ন প্রাচযজ্ঞানের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ অবাঞ্থনীয়। পাশ্চাত্যজ্ঞান সম্বন্ধে দেশীয় 
লোকদের বিরূপতা রয়েছে । এদেশের সমাজ প্রাচীন এঁতিহ্য সম্বন্ধে স্পর্শকাতর । 
স্থতরাঁং কোন হস্তক্ষেপ হলে প্রতিক্রিয়৷ হওয়াই স্বাভাবিক । তাছাড়া পাশ্চাত্য 
জ্ঞান সন্নিবেশ করার জন্ত অনুবাদ পদ্ধতি বথেষ্টু ফলপ্রসু। অপরদিকে 
পাশ্চাত্যপন্থীরা! বললেন যে প্রাচ্যবিগা। সম্পুর্ণ ই অন্র:সারশুণ্ঠ এবং অচল। 
পাশ্চাত্য বিদ্যা সম্বন্ধে বিবূপতার বদলে এদেশে আগ্রহই প্রবল । এতিহ সম্বন্ধে 
সামাজিক স্পর্শকাতবতাব বদলে সংস্কারের আগ্রহই ক্রম বর্ধমান। অনুবাদ 
পদ্ধতি সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছে। বন্ধ অর্থ ব্যয়ে অন্থুদিত, মুদ্রিত এবং প্রকাশিত 
বইগুলি অবিক্লীত বয়েছে, অথচ ইংরেন্সী পাঠ্যপুস্তক স্বপ্প সময়ে নিঃশেষিত হচ্ছে। 
উচ্চমানেব প্রাীন গ্রন্থ ছাপানো, এমনকি অন্ববাদ করাও অবাঞ্ছিত নয়, কিন্ত 
অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যজ্ঞান পবিবেশন করা সম্পূর্ণ ই অবাস্তব । 

এই সব যুক্িজাল ছাভাও উভয় দলই নিজ নিজ মতাদর্শ অনুসাবে ১৮১৩ সনের 
সনদ আইনেব ব্যাখ্যা কবলেন। প্রীচ্যপন্থীর। দ)বি করলেন যে সনদে উল্লিখিত 
“সাহিত্য উন্নয়ন” বলতে বুঝায় প্রাচীন সাহিত্যের উন্নয়ন এবং “দেশীয় 
শিক্ষিত বগ” বলতে বুঝায় প্রাচ্যবিস্তার পগ্ডতবর্গ। অপরদিকে পাশ্চাত্য 
পম্থীরা বললেন যে সাহিত্য বলতে বুঝায় একমাত্র ইংরেজী সাহ্িত্য এবং প্রকৃত 
শিক্ষিত বলতে বুঝাধ পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে | 

নীতিগত এবং আইনের ব্যাখ্যাগত মতবৈষম্যের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ষে অচলাবস্থা 
স্থষ্টি হলে], তা অবসানের উদ্দেশ্টে আইনগত ব্যাখ্যার জন্য বড়লাট বেটিস্ক 
প্রশ্নটিকে কাউন্সিলের আইন সবন্ত এবং পদ্দাধিকার বলে শিক্ষা কমিটির 
স্ভাপতি বিখ্যাত পণ্ডিত লর্ড মেকলের (০০01 ) নিকট উপস্থিত করলেন। 
মেকলে সাহেব ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্বের ২র!। ফেব্রুয়ারী তার স্বিখ্যাত মন্তব্য ( 011056৩ ) 
দাখিল করে নীতি নির্ধারণের পথকে স্থগম করলেন । 

+১৮/ মেকলে মন্তব্য :-১৮১৩ সনের সনদ আইনের আইনগত ব্যাখ্যা এবং এঁ 

ব্যাখ্যাব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ, পন্থা! ও পদ্ধতি সম্বন্ধে নিজন্ব ভাষ্যের সমন্বয়ে 
মেকলের মন্তব্যটি তৈরী হলো । 

আইনগত ব্যাখ্যায় তিনি বললেন ষে সন্দ আইনে উল্লিখিত “সাহিত্য” বলতে 
কেবল প্রাচ্য সাহিত্যই বোঝায় না। এবং শিক্ষিত ভারতীয় বলতে কেবল 
প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিতই বুঝায় ন1। মিলটনের (1111605) কাব্য এবং জন লক" এর 


১২০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


0170 15008) দর্শনে বুুৎপতিসম্পর ভারতীয়ও. প্রকৃত শিক্ষিত | সুতরাং কেবলমাত্র 
প্রাচ্য-বিষ্যাকেই উৎসাহ দেওয়া হবে এমন কোন অঙ্গীকারের কখ! এ সনদ আইনে 
নেই। 

কিন্ত আইনগত প্রশ্বের তথাকখিত নৈর্ব্যক্তিক ব্যাখ্যার চেয়েও মেকলের অন্যান্য 
ব্ক্তব্যই বেশী গুরুত্বপূর্ণ । প্রাচ্য জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি উগ্র মতবাদ প্রকাশ করে বললেন 
যে অসন্গতি, কুসংস্কার এবং রহম্যবাদ ছাঁড। প্রাচ্যবিগ্তায় আর কিছুই নেই। 
আরবীয়, 'ভাবতীয় তথ! সমগ্র প্রাচ্যের জ্ঞান ভাগারে যে এশ্বর্য রয়েছে তা ইউরোপের 
ষে কোন একটি ভাল গ্রন্থাগারের সামান্যতম অংশের সঙ্গেও তুলনীয় নয়। তাছাড়। 
ভারতীয়দের পুনরুজ্জীবন এবং নৈতিক উন্নতির জন্য পাশ্চাতাজ্ঞানই 
প্রয়োজন । ব্যাধির ষধ স্বাদ ছার! নিরূপিত হবে না। স্বাস্থ্যেব পক্ষে উপযোগিতা! 
দ্বার নিরূপিত হবে । ভাবতের শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাধি উপশমের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাই 
প্রযোজন। বস্তৃতঃ পিতার কাছে এক ব্যক্তিগত পত্রে তিনি এমন বিশ্বাসও জানিয়ে- 
ছিলেন ষে ইংবেজী শিক্ষার গুণে ধর্মীস্তব করণের চেষ্টা ছাভাই ভারতীয় তরুণ সমাজ 


ভাদ্র কুসংক্রারাচ্ছন্স ধর্মবিশ্বাস ভ্যাগ করবেন। মেকলের এই বক্তব্য ভাফ, 
সীতিরই আর এক সংস্করণ। 


শিক্ষার ম।ধ্যম সম্পর্কেও মেকলে পরিষ্কার অভিমত জানালেন । আধুনিক জ্ঞান 
বিজ্ঞানের বাহন হওয়ার ষোগ্যতা এদেশের কোন আধুনিক মাতৃভাষার নেই, এই 
অস্তব্য করে তিনি বললেন ষে প্রাচীন প্রাচ্য ভাষা! এবং ইংরেজীর মধ্যে বাছাই করতে 
হবে। এক্ষেত্রে একমাত্র ইংরেজীর দ্াবিই স্বীকৃতিযোগ্য, কারণ ইংরেজীর 
বাস্তব কার্ধকারিতা আছে এবং এ ভাষাই আধুনিক জ্ঞানভাগ্াবেব চাবিকাঠি। 
ইংরেজীই 'ভারতের শাসকবর্গের এবং বাণিজ্যের ভাষা । এ ভাষাই ভবিষ্ততে সমগ্র 
প্রাচ্য ছনিয়ার বাণিজ্যিক ভাষা হবে। গ্রীক ল্যাটিনের চর্চা য্ষেন ইউরোপে 
নবজাগরণের সুচনা করেছিল, তেমনি ইংরেজীর চর্াও ভারতে নবচেতনার, সঞ্চার 
করবে। গ্রীক এ ল্যাটিন ষেমন ইউবোপেব বিভিন্ন জাতীয় "ভাষায় উন্নতি এনেছিল, 
ইংরেজী চর্চা তেমনি ভাবতীয়দের বিভিন্ন মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধন করবে। 
শুবিষ্যতে সেই উন্নত মাতৃভাবাই হতে পারবে শিক্ষার বাহন। ভারতীয়রা ষে 
ইংরেন্জী ভাষায় ব্যুৎ্পত্তি অর্জন করতে পারেন, এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে। 
সর্বোপরি ভারতীয়দের মধ্যেই ইংরেজী শিক্ষার প্রবল আগ্রহ রয়েছে । স্থতরাং 
ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জান প্রচারই সরকারী নীতি হওয়! বাঞ্চনীয়। 

সরকারী দারিত্বের পরিধি সম্পর্কে মেকলে অবশ্য খুবই পরিষ্কার বক্তব্য 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১২১ 


উপস্থিত করলেন। তিনি জানালেন ষে ব্যাপক জনতাকে শিক্ষা দেওয়া সরকারের 
টািত্ব নয়। সরকার উচ্চ ও মগ্যবিস্ত শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তুলবেন । এবং 
সেখান থেকে শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে চুইয়ে নামবে। এই প্রসঙ্গ আলোচন! 
ক্রমেই “খিক্ষার উদ্দেশ্য” সম্বন্ধে মেকলে তার অভিমত ছ্যর্থহীন ভাবে প্রকাশ 
করলেন। তার মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এমন একটি শ্রেণী তৈবী করা, ঘার। কেবল 
রক্তে ও বর্ণে থাকবেন ভারতীয়, কিন্ত প্রবৃত্তি, মতাদর্শ, নীতিবোধ এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে 
হবেন সম্পূর্ণ ইংরেজ। স্ৃতবাং ইংবেজের মূল্যবোধ ভারতের উপর প্রয়োগ করে, 
ভারতে 'সাংস্কৃতিক বিজয় সম্পন্ন কবে, ইংরেজ্জ মলোভাবাপন্ন একটি সহবোগী- 
প্রেলী সৃষ্টি করাই মেকলে আদর্শের মূল সুর | 

বেশ্টিঙ্ক ঘোবণ। £-মেকলের চিন্তা এবং বেটিস্ক',এর চিন্তা ছিল এক শুক্র 
গ্রথিত। মেকলের মন্তব্য বেন্টিহ্ক'এর চিস্তাকেই পরিপুষ্ট কবলো। বডলাট লর্ড 
বেচিঙ্ক ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চ ঘোষণা কবলেন ঘে এদেশে শিক্ষার জন্য সরকারী 
অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্য হবে ইউরোপীর সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাধনাকে পরিপুষ্ট 
করা। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ সবকারী অর্থ বায় হবে ন্বলমাত্র ইংরেক্রী শিক্ষার 
ভঙ্য। তবে আগে স্তাপিত 'প্রাচ্-কলেছগুলি ভেঙে দেওয়। হবে না এবং ছাত্র ও 
শিক্ষকের বৃতিও কাটা যাবে না। কিন্তু এ বিষয়ে নতুন কোন দায়িত্ব নেওয়া হবে 
না। তছ্‌পরি প্রাচ্য শিক্ষার গ্রন্থাবলী মুদ্রণের জন্যও অর্থ ব্যয় কর। হবে না। অর্থাৎ 
ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানে জ্ঞান প্রপাবের উদ্দেশ্যেই সরকারী প্রচেষ্টা সীমায়িত 
রাখা হবে। 

এইভাবেই আধুনিক ভারতের শিক্ষানীতি নির্ধারণের দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা 
হলো। ১৮১৩্রীষ্টাকে প্রথম পদক্ষেপে শিক্ষায় সরকারী অংশ গ্রহণের 
নীতি গৃহীত হয়েছিল। ১৮৩৫ শ্রীষ্টাবে দ্বিভীয় পদক্ষেপে পাশ্চাত্য শিক্ষ৷ ও 
ইংরেজী ভাষার অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ কর! হলো। ভারতে ইংরেজী শিক্ষা 
প্রবতিত হুলে|। 

₹মৈকলে'র মূল্য প্নন__মেকলে তার মন্তব্যেব জন্য যুগপৎ প্রশংসা ও নিন্দার 
পাত্র হয়েছেন । প্রশংসকের দল তাঁব মন্তব্যকে একখানি “মহান দলিল? আখ্য] দিয়ে 
দাবি করেছেন যে তিনিই ভারতে নতুন শিক্ষ] চেতনার উদ্ভাবক এবং শিকানীতির 
প্রবর্তক | পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রসারের নীতি প্রবর্তন করে তিনি তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থা! থেকে 
ভারতকে উদ্ধার করেছেন এবং আধুনিক জীবন দিয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা! চেতনার উদ্ভাবক তিনি নন। অনেক আগে থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে 


১২২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


সরকার ও বে-সরকারী মহলে চিস্ত! সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি কোন নতুন শিক্ষার 
প্রবর্তকও নন। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বপক্ষে ভারতীয়দের মধ্য থেকে দাবি উঠেছিল, 
পরিচালক সভাও মনস্থির করেছিলেন, শিক্ষা কমিটির মধ্যেও বিতর্ক চলছিল, 
পাশ্চাত্যবাদী দল ত্রমেই শক্তিবৃদ্ধি করেছিল, এবং বেটিষ্ক সাহেবও এ সম্বন্ধে প্রায় 
দৃঢপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। সময়ের গতি যেদিকে চলছিল, তা থেকে অনুমান করা আদৌ 
কষ্টসাধা নয় যে মেকলে ন। থাকলেও এই সিদ্ধান্ত দ্রুদিন আগে অথবা পরে 
গৃহীত হতো । পাণ্ডিত্যে খ্যাত মেকলে সাহেব পদদাধিকারের সুযোগে দৃঢ প্রত্যয়ে 
ছিধাহীন বক্তব্য উপস্থাপন করে অবশ্যন্তী বীতাকে স্বরান্বিত করেছেন আন্র। 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দেব মধ্যেই আধুনিক রাজনৈতিক চেতনী এবং 
জাতীয়তাব মনোভাব প্রথম সঞ্চাবিত হয়। এজন্য মেকলে যুগপৎ প্রশংসিত এবং 
নিন্দিত হয়েছেন। সমালোচকর] বলেছেন যে আধুনিক শিক্ষার সাহায্যে বাজনৈতিক 
চেতন। প্রসারের স্থযোগ করে দিয়ে মেকলে উত্তরক্গালে লাআাজ্ের ক্ষতি 
করেছেন । কিন্ত এক্ষেত্রেও নিন্দ। কিংব] প্রশংস। এককভাবে মেকলেব প্রাপ্য নয়। 
বস্ততঃ রামমোহন রায় এবংংপ্রসন্ন কুমার ঠাকুব 'প্রমুখ'এর নেতৃত্বে নুতন বাজনৈতিক 
চেতনা আগে থেকেই সঞ্চারিত হয়েছিল। যুব বাংলার উদ্যোক্তারাঁও বলিষ্ঠ বাজনৈতিক 
চেতন! সঞ্চার কবছিলেন । 

অবশ্য কয়েকটি বিষয়ে মেকলে নিশ্চয়ই সমালোচনার যোগ্য । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ছিতীয়ার্ধ থেকেই আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহ উন্নত এবং স্থ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই 
পরিবেশে এদেশের মাতৃভাষাগুলি জন্বন্ধে উগ্রভাবে নাসিক কুঞ্চন করা সমীচীন 
হয়নি । অবশ্য এই সুত্রে এই কথাও বল! দরকাব যে মাতৃভাষার “ভবিষ্যৎ দাবিকে 
তিনি স্বীকার করেছিলেন। ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনায় ভারতের 
সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে মেকলের অশালীন মস্তব্য তার অজ্ঞতারই পরিচয়। পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উন্নাসিকতায় মত্ত মেকলে সাহেব প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে তথ্য 
সংগ্রহের প্রয়োজন বোধ করেননি । তাই তিনি আত্মতু্রি নিয়ে মাটির সঙ্গে 
নিবিড়ভাবে যুক্ত একটি স্থপ্রাচীন সংস্কৃতির বদলে নতুন সংস্কৃতি প্রবর্তনের কথা৷ ভাবতে 
পেরেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ী শক্তি স্বদ্ধেও তিনি অজ্ঞতাব পরিচয় 
দ্বিয়েছেন। ইংরেজী ভাষার রসে তিনি দ্বেশীয় ভাষার পুষ্টির কথা ভেবেছেন। কিন্তু 
একথা বিবেচন1! করেন নি যে সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাঘাব সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত 
আধুনিক ভাষা সমূহ প্রাচীন ভাষার রসেই সম্বদ্ধ হতে পারে, যেমন হয়েছিল গ্রীক 
ও জ্যাটিন*এর রসে আধুনিক ইউরোপীর ভাষাগুলি । 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১২৩" 


সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য এদেশে ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য ।' 
প্রথমতঃ শিক্ষাকে তিনি উচ্চ স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন. 
যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাই ভবিষ্যতে দেশবাসীর শিক্ষার দানিত্ব গ্রহণ করবেন।, 
দ্বিতীয়তঃ তিনি চেয়েছিলেন এই শিক্ষিত সমাজকে অর্ধাজীণ ূপে ইংরেজ 
তৈরী করতে। কিন্ত এই দুইটি উদ্দেশ্য পরস্পর বিরোধী । প্রথমত: উচ্চ 
শিক্ষিত 'ভাবতীয়দ্বের একাংশ গণ-জীবনের সঙ্গে যোগস্থত্র সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলেন। 
তাদ্দেব কাছ থেকে শিক্ষা চুইয়ে পড়া সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক “শিক্ষায় 
শিক্ষিত হয়ে এবং আপাত দৃষ্টিতে ইঙ্গ-ভাবাপন্ন হয়েও তাঁদেরই আর একাংশ বেরিয়ে 
এসেছেন জাতীয়তাবাদের পুরোধ হিসাবে । 

স্তত এদেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব সমন্বয় করে যে সার্থক 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি গডে উঠতে পাবতো, তা অস্বীকাব করে মেকলে গণশিক্ষ। ও মাত- 
ভাঁষার ক্ষতি করেছেন। সাংস্কৃতিক এঁতিহয ছিন্ন করার দাবি করেও তিনি অযৌস্তিক- 
পরামর্শ দিয়েছেন । কিন্ত সব কিছু সত্বেও একথা স্বীকার্ধ যে ইংরেজী শিক্ষ। ভারতের 
ক্ষতি ষেমন কবেছে, উপকাবও কবেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে ভারত ষে. 
আত্মসমীক্ষার পথে পুনরভ্যুতথানের দ্বিকে অগ্রসর হতে পেবেছে এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। মেকলের ব্যক্তিগত দুষ্টিভঙ্গিব ত্রুটি অবশ্যই ছিল। তবে সামগ্রিক বিচারে 
তিনি ছিলেন ইতিহাসেব ক্রীড়নক। সাম্রাজ্যের গৌরবেব দিনে আত্মসন্তষ্ট উগ্র 
ইংরেজী মনোভাবই মেকলের মুখে ধ্বনিত হয়েছে। তাই গণশিক্ষার দাবি হয়েছে 
অবহেলিত । অথচ সে যুগেও ভারতে নিজন্ব শিক্ষা ব্যবস্থার দৃঢ়যূল অস্থিত্ব এতটুকু 
ছিল ষে তাকে অবলম্বন করেই গডে উঠতে পারতো! একটি আধুনিক জাতীয় শিক্ষা, 
ব্যবস্থাব ইমারৎ। 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে প্রচলিত দেশজ শিক্ষা! ব্যবস্থ। 


প্রয় ছুই হাজার বৎসরের কালশ্রোতে এবং বহু রাজনৈতিক উত্থান পতনের ফলে" 
ভারতেব প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা! বহুলাংশে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণশীল পরিবেষ্টনীর 
মধ্যেও হিন্দু উচ্চ শিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান কোনরকমে আত্মরক্ষা! করে টিকে ছিল। ঠিক 
তেমনি আঙ্গকৃল্য স্তিমিত হলেও মুসলীম উচ্চ শিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান বেঁচে ছিজ।, 
অপরদিকে চিরদিনের রাজান্থকৃল্য বজিত জনসাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠশালা 
এব্‌ং মক্তব আগেকার মতই জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষ্টীণকায় অস্তিত্ব 


১২৪ ভারতীত্ব শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


রক্ষা করে চলছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশনারীর দল টোল ও মাত্রাসার ধর্মীয় 
ভাবধারা সম্বন্ধে শক্রভাবাপন্ন হলেও প্রাথমিক শিক্ষার দেশজ প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে খাপ 
খাইয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মিশনারী কিন্া পাম্চাত্য- 
বাদীদের মনে দেশজ প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোন মমভাই থাকবার কথা 
নর। তাই শিক্ষা-বিতর্কের কালে এই সব প্রতিষ্ঠানের দাবি তার্দের মনে আদৌ 
স্থান পায়নি। তবুও এইসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়েছে । 
'মারাঠা শক্তির সম্পুর্ণ পতনের ফলে সমগ্র দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর ভারত ইংরেজ্ের 
কবলিত হয়। অধিকৃত এই সব অঞ্চলে অর্থাৎ মান্্াজ, বোম্বাই এবং উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশে (পরবর্তীকালে সংযুক্ত প্রদেশ ) নতুন প্রশাসন গডে তুলতে হয়। তাই পূর্বেকান 
প্রশাসন, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, রাজস্ব ও ভূমি বাবস্থা! সম্পর্কে তথ্যান্থসন্ধানের সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষা সম্পকীঁয় তথ্যও গৃহীত হয়। 
মান্রাোজের গভর্ণর মনরোর নির্দেশে ১৮২২ সনে সংগৃহীত তথ্যাদির সাব 
সংক্ষেপ করলে দেখ যায় ষে সেখানে প্রতি হাজার অধিবাপীর জন্য ছিল একটি 
প্রাথমিক বিচ্যালয়। নারী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল না স্থৃতরাং মহিলা জনসংখ্য। 
বাদ দিলে বিদ্যালয় ছিল প্রতি ৫০০ জনে একটি । পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সেন 
"শিশুর এক তৃতীয়াংশ শিক্ষালাভের স্বযোগ পেতো | বহুক্ষেত্রে বালকর! ১৪ বৎসর 
বয়স পর্যন্ত স্কুলে থাকতে! | বিদ্যালয়েব ছাত্রসংখ্যার পাঁচগুণ শিশু শিক্ষালাভ কবতে 
বাডীতে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল পঠন, লিখন, সাধারণ গণিত, চিঠি এবং চুক্তিপত্র 
রচনা প্রভৃতি । অবশ্ত শিক্ষকের স্বল্লবিদ্যা, পাঠ্যক্রমের সীমাবদ্ধতা, ছাপানে। বইয়ের 
অভাব প্রভৃতি বহু ক্রুটিও ছির্শ। 
বোন্বাইয়ের গভর্ণর এলফিনষ্টোনের নির্দেশে ১৮২৩ সনে সংগৃহীত তথো 
দেখ! যায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম প্রায় ছিল না অবশ্য এইসব বিদ্যালবে 
মুখ্যত ছেলেরাই পডতো। মেয়েদের শিক্ষা ছিল নগন্য । ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রা 
এক তৃতীয়াংশ শিক্ষ। লাভ করতো, এবং কোন কোন সন্থাস্ত শ্রেণীর শতকর। ৭০ 
জনই ছিলেন শিক্ষিত! আহমদনগর, পুনা প্রভৃতি স্থানে ছিল বহু উচ্চ শিক্ষ। 
প্রতিষ্ঠান । বস্ততঃ ১৮১৯ জনে বোম্বাই শিক্ষা সমিতি ( 730108 0010056017 
3০19 ) মন্তব্য করেছিলেন যে এদেশে তদানীন্তন শিক্ষার হার ইংলগ্ডের তদ্ানীস্তন 
'হার থেকে বেশী। অবশ্য বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রেও রুটির অভাব ছিল না। সেখানেও 
কেবল হস্তাক্ষর, পঠন ক্ষমতা এবং নামতাজ্ঞানের ভিন্তিতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতা চলতে! | কিন্তু মূলতঃ দেখা যায় যে বোম্বাই ও মাপ্রাজের রিপোর্ট 
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[রস্পরকে সমর্থন করে। বাংলাদেশের তথ্যও উপরোক্ত তথ্যকে মূলত সমর্থন 
করে । বন্তত বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত বিস্তুত "অনুসন্ধানের ফলে সংগৃহীত তথ্যাদি - 
তদানীন্তন সমগ্র ভারতের দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করে। 

বাংলাদেশে সমীক্ষা পরিচালন করেন পাদরী রেভা: উইলিরাম 
এডাম । উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অপ্রাধে নিজ ধর্গোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত ভারভ- 
*প্রমিক পাদরী এ্যাভাম ১৮২৯ এবং ১৮৩৪ সনে এই সমীক্ষার প্রস্তাব করে সরকারের 
সাড়। পান না । পরিশেষে বড়লাট বেটিঙ্ক ১৮৩৫ সনে তাকে এই সমীক্ষার স্থষোগ 
এবং দায়িত্ব দেন । তিনি ১৮৩৫ জনে পরপর ভুইখানি রিপোর্ট এবং ১৮৩৮ 
সনে তৃতীয় রিপোর্ট পেশ করেন। 

প্রথম রিপোর্টটি মূলত ছিল সরকারী দাঁলল, শিক্ষ। কমিটির দৃগ্তরে সংগৃহীত 
(বপোর্ট, মিশনগুলির কার্ধবিবরণী এবং পত্র পত্রিক। থেকে সংগৃহীত তথ্যার্দির সার- 
সংক্ষেপ। এই রিপোর্টে এ্যাডাম দাবি করেন যে তখনকার বাংলাদেশে প্রাথমিক 
স্কুলের সংখ্য। ছিল ১ লক্ষ, অর্থাৎ প্রতি ৪০০ ব্যক্তির জন্য একটি। 

দ্বিতীয় রিপোর্টে সন্িবেশিত হুয় রাজসাহী জিলার নাটোর থানার 
বিস্তৃত তথ্য। এখানে দেখা যায় ষে ৪৮৫টি গ্রামে ছিল ২৬টি প্রাথমিক বিষ্যালয়, 
এবং ছাত্র সংখা। ছিল ২৬২। তছৃপরি ২৩৮টি গ্রামের ১৫২৮টি পাঁরিবারিক বিষ্যালয়ে, 
হাত্রসংখ্য। ছিল ২৩৪২। স্থতরাং পারিবারিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ কবতে। সাধারৎ 
স্কুন থেকে বহুগুণ শিশু। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল নান। ধরনের-_যেমন দেশজ 
প্রাথমিক, অর্দেশজ প্রাথমিক, পারিবারিক, দেশীয়, নারী শিক্ষালয়, বয়স্ক বিদ্যালয়, 
ইংরেজী বিদ্যালয় প্রভৃতি । ভাষ। মাধ্যমও ছিল নান। ধরনের । ববভিন্ন বিদ্যালয়ে 
শিক্ষার মাধামরূপে ব্যবহৃত হুতো। ইংরেজী, আরবী, ফারসী, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি 
নানা ভাষা । সমীক্ষাধীন অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে ছিল আবামিক ও 
অনাবাসিক ৩৯৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৩৮টি টোল। স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল অতি 
নগণা । তথাপি সমীক্ষাধীন অঞ্চলে লিখন পঠন শক্তি সম্পন্ন শিক্ষিত'র হার ছিল 
আনুমানিক প্রায় শতকরা! ৬ ভাগ। 

গ্র্যাভামের তৃতীয় রিপোর্টে স্থান পায় মুশিদাবাঘ, বীরভূম, বর্ধমান 
জরিন্ছুত এবং দক্ষিণ বিহছার-এই পাঁচটি জিলার সমীক্ষা । সমীক্ষাধীন অঞ্চলে 
পারিবারিক বিদ্যালয় ছাড়া সাধারণের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ২৫৬৭ টি এবং ছাত্র 
সংখা। ৩০৯১৫। তদুপরি ছিল বহুসংখ্যক পারিবারিক বিদ্যালয় । মোট জননংখ্যার 
অনুপাতে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৩ জনে একজন, এবং মহিল। বাদ দিলে প্রতি 
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৩৬ জনে একজন। স্থান এবং বর্ণভেদে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল 
শতকরা ৮ থেকে ১২ ভাগ । কোন কোন উচ্চ বর্ণে সকলেই ছিলেন সাক্ষর, আবার 
কোন কোন নিম্নবণে সকলেই ছিলেন নিরক্ষর । শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এ্যাভাম 
“ছয়টি ভাগে ভাগ করেন, যেমন উচ্চ শিক্ষালয়ের শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, 
অশিক্ষক বুদ্ধিজীবী, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত পূর্ণবয়ম্ক, কেবলমাত্র লিখন পঠন 
-সক্ষম ব্যক্তি এবং কেবলমাত্র নিজ নাম পড়তে লিখতে পারেন এমন ব্যক্তি । 

এ্যাডাম রিপোর্টে সন্নিবেশিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা এবং শিক্ষার হাব 
ইত্যাদি তথ্যের সম্পর্কেই একশত বৎসর পরে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে ইংরেজ 
অভিমতের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী অভিমতের বিতর্কমূলক সংঘাত উপস্থিত হয়েছিল । 
ইংরেজ অভিমত্ের মুখপাত্র ম্যার ফিলিপ হার্টগ্ন এই সব তথ্যকে কর্পনাশ্রয়ী রূপকথ। 
বলে আখ্যা দেন। অপরদিকে ভারতীয় অভিমতের মুখপাত্র দপে আর, ভি, 
পাক্ুলেকর এ্যাডামের তথ্যকেই গ্রহণযোগ্য সত্য রূপে অভিহিত করেন । বস্তুত: 
বিতর্কের মূল প্রশ্ন ছিল বিদ্যালয় এবং সাক্ষরতার সংজ্ঞা কি হবে। বতমান কালের 
মানদণ্ডে সে যুগ্রকে বিচার করা যায় ন।। সে যুগে যে ধরনের প্রতিষ্টানকে বিদ্যালয 
বল। হতো৷ সেই নিরিখে এবং পারিবারিক বিদ্যালয়কেও বিদ্যালয়রূপে গণ্য করলে 
এ্যাডামের তথ্য আদৌ কোনো রূপকথ। নয়। 

রেভাঃ এ্যাডামের তৃতীয় বিপো্টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাবণ এঁ বিপোর্টেই 
-রয়েছে তীর বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ । তিনি বলেন যে তদানীস্তনকালে দেশজ 
শিক্ষা। প্রতিষ্ঠান ছিল প্রধানত; দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ছিল উচ্চ 
শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান সমূহ- হিন্দুদের টোল এবং মুসলীমদের মাদ্রাসা। পাঠ্যক্রমে 
বৈশিষ্ট্য অনুসারে টোলও ছিল আবার তিন ধরনের--(১) ব্যাকবণ, ছন্দ ও 
অলঙ্কার প্রধান, (২) কাব্য, ন্যায় গ শাস্ত্র প্রধান এবং (৩) তর্কশান্্র প্রধান । 
এইসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হতে! উচ্চতম মানে। পাঠ্যবস্ত এবং বিদ্যালয়ের 
'আব্হাওয়া ছিল ধর্ম প্রভাবিত। খিক্ষকর| ছিলেন ব্রাহ্গণ- এবং ছাত্রও অধিকাংশই 
বর্ষণ সন্তান। স্বভাবতই উচ্চশিক্ষার দ্বার সকলের কাছে উন্মুক্ত ছিল না। 
টোলগুলি ছিল নারীবজিত। এই সব বিদ্যালয়েই তৈরী হতেন সমাজের পর্ুতবর্গ। 
স্বতরাং শিক্ষকর! ছিলেন উচ্চতম শিক্ষার অধিকারী । শিক্ষার ভাষা-ম।ধ্যম ছিল 
সংস্কৃত । 

টোলের তুলনায় মান্রাসার সংখ্য। ছিল কম। এক্ষেত্রে ভাষা-মাধ্যম ছিল আরবী 
* ফারসী । মাভ্রাসার. উল্ামারা ছিলেন উচ্চতম ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত। এই 
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নব বিষ্যালয়ে তৈরী হতেন মৌলভীবর্গ। ফারসী তখনও সরকারী ভাষা ছিল বলে 
মনেক হিন্দু ছাত্রও ফারসী পড়তেন এবং অনেক ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন হিন্দুও মাত্রাসায় 
শক্ষকতা! করতেন। 

টোল ও মাদ্রাসাগুলি চলতে। প্রধানতঃ নিফর ভূমির আয় এবং জমিদার ও অন্যান্য 
'ম্পদশালী ব্যক্তিদের দানে। অবৈতনিক শিক্ষা তখনও প্রচলিত ছিল। কিন্তু 
মার্থিক সঙ্গতি ক্রমেই কমে আসছিল। তছ্পরি সন্তাস্ত সম্প্রদায় ক্রমেই ইংরেজী 
শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় এই সব বিষ্ভালয়ের দৈন্যদশ! গভীরতর হচ্ছিল। 
শিক্ষকদের আর্থিক সঙ্গতি কমে যাওয়ায় এবং বিদ্যালয় গৃহ অসংস্কত থাকায় উচ্চ- 
শিক্ষার এই কেন্দ্রগুলি হয়ে উঠেছিল ক্ষয়িফ্ণ সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। প্রাচীন ও 
বক্ষণশীল পাঠ্যক্রমও ছিল জ্নজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। উচ্চশিক্ষার ব্যবহারিক 
মূল্য জনসমাজে স্বীকৃত ছিল না বলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিও ব্যাপকরূপে জনপ্রিয় 
ছিল ন।। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ছিল প্রাথমিক বিভ্ভালয় _হিন্দুদের পাঠশাল। 
এবং মুসলীমদের মক্তব। এক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম ছিল মূলতঃ লিখন, পঠন ও 
ব্যবহারিক গণিত। মক্তবে কোবাণ শরফের ছৃ"চারট বয়েতও মুখস্থ কবানে। হতো। 
ধনের কোন নিজন্ব গৃহ বন ক্ষেত্রেই ছিল না। মন্দির ও মসজিদের চত্বরে, চণ্তী- 
মণ্ডপে, বিত্তবান ব্যক্তির কাছারি ঘবে, মুদি দোকানে এবং এমনি নান। জায়গায় 
কিঞ্ধা গাছতলাতেও বিগ্যালয় বসতে! । শিক্ষকের স্ুব্ধাব উপবেই স্কূলেব সময় 
নির্ঘণ্ট নির্ভর করতো। এবং অঞ্চল কিম্বা ঝতুভেদ্দে পরিবর্তিত হতো! | বি্যালয়ে 
কোন শ্রেণী বিভাগও ছিল না। একটি বিদ্যালয়ে একাধিক শিক্ষক ছিলেন 
না। তবে “সার্দাব পড়ো” প্রথা প্রচলিত ছিল। 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা হতে। মাত্র ছ'তিনটি থেকে ১৪।১৫টি পর্যস্ত | 
দ্বরিত্রতম এবং নিম্ন তম শ্রেণীর জনসাধারণ তখনও শিক্ষার অধিকাৰ থেকে ছিল 
বঞ্চিত। বিশেষতঃ হরিজন সম্প্রদায় বহু পাঠশালাতেই প্রবেশাধিকার পেত না ! 
তবে অপরাপর ম্প্রদ্দায়ের উপর কোন বিধি নিষেধ ছিল না। মেয়েদের সম্পর্কে 
বিধিনিষেধ ন। থাকলেও বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখা! ছিল অতি নগণ্য । পাঠশালার 
শিক্ষকতা কেবল ব্রান্ধণদের জন্য সংরক্ষিত ছিল না। কিন্তু শিক্ষকদের শিক্ষাগত 
ঘোগ্যত! ছিল সামান্যই | শিক্ষা পদ্ধতিও ছিল প্রাীন। কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থাই 
ছিল শিক্ষাকার্ধের প্রধান সহায়ক । 

জনসাধারণের শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান ছিল ধলেই মক্তব-পাঠশাল!গুলি উচ্চশ্রেণীর দামে 


১২৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


পুষ্ট ছিল না। মুদ্রায় £িংব। ভোগ্য পণ্যের আকারে সামান্য বেতনের ব্যবস্থা 
চলতো! । ক্ৃতরাং শিক্ষকদের আথিক সঙ্গতি ছিল সামান্য । বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষকতা 
ছিল আংশিক সময়ে আয়ের পন্থা। বিদ্যালয়ে স্থনির্মিত গৃহ যেমন ছিল না, 
তেমনি ছিল না৷ আসবাব। 


কিন্ত এত দৈন্যদশাঁ, পাঠ্যক্রমে সীমাবদ্ধতা) এবং অন্যানা অস্ুবিধ। সবেও 
এইসব বিদ্যালয় সমাজের এক বিরাট ব্যবহাবিক প্রয়োজন মেটাচ্ছিল। কৃষক, 
তালুকদার, বেণে, ব্যবসাদারের বাস্তব প্রয়োজন মিটতো৷ বলেই সাধারণ সমাজে 
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ছিল জনপ্রয়। এই জনপ্রয়তাই প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রাণম্পন্দন রক্ষা করেছিল। তাই রেভাঃ এ্যাভাম এই দ্কুলগুলিকেই ভবিষ্যৎ 
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রূপে গ্রহণ করার সুপারিশ করেন 9৫" ক 

নির্ভীক কণ্ঠে এ্যাডাম বলেন ষে ভারতের উন্নতি-ক্রতে হলে ভার্তবাসীকে 
সাথে নিতে হবে । ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সঙ্গী করা যাবে না। 
নিজেদের উন্নতির জন্য ভারতবাসীকেই উদ্দ্ধ করতে হবে। ভারত তথা ভারতের 
প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে একাত্ম না হলে ভাবতবাসীকে উদ্ব,দ্ধ করা যাবে না । 

তিনি দ্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন যে ইংলগ্ডে যেমন এীতহাসক স্কুলগুলি জাতীয় 
শিক্ষ[র অংশ হয়েছে, ভারতে তেমন প্রাচীন এতিহোর বাহক এই সব স্কলকেই 
গ্রহণ করতে হবে ভবিষ্যৎ জাতীয়াশক্ষার সৌধভিত্তিরূপে ৷ দীর্ঘকাল ধবে প্রচলিত, 
জনসাধারণের নিকট স্থপরিচিত এবং জনপ্রিয় এই শিক্ষা ব্যবস্থার বদলে বহিরাগত 
কোন ব্যবস্থ। জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে না| তাই রেভাঃ এ্যাভাহ 
সংশোধন ও পরিবর্ধন করে দেশজ শিক্ষ! ব্বস্থাকেই গ্রহণ করতে বলেন। 

তিনি সংস্কারের জন্য এক কর্মসুচীও পেশ করেন । আরও ব্যাপক অহ্থ- 
সন্ধানের জন্য কর্মচারী নিয়োগের কথা তিনি বলেন। ারতীয় ও ইউরোপীয় 
যৌথ প্রচেষ্ঠার বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এবং বিভিন্ন মানে পাঠ্যপুস্তক রচন। এবং 
বিতরণ, গৃহ ও আসবাবপত্রের উন্নয়ন, শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতী বুদ্ধি, চাকুৰি 
কালের মধ্যে তাদের শিক্ষক শিক্ষণ, শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্থে ভূটি 
দান, পরীক্ষায় ছাত্রদের ফলাফল সন্তোষজনক হলে অন্যান্য রকম পারিতোধষিক এব: 
এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য জেল] শিক্ষ। পরিদর্শক নিয়োগের স্থপারিশও রেভা 
এ্যাডাম করেছিলেন । 

কিন্ত তিনি কেবল অরপ্যে রোদনই করলেন। বস্থত তাঁর তৃতীন্ রিপোর্ট পে* 
করার আগেই লর্ড বেটিষ্ক তার রায় দিয়ে রেখেছেন | ফলে এযাভামের রিপো' 


পাশ্চাত্য শিক্ষা! প্রবর্তন ১২৯ 


হয়ে রইল সরকারী দগ্তরখানায় ইতিহাসের দলিল এবং উত্তরকালের ভারতবাশীর 
যুগপৎ গৌরব ও বেদনার উৎদ। বস্তত ইংরেজ সাত্রাজ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রয়োগ করতে কতৃপক্ষ ততদিনে 
স্থিরনিশ্চিত হয়েছিলেন। দেশীয় এঁতিহের উপর প্রতিষ্ঠিত দেশীয় ভাষায় দেশীয় 
শিক্ষা, বিশেষতঃ গণ-শিক্ষার বদলে ইংরেজী ভাষায় কেবল উচ্চশ্রেণীর জন্ত এক 
নতুন শিক্ষা প্রবর্তন করলেন। দেশের মাটি থেকে দেশীয় শিক্ষা-বৃক্ষ উগ্ুপাটিত 
হলে! এবং সেখানে এক ভিন্ন দেশীয় চার! তুলে এনে রোপন করার ব্যবস্থা হলে! । 
এ শিক্ষা তাই ভারতের কাছে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হলে না। এরই ফলশ্রুতি হলে! 
উত্তরকালে পর্যায়ে পর্যায়ে প্রতিবাদ এবং সংস্কার আন্দোলন । 

এ্যাডাম-রিপোর্ট অগ্রাহ করার স্থদূর প্রসারী বিরূপ প্রভাব ঘটেছে গণ-শিক্ষার' 
উপর। একটি এঁতিহসম্পন্ন স্বাভাবিক গণ শিক্ষার ব্যবস্থা শুকিয়ে মরে গেল, নতুন 
কোন গণশিক্ষা ব্যবস্থা তার পরিবর্তে স্থাপন করা হলে না। পরিণামে স্য্টি 
হলো এক বিরাট শূন্যতা । শতাব্দীর শেষভাগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি নতুন 
ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়। পর্যস্ত অর্ধশতাবী কাল এক বিরাট জনসমূত্র এই শৃন্ততার 
মধ্যে শিক্ষার আলোঁক থেকে বঞ্চিত রইলে৷। এই বঞ্চনার মধ্যেই স্্টি হলে! 
বর্তমান কালের প্রাথমিক শিক্ষার বহু সমশ্যা। শিক্ষায় সর্বজনীনতার সমস্যা, 
শিক্ষক সংখ্যার সমস্যা, জুল গৃহের সমস্যা, নিরক্ষতার সমস্যা প্রভৃতি অনেক কিছুরই 
'বোবঝা৷ লাঘব হতো ষদ্দি এ্যাডামের স্থুপারিশ কার্ষকর করা হতো । কিন্তু ইতিহাসের, 
গতিপথে উঠস্ত সাম্রাজ্যবাদের একটি উপনিবেশের সে ভাগ্য সম্ভব ছিল না। 


প্রন্স ও প্রস্ততি সংকেত 


], 10180088 6176 9809%610109] 0010621100610208 04 6106 ভ ০৪69210 718810109 
| [0015 10 606 89%1]7 08৮৮ ০? 0109 1960 09060, 

(শ্রীরামপুর ত্রয়ীর কাজ ৯৬ পৃঃ) মিশনারীদের কাজ সম্বন্ধে ১*২-৫ পৃষ্ঠায় 
আলোচনার সারাংশ, ১৮১৪-৩৩ এবং ১৮৩৩-৫৩ সনে ছুই পর্যায়ে নানা দেশ থেকে 
মিশনারী আগমন ; ১৮১৪-১৮ সনের মধ্যে লগ্ন মিশনারী সোসাইটি এবং রেভাঃ 
মে'র কৃতিত্ব ঃ ১৮৩৫ সনের মধ্যে চার্চ মিশনারী সোসাইটির ১*৭ স্কুল ; নীতি শিক্ষার 


শপ 68 


১৩৯ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


পাঠ্যবই ; বেম্বাইতে আমেরিকান মিশন, মাদ্রাজে ওয়েমলিয়ান মিশন, গুজরাটে 
আইরিশ মিশন প্রভৃতি ; ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি বিখ্যাত কলেজ এই 
যুগের স্টি। তা ছাড় দেশীয় ভাষা, ছাপাখান।, সংবাদপত্র, শিক্ষক শিক্ষণ ও 
নারী শিক্ষায় বিশেষ অবদান। উদারনৈতিক আধুনিক আবহাওয়ার ক্ুচনা।) 

2. 40817986108 096026 0£ 10188101297] 90008610008] আট] 27) 982]5 
796 067560 10 000625806 6০ 6089 8%009 11) 6109 186) 09005, 
1185 19 1008%06 107 10066 0০0110য ? বায 010 16 01610196915 111 ? | 

(অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ প্রাথমিক শিক্ষা, দেশীয় ধরনের শিক্ষা! ও শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান, আগেকার মতই পাঠ্যক্রম, দেশীদ্ন ভাষাই বাহন, নিয় শ্রেণীর প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ ইত্যাদি । উনবিংশ শতান্বীতে ইউরোপীয় শিক্ষা, নৃতন ধরনের স্কুল, 
আধুনিক পাঠ্যক্রম, ইংরেজী ভাষার প্রাধান্ত, ধর্মাস্তর করণের প্রতি বেশী নজর, উচ্চ ' 
শ্রেণীর প্রতি বেশী মনোযোগ ইত্যাদি | 

রাঁজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে 
শিক্ষা! প্রচেষ্টায় এই পরিবর্তন এসেছে। 

ডাফ নীতি সম্বন্ধে ১০৪-৫ পৃষ্ঠার সার সংক্ষেপ । 

9, [)150098 1109 108%0019 0? 6109 1391091] 191051888/008 810. 100 10000 
07 169 2:210110810108 00010 80000861070 17) [10001%, 

(এ সম্বন্ধে ১০৬-৯ পৃষ্ঠার সার সংক্ষেপই ভাল ।) 

4, 11516 870 9861101969 0£ 0108 £019 0? 1381% 12100100106 2 6108 71810 
01 09160:9 2100. 80029101010, 

(এ সম্বন্ধে ১০৬-৭ পৃষ্ঠার সংক্ষিধধ রূপই শ্রেয় |) 


8, 10150589 608 10560: 900. 8569706 01 ৪66৪ 00691107186 200 900.0%61010 
2:02) 1813 6০ 1885 
029 


19য01981 %100 90101071006 009010 6106 001105 0£ 615৪ 0. 0, 09, [,99৮57991. 

828 877. 1896, 

(১৮১৩ সনে কোম্পানীর পরিচালকর! নিতাস্ত আইনগত বিচারে সনদকে গ্রহণ 
করেন ; প্রত প্রস্তাবে ১৮১৪ সনে প্রাচীন শিক্ষার পক্ষেই নিদেশ পাঠান, লর্ড ময়রাও 
সেইভাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু দশ বছর পর্যন্ত কাজ হয় সামান্যই । 

১৮২৩ সনে জি, সি, পি, আই গঠন। প্রথমদিকে প্রীচ্যবাধীরাই শক্তিশালী । 


পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন ১৩১ 


পণ্ডিতদের সাহাষ্য, সান্মানিক উপাধি, ক্কুলে অস্থ্দান, বৃত্তি, পুস্তক মূদ্রণ, অন্থবাদ, প্রাচ্য 
বিদ্যার কলেজ স্থাপন প্রভৃতিই হয় কাজের দপ। এ সাথে প্রাচ্য কলেজে ইংরেজী ও 
বিজ্ঞান ক্লাশ, হিন্দু স্কুলের মত প্রতিষ্ঠানে সাহাষ্যও দেওয়া হয়। 

১৮২৩ সনে রামমোহনের প্রতিবেদন, ১৮২৪ নে পরিচালক সভা থেকে নীতি 
বদলের নির্দেশ, ১৮২৭ সনে চাকুরীতে ইংরেজী শিক্ষার কদর, ১৮২৯-এ ইংরেজী রাষ্ট্র 
ভাষা । পাশ্চাত্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি। শিক্ষা-ব্তর্ক । 

বোম্বাইতেও প্রথমে উচ্চশ্রেণীর জন্য ইংরেজী শিক্ষা, সাধারণের জন্ গ্রচলিত দেশীয় 
শিক্ষা । দেশীয় স্কুলেও সরকারী সাহায্য । ওয়ার্ডেন কর্তৃক বিতর্ক স্ঘচনা; নেটিভ 
এডুকেশন সোসাইটিও ইংরেজী স্কুল গড়েন। ১৮৩৪-এ এনফিনস্টোন ইনষ্টিটিউট । 
চাকুরির জন্য ইংরেজী শিক্ষার স্চনা। 

মান্রাজেও ১৮২৬ সন থেকে প্রাচ্য ও দেশীয় শিক্ষায় শিক্ষা কমিটির সাহায্য। কিন্ত 
১৮৩০-এ পরিচালক সভার নির্দেশে এই নীতির পরিবর্তন । 

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনই এই পাল! বদলের কারণ। 

6. 1990 016 610 00830 ৫0686101059 ]7)90100. 17) 6108 0)1181009)]- 
00901067062] 00106056297 ? 2০ 00. 16 17010567109 91988009106 08৭€100- 
1006179 ? 

( ১১৬-১২১ পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপই শ্রেয় ) 
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( ১২৩-১২৭ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত সম্পূর্ণ আলোচনাটি পড়! দরকার |) 
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(১২৮-১২৭ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত রূপই ষথার্থ উত্তর )। 


সপ্তম অধ্যায় 
শিক্ষ। ব্যবস্থার রূপায়ণ ও সম্প্রসারণ 


১৮৩৫ সনের মধ্যে কোম্পানীর সরকার ছুই দফায় দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে 
নিলেন। প্রথমতঃ ১৮১৩ জনে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিক1 স্বীকৃত হলো, 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই মিশনারী সহ অন্তান্ত সকলের বে-সরকারী উদ্যম ন্বীকৃত হলো । 
দ্বিতীয়তঃ ১৮৩৫ জনে স্থির হলো যে সরকারী নীতি হবে ইংরেজীর 
আধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্চাদ্দান এবং রকারী উদ্ভম সীমাবদ্ধ থাকবে কেবল 
উচ্চ-শ্রঞেণীর জন্য উচ্চ শিক্ষার মধ্যে । 

কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক বৈষম্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবের বিভিন্নতার 
ফলে এবং এককেন্দ্রিক শাসন যন্ত্র তখনও সু ভাবে গভে না ওঠার ফলে শিক্ষ। 
নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ১৮৩৫ সনের পরে বিভিন্ন গ্রদেশের মধ্যে 
তারতম্য ঘটতে থাকে । বিভিন্ন অঞ্চলে দেশীয় নেতাদের মতামতেও বিভিন্নতা 
দেখা যায়। 

বোম্বাই প্রদেশে মাতৃভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার নীতি গৃহীত হয়। সেখানে 
7০079]. [11050 নীতির বদলে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়। হয়, 
কিন্ত দেশজ বিদ্যালয়গুলির বদলে আধুনিক ধরনের প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা কর! হয়। 
জ্যার্মিতি, ব্রিকোণমিতি, বীজগণিত গ্রসৃতিও পড়ানো হয়। সরকারী সাহায্যপুষ্ট 
5৮159 13009056100 909০19%5 প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নেন। ১৮৪০ সনে একটি 
সরকারী শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়। এই বোর্ড রেভাঃ এ্যাভামের পরিকল্পনা 
কার্ধকর করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে। ১৮৫২ সনে গ্রামীণ শিক্ষার প্রতি বিশেষ 
নজর দেবার সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৫৩ সনে দেশীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেও সাহায্য 
দানের নীতি গ্রচলিত হয় । ইতিমধ্যে ১৮৪৫ সনে বোশ্বাইতে এবং ১৮৫২ সনে 
পুণাতে নরম্যাল স্কুল প্রতিঠিত হয়। মহাত্মা গোবিন্দ দাস ফুলে ১৮৫২ সনে 
হরিজনদের জন্য দুল প্রতিষ্ঠা করেন। চুইয়ে পড়ার নীতিকে নিন্দা করে তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দ্বাবি সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন। 

কিন্ত বাংলাদেশে গৃহীত নীতির প্রভাবে বোস্বাইতেও ভাষা-সংক্রাস্ত বিতর্কের 
সঙ হয়। ১৮৪৩ সর্ন থেকে পাঁচ বৎসর ব্যাপী এই বিতর্কে ইংরেজী পক্ষের নেতৃত্ব 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ণ ও সম্প্রসারণ ১৩৩ 


করেন 18:911709 7১৩৮ এবং মাতৃভাষার পক্ষে ওকালতি করেন কর্ণেল জাভিস, 
জগন্নাথ শঙ্করশেঠ, ফ্রামজী কাওয়াস্জি, ইব্রাহিম মাকবা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। 
পরিণামে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবে ইংরেজী পক্ষেরই জয় হুয়। 

আদ্রাোজে আগেই গঠিত হয়েছিল 00702036665 ০£ 238615৪ 1709086100, 
১৮৪৩ সনে এর স্থান গ্রহণ করে “বোর্ড অব এডুকেশন'। এখানে প্রথম থেকেই 
তহশীল ভিত্তিতে দেশজ স্কুলগুলির উন্নতির নীতি প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু 
এখানেও পরিশেষে ভারত সরকার নির্দেশ দ্রিলেন যে কালেকটরেট, এবং তহশীল 
স্কুলে সরকারী সাহাধ্য বন্ধ করতে হবে, এবং রাষ্্রীয় সাহায্য ব্যয়িত হবে কেবল 
পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্ত। ন্ৃতরাং পরিণামে ইংরেজীকেই ভাব। মাধ্যম পে 
প্রচলন কর৷ হুলে।। 

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণর 10779507) চুইয়ে পড়ার নীতি বর্জন করে 
মূলতঃ রেভাঃ এযাডামের নীতি গ্রহণ করলেন। সরকারী শিক্ষা বিভাগ গঠিত হলো, 
দেশজ স্কুলগুলিকেই গ্রহণ করার নীতি স্বীরুত হলে! । মাতৃভাষাকেও প্রাধান্য দেওয়। 
হলে] এবং ১৮৪৪ সনে মাতৃভাষায় স্কুল পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত হলেন। 

১৮৪৫ সনের এক সমীক্ষায় দেখা গেল যে এই প্রর্দেশে বিভিন্ন ধরনের মোট 
৭৯৬৬ বিদ্যালয় রয়েছে এবং পাঠশালার যোগ্য বয়সের শিশুদের মধ্যে এক 
তৃতীয়়াংশের বেশীই শিক্ষা পাচ্ছে। এই সংখ্যাটি বৃদ্ধির জন্য ১৮৪৬ সনে একটি 
পরিকল্পনা রচিত হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রতি ছইশত গৃহের জন্য একটি করে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করে জমিদারদের মাধ্যমে জায়গীর প্রথায় এর ব্যয় নির্বাহ করার সিদ্ধান্ত 
হয়। ১৮৪৮ সনে আর একটি সংশোধিত পরিকল্পনায় প্রতিটি তহশীলে একটি করে 
মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। পাঠাক্রমে ইতিহাস, তৃগোন ও হিসাবরক্ষণ 
প্রভৃতি যোগ কর। হয়। “সাফল্যের পুরস্কার” ছার শিক্ষকদেরকে উৎসাহদদানের 
সিদ্ধান্ত হয় এবং পরিদর্শক নিয়োগ কর! হয়। আগ্রাতে একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপিত 
হয়। ১৮৫১ সনে মথুরার প্রশাসক 21৮ 193:%9£ প্রতি “হলকা” এলাকায় একটি 
করে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে রাজন্বের উপর শতকরা এক টাকা হারে 
সেস'এর সাহায্যে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এত সন্তবেও উত্তর পশ্চিম 
প্রর্দেশেকেও বাংলাদেশের নীতি মেনে নিতে ছলো। পাঞ্জাব প্রদেশে 
ঘদ্দিও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পরিকল্পনাই চালু করা হয়েছিল, তবু এখানেও 
তি সত্বর ইংরেজী ভাবার দাবি প্রবল হয়ে উঠলে । 

সুতরাং দ্বেখা যায় যে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন কার্যক্রম ক্রমে ক্রমে 


১৩৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত একটি কার্যক্রমে পরিণভ হতে -থাকে। নীতি সমতার এই 
ধার। চুড়াম্ত দপ লাভ করে ১৮৫৪ সনে। 

বাংলাদেশে ১৮৩৫ সনে প্রাচ্যপন্থীদের বিরাট পরাজক্র হলেও বিতগ্তার শেষ 
হলে! না। তবে শেষ রক্ষার উদ্দেস্ট্ে প্রাচ্যপন্থীর] তাদের দাবিকে অনেক ছণটাই করে 
বলেন যে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত স্লগুলিকে যেন চালু রাখ! হয় এবং মূল্যবান 
প্রাচীন সাহিত্য প্রকাশনার জন্য সরকারী সাহাষ্য অক্ষুপ্ন থাকে। তখনকার 
বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড বিপুলসংখ্যক রক্ষণশীল প্রাচ্যপন্ীর্দের সম্পূর্ণ বিরোধী 
শিবিরে ঠেলে দেওয়া সমীচীন মনে করলেন না। অপেক্ষারুত উদ্ারনীতিতে সকলকে 
ধুশী করবার জন্য ১৮৩৯ জনের এক ঘোষণাপত্রে তিনি জানালেন বে 
প্রচলিত প্রাচ্য বিদ্যার এবং অধ্যাপক পদ্গুলি চালু থাকবে, প্রয়োজনীয় 
প্রাচ্য সাহিত্যও প্রকাশ কর হবে এবং প্রাচ্য বিদ্যালয়ের এক চতুর্থাংশ ছাত্র 
বৃত্তি ভোগ করবে। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি প্রাচ্য মহাবিদ্যালয়গুলির কর্তব্য সীমায়িত 
করে দিলেন। তাদের প্রধান কাজ হবে প্রাচ্য বিদ্যার অন্গশীলন, এবং অতিরিক্ত 
সম্ভব হলে ইংরেজী শিক্ষা দান। তিনি পরিফার জানিয়ে দিলেন ষে প্রাচীন ভাষার 
মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ । 


গ্রাচ্যবিদ্যার প্রতি কিঞ্চিৎ উদ্দারতাঁর সঙ্গে সঙ্গে জর্ড অক্ল্যাগ্ড ইংরেজী 
শিক্ষার প্রতি অধিকতর উত্সাহ যোগালেন। সরকারী জিল! প্কুলে ইংরেজীই 
চলবে। যে বিরাট সংখ্যক ভারতবাসী ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনে 
পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তার্দের চাহিদ। পূরণ করাই সরকারের মুখ্য কর্তব্য 
বলে ঘোষিত হলে। । ইংরেজী শিক্ষার জন্যই বেশী ব্যয়ের সিন্ধাস্ত হলো৷। অন্যদিকে 
ইউরো'ীয়দের সমযোগ্যতাসম্পন্পন ভারতবাসীকে সমস্যোগ দানের নীতি 
ঘোবণার ফলে ভারতবাপীদের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ বুদ্ধি পেলে! । 

জর্ভ অকল্যাণ্ডের আমলেই ভারতীয় আধুনিক তাষাগুলিকে শিক্ষার 
মাধ্যম বঝার জন্য প্রথম আন্দোলন আরভ্ভ হয়। এই আন্দোলনের স্ছচনা 
করেন রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুব বাংল। গোষ্ঠী। রেভাঃ 
এযাভামের মত €190£500, চা 21810500, 107. 73811625579 প্রমুখ অনেক 
ইউরোপীয়ও এই আন্দোলন সমর্থন করেন। কিন্তু এ দাবি অগ্রাহ্য হয়। বস্ততঃ 
প্রাচ্যবিদ্যাকে লম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে বীচিয়েও লর্ড অকল্যাণ্ড ইংরেজী 
শিক্ষাকেই অধিকতর উৎসাহ দিলেন । তছুপরি 70০ভ্1) 80 17110%6101 নীতিই 
চালু রইল। নরকারী উদ্যম উচ্চ শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলে! | 
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উড্‌ ডেসপ্যাচের পটভূমি 

১৮৩৫ সনে জয়লাভের পর 9. 0. ৮. ]. সংগঠনের নিরঙ্কুশ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 
শাশ্চাত্যপস্থীর! পূর্ণোদ্যমে কাজ স্থুরু করেন । ছুই বৎসরের মধ্যেই এর পরিচালনাধীন 
চুলের সংখ্য। ঘ্িগুণ হয়ে ৪৮টিতে দাড়ায়। অপরদিকে জরকারী ঘোষণায় 
বচার বিভাগীয় পদ শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে উন্মুক্ত কর। হয়। 
১৮৩৭ সনে ফারজীর জায়গায় ইংরেজীকেই জরকারী ভাবা করা হয়। 
দর্ব্বোপরি ১৮৪৪ জনে বড়লাট হাডিগ্ জরকারী চাকুরিতে শিক্ষাগত 
যোগ্যতার স্বীকৃতি এবং যোগ্যত৷ বিচারের জন্য প্রতিযোগ্সিতামূলক পরীক্ষার 
নীতি ঘোষণা করেন । এ সবের ফলেই ইংরেজী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে; 
এবৎ অন্যান্য প্রেসিভেন্সীগুলিকেও এই পথে নিয়ে আসে। 
অবস্ত এই যুগে ইংরেজী শিক্ষা গুসারের ক্ষেত্রে সরকারের চেয়ে 
বেসরকারী ভূমিকাই ছিল বেশী। ১৮৩৫ সনের সিদ্ধান্তকে তাঁদের জয় বলে 
নে করে মিশনারীরা সংগঠিত চেষ্টায় সমগ্র শিক্ষা ক্ষেত্রটি দখল করার চেষ্টা 
করেন। এই যুগটিকেই আগে আমরা “ডাকের যুগ” বলে অভিহিত করেছি। 
এই যুগেই তারা অনেক স্কুল এবং কলেজ গডে তোলেন। কলকাতার স্কটিশ চাঁচ 
কলেজ এবং ভাফের 177৮8 1১০৮ [080156%)0) মাদ্রাজের রায়পেট কলেজ এবং 
নাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, মাহ্থলিপট্টমের নোব্‌ল্‌ কলেজ, নাগপট্টমের সেইণ্ট 
জোসেফ কলেজ, নাগপুরের হিসলপ. কলেজ, আগ্রার সেইন্ট জোসেফ কলেজ প্রভৃতি 
এ যুগেরই স্যষ্টি। উচ্চমানের শিক্ষাকেন্ত্রূপে খ্যাত এই সব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি 
আজও বেঁচে আছে এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালের আঞ্চলিক বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
কেন্দ্ররূপে গৃহীত হয়েছে। 


প্েবেন্দ্রমাথ ও উশ্বরচজ্র 


ভারতীয় মহলেও এক নুঙন কর্মোভ্তম আসে। শতাব্দীর প্রথম থেকে 
যে বিতগু। চলছিল তার ব্দলে এখন দেখা ধায় বাস্তব গঠনমূলক কাজ। উগ্র 
রক্ষণশীল এবং উগ্র আধুনিক এই ছুই শ্রেণীর নেতারাই অপেক্ষাকৃত, নরম স্থুরে 
কথ। বললেন এবং এরই মধ্য থেকে জয়লাভ করে রামমোহন প্রদশিত জংস্কৃতি 
সমন্ব্নবাদ। এই নতুন চেতনার রূপ দেন একদিকে ব্রাক্ম-সমাজের তরফে 


১৩৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


মহর্ষি দেবেজ্্রনাথ এবং অপরদিকে হিমু সমাজের .পক্ষে উস্বরচজ্া 
বিভ্ভাসাগর। 

নবরূপায়িত ব্রাঙ্মসমাজ দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৮৪০ সনে প্রতিষ্ঠা করেন 
তত্তবোধিনী পাঠশালা । অন্যদ্দিকে হিন্দু সমাজও রাধাকাস্ত দেবের নেতৃত্বে 
প্রতিষ্ঠা করেন অবৈতনিক হিতার্থী বিষ্তালয়। পানিহাটিতেও এরকমের 
আর একটি বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু মেট্রোপলিটন বিষ্যালয়, মতিলাল শীলের 
অবৈতনিক বিছ্চালয়, গুরুচরণ দত্তের উদ্যোগে ডেভিড হেয়ার এযাকাডেমি 
প্রভৃতিও এ সময়কার। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্দ্যোগে, বিশেষতঃ ব্রান্মদমাজের 
প্রেরণায় ষশ্শেহর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি মফংস্বল কেন্দ্রেও অনেক 
দুল গড়ে ওঠে । উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা কমিটির ইংরেজী স্কুল এবং প্রচলিত প্রাচ্য 
বিদ্যালয়গুলিতেই সরকারী সাহাষ্য সীমায়িত ছিল। বেসরকারী ইংরেজী স্কুলে 
সরকারী সাহায্য দেওয়া হতে। না। সুতরাং সরকারী সাহায্যের নীতি এই সময় 
এক সমন্যানূপে দানা বধলে।। 

( উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
নাম স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল |) ১৮৩৬ সনে ১০০০০ £0£ 6৮৩ 12900015010 ০0 13810689]$ 
[/97150%69 &0এ[51676019 প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের 
কাজ আরম্ভ হয়। এই প্রতিষ্ঠানেই অক্ষয়কুমার দত শিক্ষা ও অন্তান্ত সমস্যা সম্পর্কে 
বিদদ্ধ নিবন্ধা্দি পাঠ করেন । যুগের প্রেরণাতেই অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বর গুপ্$ এবং 
ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষা-সংস্কৃতির কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। 

(ফোট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত থাকার সময়েই বিদ্যাসাগরের আধুনিক ভাব- 
মানস তৈরী হয়। কিন্ত আধুনিক যুগধর্মকে গ্রহণ করতে গিয়ে এঁতিহ্য ও ধর্মকে 
সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয় না, একথাই তিনি প্রমাণ করলেন। সংস্কত কলেজের 
অধ্যক্ষদপে তিনি তাই ইংরেজী, সংস্কৃত এবং বাংলা-এই তিনটি ভাষাতেই 
সমগুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রের অপ্রয়োজনীয় অংশ ছ'টাই করে পাশ্চাত্য 
দর্শনের প্রয়োজনীয় অংশকে পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করতে তিমি ভীত হননি । অক্রাহ্মণ 
শিক্ষার্থীর কাছেও সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। সংস্কত কলেজেও ইংরেজী 
পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে । অন্যদিকে তার প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ধর্ম 
নিরপেক্ষ, বেসরকারী এবং সম্পূর্ণ ভারতীয় শিক্ষকের পরিচালনায় আধুনিক 
বিদ্যালয়ের আদর্শ স্থাপন করেছে। 

লর্ড ডালহৌসির আমলে ঈশ্বরচজ্্রই মাতৃভাষার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ আধুনিক প্রাথমিক 
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“শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করেন । পাঠ্যক্রমে স্থান দেন ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, 
জ্যামিতি, প্রকৃতিবিজ্ঞান, নীতিশান্ত্র, শারীরবিদ্যা, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক 
বিষয়কে। তিনি পরিকল্পনা করেন একজন হেডপণ্ডিত এবং দু'জন পণ্ডিতের 
পরিচালনায় তিন থেকে পাচ শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় । প্রথম পর্যায়ে এই রকমের 
২৫টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া জেলায় । দরিপ্র 
গ্রামীণ জনসাধারণের স্থবিধার্থে এই সব স্কুল প্রতিঠিত হবে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
থেকে দূরে। তিনি ছু'জন পরিদর্শক, একজন মুখ্য পবিদর্শক এবং নরম্যাল স্কুল 
প্রভৃতির স্থপারিশও করেন। 

বস্ততঃ দক্ষিণবঙ্গ. সার্কেলের মহকারী বিদ্যালয় পরিধর্শক এবং পরে বিশেষ 
পরিদর্শকরূপে ঈশ্বরচন্দ্র তার আগ্রহকে কাজে রূপ দেবার সৃযোগ করে নেন। 
১৮৫৬ সনের আগেই প্রতি জেলায় পাঁচটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নারী 
শিক্ষা সম্পর্কেও তার অবদান চিরল্মরণীয়। তার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রচেষ্টায় 
কমপক্ষে ৩৫টি বালিক। বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংল। ভাষা ও দাহিত্যের ক্ষেত্রেও 
'ঈশ্বরচন্দ্রের দান চির উজ্জ্বল। তছ্পরি প্রাথমিক পাঠোপষোগী পুস্তকমালা রচন! 
করে বিদ্যাসাগর সাধারণ লোকের কাছে শিক্ষাকে সহজসাধ্য করে গেছেন 1) 


নৃতন দৃষ্টিভজি 


“ পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষ। সম্বন্ধে সরকারী দৃষ্টিতজি " 
ক্রমে পরিবতিত হুতে লাগলে।। লর্ড হাডিধের শাসনকালে শিক্ষা কাউন্সিল 
প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি দিতে স্থুরু করে । ১৮৪৪ সনে ১০টি বাংজ। প্রাথমিক 
স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন! হয় । স্থির হয় যে এদের পাঠ্যক্রমে থ'কবে লিখন, পঠন, 
গণিত, বাংল! ভাষা, ভূগোল, ভারতের ইতিহাস । ছাত্রদের কাছ থেকে এক আনা 
হারে বেতন নেওয়া হবে। ১৮৪৭ জনে কলকাতায় নরম্যাল দুল প্রতিতিত হু 
এবং বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু হয়। 

এই সুচনা আর এক ধাপ অগ্রসর হয় বড়লাট লর্ভ ডালহৌসির আমলে । 
১৮৫২ সনে শিক্ষা! কাউন্সিল প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ কনে। 
১৮৫৩ সনে স্থির হয় যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে 1)077589) এর প্রদ্শিত পথে 
বাংল! প্রদেশেও রেভাঃ এ্যাভামের পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেওয়া হবে। সরকার 
দেশজ পাঠশালাগুলিকে অর্থ সাহাধ্য করবেন এবং এব্দের সামনে অনুকরণীস্ম আদশ- 
রূপে কিছু সংখ্যক মডেল স্থুন গড়বেন। উব্ত পাঠদানের জন্ত সার্কেল পণ্ডিত 


১৩৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থ 


নিয়োগ করা হবে । কিন্তু উদ্দেশ্ত মহৎ হলেও কাজি হলে! সামান্তই। মাতৃভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষার জন্য বছরে ব্যয়বরাদ্ধ হলে। মাত্র ৮ হাজার টাক|। বিচিত্র 
নয় যে ১৮৫৪ জনে বাংলাদেশে সরকারী অনুমোদিত প্রাথমিক দ্কুল ছিল 
মাত্র ৩৩টি। 

দৃষ্টিতজির নৃতনত্বই অবশ্য এক্ষেত্রে বেশ জক্ষণীয়। মাত্র কয়েক বছর 
আগেকার 1)০0ঘ058: স100100 নীতির ব্যর্থত। ইতিমধ্যেই প্রমাণিত 
হতে লাগলো । যেখানে ইংরেজী শিক্ষার গৌরবের উপর ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ 
পরিকল্পন! হয়েছিল, সেখানে দেখা গেল যে ইংরেজী শিক্ষাই বুমেরাজের কাজ 
করলো । শিক্ষিত উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই ইংরেজ শাসনের সমালোচন। 
ও নিন্দা জুরু হলো৷। সর্বাপেক্ষা উগ্র আধুনিকতা-পশ্থী যুব-বাংলা! গোষ্ঠীই মাতৃভাষায় 
শিক্ষার “দাবি তুললেন। ১৮৪৩ সনে প্রতিষিত হলো 13606] 13169]. 1[7)019, 
9০০26. দাস শ্রম বিরোধী আন্দোলনে এবং বিদেশে ভারতীয় কুলি চালানের 
বিরুদ্ধে এর। সোচ্চার হয়ে উঠলেন। ১৮৩৮ সনে স্বীকৃত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! 
কুশাসনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হলো । ইউরোপীয়র্দের জনা সংরক্ষিত বিচার বিভাগীয় 
স্থবিধার বিরুদ্ধে আন্দোলন দান। বীধলো৷ (03180 1381) 4১81686100) | বিলেতের 
পালপমেন্টে ভারতের নালিশ রুজু হতে লাগলো । ইংরেজ শাসক প্রমাদ গুণলেন। 
ইঙ্জ-ভারতীয় মধ্যবিত্তের উপর শাসনের সংকীর্ণ ভিত্তির বদলে সাধারণ প্রজার সাথে 
সরাসরি সংষোগ করে সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রশস্ত করার প্রয়োজন দেখ! দিল। 
অপরদিকে ইংলগ্ডেও ততদিনে গণশিক্ষা সম্বন্ধে নতুন চেতনা দান! বাঁধছে। স্থতরাং 
0০স)৪:0 111:55100 নীতি বাতিল কর প্রয়োজন হল । 


উড ডেসপ্যাচের কারণ 

বন্ততঃ শিক্ষা! ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ ছিল যুগ সন্ধিক্ষণ। ১৮৩৫ 
সনে আলোচিত এবং স্থিরীকৃত বহু জমস্তার জের তখনও চলছিল। 
চুইয়েনাম। নীতির অসারতা অতি সত্বর প্রমাণিত হলো । 'ন্তরাং এ বিষয়ে 
পুনবিবেচনার প্রয়োজন হুলে11 মূল নীতি পুনবিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক 
শিক্ষ! সন্বন্ধেও নতুন করে ভাবতে হলে! প্রাথমিক শিক্ষা সমস্রার সাথে অবধারিত 
রূপে জড়িত ছিল ভাষা-মাধ্যম পুনবিবেচনার সমস্য! । *১৮৩৫ সনে মাতৃভাষায় 
উচ্চ শিক্ষার দাবি আদে গ্রাহ কর! হয়নি । কিন্ত ইতোমধ্যে ভারতীয় উদ্যম দান! 
বেধেছে, এবং প্রাথমিকোস্তর শিক্ষাতেও মাতৃত্ব! গ্রহণের দাবি লোচ্চার 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ণ ও সম্প্রসারণ ১৩" 


হয়ে উঠেছে। সুতরাং এ জন্ন্ধে ভেবে দেখতে হলে!। 9. 0. 9- 1. গড়বার 
পর থেকে সংকীর্ণ সীমানার মধ্যেই সরকারী দায়িত্ব পালিত হচ্ছিল। কিন্ধ' 
ইতোমধ্যে শিক্ষার দাঁবি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেসরকারী উদ্যমও অগ্রসর হয়েছে ।' 
তাং সরকারী দায়িত্ব ও কতৃত্বের প্রকৃতি ও পরিধি নির্ণয়ের প্রয়োজন: 
হলে।। 

পুরা তনের এইসব জের ছাড়াও নতুন বছ জনতা স্ষ্টি হয়েছে। সমগ্র 
ভারত তখন ইংরেজ কবলিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার . যুগে ব্রীটিশ শিল্পসমৃদ্ধি 
এবং সাতত্রাজোর তখন মধ্যাহ্ুকাল। ভারতে রেল লাইন প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ত ও 
জলসেচের আধুনিক প্রয়াস আরম্ভ হয়েছে। স্থতরাং প্রয়োজন হলো ইঞ্জিনীয়ার, 
অন্তত: সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। নতুন আইনবিধি প্রয়োগ কর! হয়েছে। প্রয়োজন 
হলে। আইনজীবীর। স্তরাং পেশাগত শিক্ষা আবশ্যিক হয়ে উঠলে]। 
ভারতে পুজি বিনিয়োগ করে পাটকল, সুতোকল প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়েছে। 
স্তরাং বৃত্তিগতভ দক্ষতার প্রন্ম দেখা দ্বিয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সবের 
প্রতিফলন পড়তে বাধ্য । 


শাসনের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় উচ্চ পদ্দে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার 
হয়েছে। সমযোগ্যতার ভিভিতে চাকুরিতে সমস্থযোগের নীতি ঘোষিত হয়েছে। 
শিক্ষাগত যোগ্যতা, তথ ইংবেজী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবার নীতি গৃহীত 
হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ভাষা হয়েছে ইংরেজী । এই জব কিছুর ফলে আধুনিক 
শিক্ষার আগ্রহ বেড়েছে । এবং মে কারণেই শিক্ষার স্তরবিভাগ, শিক্ষার 
মান নির্ধারণের জন্য প্রতিযোশ্িতামুলক প্রকাশ্য পরীক্ষার ব্যবন্থী। এবং 
অজিত মান সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কৃ পক্ষের সার্টিফিকেট প্রবর্তনের প্রয়োজন 
হলে! & তাই সামগ্রিক ভাবে একটি শিক্ষ। ব্যবস্থা স্গ্টির কথা ভাবতে হলো | 
মুসলীমর1! এতদিন পর্যস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রায় বর্জষম করেই আসছিলেন। 
কিন্ত একদিকে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের স্বার্থে ইংরেজ সরকারও মুসলীমদের বর্জন 
করে রাখতে চাইলেন না, অন্যদিকে মুসলীম নেতার্দের মধ্যেও নবচেতন। প্রকাশ 
পেতে লাগলো | স্থৃতরাং শিক্ষা! ব্যবস্থাপনার মধ্যে মুসলমানদের বিশেষ স্থান 
করে দিতে হলো । ঠিক তেমনি রক্ষণশীলতার প্রাচীর ভেঙ্গে নারী শিক্ষার 
চেতনাও রূপ পাচ্ছিল। স্বৃত্রাং নারী শিক্ষা সম্ক্ধেও নীতি নির্ধারণ 
অধধারিত হুলে। ৷ 

ইংরেজী শিক্ষা প্রবতিত হচ্ছিল, কিন্ত এ শিক্ষার কোন বিঘোষিত আদর্শ 


১৪ ' ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


ও উদ্দেশ্ট তখনও ছিল না। ১৮৩৫ সনের উত্তরকালে মিশনারীর ভেবেছিলেন 
যে বেন্টিষ্কের রায় মূলতঃ ফ্ভাদের পক্ষেই হুয়েছে। স্থতরাং তারা ধর্মীয় 
শিক্ষাদানের পূর্ণ অধিকার এবং শিক্ষ। ব্যবস্থাপনায় একচেটিরা অধিকার দ্বাবি 
করতে লাগলেন । ধর্মনিরপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল সরকারী স্কুলগুলিকে নিন্দা 
করেই তারা ক্ষান্ত রইলেন না। সরকারী বিদ্যালয়ে অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যক্রমের 
ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাও অগ্রাহ্হ করে পাঠ্যপুস্তক নিয়ন্ত্রণেও একচেটিয়। 
অধিকার দাবি করতে থাকলেন । 

কিন্ত অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য ভারতীয় বেসরকারী 
উদ্তমও শক্তিশালী ও মুখর হয়ে মিশনারীদের চ্যালেঞ্জ করতে লাগলে! । 
এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্ত, শিক্ষায় ধর্মের স্থান, শিক্ষণ ব্যবস্থাপনার যন্ত্র, সরকারী 
কতৃত্ ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থির করতে হলে । 

পুরাস্তনের জের এবং নৃতন জমন্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হলো 
ভারতী শিক্ষ। ব্যবস্থার ভিত্তি স্বরূপ স্ুবিখ্যাত উড'এর ডেসপ্যাচ (০০৫১৪ 
108808690, )। ১৮৫৩ সনে কোম্পানীর সনদ নবীকরণের স্থযোগে ভারতীয় 
প্রশাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পালণমেন্টে অনুসন্ধানের স্থযোগ ঘটলো । এই 
অনুসদ্ধানের ফলে নিয়ন্ত্রক সভার সভাপতি চালস উভ'এর নামে রচিত শিক্ষা! দলিল 
ভারতে এলো ১৮৫৪ সনে। 


উড.'এর দলিল 


উডএর দলিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘোষণ। কর। হলো! । ভারতে শিক্ষার 
উদ্দেন্ত হবে প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান সম্প্রসারিত করা । এই জ্ঞান ভারতবাসীর 
পক্ষে হবে নৈতিক ও জাগতিক আ শীর্বাদস্বরূপ | পাশ্চাত্য-শিক্ষাই নীতিবোধ 
এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করে বিশ্বামযোগ্য সরকারী কর্মচারী তৈরী করবে। 
এই শিক্ষাই ভারতবাসীকে অনুধাবন করাবে শ্রম এবং পুঁজি বিনিয়োগের তথা 
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সুফল। ভারতবানীর মধ্যে বাণিজ্য ও ধনবৃদ্ধির 
চেতনা হবে। এর ফলে এদেশ থেকে ইংলগ্ড লাভ করবে তার যন্ত্রশিল্পের ও 
ব্যবহারের জন্য কাঁচা মালের স্থনিশ্চিত যোগান এবং এদেশে বিলেতী শিল্পপণ্যের 
অফুরস্ত বাজার । আশু উদ্দেশ্য হলেবে শিক্ষা ও চাকুরিকে একত্রে ৰাধা হলো! । 
ঘোষণ। করা হলো! যে শিক্ষার বিষয়বন্ত হবে উন্নত ইউরোপীয় কলা, বিজ্ঞান, 
এএ্শন ও সাহিত্য, এক কথার পাগ্চাত্য জ্ঞান। 


শিক্ষ1 ব্যবস্থার বূপায়ণ ও সত্রসারণ ১৪১ 


১ উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম থাকবে ইংরেজী ভাষা। তবে মাতৃভাষার এতিহ এবং 
সামাজিক যূল্যের শ্বীকৃতি হিসেবে এবং গণশিক্ষার বাহন রূপে মাতৃভাষাকে উৎসাহিত 
করা হবে। এ্যাংলো-ভানণাকুলার বিদ্যালয়, এমন কি প্রয়োজন বোধে মাতৃভাষার 
মাধ্যমে উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার জঙ্য দেশজ বিদ্যালয়কে উৎসাহ 
দেওয়া! হবে। ভারতীয় 'ভাষাসমূছে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ কর চলবে। 

ডেস্প্যাচে শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ঘোষিত হুলো।। সরকারী বিদ্যালয়ে 
ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাই চলবে। কিন্ত বেসরকারী বিগ্যালয়ে নিজ দানিত্বে ধর্মীয় 
শিক্ষা দিলেও ভা আমলে আন হবে না। 

শিক্ষা প্রশাসনের জন্য তদানীস্তন পাঁচটি প্রদেশের প্রতিটিতে থাকবে সরকারী 
শিক্ষ! ব্ভাগ। জনশিক্ষা অধিকর্তার (1)15806০: ০£ চ£01)110 17786£00619 ) 
অধীনে থাকবেন বিদ্যালয় পরিদর্শক গোী। এই শিক্ষা বিভাগের হাতেই থাকবে 
মূল নিয়ন্ত্রণ। কিন্ত সরকারই জমগ্র শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
স্কুল স্থাপন করবেন না! । বেসরকারী বিভ্তালরকে জরুকারী অনুদান (020 
17) 910) দেওয়া! হবে শিক্ষকের বেতন, গৃহনির্মাণ, উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে । অবস্থয 
অনুদান হুলে। শর্তসাপেক্ষ যথা, ধর্মনিরপেক্ষ উত্তম শিক্ষা» বিদ্যালয় পরিচালনায় 
স্থানীয় উদ্যোগ, ছাত্র বেতন আদায়, নিয়মিত সয়কারী পরিদর্শন প্রভৃতিই হলো 
শর্তাদি । এই ব্যবস্থাপনার প্রকৃত চরিত্রটি বোঝা দরকার । শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী 
ও বেসরকারী যৌথ দায়িত্বের নীতিই হলে। উপরোক্ত জিদ্ধান্তের মর্মকথা। 
শর্তসাপেক্ষে সকলকেই অনুদান দেওয়ার নীতি গৃহীত হওয়ায় মিশনারীদের 
একচেটিয়া অধিকারের দাবি অগ্রান্থা হলে।। হুতরাং এ ক্ষেত্রে বেসরকারী 
ভারভীয় উদ্ভধমকে পরোক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হছলে।। ধর্মনিরপেক্ষতার শর্ত 
আরোপ করেও মিশনারীদের দাবি অন্বীকার করা হলো। অপরদিকে স্থানীয় 
ব্যবস্থাপনা এবং ছাত্রবেতন ইত্যাদি শর্তের মধ্য দিয়ে এবং 02%06-15 510 ব্যবস্থার 
মাধ্যমে সরকারী দায় সীমাবদ্ধ করা হলো। কিন্ত মুল নিয়ন্ত্রণ রইলে! 
সরকারেরই হাতে । অথচ ঘোষণা কর! হলে৷ যে সরকার ক্রমেই শিক্ষা ক্ষেত্র 
থেকে সরে দাড়িয়ে বেসরকারী প্রচেষ্টার কাছেই শিক্ষার উদ্যোগ ছেড়ে দেবেন। 
অর্থাৎ দরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকবে, কিন্ত দ্বারিত্ব থাকবে না। 

লক্ষণীয় যে ১৮১৩ সনের 'দাহাষ্য নীতি” এবং ১৮৫৪ সনের 'সাহাষ্য নীতির+ 
মধ্যে পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য এসে গেল। ১৮১৩ সনে দির্দি্ পরিমাৎ 
জর্থব্যপ়ের নীতি গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৪ জনে সরকারী নিয়ন ও 





১৪২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমম্যা 


শর্তসাপেক্ষে বেলরকারী উদ্ভমকে অনির্দিষ্ট অর্থ সাহায্যের পথে সরকারী 
দায়িত্ব সীমানিত কর। হলে।। 

ডেসপ্যাচ-এ বলা হলে ঘে উচ্চতর শ্রেণীর মানুষ শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হতে 
সক্ষম। নুতরাং সাধারণের শিক্ষার প্রতি সরকারী দৃষ্টি দেওয়া হবে এবং 
দেশজ বিস্তালয়গুলিকেও উগ্লাহিত কর! হুবে। সামাজিক সম্রম ও জীবনযাত 
বিধি অন্যায়ী প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহারিক শিক্ষার বন্দোবস্ত কর। হুবে। 
সামাজিক শুরভেদে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ভাবার্থ হলে। শিক্ষায় ্মন্থযোগের অস্বীকৃতি ৷ 
এ নীতির ফলে ঘটলে। অশিক্ষিত কিন্ত স্বল্সশিক্ষিত পমাজের সাথে উচ্চ শিক্ষিত 
সমাজের দুস্তর ব্যবধান। অবশ্ত এ কথাও বলা হলো যে সরকারী বৃত্তিদানেব 
ব্যবস্থা_করে যোগ্যতাকে চাঁকে উৎসাহিত করা! হতে করা হবে। কিন্তু বৃত্তি ব্যবস্থার র সংকীর্ণতা ও 
হল্পতার ফলে অতি নগণ্য সংখ্যক ভাগ্যবানই দরিদ্র অবস্থা! জন্বেও উচ্চশিক্ষার 
হ্বযোগ পেলেন । 

“ আগেই বল! হয়েছে ষে অর্থনীতি ও প্রশাসনগত কারণে কোন কোন পেশাগত 
শিক্ষারও প্রয়োজন হয়েছিল। তাই ডেসপ্যাচ'এ বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধীনে আইন, 
চিকিগস। শাস্ত্র, ইঞ্জিনীরারিং শিক্ষার কথ! বলা হুলে।। কোন কোন 
রত্তিমূপক শিক্ষারও উল্লেখ থাকলো । বলা হলো যে মুললীমদের শিক্ষা, ও নারী 
শিক্ষায় সরকার বিশেষ আহ্ুকৃল্য প্রদর্শন করবেন এবং “স্টাইপেগ্ড” ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করে শ্িক্ষুক শিক্ষণের উদ্ধোগ গ্রহণ করবেন । 

উভ ডেসপ্যাচ,এর এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল প্রেসিভেন্দী শহর কেন্দ্রে 
ববশ্ববিষ্তাজর স্থাপনের ঘোবণ। শিক্ষা ব্যবস্থার সূর্্বচ্চ্তরের প্রতিষ্ঠান হবে 
বিশ্ববিভালয়। তার নীচে থাকবে স্তরভেদে বিভিন্ন. পূ্যায়ের দ্কুল। 'বিশ্ববিস্তালয়ের 
দায়িত্ব থাকবে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার মান নির্ধারণ, পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাগত 
যোগ্যতার পরিমাপ এবং তদন্ুযা়ী সার্টিফিকেট প্রদান ।) বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাম্মানিক 
পাঠ্যক্রমও প্রবর্তন করবে এবং কোন কোন বিষয়ে অধ্যাপকপদ হট করবে। 

বস্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে এতদিন পর্যস্ত বিভিন্ন কতত্বে, অপরিকর্লিত- 
ভাবে, অসম-মানের যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তা এক হ্ুত্রে গ্রথিত 
হলো। একটি নিয়ামক প্রতিষ্ঠানের অধীনে সর্বত্র অভিন্ন প্রকৃতির পঠন পাঠন 
স্থসংহত হওয়ায় শিক্ষা! ব্যবস্থা” (9558570 ) হষ্থি ছলে! ৰ 

স্ট্যানলী ডেস্প্যাচ :--উভ্ঞএর ডেস্প্যাচ অন্যায়ী কাজ আরভ করার প্রথম 
পর্ধেই সিপাহী বিশ্রোহ, ঘটলো!। বিজেতের হতচকিত কর্তৃপক্ষ ভাবলেন হয়তো 


শিক্ষ। ব্যবস্থার রূপায়ণ ও সম্প্রসারণ ১৪৩ 


ভারতের শিক্ষ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপই বিজ্রোহের অন্যতম কারণ | তাই 
১৮৫৮ জনে বিলেত থেকে লর্ড এলেনব'রে! ১৮৫৪ সনের ভেস্প্যাচ. কার্কর 
না করবার নির্দেশ পাঠালেন । কিন্তু মহারাণীর ঘোষণার পরে প্রথম ভারত সচিব 
জর্ড স্ট্যানলী ১৮৫৯ জনে নূতন ভাবে নির্দেশ পাঠালেন । এই নির্দেশে কোন 
নৃতন নীতির কথ| বলা হলে! না। তবে একথা পরিষার করে বল! হল ষে 
তদানীস্তন সাহাষ্যদ্দান নীতি প্রাথমিক শিক্ষার সহায়তা করছে না। স্তরাং 
প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের বেশী উদ্যে'গ নেওয়া এবং আরও বেশী সরকারী 
প্রাথমিক স্কুল এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রয়োজন । প্রাথমিক শিক্ষা 
প্রসারের ব্যয় নির্বাহের জন্ত “লস্‌” প্রবর্তনের প্রস্তাবও এই ডেস্প্যাচের 
উল্লেখযোগ্য অংশ ৷ 
স্ট্যানলীর ভেম্প্যাচ্‌ উভের ডেস্প্যাচের পরিপূরক মাত্র। তবে স্বেক্ছামূলক 
প্রতিষ্ঠানের চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা্ষেত্রে সরকারী উদ্তোগের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়। তদুপরি জেস্‌ প্রগর্তন প্রস্তাবের অধ্য দিয়ে এক নূতন 
পদক্ষেপ নেওয়া হয়। 
মুল্যায়ন :₹_উড্‌ ও স্ট্যানলীর ডেস্প্যাচকে একই দলিলের ছুটি পর্যায় রূপে 
বিবেচনা করা ভাল। জেমন্‌ সাহেব উডের* দুলিনকে ভারতে__ ইংরেজী শিক্ষার 
ম্যাগন! কার্ট] বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ দলিল এত প্রশংসা দাবি করতে 
পারে না। মুগ! কার্টা “অধিকারের দলিল ॥ উডের দলিল _ভারতবাসীর 
শিক্ষার “ অধিকারের" দলিল নয়, কিম্বা ভারতবাসীকে শিক্ষাদানের জব জন্য সরকারী 
দায়িত্বের অঙ্পীকার পত্র নয়। জাতির প্রয়োজনের বদলে প্রশাসনের প্রয়োজন 
জনুলারে শিক্ষা ব্যরস্থ! স্থাপিত্ত হয়েছে।' শিক্ষার যে আদর্শ ও উদ্দেন্ত ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে তা দাসত্বের শিক্ষা, আত্মসন্ত্রমশীল জাতির শিক্ষার্শ নয়। তছুপরি 
শিক্ষাক্ষেত্রে স্তরভেদ রচন। করা হয়েছে। | 
তাছাড়! এই দলিলের মধ্য খিয়েই সরকারী নিয়ন্ত্রণের ককক্দ্রীকরণ 
আরম্ভ হয়। শিক্ষায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ অন্বীকৃত হয়। 
এক কাঠামোর শিক্ষ| ব্যবস্থার মধ্যে নমনীয়তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় 1) তবুও 
একথা অনম্বীকার্ধ যে এই দলিল বহু সঞ্চিত সমস্তার সমাধান এবং বহু প্রশ্নের উদ্রেক 
করে। এই হিসাবে জেমস্‌ সাহেবের বক্তব্য গ্রহণ কর সম্ভব যে “108 1098850 
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১৪৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


টডেল্প্যাচের ইতিবাচক দ্বিকগুলিও উল্লেখ করা প্রয়োজন । এই দূলিলই 
পালিয়ামেন্টের পক্ষে প্রচারিত শিক্ষানীতির প্রথম ঘোষণাপান্র। এই ঘোষণাপত্রে 
শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃত না হলেও জরকারী কর্তব্য স্বীকৃত 
ছয়েছে। এখানেই জর্ধপ্রথম শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘোষণা কর! ছুয়েছে। ধর্মীয় 
শিক্ষার প্রতি দরকারী মনোভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং চুইয়ে পড়া” নীতি 
পরিত্যাগ করে গণশিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ কর! হয়েছে। 
এই সঙ্গে বুতিদান পরিকল্পনার মাধ্যমে মেধাবী দরিদ্রের নিকট উচ্চ শিক্ষার ঘ্বার 
কিঞ্চিৎ উন্ুক্ত কর! হয়েছে এবং নীচ থেকে উপর পর্যস্ত শিক্ষা-সিড়ি রচনার ভিত্তি 
স্থাপিত হয়েছে । সরকারী “দাহাধষ্য নীতি'র ফলে বেসরকারী দেশীয় উদ্ভোগের 
পথ প্রশস্ত হয়েছে । সর্বোপরি বিবিধ উদ্ভোগকে গ্রাথিত ও অংহৃত করে 
সরকারী ও বেসরকারী অংশীদ্ধারত্বে, কিন্তু কেক্দ্রীর প্রশাসনিক কত়ত্বে, একটি 
ব্যাপক “শিক্ষা ব্যবস্থার" প্রবর্তন হয়) বড়লাট, লর্ড ভালহৌসি মস্তব্য করেছিলেন 
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কিন্তু একথা কোনক্রমেই মনে করা যায় ন। যে উডের লিল এব টি 
“জাতীয় শিক্ষ। ব্যবস্থা” প্রবর্তন করেছিল । জাতীয় এতিহোর ভিত্তিতে, সরকারের 
নেতৃত্বে কিঘ্ব৷ জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থের খাতিরে এ ব্যবস্থ। প্রবর্তিত হয় 
নি। বিজাতীয় শাসকের নেতৃত্বে ও কতৃতত্বে একটি ভিন্দেশীয় ব্যবস্থা! এ দেশের 
আটিতে রোপন করা৷ হয়েছে । একথা! ঠিক ষে বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে সংহত করে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণে একটি 'ব্যবস্থা" প্রবতিত হয়েছিল। ন্থতরাং উডের দলিল একটি 
পায় লিক্ষা। ব্যবস্থা (505৪ ৪75970 ০৫ 730998000 ) প্রবর্তন করে, এ কথ! 
বলা চলে )) 

। ভবিষ্যতের উপর গ্রন্তাৰ :--উডের দলিলের পরে ভারতের প্রায় এক শতাব্দী 
কাল স্থায়ী ইংরেজ শাদনে এ দলিলের ফলশ্রুতি হয়েছিল ভুদুর প্রসারী। ১৮৫৭ 
সন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ষে প্রভাব সমগ্র শিক্ষ। ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হলে। আজও . 
তা দূর হয়নি । পুঁথিগত অন্যববটিগক বিষ্তাব্তার বোঝ বয়ে “বুদ্ধিজীবী” হওয়ার 
যেঝৌক হ্ষ্টি হলো, সমগ্র জাতির মেধাকেই তা গ্রাম করে ফেললো। প্রকৃত 
ভ্তানপীঠ হওয়ার জন্টে আজও? বিশ্ববিভালয়গুলিকে জংগ্রাম করতে হুচ্ডে। 
উচ্চশিক্ষার গেটপাসরূপে প্রবেশিক। পরীক্ষার প্রাধান্যই নিয়গরণ করলে। স্ধুলের 


শিক্ষ! ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রসারথ ১৪৫ 


পাঠ্য ও শিক্ষণ পদ্ধতিকে । পরীক্ষার বেড়াজালের বাইরে শিক্ষকের স্বাধধীনস। 
ও পরীক্ষ। নিরীক্ষার কোন সুযোগই রইল না ॥ উচ্চশিক্ষার মোহ দীর্ঘকাল 
পর্যন্ত বৃত্তি ও শিল্পশিক্ষার পথরোধ করে ফীড়াল। এই মোহ গণশিক্ষা 
প্রশ্থকে দীর্ঘকাল আড়াল করে রাখলো! । মাতৃভাষার দ্বাবি কিছুটা 
স্বীকৃত হলেও ইংরেজীর আধিপত্য সমগ্র শিক্ষা জগতকেই অধিকার করে 
নিল । শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে সরকারী শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বৈত কতৃক 
পরিবর্তিত রূপে আজও চলেছে । সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের ফলে বিদ্যালয়ের 
বান্িক আচার নিষ্ঠা ও নিয়মকাছুনের বোঝা বাড়লো । বিস্তালয়ের মাভ্যন্তরীণ 
প্রশাসনের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা অন্তন্থিত হলো। অথচ সরকারী দ্বায়িত্ব হলে! 
সীম্বাবদ্ধ। মূলতঃ বেসরকারী প্রচেষ্টা ও ছাত্র বেতনের উপর নির্ভরতার ফলে 
শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে হলে! অভিভ্ভাবক ও দেশবাসীকে । কিন্ত 
অনুদান ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারী অংশীদারত্ব ও নিয়ন্ত্রণের ঘে এতিহ্‌ স্ষ্টি হলে 
তার জের আজও টেনে চলা হচ্ছে । 

জাতির ক্রমবর্ধমাণ আশ! আকাত্ধার সাথে সম্পর্কহীন, সংকীর্ণ আদর্শের এবং 
বিদ্বেশী শাসকের হাতে নিয়ন্ত্রিত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দানা বাধলে 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে । 

১৮৫৪ নেব দলিল সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে এই দলিল পাশ্চাত্য 
শিক্ষার অন্তপাযগুলিকে দূর করে এ শিক্ষা! প্রসারের পথ সুগম করে দেয় 
অষ্টান্বশ শতাব্দীব শেষভাগ থেকেই ' ইংরেজী শিক্ষার অন্কূলে মনোভাব গড়ে 
উঠেছিন। ১৮১৩ সনের পর থেকে মিশনারী এবং দেশী ও বিদেশী বেসরকারী 
প্রচেষ্টাও অগ্রসব হচ্ছিল । কিন্ত সরকারী নীতিশ্িরতার অভাবই ছিল অন্তরার । 
১৮৩৫ সনের নীতিগত সিদ্ধান্তগুলির মধ্য দিয়ে প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত 
হয়েছিল । কিন্ত প্রাচ্য পন্থীদের প্রতিরোধ তখনও রয়ে শিয়েছিল। ভাষাগত 
বিরোধও জলম্পুর্ণ মেটেনি । মিশনারী উগ্রতার ফলে রক্ষণশীল মহলে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা! সম্পর্কেই সন্দিগ্ধত! রয়ে গিয়েছিল । 

এ সব বাধাও ক্রমে ক্রমে দূর করা হলো। প্রাচ্য বিষ্তাকেও সাহাধ্য দানের 
নীতি গৃহীত হওয়ায় প্রাচীন পন্থীর। নরম হুলেন। ইংরেজীই প্রশাসন ও 
আদালতের ভাব। রূপে গৃহীত হলো! । ইংরেজী শিক্ষাকে সরকারী চাকুরির 
ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারদানের সিদ্ধান্ত ছলে।। এর ফলে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ 
বাড়লে।। এই ভাবে ধাপে ধাপে ইংরেভী শিক্ষার অন্তরায়গুলি দূর হতে লাগলো : 

ভাঃ-শিক্ষার-ইতিঃ-_-১০ 


১৪৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাস্প্রতিক সমস্ত 


সর্বশেষে ১৮৫৪ সনে বিশনীঃতদ্র একচেটিয়া দাবি জগ্রান্থ হলো। 
ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার নীতি গৃহীত হলো। সবরকম বেগরকারী উদ্ভমকেই 
সমদৃষ্টিতে দ্রেখবার নীতি ঘোষণা করা হলে! সাহায্যদান ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে 
বেসরকারী উদ্ভমকে সহায়ত। করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে! । নারী শিক্ষা! ও 
মুমলীম শিক্ষাকেও সরকারী উদ্চমের মধ্যে আনা হলো। এই ভাবে প্রতিরোধ 
৪ অন্তরায় দূর করে ১৮৫৪ সনে ইংরেজী শিক্ষার পথ সম্পূর্ণ মুক্ত হলে|। 


পাশ্চাত্য শিক্ষার পুর্ণাজ প্রসার 

ইংরেজী শিক্ষা চালু হলেও সংঘর্ষ ও সমস্যার শেষ হলে! না। ভিক্টোরীয় 
যুগের প্রাচুর্যে ইংলগড তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যিক শক্তি। জ্ঞান বিজ্ঞান ও 
সংস্কৃতিতেও ইংলগ্রের প্রাধান্ত | বহু বিষয়ে ইংলগ্ডের উদ্দারনীতির দ্দিকে 
দিকে জয়গান। কিন্ত সাআঞ্টের ব্যাপারে উদারনীতি ছিল শীনিত। সিপাহী 
বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে ভারতীয় সামন্তশক্তি জন্পুর্ণ্পে ইংরেজের অনুদাসে 
পরিণত হলে! । ইংরেজরাও এ শক্তিকে অনুচর রূপে গ্রহণ করলেন। ওয়াহাবী 
আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং দ্রি্লীর শেষ বাদশাহ বাহাদুর শা'র অপষারণের মধ্য দিয়ে 
মুসলীম সাআগ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ধুলিসাও হলে! | স্যার সৈয়দ আহমদের 
নেতৃত্বে মুসলীম অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সরকারের সাথে সহযোগিতা এবং 
ইংরেজী শিক্ষ। গ্রহণের আবহাওয়া কৃষ্টি করলেন। চতুর ইংরেজ শাসকর! 
তাদের সমাদবে গ্রহণ করলেন। ভারতে ইংরেজ শাসন নিক্ষণ্টক হুলে।। বিভিন্ন 
অঞ্চলে কয়েকটি ব্যাপক ছুভিক্ষের সংকট ছাড়া আপাভদৃষ্টিভে ইংরেজ শাসনের 
আর কোন সমস্য! যেন রইল ন।। 

কিন্তু এই পরিবেশেই জম্ম নিল ভবিষ্যতের বিরাটতম সম্ভাবনার বীঁজ।। 
ইংরেজী শিক্ষিত ষে ভারতীয়কে একদিন মেকলে সাহেব মনে প্রাণে ইংরেজ তৈরী 
করতে চেয়েছিলেন, ভাদের মধ্যেই ঘটলে! মোহমুক্তি। সিপাহী বিদ্রোহ এবং 
ঘার পরে ইংরেজদের আচরণ থেকে তীরা নিলেন বিরাট শিক্ষা । হিন্দু মেলার 
সংগঠন, সাম্রাজ্য সম্প্রদারণ-নীতির প্রতিবাদ, দুভিক্ষের মর্মস্তদ অভিজ্ঞতা, সংবাদ 
পত্রের ক্রোধ বিরোধী আন্দোলন, আই, সি, এস, পরীক্ষার বয়ঃপীমার আন্দোলন, 
ইলবার্ট বিল আন্দোলন এবং “ভারত সভা" গঠনের মধ্য দিয়ে যে জাভীর চেতন। 
ক্রমে দান! বপগছিল, তাই ঘুর্ভ রূপ পেল ১৮৮৫ শ্রীটাকে জাতীয় মহা নভা 
প্রতিষ্ঠার মধ্যে 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রসারণ ১৪৭ 


জাতীয় চেতনার অবধারিত কফলশ্রুতি হলে! জাতিকে শিক্ষ! দানের 
চেতন । ক্ষুল গড়াকে জাতি সেবা বলে মনে করার ফলে বেসরকারী ভারতীয় 
উদ্ভম ভীব্র গতিতে অগ্রসর হলে1। গণজীবনের প্রতিও শিক্ষিত জন্প্রদায়ের 
দৃষ্টি পড়লো । গণশিক্ষা তথা শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই অন্যতম লক্ষ্য হলো । 

এই পরিস্থিতির প্রস্তাব পড়লো! সরকারী প্রশাসনেও । শিক্ষা প্রশাসনের 
বিকেন্দজীকরণ আরম্ভ হলো। জাতীয় চেতনাকে কিঞ্চিৎ “কনশেসন্‌” দানের 
উদ্দেশ্তটে লর্ড রিপন সীমাবদ্ধ স্বায়ভ শাসন প্রবর্তন করলেন । কিস্ত জাতীয় চেতনার 
বন্ঠাকে বাধ দিয়ে আটকানো! গেল ন1। 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই পটভূমিতেই উভ্‌ ডেস্প্যাচের 'নির্দেশগুলি 
কার্যকরী কর! হতে লাগলো । 


উড ডেস্প্যাচের প্রয়োগ 


উডেব দলিল অন্ুসারে ১৮৬ সনে বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ প্রতিঠিত 
সুয়। স্কুলের উন্নয়ন, শিক্ষকদ্দেব বেতন, পরীক্ষার ফলাফলের শ্িত্তিতে পুরস্কৃত করণ 
এবং নিদিষ্ট সময়ের জন্য নিপিষ্ট সাহাষ্য দানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। শিক্ষাবরাদ্ধের 
এক অংশ সরকারী ক্ষুলের জন্য এবং অপর অংশ বেদরকারী স্কুলে 
সাহায্যের জন্য ব্যয়িত হয়। 

সরকারী উদ্যোগে কলকাতা! ও মাব্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ, লাহোব কলেজ, 
এলাহাবাদের মুর কলেজ প্রভৃতি এই সময়েই স্থসংগগ্িত হয়। বেসরকারী বিদ্যালয়ে 
সরকারী সাহায্যের মোটা অংশ এই জময়ে স্বনভাবভঃই দখল ক্রেন 
মিশনারীস1। তীর! অবশ্য সরকাধী সাহায্য ছাভাও অগ্রমর হন। কলকাতা 
ও বোদ্বাইয়ের সেণ্ট জ্রেভিষার্স কলেজ, লাহোবের ফোর্ম্যান কলেজ, লক্ষৌর রীড 
কলেজ, দিলীর সেন্ট টিফেন কলেজ প্রভৃতি এ যুগের মিশনারী প্রচেষ্টার সাক্ষয। 

বেদরকারী ভারভীঘ্র উদ্ভমও ক্রমে স গঠিত হতে থাকে । বিশ বছব 
সময়ের মধ্যে ৬৫ টি কলেজ ভারতীয় উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ও 

উভডেসপ্যাচ্‌ অনুসারে তিনটি বিশ্ববিস্ত।লয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে এই 
সংখ্যা বুদ্ধি পায়। কিন্তু এগুলি যূলতঃ কলেজ ও বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেওয়া, 
পরীক্ষা! নেওয়া এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রতিষ্ঠান রূপেই কাজ করে। শিক্ষাদান 
ও গবেষণার দানিত্ব আসে অনেক পরে । ূ 

মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যাও বিশ বছরের মধ্যে দাড়ায় ২ হাজার। কিন্ত 


১৪৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


পাঠ্যক্রমে মানবিক বিস্তা এবং ইংরেজীর প্রাধান্য শিক্ষাকে একমুদ্বী করে 
দেয়। এ শিক্ষার ব্যবহারিক মুল্য হ্রাস পায়। বিশ্ববিভালয়মুখীনতাই হয় 
মাধ্যমিক. শিক্ষার চরিত্র । অবশ্য মাধ্যমিক' স্তরে নারী শিক্ষা প্রচলিত হয়। 
১৮৭১ অনের মধ্যেই সার ভারতে ১৩৭টি নিয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয়ও প্রতিঠিত হয়। 

এ ছাড়! ডাক্তারি, ওকালতি ও ইপ্রিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষারও প্রসার 
ঘটে । এ সবের জন্ক ১৮টি কলেজ গড়ে ওঠে। 

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী উদারতার নীতি গৃহীত হলেও মিশনারী 
প্রচেষ্টা তখনও ছিল অগ্রগামী ; সরকারী প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যার চেয়ে মিশনারী 
ক্লে ছিল ছিগুণ। ১৮৮১-৮২ সনে সার। ভারতে প্রাথমিক স্কুল ছিল ৮২৯১৬টি। 
পাঠ্য পুন্তক এবং পঠন পাঠনের পদ্ধতিরও কিছু উন্নতি ঘটে । কিন্ত বিভিন্ন প্রদেশে 
বিভিন্ন ধরনের বিগ্ভালয় সরকারী উতলা লাভ করে। মাদ্রাজ, বাংল! ও 
আসামে দেশজ বিগ্যালয়ের প্রাধান্য এবং বোশ্বাই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঁঞাবে 
সরকারী বিছ্যালয়ের প্রাধান্য ঘটে। মধ্য প্রদেশে মধ্যপন্থা অবলম্বিত হয়। 
বাংলাদেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল মাত্র ২৮টি, আর সাহায্য প্রাপ্ত 
বেসরকারী ৪৭৩৭৪টি এবং পাহাযাহীন বেসরকারী বিছ্ভালক ছিল ৩২৬৫টি। 

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষ। ক্ষেত্রে বৃহত্তম সমন্যা। হয় আর্থিক | অর্থ সঙ্কলানের 
চেষ্টা হয় স্থানীয় সেন, মিউনিসিপা।লটির দান, ছাত্রবেতন, এবং বেসরকারী দান 
সংগ্রহের পথে । তাই প্রাথমিক শিক্ষ। প্রশাসনকে নমনীয় করার উদ্দেশ্যে 
প্রাঙ্ছেশিক অরকারের হাতে পানিত্ব স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭০ সনে লর্ড মেয়ে 
এর সৃচন। করেন, এবং ক্রমেই এর প্রসার ঘটে । ১৮৬১ থেকে ১৮৭১ সনের মধ্যে 
বাংল। দেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে লোক।ল বোর্ডের মাধ্যমে রাজস্বের উপর ১ 
থেকে ৭২ শতাংশ হারে শিক্ষা! সেস্‌ প্রবতিত হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় 
আয় হয় সামান্যই । তাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হয় ধীর গতিতে । কিন্ত 
বাধা বিপত্তি এবং মিশনারীদের প্রতিযোগিতা সন্বেও ভারতীয় প্ররাই ক্রমে 
নেতৃত্ব অধিকার করে। ১৮৮১-৮২ সনে ভারতীয় প্রশ্নাস মিশনারীদদের চ্যালেজ 
করার মত শক্তি অর্জন করে| বস্তত সরকারী শিক্ষা বিভাগ জনতার স্বার্থে সামিল 
হতে পারে না। সাহায্য দানের পদ্ধতিও ছিল ক্রুটিপূর্ণ। তাই বেসরকারী উদ্ভমের 
জঙ্গে সরকারী শিক্ষা বিভাগের সংঘর্ষ অনিবার্ধ হয়ে ওঠে ।? 

ক্রমেই অবস্থা! এমন হতে থাকে খন সরকারের কাছে ছুটি পথ খোলা - হায় পূর্ণ 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রসারণ ১৪৯ 


দায়িত্ব গ্রহণ অথব] সম্পূর্ণ উদাসীনতা । এর কোনটাই গ্রহণ না করার কলে 
মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্রটি অধিকার করে বেসরকারী উদ্ভোগীরা, 
আর প্রাথমিক শিক্ষা কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা! এবং দেশজ বিস্তালয়গুজি 
হয় অনাদরে ক্সীণকায় । ১৮৮১-৮২ সনেও সর্বাপেক্ষা! অগ্রগামী প্রদেশে বিষ্ভালয়ে 
গমনোপঘোগী পুরুষের ৭৫ শতাংশ এবং মেয়েদের ৮৪ শতাংশ ধরাছোঁয়ার বাইরেই 
থাকে। পশ্চাৎবর্তী প্রদ্দেশে পুরুষেব ৯২ শতাংশ ও মেয়েদের শতকরা একশ ভাগই 
স্কুলের বাইরে থাকে । 


প্রথম শিক্ষা কমিশনের পটভূমি 
এই পরিবেশে নীতিগত সংঘাত অনিবার্ধ। দেশজ বিস্তালয়ের প্রতি 
সরকারী মনোভাব, শিক্ষার জন্য সেস্‌ কিংবা কর ব্যবস্থা, জরকারী অর্থ 
ভাণারের উপর প্রাথমিক শিক্ষার দাবি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে মিশনারীদের 
স্থান সম্পর্কে বিতগ্ু! সৃষ্টি হয়। 

_ উডের ভেস্প্যাচে মিশনাবীর্দেব একচেটিয়া অধিকার স্বীকুত হয়নি এবং সরকার 
শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে নেয়নি বলে মিশনারীরা ছিলেন ক্ষুব্ধ হুয়ে। 
ধর্মনিরপেক্ষতাকে তার। সুন্থ মনে গ্রহণ করেন নি। উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়দের 
মধ্যে ব্যাপকহারে ধর্সাস্তরকরণপ্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে । ৃতরাং নূতন করে 
প্রাথমিক শিক্ষা! এবং স্ত্রী শিক্ষার দিকে তারা নজর দিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বন্ত, ক্ষুল পরিদর্শন, সাহায্য বণ্টন এবং প্রতিদবন্বী 
বি্বালয়েব . প্রতিযোগিভাকে কেন্দ্র করে অংঘর্ষ হছলে।। ১৮৬৭ সনে ভারতের 
মিশনারীরা ইংলগ্ডে বার্তা পাঠালেন হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে। তাদেন সমর্থনে ১৮৭৮ 
সনে গঠিত 05706810050) ০? 10008610117) [17018 ইংলগ্ডে আন্দোলন সুরু 
কবলেন। 

এদিকে ভারতীয় বেসরকারী বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ও 
প্রসার বৃদ্ধির দাবি উঠলে।। সাহাধ্যদান পদ্ধতি সম্পর্কেও নানা অভিযোগ 
উঠলো । এই পরিবেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষ। ব্যবস্থাটি পুৰর্বিবেচনার 
প্রয়োজন হুলে|। গঠিত হলো! আআ. জা. 77006: এর নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন 
€১৮৮১-৮২)। এ কমিশমে মিশনারী ও ভারতীয়রাও থাকলেন। এটিই প্রথম 
ভারতীয় শিক্ষা) কমিশন। কমিশনের কাজ হুলে! সরকারী, মিশনারী ও ভারতীয় 
প্রয়াসের গুরুত্ব ও স্থান নির্ণম কর) প্রাথমিক শিক্ষণ, নারী শিক্ষা, মুসলীম শিক্ষ। 


১৫৯ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


এবং অহন্নত সম্প্রদায় সমূহের শিক্ষা এবং দেশজ বিষ্যালয়ের ভবিত্তৎ সন্ধে অভিমত 
জ্ঞাপন করা। তা ছাড। ধর্মীয় শিক্ষা, পাঠ্য পুস্তক, ভাষা শিক্ষা, শিক্ষক যোগানোর 
সমস্যাও এর আলোচ্যের অন্তভূক্ত হলো | সর্বোপরি শিক্ষায় অর্থ সংস্থান এবং 
প্রশাসনের কথাও কমিশনকে ভাবতে হলো । কমিশনকে তাই অনুসন্ধান করতে হলে 
যে ১৮৫৪ সনের নীতি কতটা "কার্ষকরী হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা এবং ইউরোপীয়দের শিক্ষাকে কমিশনের আওতার বাইরে রাখা হলেও 
প্রসঙগক্রমে কমিশনকে কোন কোন ক্ষেত্রে অভিমত ব্যক্ত কবতে হুরয়েছে। 


হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট 

কমিশনের রিপোর্টে বল হলে। যে ১৮৫৪ সনেব নির্দেশ কোথাও যথাযথ 
পালন করা হয়নি । কমিশন তাই নৃতন করে পরামর্শ দিলেন যে মাধ্যমিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রটি বেসরকারা উন্ভমের কাছে পুরোপুরি হস্তাস্তরের জন্য ক্রমে 
ক্রমে সরকারকে হাত গুটোতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে জরকারকে 
এক্ষুনি সরে আসতে হুবে। আরও উদার ভাত্ততে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে 
সাহায্য দিতে হবে। সাহায্যদ্দানের বেলায় টালবাহানা এবং পক্ষপাতিত্বের 
অবসান করতে হবে। এ ন্রন্ত জআহায্যদান বিধি (01506 £0 400 0০0৫৫ ) 
গুনবিবেচন। করতে হুবে। 

ধর্মশিক্ষা ও মিশনারীদের দাবি সম্পর্কে বলা হলে। ষে ধর্মনিরপেক্ষভাই 
হবে শিক্ষানীতি । সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে না। বেলরকাবী 
বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হলেও সে শিক্ষায় যোগদান ছাত্রদের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক হযে না। এই বাবদ্দে সরকারী সাহায্যও দেওয়া হবে না। সরকারী 
অথব। সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয়ে ধ্মাঁয় শিক্ষার প্রয়োজন মিটবে নীতিবোধ সংক্রান্ত 
পাঠ্য পুস্তক এবং মান্ুষ ও নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে পাঠদানের মাধ্যমে । 
পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতিতে মিশনারীদের একচেটিয়া! দাবি অগ্রাহ করে "স্কুল পুস্তক 
সখিতি'র (9০৮০০ 8০০] 9০19৮) উপরই এ ব্যবস্থার দানিত্ব দেওয়! 
হলো। ক্ৃতরাং এই তিনটি বিষয়েই মিশনারীদের পরাজয় ঘটলে । সর্বোপরি 
কমিশন পরিষ্কার মন্তব্য করলেন যে বেসরকারী উদ্ঘম বলতে বোঝায় বেসরকারী 
ভারতীয় উদ্যম এবং ভারভীর উদ্ভমই বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রাধান্য ভোগ 
করবে। | ৃ 
“* * ক্কষিশন প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার দাবি ছ্যর্থহীনভাবে স্বীকার করলেন । নিয় 


শিক্ষ। ব্যবস্থ।র ব্বপায়ন ও সম্প্রসারণ ১৫১ 


মাধ্যমিক স্তরে ( ২11919 ৪0৮০০] 965৮৪) স্কনল করৃপক্ষকে ইংরেজী অথব! 
মাড়ৃভাষার মধ্যে বাছাই করার অধিকার দেওয়! হলো! । মাধ্যমিক স্তর সম্পর্কে 
কোন পরিচ্ছন্ন অভিমত ব্যক্ত কর! হলো না। অর্থাৎ প্রচলিত ইংরেজী মাধ্যমকেই 
পরোক্ষে স্বীকার করা! হোল। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীর প্রাধান্য 
এথকে যাওয়ায় নিন্্ মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাকে গ্রহণ কর৷ স্কুল কতৃপক্ষের 
পক্ষে অসম্ভবই হলো । পরিণামে তাই ইংরেজীব প্রাধান্তই রয়ে গেল। 
মাতভাষায় হাইস্কুলের পরিকল্পনা! কার্ধতঃ পরিত্যক্ত হলো । ্‌ 

অন্যান্ত কয়েকটি বিষয়েও কমিশন উল্লেখযোগ্য স্থপারিশ করেন। আরও বেশী 
শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং শিক্ষণকে স্থায়ী চাকুরির পূর্বশত করবার কথা বল! 
হয়| মুসলীমর্দের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা, নারী শিক্ষার জন্য উদ্দার সাহাষ্য, শিক্ষিকা 
নিষ্বোগ, মহিল1 শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং পৃথক পারদর্শন বিভাগ প্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি 
কামশনের হ্থপারিশগুলির উল্লেখষোগ্য দিক । 

মাধ্যমিক শিক্ষ! সম্পর্কে কমিশনের সর্বাপেক্ষ। উত্লেখষোগ্য অবদান হলো 
বিভিন্নমুখী পাঠযক্রমের স্থপারিশ । এ” কোর্স এবং “বি” কোর্ষ নামে অভিহিত করে 
মাধ্যমিক স্তরে সমতুল্য ছুইটি পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। উচ্চতর শিক্ষার 
প্রস্তুতি হিপাবে অব্যবহারিক মনন-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমই হবে “এ কোর্সের বৈশিষ্ট্য, 
আর “বি, কোর্সের বৈশিষ্ট্য হবে কর্মভিত্বিক ব্যবহারিক পাঠ্যক্রম । বিজ্ঞান, অঙ্কণ 
প্রস্তৃতিকে পাঠ্যক্রমে গ্রহণের কথা বল! হয়। তা! ছাড়া বাণিজ্যিক বিষয় সমৃহও 
“বি” কোর্সের মধ্যে স্থান পাবে । উল্লেখযোগ্য ষে প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপি পুঁথিগত 
এবং একমুখী মাধ্যমিক ।শক্ষার এতিস্বের বদলে খন্ছগুীনভার চেতন! এইখানেই 
বাত্র। শুরু করলে।। তর্দানীন্তন পরিবেশে এই চেতনার কজশ্র্তি হলো 
সানাচ্, কিন্তু ভবিষ্যতের নির্দেশ রচিত হলো । 

বিশ্বাবস্ভালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলার এক্তিয়ার না 
থাকলেও মাগ্যম্বিক পাঠ্য ক্রম্ন সম্বন্ধে সুপারিশের জের টেনে উচ্চ শিক্ষার স্তরেও 
বিভিন্্মুখী পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের কথ। বল। হয়। 

হাশ্টার কমিশনের স্থপারিশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা! সুদুর প্রসারী হর 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তব্য । কমিশন বলেন এ ফেশের অধিবাসীদের দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত এবং দেশীয় প্রথায় পরিচালিত স্ধুলকেই দেশজ স্থুল বলে ধর! হবে। এই 
ধরনের বিদ্যালয়ের রয়েছে জীবনীশক্তি এবং জনপ্রিয়তা । স্থতরাং এগুলি সরকারী 
শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গ্রহণ এবং সরকারী উৎসাহ পাওয়াদ্ব যোগ্য । তবে সে ক্ষেত্রে 


১৫২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাস্তিক সমন্তা 


এইসব স্কুল ধর্ষ বর্ণ নিবিশেষে সকলের কাছে উন্মুক্ত থাকবে । চাকুরির ক্ষেত্র 
নাক্ষরতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুপারিশ করে কমিশন বলেন যে প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য আরও বেশী সরকারী সাহাষ্ প্রয়োজন । বিশেষ করে পশ্চাৎপদ 
অঞ্চল ও জনসমষ্টির দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার । তা ছাড়া ভারতীয় পরিদর্শক 
নিয়োগ এবং প্রশাসনের নিয়মবিধিরও সংস্কার প্রয়োজন । 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ঈন্নতির জগ্য কমিশন বিস্তারিত স্রপারিশ 
করেন। এ শিক্ষার মাধ্যম হবে অবশ্ই মাতৃভাষা । ভবিষ্যৎ জীবনের জন্ত প্রস্তুতির 
সহায়ক পাঠ্যবস্ত পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যক্রমে স্থান পাবে গণিত, হিসাব 
রক্ষণ পদ্ধতি, পরিমাণ ও ক্ষেত্র বিজ্ঞান (19705075007), প্রকৃতি বিজ্ঞান, কৃষি, 
হস্তশিল্প, স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা প্রভৃতি । কৃষি ও বিজ্ঞানে ব্যবহারিক শিক্ষাদানও 
বাঞ্ছনীয় । পাঠ্যক্রমের কার্ষকারিতা নিশ্চিত করার জন্য উন্নত পাঠ্যপুস্তক রচন৷ 
প্রয়োজন। স্থানীয় কতৃপিক্ষই পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করবে। শিক্ষার মান এবং 
পাঠ্যক্রমেও নমণীয়ত। থাক। দ্রকার। ক্ষুলগুলি হবে স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গতিপুর্ণ। এই বিরাট দ্বাত্সিত্ব পালনের জন্ত আরও ভাল শিক্ষক ও তান্দের 
শিক্ষণ প্রয়োজন । স্ৃতরাঁং আরও বেশী নরম্যাল স্কুল দরঞার। 


প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাপন সম্বদ্ধেও কমিশন গুরুত্বপূর্ণ স্থপারিশ করেন। 
পৰিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বাহগীণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব লোকাল বোর্ড 
প্রমুখ স্থানীয় স্থায়ন্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করার স্তুপারিশ করা 
হুয়। সেস্‌থেকে আদা কর! স্থানীয় অর্থ কেবল মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট 
থাকবে এবং মোট ব্যরের এক তৃতীয়াংশ বহন কর! হবে সরকারী সাহায্য 
থেকে । সরকারী সাহায্যও ষেন কেবল শহরমুখী না হয় এই উদ্দেশে কষিশন গ্রাম ও 
শহরের জন্য পৃথক বরাঙ্গের সুপারিশ করেন। বিষ্যালয় পরিদর্শন ও শিক্ষণের সম্পুর্ণ 
ব্যয় বহন করবেন প্রাদেশিক সরকার । 


হুতরাং স্থুপারিশের মূল কথা হলে! সরকাচী সাহ্থায্যপুষ্ট স্থানীয় দায়িত্ব 
প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে হান্টার কমিশন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলতে 
পারলেন না। ভা ছাড়! সরকারী সাহায্যও হুবে “পরীক্ষার ফলাফল” সাপেক্ষ। 
প্রাথমিক শিক্ষা! ব্যবস্থায় নমণীয়তা, বৈচিত্র্য, প্রসার এবং জীবন-সংযোগের কথ! 
বললেও কমিশনের শেষোক্ত স্থপারিশ হলে! এ সব কিছুর নেতিমুলক । 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রস্সারণ ১৫৩ 


মূল্যায়ন 

হাণ্টার কমিশনের যৃল্যায়ন করতে হলে এর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক 
ভয় দ্িকই দেখতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষায় বেসরকারী গ্রাধান্ত এবং প্রাথমিক 
স্তরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে দায়িত্ব হস্তাস্তরের মধ্য দিয়ে সরকারী দারিত্ব 
মংকোচনের প্রচেষ্টাই প্রথমে লক্ষণীয় । কিন্ত স্থানীয় স্বায়ভতগ্গাসন প্রতিষ্ঠানগুলির 
ক্ষমত। এবং আয়ের উৎস হুলো! সীমাবদ্ধ। এরই জন্যে আশানুরূপ ফল হলো না। 
ত৷ ছাড়। দেশজ্জ বিগ্তালয়ের প্রতি দরদ মুলত: কাগজে কলমেই রইল । 
ভাষার প্রশ্নেও কমিশন মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার করতে পারলেন 
না। মিশনারীদের অধিকার অস্বীকার করা সত্বেও তাদের ধর্মভিত্তিক বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার অধিকার দেওয়া হলো। সর্বোপরি ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য ধানের 
নীতি শিক্ষ। প্রসারকেই ব্যাহত করলে।। 

অপরদিকে ইতিবাচক দ্িকের পক্ষেও অনেক কিছু বলার আছে। বিশ্ববিষ্তাজম 
স্তরে বিবিধ পাঠ্যক্রমের এবং মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে দ্বিমুখী শিক্ষার স্থপারিশ 
বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । নারী শিক্ষা, মুসলীম শিক্ষা, পশ্চাদপদের শিক্ষা শিক্ষক শিক্ষণ 
প্রভৃতির স্থপারিশও সমগুরুত্ব সম্পন্ন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির পুনরুল্লেখের 
ফলে এই সম্পর্কে আর বিতর্কের অবকাশ রইল ন। প্রাথমিক শিক্ষান্তরে 
পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ, পাঠ্যপুস্তকের উন্নয়ন, নমণীয় প্রশাসন, স্থানীয় পরিকল্পনা 
ও নিয়ন্ত্রণের ফলে গ্বীণশিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। সর্বোপরি বেসরকারী ভারভীয় 
উদ্ভোগের প্রাধান্য স্বীকৃতির কলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসা 2 পথ উম্মুক্ত হয়। 


আ্পারিশের টিটি 


হাণ্টার কমিশনের স্থপারিশ অনুযায়ী বেসরকারী উঠ্ভমের যে প্রসার ঘটে তা 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হুয়। এই সঙ্গে যুক্ত হয় ক্রমবর্ধমান ০ 
সচেতনতা ॥ ১৯০১-*২ জনে তাই মিশনারী কলেজের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৭টি, 
ভারতীয় বেসরকারী কলেজ ছিল ৪২টি। উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ বাড়লে! । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভীড় হলো।। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষার স্থষোগ না৷ থাকায় 
প্রধানত মানৰিক বিস্ভারই পরিমাশগত স্ফীতি হুলে।। অবশ্ঠ চিকিৎসা, আইন 
ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষারও কিছু বিস্তার ঘটলো” 

তেমনি বিস্তার হলো নারীশিক্ষায়। ১৮৮২ সনে যেখানে মহিল! কলেজ ছিল 
১টি, উচ্চ বিষ্ভালয় ৮১টি, প্রাথমিক বিষ্যালয় ২৬*০টি এবং শিক্ষণ বিস্তালয় ১৫টি, 


১৫৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য! 


সেখানে ১৯০২ সনে সংখ্যাগুলি ঈ্লাড়ালো৷ যথাক্রমে ১২, ৪২২, ৫৩০৫ এবং ৪৫ 


আলীগড় আন্দোলনের সহায়তায় মুসলীম শিক্ষাও আধুনিক ধারায় অগ্রসর 
হইতে লাগলে! । | 


মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ১৮৮২ সন থেকে ১৯*১ সনের মধ্যে মান্রাজ, এলাহাবাদ্, 
বোম্বাই, বাংল৷, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে বি কোপ” প্রচলিত হয়। কিন্তু এ পাঠ্যক্রম 
তেমন সাফল্াযমগ্ডিত হলো না । ১৯০১-০২ সনে “এ কোর্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 
ছিল ২৩০০০, আর “বি কোর্স পরীক্ষার্থাব সংখ্য। ছিল মাত্র ২০*৭। এই 
অসাফল্যের জন্যে আমরাও কিঞি দায়ী । মানবিক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ আমাদের চিন্তা জগতকে এমনভাবে গ্রাস করে ছিল ষে 
ব্যবহারিক শিক্ষ।ক্ প্রকুত শিক্ষা বলে আমরা তখনও ভ্ঞাবতে পারিনি । 
চাকুরিব শিক্ষা ও বু!দ্ধজীবী পেশার খিক্ষাকেই মাত্র আমর] শিক্ষা বলে মনে কবেছি। 
বেকার সমস্যার তীব্র দংখন তখনও সুর হয়নি । তদুপরি দেশের শিল্প বাণিজোৰ 
ভত্তি ছিল সংকীর্ণ, স্থৃতবাং ব্যবহাবিক শিক্ষাৰ আগ্রহ ছিল সঙ্কৃচিত। 

ব্যবহারিক শিক্ষার প্রসার না ঘটলেও হাণ্টার কমিশনের পবে সাধারণ 
মাধ্যমিক শিক্ষাঞ্গ প্রসার ঘটেছে যথেঞ&। ১৮৮১-৮২ সনে যেখানে স্কুল ছিল 
৩৯১৬টি, সেখানে ১৯*১-২ সনে | হলো ৫১২৪টি। এবং এব মধ্যে ভারতীয় 
বে-সরকারী উদ্যোগই প্রাধান্য পেলে।। 

বন্তহ ১৮৮২ জনের উত্তরকালে মিশনালীরা পরাজর মেনে শিলেন। 
তারা এখন অনগ্রসর এবং উপগ্রাতি ও পার্বত্য অঞ্চলে নৃতন কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে 
গেলেন। উচ্চমানের যে স্কুল ও কলেজগুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলিকে তারা 
লালন করে চললেন মাত্র । স্ৃতরাং মিশনারী 'গমন্টার সমাপ্তি ঘটলে |। 

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পঞ্জিবর্তন ঘটলে।। লর্ড রিপনের আইনে 
নবগঠিত স্থায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার দায়িত্ব পেল। উচ্চশিক্ষাকে অবস্থা 
তাদের আওতার বাইরে রাখা হলো । তাদের শিক্ষাবাব্দ আয়ের উৎস স্ুনিদিষ্ট করা 
হলো. । সরকারী সাহায্য বিধিও পরিবতিত হলো । কিন্তু দেশজ সমস্ত বিদ্যাণয়কেই 
প্রশাসনের অধীনে আনবার যে কথা বল। হয়েছিল, ত। আর কার্ধকরী হলে। না। তার 
বদলে নৃতন ধরনের ক্ষুল গভার দিকে ঝৌক পড়লে! বেশী। দ্েপীয় পাঠশালাগুলি 
ক্রমে শুকিয়ে যেতে লাগলে! । স্থানীয় কতৃত্বে পরিচালিত স্কুলগুলিতে বাড়ীঘরের 
উন্নতি হলো, অপেক্ষারুত উন্নত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হলো, মেয়েরাও 
স্কুলে এলো, কিছু সংখ্যক হরিজন শিশুকেও স্কুলে দেখ। গেল এবং অপেক্ষাকৃত ভাল 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রসারণ ১৫৫ 


শিক্ষক নিয়োজিত হলেন। কিন্তু ফলাফলের তিজ্ভিতে জাছাষ্য নীতির” ফলে 
ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত নজর দেবার অবকাশ রইলে না! তার বদলে নিদিষ্ট মান; 
রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষা» কড়া প্রমোশন এবং অপচয় বাড়লো ৷ স্তরাং প্রাথমিক. 
শিক্ষায় সংখ্যাগত প্রসার কিছু হলেও আশানুরূপ হুলে। ন|। 

তা ছাড়া নর্ড রিপনই ঘোষণা! করেছিলেন যে স্থায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠান স্থগ্টিকে 
ক্ষমতার বিকেজ্জীকরণ বুঝায় না। বস্তত: এউসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমত। ছিল অতি 
সীমাবদ্ধ। এদের পরিচালক বর্গের অভিজ্ঞতা এবং আদর্শও ছিল সীমাবদ্ধ। জাতীয় 
চেতনার অগ্রগতির মুখে বিদেশী শাসকের “কনশেসন* রূপে দেওয়া এইসব প্রতিষ্ঠান 
সহজেই জনপ্রিয় হলে। না । বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমত! হস্তাস্তবের পরিমাণও হলে: 
বিভিন্ন। অনেক প্রাদেশিক সরকারই কমিশনের আধথ্িক ন্পারিশগুলি 
অমান্য করেন। সুতরাং শিক্ষাৰ জন্য বাঁড়তি বরান্ব অন্যান্ প্রয়োজনে কিম্বা! অন্যান্য 
স্তরের শিক্ষায় ব্যয়িত হলো । প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা মূলতঃ দরিজ্েই রয়ে 
গেল । 

তবুও মোটের উপর বলা৷ চলে ষে ১৮৮২ সনের কমিশন জন্পুর্ণ নূতন শিক্ষা 
নীতির অবতারণা না করলেও অনেকগুলি জটিলতা৷ ভেজে ১৮৫৪ সনের 
দলিলের পরিপুরক হিসেবে কাজ করেছে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পুর্ণাজ 
প্রসারের সুযোগ করে দ্িয়েছে। তন্রুপরি কয়েকটি ছকে নূতন 
চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে । সবোপরি প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি এই কমিশন বিশেষ 
আলোকপাত করেছে । একথ। বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে আমাদের বর্তমান 
প্রাথমিক শিক্ষ। ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্দে। 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 


2, 10 ৪5 009 00110/-96015100; 01 1838 1700191092080 10 616 
0166976700 1১195109700169 ? 
(এই অধ্যায়ের প্রথম তিন পৃষ্ঠার সারাংশ করতে হুবে।) 
2. 10180098 81068 1806078৪100) 07626906106 79901080000 20৫ 806 
109998601) 0? 1864. 
0 
0 অ৪5 009 10687960) 0? 1854 0119 £0 ? 


১৫৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


(পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির জয়, সরকারী ভাষ। হিসেবে ইংরেজী, চাকুরিতে শিক্ষিত 
ভারতীয় নিয়োগ, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষ| প্রভৃতির ফলে ইংরেজী শিক্ষার 
প্রসার। মিশনারী উদ্যোগেরই প্রাধান্য, ডাফ'এর ষুগ। কিন্ত দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্রের 
উদ্যোগে নৃতন ধরনের ভারতীয় আন্দোলন। সরকারী সাহায্যের উপযুক্ত বণ্টনের 

সমস্তা। প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষক শিক্ষণের নৃতন দৃষ্টিভজি-_চুইয়ে নাম! নীতির 
অসারতা, ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে অসস্তোষের প্রকাশ। 

পুরানো সমন্তার জের-_ প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, মাতৃভাষাব ভবিষ্কৎ, 
মিশনারীদের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। নৃতন সমস্তা--পেশা ও বৃতিযুলক শিক্ষার প্রয়োজন, 
মুসলীম ও নারী শিক্ষা ভাবতীয় উদ্যোগের প্রতি মনোভাব, শিক্ষা! ব্যবস্থা! পত্তন 
প্রসভৃতি প্রয়োজনেই ১৮৫৪ সনের দলিল) পু 


9, 10180088 6198 1018]07 78001017567020616)8 06 6196 10981901) ০1 
7854 5৪ ৪৪001970617690. 1707 616 1)99108601) 0£ 1869. 


02 


8106 2 07261009 01 6179 10691098601) 0 1864 0 7919 16 6806 6০ 
৪9 6126 16 98651181990 ৪ 36509 97৪6910 01 0 00961010 ? 


(কোন সংকেতের বদলে ১৪১-১৪৪ পৃষ্ঠাব সারাংশ তৈরী করাই শ্রেয় । ) 


4, [01800997119 10186097109, 81919100500 ০ 6109 706570860৮0 1854, 
10) 8109919] 29:1691009 6০ 168 8606 09010 1667 98101019175, 


( 'যুল্যায়ন” এবং “ভবিষ্যতের উপর প্রভাব" অংশ ছুটি যোগ কবে সারাংশ তৈরী 
করা দরকার । ) 


6. ঘা 209 5 81002615060 01) 006 01901? [517 (002001% ₹ 100 282021 
25 &70 9000%61070156. 


(কোন সংকেত গ্রহণের বদলে ১৩৬ ১৩৭ পৃষ্ঠার সারাংশ তৈরী করে নেওয়াই শ্রেয় 1) 

6. [0দদ 29 61)8 10021181) ৪8167 0৫ 90000901019 110:0010060 ? 170 
০26 0119 00908019৪ 10 1৪ 808,09101॥ 0৫ ৬ ০৪69100, 8৫9081.00 £61000স্00 ? 

(১৮১৩ সনে সরকারী সাহায্যের নীতি, কিন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে পরিষার 
বক্তব্য নয়, ১৮৩৫ সনে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষার পক্ষে সিদ্ধাস্ত। তার পরে 
.ঞঁকে একে প্রতিরোধ অপসারণ-_(ক) প্রাচ্য শিক্ষাতেও সাহাষ্‌) দান করে রক্ষণশীলদের 
বাধা অপসারণ , (খ) ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করা, (গ) চাকুরিতে ইংরেজী শিক্ষা 
অগ্রাধিকার- প্রভৃতির সাহায্যে আগ্রহ বুদ্ধি। তা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষায় সাহায্য 
মুসলীম ও স্ত্রী শিক্ষায় সাহায্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষণার পথে বাধা দূর কর। হয়। 


শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ন ও সম্প্রসারণ ১৫৭" 


নরকারী সাহীধ্য নীতি ও শিক্ষ1 “ব্যবস্থা” প্রবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ সম্পূর্ণ 
১ম্মুক্ত হলে|। 


রর 1, 20. ৪5 6119 10951%601) ০0৫ 1854 100101617060600. 200. (০0 আ1)8€ 
"0006 ? 


( উড ডেসপ্যাচ-এর প্রয়োগ” শীর্ষক আলোচনাটি উল্লেখ করতে হবে । ) 
86 1)150855 6106 017:0117)5108,170895 61096 160. 0০ 100 11056160610) 01 60৪ 


0692 (30710107159101), 51190 97৪ 16. 079%]0. 00698610058 616 
10102710198 070 1990 060 09%1 ভা1(]) ? 


। বিশ্বাবগ্যালয়ের নেতৃত্বে একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার , বেসরকারী ভাবতীয় 
উদ্যমের শক্তিবৃদ্ধি সত্বেও সরকাবী শিক্ষা বিভাগেব বিমাতৃস্থলভ ব্যবহার , একচেটিয়! 
আধকার ন। পাওয়ায় ধমশিক্ষা! এবং পাঠ্য বই ইত্যাদির প্রশ্নে ভারতে ও বিলেতে 
পাদরীর্দের আন্দোলন, প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থ ষোগানোর সমস্যা, এবং ভারতে জাতীয় 
চেতনার দ্রুত উন্মেষই কমিশন গঠনের প্রয়োজন স্যরি করে। 

কামণনের বিচার্য হলে। সরকারী, মিশনারী "ও বেসরকারী ভারতীয় ভূমিক! 
নর্থ» ধর্ম শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক, ভাষা ও পাঠ্যক্রম , প্রাথামক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষাব অর্থ ও প্রশাসন _ অর্থাৎ সম্পূণ প্রাথমিক ও মাধামিক শিক্ষার ক্ষেত্রাটি। 

9. 199 20. 81001551801 6110 290072)18)01702610108 01 01)8 007001701881 01 
১ 166% 10 15510606 9? (৯) 28115530719 60002010778] 85691008750, 
(9) 8999708:% 2৫098007 8170. (3) 1221080 605086107,10180085 (1067) 
0/10])07121108 80101616065 0010 51)5600677 39 10191006135. 

€ প্রশথ্থাত সংকেতের বদলে “হান্টার কমিশনের রিপোট”, এবং “মুল্যায়ন” শীষক 
অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং বিশেষ বিশেষ অংশে অপেক্ষাকৃত “বস্তুত আলোচন' 
করতে হবে । ) 


10. 51009 00071026100. 01770006777 61077606817 60119861020 110 [70010 
188 20051191৮10. 001 86821%,10150085, 


( এ্যাভামের আবেদন কার্যকর হয়নি, স্থতরাং দেশীয় পা$শালাগুলি মরে যেতে 
থাকে । ১৮৫৪ সনে প্রাথমিক শিক্ষা, এমন কি দেশীয় স্কুলকেও সাহাধ্য দেওয়ার 
নীতির কথ! বল। হয়। কিন্তু কাঞ্জে তেমন কিছুই হয়না । বরং অনেক ক্ষেত্রেই নৃত্ 
ধরনের প্রাথমিক স্কুলের সমষ্টি হ্য়। 

১৮৮২ জনে স্থানীয় কর্তৃত্বে, সাহাষ্য পুষ্ট এবং উন্নত পাঠযক্রমের ভিত্তিতে 
প্রাথমিক স্কুল ব্যবস্থার" প্রবর্তন । এই ব্যবস্থাই মূলতঃ এখনও চলছে । ) 


অষ্টম অধ্যায় 
শিক্ষা! চেতনার নূতন দিগন্ত-_ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 


উনবিংশ শতাবীর শেষভাগে ভারতের শিক্ষাক্ষেঞ্জে দুটি পরম্পরবিরোধী 
খারা যুগপশ কাজ করেছিল। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ্রুত প্রসার ঘটছিল। 
কিন্ত একই সঙ্গে এ শিক্ষার অসারতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠছিল। জাতীয় 
আন্দোলনের অগ্রগতিই এই বিক্ষোভের অন্যতম কারণ। 

মিশনারীরা.এই সময়ে ইন্দোর কলেজ, শিয়ালকোটের মুরে কলেজ, কাণপুরেব 
ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজ, রাওয়ালপিস্ডির গর্ভন কলেজ প্রভৃতি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করলেও সাধাবণভাবে তারা হেরে গিয়েছেন। তাদের বদলে আর এক ধরনের 
আদর্শবাদীরা কর্মক্ষেত্রে এসেছেন । তিলকের নেতৃত্বে পুণার ফাগ্ুশন কলেন্জ 
১৮৮০ সনে, স্থুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপন কলেজ ১৮৮২, লাহোরে আধ 
সমাজের দয়ানন্দ এ্যাংলো-বেদ্িক কলেজ ১৮৮৬ সনে, খ্যানি বেসাস্তের কাশী সেপ্টণাল 
হিন্দু কলেজ ১৮৯৮ সনে স্থাপিত হয় এবং বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন কলেজ 
পূর্ণতী লাভ করে । এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতারা, এক বিশেষ আদর্শবাদে 
ঈদ্ব্ধ হয়ে কাজে নানেন। 

এইসব বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছাডাও “বহু স্কুল ও কলেজ এ যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৮৮২ সনে গুহীত “বেসরকারী ভাবুতীয় উল্লোগ্ের অগ্রাধিকার” এবং “উপর 
সাহায্য” নীতি এই গতি বৃদ্ধিতে জঙ্ভায়তা করে । বিশ্ববিষ্যালয়গুলি কলেজ ও 
'গ্কুলকে স্বীক্লতি দানের যন্ত্রে পরিণত হয়। কিন্তু পাঠ্যক্রমে নৃতনত্ব আসে না । পরীক্ষা'- 
প্রধান একমুখী শিক্ষা! প্রসারের ফলে শিক্ষামানের অবনতি ঘটে । উপরস্ত চাকুরির 
বাজারে শিক্ষিত বেকারের সমন্তা। দেখ! দিতে থাকে । ১৮৮৯ সনে লর্ভ ল্যান্স- 
ডাউনই বলেন ষে প্রচলিত হারে ক্কুল কলেজে যুবকর! শিক্ষা পেতে থাকলে উচ্চ- 
শিক্ষিতের সংখ্য। প্রতি বছর চাকুরির সংখ্যাকে অতিক্রম করবে । অর্থাৎ এঁ হাবে 
শিক্ষার প্রসার ঘটলে বেকারত্ব আসবে। 

কার্জন-যুগ 

সরকার যখন শিক্ষার ভ্রু প্রসার তথা চাকুরি সংস্থানের অক্ষমতায় ভীত, অথচ 
দ্বেশবাসী যখন শিক্ষ। প্রসারের জন্য ব্যাগ্র, দেই পরিবেশেই বড়লাট হয়ে আসেন লর্ভ 
কার্জন। তিনি প্রশাসনের সকল দিকেই সংস্কারের হম্তক্ষেপ করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রেও 
(তিনি অচিরেই ছাত দ্বিলেন। 


শিক্ষা! চেতনায় নৃতন দিগন্ত-_জাতীয় শিক্ষা] আন্দোলন ১৫৯ 


লর্ড কার্জন প্রথমেই ১৯০১ সনে সিমলাতে এক শিক্ষা সম্মেলন বসালেন। 
ম্মেলনের সমীক্ষায় মন্তব্য কর! হয় ষে শিক্ষার ভগুকালীন প্রসার হয়েছে অসম 
-বং মাথান্ারী। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বাড়লেও ভারতের শতকরা ৮০টি গ্রামে 
ফান স্কুল নেই, তিন-চতুর্থাংশ বালকের শিক্ষণার সযোগ নেই এবং শতকরা আড়াই 
শগ মাত মেয়ে স্কুলে পড়বার মত সৌভাগাবতী। শিক্ষাক্ষেত্রে দেশীয় ভাষাগুলি 
মবহেলিত। কিন্তু ইংরেজীর মানও নিম্নগামী। শিক্ষার লক্ষ্য হুলে। চাকুরি 
এবং তার ফলে পরীক্ষাব অতি-প্রাধান্য ৷ বিশ্বনিধ্যালয় কেবল পরীক্ষা সংস্থায় 
পরিণত হুয়েছে। বিরাটাঁকার পাঁচমিশেলী মিনেট এবং খ্যাডহক সিগ্ডিকেটের 
হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাননও জরাজীর্ণ। অতি সহজেই অনুমোদিত কলেজ- 
লি শুধু কোচিং প্রতিষ্ঠানে পবিণত হয়েছে । বিশ্ববিগ্ালয়েও উচ্চতম স্তরে শিক্ষা 
এ্ওয়। এবং গবেষণার উদ্যম নেই। এই গড্ডলিক্কার মধ্যে ছাত্রদের নিয়মানুবতিতা৷ 
নেই। রাজনৈতিক উগ্রতার আবহাওয়া (বছ্ালস্নেব অন্দবে প্রবেশ কবেছে। 

এই সমীক্ষার ভিতিতেই বিশ্ববিদ্ভালসেব শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধানের জন্য 
র্ভ কার্জন ১৯০২ সনে প্রচিষ্ট/) জরেন ন্ভাবুতীয় ধিখাবিদ্যালয় কমিশন । 
রিপোর্টে কমিশন আব নৃতন বিশ্বধিদ[ালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বলেন। পুবানো 
বশ্ববিদ্ভালরগুলিনও এক্ষিয়াব পুনশির্শশেন কণ।] বৃল। হয ॥ নিশ্ববিগ্ভালসের সিনেটের 
সভ্য সংখ্য। ৫০ থেকে ১০০-এর মধ্যে নিরিঞ্ট করা এবং ঠৈনন্দিন পবিচালনাব জন্য 
আইনাসিদ্ধ সিপ্ডিকেট গঠনেব স্পাঁধিশ করা হম। পাঠাকুম নির্ধাবণণ ও পাঠ 
পরবিচানাব দন্ত শক্ষচ প্রতিনধিনগ পি ভন 'বোড অক টানি, গগনের কথ! “বল 
হুয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজন্ব উদ্যোগে তক ও লাতকোন্র স্তরে পড়ানোরও 
জুপারিশ করা হয়। 

কপেজীর শিক্ষা! জন্বন্ধেও কমিশন বিস্তৃত সুপারিশ করে। শিক্ষার 
মানোন্নয়নের উদ্দেশ্টে প্রধান স্পারিশই হয় অতুমোদনের কড়াকড়ি । অনুমোদনের 
জন্য কলেজগুলিকে উপযুক্ত বাভী, স্থযোগা অধ্যাপক, প্রয়োদ্ষশীষ আসবাবপত্র ও 
দরজাম, সুগঠিত লাইব্রেবী, ল্যাবরেটরী ও হোষ্টেল রাখতে হবে। ছাত্রদের. জীবন 
ও কাজের উপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখতে হবে। কলেজ পবিদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। 
ইংরেজী শিক্ষার মান, পাঠ্যক্রমে উন্নতি এবং পরীক্ষা সংস্কার সম্বন্ধেও কমিশন মন্তব্য 
করেন। মেধাবী ছাত্র ছাড়। কারও পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার 
বর্ধকরার জন্য কঠিনতর প্রবেশিকা পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়। 

মোটের উপর কমিশনের বক্তব্য হলো! যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ (399০0 


১৬০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


27808 6011859) আদ থাকবে না।' অন্থমোদ্দিত কলেজ মারফত ছাডা 
( প্রাইভেট ) পরীক্ষা! দেওয়া চলবে না। এর ফলে নিকুষ্ট মানের অননুমোদিত প্রতিষ্ঠান 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । মেধাবী শিক্ষার্থীর স্থবিধার্থে অনুমোদিত কলেজগুলিতে ছাত্র বেতন 
কমাতে হবে। কিন্তু অনুমোদিত কলেজগুলি যথেষ্ট সরকারী সাহাযা পাবে। 
শিক্ষার এই মানোলয়নের মধ্য দিষে বিশ্ববিদ্ঞালয়ই হনে সর্বেচ্চ খ্করেব শিক্ষণ ও 
গবেষণার কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়েই নিষোজিত হবেন লেকচারার ও অধ্যাপক । 
[56$708101) 1,606019 ও হবে বিশ্বাবগ্ভালযের অন্যতম দায়ি । 
রর সনের কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয় আইন £- কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে 

বাভন্ন বিশ্ববি্ভালয়েব এক্তিয়ার স্থির করে দেঁওয়। হয় এবং আইনের সাহায্যে 
বিশ্ববিদ্ভালয় পুনঃসংগঠিত হয় । ১৯৪ সনের কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় আইন এই 
সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কা্মশনের স্বপারিশগুলির শিভিতে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
উদ্বেশ্ট ও দায়িত্ব নির্ধীরিত হয। আই'নসিদ্ সিগুকেট, নৃঙন (সনেট এবং অন্যান্ 
প্রশাসনিক সংস্থা গঠিত হয়। স্নাতকোত্তর পাঠ ও গবেষণার প্রাতি বিশেষ গুকত 
আরোপ করা হয়। কলেজেব 'অন্মোৰন সম্পর্কে কঠোরতা অবধলম্থন কবা হ্য়। 
প্রতিণানে লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচুর অর্থ সাহাযোর প্রতিশ্রুতি 
দেন। 

সাধারণ উচ্চ শিক্ষা! ছাড়া অন্যান্য বন বিষয়েও কাজ ন হস্তক্ষেপ করেন। 
চিকিৎসা শাস্ত্র এবং ই'প্ষনিয়াবিং পাঠের? উন্নতি কব! হয়। পশুপালন, বন সংরক্ষণ 
এবং কৃষি শিক্ষাব স্ু৮ন| হয় । পুসা কষ-বগ্ালয় প্রাতঠিত হয়। তা ছাডা চাকু- 
কলা মহাবিধ্যালর, বাণভা ও কাঁবগবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানবিসি ব্যবস্থা, 
উচ্চতর কাবিগনি শিশ্পার জন্য সবকারী বুভি, প্রাচীন এতিহাসিক সৌধ সংরক্ষণ 
প্রভৃতিও কার্জনের উদ্দামেব চিৎ । নাবী শিক্ষার জন্যও বেশী অর্থ বর।দ্দ কর। হয়। 

বস্তত: শিক্ষাক্ষেত্রে দরকারী নিয়ন্ত্রণের বিনিময়ে শিক্ষাপ্প সরকারী 
মনোযোগ এবং উদার অর্থ সাহায্যের নীতি তিনি গ্রহণ করেন। বেসরকারী 
কলেজগুলির জন্য সাহায্য ব্বাদ্দ কৰা হয়। ১৯০৪ সন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 
সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়, ১৯১২ সনে এ ব্যবস্থ। গ্ৰায়ী হয়। কারিগরি শিক্ষা 
কৃষিশিক্ষা, সাধাবণ্‌ শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষ।, উচ্চ শিক্ষ। প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক 
ব্রাদ্দের ব্যবস্থ। হয়। কেন্দ্রীর প্রশাসনে শিক্ষা অধিকর্তা (1):90607 067)85] ) 
নিয়োগের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহ প্রকাশ পায়। কার্জনের এই উদ্যমের 
ফলেই ১৯১০ সনে বড়লাটের কাউন্সিলে শিক্ষা বিভাগের জন্য সদস্য পদ সৃষ্টি কর! 
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হয়। একথ! অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শ্কাঁরতে আধুনিক উচ্চশিক্ষণ ও 
গবেষণার সূচন1 হয় এই আমলে। ভবুও গুগগ্ণত উন্নতির নিনিময়ে কঠোর 
জরুকারী নিঃন্ত্রণের নীতি জাতীয়ভাবাদা স্চারত মেনে নিঙে পারে নি। 

উচ্চ শিক্ষায় হস্তক্ষেপের অবধারিত ফল হিসেবে লর্ড কার্জন মাধ্যমিক 
শিক্ষায়ও হস্তক্ষেপ করেন । এ ক্ষেত্রেও নীতি হলো! ভালো মন্দের মিশ্রণ । একথ! 
অস্বীকার কর! যায় না ষে ১৮৮২ সনের পরে মাধ্যন্সিক শিক্ষার দ্রেত প্রসারের 
সময় বনু নিন্পমানেব বিগ্ভালর়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ! অন্যান্ত বিষয়ের সাথে 
কার্জন এই দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। একদিকে তিনি বললেন মাধ্য মক স্তরের 
শেষ পর্যস্ত মাতৃভাষা পড়াব কথা, ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি এবং 1.778৫৮ 11861)0৫ 
গ্রহণের কথা, বিজ্ঞান 1শক্ষা ও উন্নত শিক্ষক-শিক্ষণের কথা, পাঠ্যক্রমে বহুমুখীনত! 
এবং স্কুল ফাইনাল অথব। ১০179] 168,517): (:6761089 পরীক্ষার জন্য আরও 
ব্যাপকভাবে “ব কোস” প্রবর্তনের কথ! । অপরদিকে “নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উন্ন তর” 
নীতিতে তিন নিল্সমানের বিস্তালসগুলিক্ে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলেন । তাই 
সাহাধ্যহীন বিদ্যালয়কে অগ্ুমোবন গানের +/াপারে কঠোরতা অবলম্বন করলেন। 
বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিকে স্কুল অন্রমোদনেব ব্যাপারে কড়াকভি এবং প্রবেশিক1 পরীক্ষান্গ 
কঠোরতা অধলম্বন করতে বলা হলো । এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ক্ষমতা বাডলো৷। এতেও সন্তষ্ট ন। থেকে বিশ্ববিগ্ভালয়ের অনুমোদন ছাড়াও 
সাহাধ্যলাভের জন্য স্কুলকে সব্রকারী শিক্ষা বিভাগের স্বীকৃতি গ্রহণের নীতি 
প্রবর্তিত হুলো।। সরকারী স্বীকৃতির নিয়মে কড়াকড়ি করে পরিদর্শন ব্যবস্থাকে 
শক্তিশালী করা হলো। নিয়ন্ত্রণের বিনিময়ে অনুমোদিত বিস্তাল্মকে 
পুরুস্কতও করা হুলো। ৷ তাদের সাহায্যের পরিমাণ বাড়লো। গ্রবেশিক। পরীক্ষায় 
ছান্র পাঠানোর আঁধকার পেল কেবল অনুমোদিত স্কুলগুলি। এইজ্ব স্কুলের ছাত্রদের 
মধ্যেই সরকারী বৃত্তি সীমাবদ্ধ করা হলো। মাধ্যমিক শিক্ষায় কাজন এই নীতি 
ঘোষণ। করলেন ১৯৪ সনে একটি সরকারী প্রস্তাব আকারে। 

প্রাথমিক স্তরে কিন্তু কাজনের সংকোচন নীতির ব্যতিক্রম ঘটলো । 
১৮৮২ সনের পরেও প্রাথমিক শিক্ষার আশাহুরূপ প্রসার ঘটেনি, এই উলেখ করে 
তিনি ঘোৰণা। করলেন বে প্রাথমিক শিক্ষার জক্রিয় প্রসার ঘটানে। রাষ্ট্রের 
অন্যতম দারিত্ব। প্রাদেশিক রাজন্ব এবং জেলাবোর্ডের তহবিলেও প্রাথমিক 


শিক্ষার দাবি সর্বাধিক । লোকাল বোর্ডের শিক্ষা-বরাদ্দও শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্তই ব্যয় কর। উচিত। 
সস ও ১ 


১৬২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


এ ঘোষণার সঙ্গে তিনি উন্নততর পাঠ্যক্রম, শারীর শিক্ষা, প্রকৃতি-পাঠ 
পাঠ্যক্রমের সাথে গ্রামীণ প্রয়োজনের সংযোগ, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই 
ইংরেজী পড়ার সুচনা, প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য কৃষি-শিক্ষাসহ ছুই বৎসরের উন্নত 
শিক্ষণ, উন্নত বেতন প্রভৃতির কথাও বলেন। 

কার্ধক্ষেত্রে এই নীতির ফলে প্রাথমিক স্তরে সরকারী সাহাষ্য বাডলো, স্কুল গৃহ, 
সরঞ্জাম ও আসবাঁবের জন্য বিশেষ বরাদ্দ হলো! এবং স্থায়ত্ত শ।সন গ্রতিষ্ঠানগুলিতে 
শিক্ষা ব্যয়ের একভৃভীয়াংশের বদলে অর্ধেকাংশই সরকারী জাহায্যরূপে 
দেওয়া হলো।। “ফলাফলের ভিত্তিতে আছায্যের নীতি”ও পরিত্যক্ত হলো ৷ 
ফল হলো প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার । ১৯*১-২ সনে যেখানে অনুমোদিত স্কুল 
ছিল ৯৩৬০৪টি, সেখানে ১৯১১-১২ সনে হলো ১১৮২৬২টি। বস্তত প্রাথমিক 
শিক্ষানস্তরে কাজন যুগ্গপৎ পরিমাণগত এবং গুণগত উন্নতির নীতিই গ্রহণ 
করেছিলেন । 
যোজন নীতির মূল্যায়ন : কার্জন নীতির মূল্যায়নের সময় বলতেই হবে ষে 
শিক্ষার মু্দ আদর্শ কিংব। কাঠামোর €কান মৌলিক জংস্কার ভান কেন লি। 
সরকাবী নিয়ন্ত্রণ ও পাঁবিদর্শনের সাহাযো গুণগত উৎকর্ষতার না।ততেই তিমি 
সরকারী উদ্যম 'ও সাহায্যকে নিয়োজিত করেন। 

তবে উন্নত পাঠ্যক্রম, মাতৃভাষা গুরুত্ব, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষ। 
ও বিশেধীকরণের দিকে তনি অন্ুলি নিদেশ করেন। বিশ্বধিছ্ালগ়ের প্রশাসন 
সংস্কার, শিক্ষ। মানের উন্নতি, চিকিৎসা, গধি, বাণিজ্য ও কারিগর শিক্ষার প্রতি 
গুরুত্ব এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়| বিশ্ববিদ্যালষের প্রত্যক্ষ দায়িত্ে উচ্চতম 
পর্দাষে শিক্ষ। দেওয়াব মধ্য ধিয়ে আগুনিক বশ্বব্ভি।লঙ্ে ওক : ভি এ গঠি্গ 
হয় । প্রাথমিক শিক্ষ। প্রসারে অধিকতর দািত্ব, উন্ত পাঠ্যক্রম শিক্ষণ ও শিক্ষক 
নিয়োগের দিকও বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য | বস্তুত শিক্ষার সকল দক ও স্তরেই 
জরকারী মনোযোগ পরিলক্ষিত হর | 

আবেগমুক্ত বিশ্লেষণ নিয়ে বিচার করলে কার্জন আমলে শিক্ষা স্ংক্কারের নহু 
দ্বিক প্রশংসার দাবি করতে পারে। শিক্ষার মান এবং পাঠ্যক্রমের বৈচিত্র 
করণ, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববি্ালয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণা, প্রাথমিক 
শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন প্রতৃতি অনেক বিষয়েই তিনি এমন বহু কথ! বলেছিলেন 
হ। সেই সময় থেকে কার্ষকরী হলে আমাদের বর্তমান শিক্ষা সমস্যা এত তীব্র হয়ে 
উঠতো না। বন্তত: বর্তমানে আমরা এমন অনেক কথ! বলি যা সেই যুগেই প্রত্যক্ষ 
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কিম্বা পরোক্ষভাবে কার্জন বলেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের বিল্লেষণে বর্তমানের 
মানদণ্ডে অতীতের বিচার অসম্ভব। যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই যুগের বিচার । সেই 
বিচারে তদানীস্তন ভারতীয় যুগ মানসেপ্প জে কাজ নর শিক্ষানীতির হলে। 
সংঘর্ষ । 

যে পদ্ধতিতে কাজন ভার শিক্ষানীতি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন 
তাকে সুস্থ মনে মেনে নেওয়। ছিল জাভীরতাবাদী ভারতের পক্ষে অসম্ভব | 
কার্জন চেয়েছিলেন শিক্ষ। প্রশাসনের কেন্দ্রীকরণ। তিনি সরকারী অর্থ সাহায্যের 
দাথে পর" রী-নিযন্ত্রণকে সংযুক্ত করেছিঙ্সেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষক 
প্রতিনিধিত্ব স্বীকাব করেও তিনি মূলত সরকারী প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। 
বস্তত' উত্তরকালে স্যাডলার কমিশনই কলকাতা বিশ্বধিদ্ভালমকে সর্বাধিক 
সর-ার-নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিস্ভালয় রূপে অগ্িহিত করেন । অর্বোপবি শিক্ষাক্ষেত্রে 
“সম্পূর্ণ সবকাণী দায়িত্ব স্বীকার করা হলে। না, অথচ মানোন্নতির নামে বিদ্যালয় 
“নিয়প্রণের” যে নীতি গ্রহণ করা হলো, তা বেসরকান্নী উদ্ভোগের বাধা স্পট 
করুনে;। পরোক্ষ এ নীতি হলো। : চ্চশিক্ষা! সংকোচনের নীতি । এ অবস্থাটি 
জাতির *ক্ষে গ্রহণ করা ছিল অসম্ভব । 

কার্জন যুক্তছিল ষে ১৮৮২ সনে গৃহীত “শিক্ষা প্রসাধের জন্য উদ্দারশীতির, 
প্রয়ো্ন শষ হে গিসেছিল ॥ যথেচ্ছ বসরকারী উগ্ভমেব ফলে মানাবনতি ঘটেছে। 
স্কলেণ এ বভাওয়ায় রাগনীতি টুকেছে। হুতরাং শিক্ষাঙ্ষেত্র খেকে মবকাখের সরে 
আস। অস্থ ১ত এং প্রশাসনের ভারতীয়করণের গতিও মন্থব কব! প্রযো্গন । সবোপরি 
নিআন্ত্রণের সাহাযো মানোন্নয়ন বাঞ্নীয়। 

অপরদিকে শিক্ষিত গারভীম্ সমাজে তখন নতুন চেতনা । গণশিক্ষা সম্বন্ধে 
আগ্রহ দেখ। দিয়েছে । বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথাও ভাব। হচ্ছে। 
'াঁরতায় 'ভাঁষ। এবং প্রাচ্য বিদ্যার প্রাত নতুন কবে আকর্ষণ বেডেছে। 1*ক্ষায় 
ভাষ। মাধ্যমে গশ্টও নতুনভাবে দেখা দিচ্ছে ভুতিহাস ও ভূগোলের 
সাহায্যে দেণ প্রেমে প্রেরণ। দ্বেওয়া হচ্ছে । শিক্ষা প্রশাসন দেশীয়কবশের দাবি 
সোচ্চার হয়ে উঠেছে । সখাক্ষগাকারে বলা চলে যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে 
অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা সন্বন্ধে অসন্ততি প 
পাচ্ছে এবং জাতীর শিক্ষার প্রতি চেতন। নিবন্ধ হুচ্ছে। শিক্ষা প্রসারকেই 
আশু প্রয়োজন বলে ষখন বিবেচনা কর। হয়েছে, তখন শিক্ষা সংকোচনের প্রচেষ্টা 
গ্রতিরোধের সম্মুখীন হতে বাধ্য । 


১৬৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাশ্্রতিক সমস্যা 


বন্বত: দক্ষ প্রশাসক হলেও কাজ ন ছিলেন গেৌঁড়া সাজাঞ্যবাদী। এ দেশের 
ভাবমানসের প্রতি সহাহ্ুভূতিহীনত। নিয়ে তিনি শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনা 
করেছেন। ১৯০১ সনের দিমল! সম্মেলনে দেশী শিক্ষাবিদদের স্বীকৃতি দেননি । 
সমাবর্তন ভাষণে তিনি ভারতীয়দের শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করেছেন। সময়ের আতকে 
অগ্রান্ করে প্রশাসনের রথচক্রের সাহায্যে তিনি শিক্ষ। সংস্কারের চেষ্টা 
করেছেন। অথচ স্বাধীনত। সংগ্রামে জ:তির ভাবমানস তখন নবম পন্থার 
বদলে চরমপন্থার দ্বিকে গতি নিয়েছে । এই পরিবেশে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ 
অনিবার্ধ। জংঘর্ষের কলশ্রতই জাতীয় শিক্ষ। আন্দোলন । 


জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 

যদিও কার্জনের শিক্ষানীতি জাতীয় শিক্ষ/ আন্দোলনকে টিস্ফোরণের রূপ 
দিয়েছে, তবুও একথ। ঠিক নয় বে এই আন্দোলন কেবগ কার্ডন নাতিরই 
প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদ । প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘ, দন ধরে 
জাতীয়তাবাদী দেশীয় শিক্ষাবিদ মহলে অসম্তোষ ঘন হয়ে উঠেছিল। কার্জনের 
নীতি তাকে ত্বরান্থিত করে এবং বিস্ফোরণের জন্য স্ফুলিঙ্গ সরবরাহ করে। 

আন্দোলনের পটভুমি :_-১৮৬৭ সনে হিন্দুমেলা তথা জাতীয় মেলার সময় 
থেকেই জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা! সন্বদ্ধে চেতনার স্থষ্টি হতে থাকে । ১৮৭৫ সনে 
প্রতিষ্ঠিত 'আধ সমাজ” প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে জীবন ও সংস্কৃতি সংস্কারের কথ। 
প্রচার করে। ১৮৭৮ জনে প্রতিষিত 1:169590110%| ১০০৪৮ ভারতীয় জীবনাদর্শের 
কথা" প্রচার করে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রেব আরম্বত সমাজ (১৮৮২), কেশবচজ/ 
সেনের ব্রাহ্ম বিছ্যালয়, দয়ানন্দ সরম্বতীর ইঙ্গ-বৈদ্িক কলেজ হরিদ্ারে শ্রদ্ধানন্দের 
গুরুকুল প্রতিষ্ঠান প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার্শকে নতুন আবেগ নিয়ে জনসমাজে 
উপস্থিত করে। প্রচপিত শিক্ষ। ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজন ক্রমেই অনুভূত 
হুয়। ১৮৮৫ সনে প্রতিষ্ঠার বছরেই জাতীয় কংগ্রেস শিক্ষা সংস্কারের দাবি 
উত্থাপন করে । ১৮৯৭ সনে প্রতিষ্রিত রামক্চ মিশন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের 
পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে নেতৃত্ব করে। 

একথা ক্রমেই বোঝা! যায় যে জ্ঞাতীয় এঁতিহা ও জীবনের সাথে সংযোগহীন 
বিদেশাগত শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় মুল্যবোধের বিরোধী । এই শিক্ষার 
ফলশ্রুতি হয়েছে বিজাতীয়তা, অধ্যাত্মহীনতা, এবং মানবিক মূল্যবোধের অপমৃত্যু 
প্রচলিত শিক্ষা জাতির আশা! আকাঙ্ষাকে দমন করেছে, ভারতকে অনুন্নত রেখেছে। 


শিক্ষা চেতনায় নৃতন দ্দিগন্ত--জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৬৫ 


পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিকরাও প্রাচীন মূল্যবোধের জয়গান গাইলেন 
কেন? এর কারণ হলে। পরাধীন জাতির জীবনে স্বাভাবিকভাবেই এমন পরিস্থিতির 
উন্তব হয় ধখন নিপীড়িত বর্তমান থেকে চোখ ফিরিয়ে প্রাচীন গৌরবের মধ্যে 
সাস্তবন। অনুসন্ধান করে, প্রাচীন আদর্শ পুনরুজ্জীবন্র স্বপ্পু দেখে। 

এই পুনরুজ্জীবনবাদই (7১০:৪1197) ) অবশ্ত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একমান্ত্ 
প্রেরণ। নয়। প্রচলিত শিক্ষার অসারতা তারা অনুভব করেছেন, এবং সংস্কারের 
পথে অগ্রমব হয়েছেন। ববীন্দ্রনাথের শিক্ষ/ চেতন! মূলভ এই পথেই 
অগ্রসর হুয়। ১৯০১ সনে প্রতিষ্ঠিত বোলপুর ব্রহ্মচর্য আশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি 
নতুন জীবনাদর্শ তথা শিক্ষারদর্শ দেবাব চেষ্টা করেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “ডন 
সোসাইটি”ও শিক্ষা সংস্কারের কাজে অগ্রসর হন। ভাগবত চতুষ্পাঠী গড়ে ওঠে। 
তা ছাডা ভার শীয় পরিচালনায় কয়েকটি বিদ্যালয়ে কিছু নতুনত্ব সংযোজিত 
হয়| ধর্মীয় শিক্ষা, জাতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে পাঠা, প্রাচীন ভাষা ও সাহিতোোর প্রতি 
অন্ুরাগই হলো এইসব বিগ্যানয়ের বৈশিষ্ট্য | মাভৃভাষার প্রতি বিশেষ অন্গরাগ এবং 
জাতীয় ইতিহাস এবং ভূগোল পড়ার মধ্য দিয়ে আত্মসন্্রম ও দেশাত্মবোধক পরিবেশ 
টির চেষ্টা কর! হয়। কিন্ত ৬খনও পর্যন্ত একটি পুথক ও প্রতিঘন্ী “শিক্ষা 
ব্যবস্থ/ গড়বার প্রবণত। ছিজা না। এ ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে এক 
বিশুদ্ধকরণ আন্দোলন । | 

মে যুগের রাজনৈতিক পরিবেশ এই বিশুদ্ধিকরণ আন্দোলনকে 
প্রতিবাদ এান্দোলনে পবিণভ করে। বুয়র যুদ্ধ, রুশ জাপান যুদ্ধ, পারস্তে 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, তুকি দেশে বিপ্লবী আন্দোলন | ইয়ং টার্ক ) ১৯০৫ 
সনের রুশ বিপ্রব প্রভৃতি ঘটন। ভারতের ভাবমানসে এক বিরাট আলোড়নের 
সুষ্টি করে। নরমপন্থী জাতীয় আন্দোলন বিপিন -লাজপণু-ভিলক-_ 
অন্বিন্দের নেতৃতে চরম পন্ছার দিকে ঝোকে। তাছাড়া ভারতের শিল্পায়ন 
আরম্ভ হয়েছে। ভারতীয় বাণিজ্য স্থরু হয়েছে। সুতরাং বাণিজ্যিক শিক্ষা 
বিজ্ঞান শিক্ষা! ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। বিদেশীর ন্থার্থে 
প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের এই ব্যবহারিক প্রয়োজন 
পূরণে ছিল অক্ষম । তাই বৈপ্লবিক সংস্কারের প্রয়োজন হলে।। 

আন্দোলনের প্রথম পর্যার :_সমন্ত দিক থেকে চেতনার পটতৃমি যখন 
এইভাবে প্রস্তুত, তখন এলেন লর্ড কাজন। তিনি নিজের আমলাতাম্তিক কায়দায় 
এবং পদ্ধতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করলেন। কাজলের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণ। 


১৬৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


এই বিক্ষোভের বারুদে অগ্নি সংযোগ করলো৷। নৃতন চেতন ও আকাজ্ষাই 
'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, রূপে বিস্ফোরিত হলো । 

কাজনের দমননীতিই স্প্টি করলে! আন্দোলনের আশু কারণ। 
বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে নেতারা ঘোঁধণা করলেন “ম্বদেশী আন্দোলন । “ত্রিবিধ 
বজনের” (1120০ 13০5০০$৮) আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু ছাত্র ক্ধুল কলেজ 
বয়কট করলেন। সরকার প্রয়োগ করলেন দ্মননীতি। “কুখ্যাত কালাইল 
সাকুলার” (08%:519 0:০919:) বেরুলো। স্থতরাং একদিকে কালণইল 
সাকুলার এবং অপরদিকে আশুতোষ চৌধুরীর বয়কট আকুলারের শক্তি 
পরীক্ষা হলো। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার জন্ত ১৯০৫ সনের নভেম্বর মাসে 
1%610208] 00091] 0? 1090086101) গঠিত হলে। এবং প্রস্তাবিত পরিকল্পন। কার্যকর 
করার জন্য 279 04 1162719 00700171699 হলে । 


আন্দোলন কেবল নেতিবাচক স্তরেই থাকেনি । নিপীড়িত ছাত্রদের জন্য 
ইতিবাচক কিছু করারও প্রয়োজন হয়। শ্যার গুরুদ্াস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃতে 
9০৫180৮ £0: 1008 [১0110619001 2561015, 01000511901]. 1591)841, গঠিত 
হয়। জাতীয় শিক্ষ। পরিষদের কর্তৃত্বে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষিত 
হয়| অরবিন্দ ঘোষ হলেন জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ । ১৯০৬ সনে কংগ্রেসের 
কলকাতা অধিবেশন এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে ঘোষণা করে যে জাতির 
ভাগ্যলিপ রচনার উদ্দেস্ট্ে জাতীয় পন্থা ও জাভীর কতৃনত্বে জাতীয় 
শিক্ষা! সংগঠনের সময় এসেছে। 

বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যার হিসাবে চমকপ্রদ ন। হলেও একটি নৃতন আদর্শ ও 
কর্মপন্থার সুচনা হিসাবে এর এতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম । পশ্চিমবঙ্গে ১১টি, 
পূর্ববঙ্গে ৪০টি জাতীয় উচ্চ বিগ্ভালয় অতি ভ্রত প্রতিঠিত হ্য়। তা ছাড়। 
দাঁধারণ কলেজ এবং পেশাগত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষ। উল্লেগযোগ্য ছিল যাদবপুর কারিগ্নর্ি ও ইতিনিয়ারিং কপেস। 

আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সময় আদর্শ সম্বন্ধে দৃষ্টির শ্বচ্ছত। ছিল না। তবুও 
সরকারী ব্যবস্থার নিন্দা এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি, সম্পূর্ণ ভারতীয় কর্তৃত্ব, 
মাতৃভাষার প্রতি সম্রম, ইংরেজীর প্রতি অপেক্ষাকৃত অন্ন গুরুত্ব, বৃতিগত শিক্ষা 
এবং শিক্ষায় স্বার্দেশিকতার আবহাওয়াই ছিল এই যুগের আন্দোলনের বিশিষ্ট 
কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘষে অন্ধ অন্ুকরণকে নিন্দা করা হলেও জাতীয় বিষ্ভালয়গুলিতেও 


শিক্ষা চেতনায় নৃতন দিগস্ত_ জাতীয় শিক্ষা! আন্দোলন ১৬৭ 


সরকারী ক্ষুলে প্রচলিত পাঠক্রমকেই সামান্ত হেরফের করে গ্রহণ করা হয়। 
কোন আমুল পরিবর্তন হুয় না। 

এই আন্দোলনের সামনে জমস্তার অন্ত ছিল না। অন্পূর্ণ নৃতন পাঠ্যক্রম 
উদ্ভাবন, স্থদক্ষ শিক্ষক সরবরাহ, জাতীয় বিষ্ভালয়ে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে 
অভিভাবককে উদ্দ্ধ করা, প্রয়োজনীয় গৃহ ও সরঞ্জাম যোগান এবং নিয়মিত 
অর্থসংস্থান প্রন্ততি ছিল এমনি কয়েকটি সমদ্যাঁ। বস্তুত এইসব সমস্যার জন্যই 
নতুন শিক্ষা প্রচেষ্টার ব্যাপক বিস্তার সম্ভব হয় নি। 

আন্দোলনের কণেকটি অন্তর্নিহিত তুর্বলতাও [ছল । আবেগ-প্রাধান্য তো 
ছিলই। হিন্দু গুনক্জ্জীবনবাদ্দের ফলে মুসলমানদের অংশ ছিল অল্পই। নেতৃত্বের 
মধ্যে ছিল আদর্শগত বিরোধ । এক অংশ প্রাচীন খিক্ষার এঁতিহ, আর এক অংশ 
আধুনিক মানবিক বি্বা এবং তৃতীয় অংশ বিজ্ঞান, কারিগরি ও ব্যবহারিক শিক্ষাকে 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই তিনের মধ্যে যথাযোগ্য সমন্বয় স্থাপিত হয় নি। 
সর্বোপরি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে শট! পড়ার মলে জাতীয় শিক্ষা আন্দোজন্েও 
দা পড়ে। ভবিষ্ুৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার ফলেই তারকনাথ পালিত এবং 
নাসবিহারী ঘোষ তাদের বিরাট দান জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ব্দলে কলকাত' 
বিশ্ববিষ্ঠালগকেই ধিলেন। 

সরকাবী নীতিব নমনীযক্বতাও আন্দোলনের প্রথম পর্যায় অবসান করতে সহায়ত 
করলে । আন্দোলন স্ীমিত হওয়ার কালে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যখন প্রবল 
দুশ্চিন্তা, তখন সরকাব অপেক্ষাকৃত উদারনীতি গ্রহণ করলেন। জাতীয় শিক্ষ' 
পরিষদ জাতীয় বিছ্যালয়গুলিকে প্রয়োজন বোধে সরকারী অন্থমোদন গ্রহণের 
অধিকার দিলেন। আন্দোলনের প্রথম পধায় শেষ হলো।। 

শিক্ষ। চলর ৮ £ আন্দোলনেব প্রথম পর্যায় কোন বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থ! 
স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠ। করতে পারেনি, কিন্তু এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই ধ্যান ধারণা 
পরিচ্ছন্ন হয়েছে এবং উত্তবকালে স্থগিত নীতির কূপ নিয়েছে । এ্যাঁন বেসাত 
ঘোঁষণ। করলেন ষে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আচার অন্যাস, পরিচ্ছদ ধর্ম, ভাষা প্রতৃতি 
সব কিছুতে বিজাতীয় প্রভাব হুষ্টি করে শিশুদের অন্তর করেছে বন্ধ্যা এবং সম 
প্ররুতিকে কবেছে অধ্যাত্ম চেতনাহীন। বিদেশাগত শিক্ষ। জাতিকে বিজাতীয় 
দ্রিরেছে। স্থতরাং এ শিক্ষার পরিবর্তন প্রয়োজন । গোপাল কৃষ্ণ গোখেল চাইলের 
শিক্ষা বিভাগের ভারতীয় করণ। লাল! লাজপৎ বললেন ষে অতীতের অতি 
প্রশংস। এবং অতি নিন্দা--উভয়ই বজ্নীয়। ভারত অপরকে দান করেছে এব 


১৬৮ খ্ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


অপরের কাছে গ্রহণ,করেছে, এই চেতনাই সঞ্চারিত ইওয়। প্রয়োজন। একটিকে 
মৌলিকত্ব এবং অপরু দিকে আত্মসন্্রমের সাথে অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করার মত 
মানসিক উদারতার স্মুবয়ই বাছনীয়। জাতীর শিক্ষ। যেমন একদিকে ব্যবস! 
বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্যে অভীত এঁতিন্বের কথ! স্মরণ করাবে, অপরদিকে 
তেমনি বর্তমান অর্থনতিক উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করবে। 


আন্দোলনের দ্বি ্ঠীয় পরায় (১৯২২২) 

জাতীয় শিক্ষা! আন্দোলনের 'দ্বন্টায় পরায় আজে অসহযোগ আন্দোলনের 
লমকালে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকটের মুখে ইংরেজ সরকার একদিকে দান করেন 
বিকৃত মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড। শাসন সংস্কার এবং অপরদিকে অনুষ্টান করেন 
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড । জাতীয়তার আবেগে দেশ তখন উদ্বেলিত। 
ইংরেজদের তুকিনীতি ও খিলাফং-এর প্রশ্নে মুসলীম অন্'জও বিদ্ষুব্ধ। হিন্দ স্বরাজ 
ও খিলাফতের সমন্বয়ে সুরু হলে! এঁক্যবদ্ধ 'সহষোগ আন্দোলন । বয়কট অস্ত্র আবারও 
প্রয়োগ কর হলো । বিছ্যালয় বজ'নের ডাক দেওয়া! হলো । গ্ান্ধীঞ্জী এক নছরের 
মধ্যে স্বরাজের গ্রতিশ্র্ততি দিলেন। নির্ভয়ে এবং আত্ম প্রত্যয়ে ছাত্রর। 
বিস্ভালয় বঞ্তন করলো 

এবারে আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকলেন মুললীম ছাত্র-শিক্ষক । 
আলীগড় বিশ্ববিদ্ভালয়ের কিয়দংশই স্থাপন করেন জামিয়। মিলিয়৷ ইসলামিয়া । ছয় 
মাসের মধ্যে আন্দোলন সমগ্র ভাবতে ছড়িয়ে পড়ে। গুজরাট বিদ্যাপীঠ, বিহার 
বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, মহারাষ্ট্র বিদ্াপীঠ, বঙ্গীয় জাতীয় বিশ্ববিগ্ালয় প্রসৃতি 
বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রতিষ্ঠান স্বাপিত হয়। বাংলা দেশে নেতৃত্ব করেন চিত্তরপ্রন 
দাশ। শাস্তিনিকেতনও এই যুগে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়। ভারতের বিভিন্ন 
কেন্দ্রে গড়ে ওঠে 'মনেক মেডিক্যাল স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, আট স্কুল এবং 
সাধারণ কলেজ। প্রতিষ্ঠিত হয় বহু সাধারণ বিদ্যালয় । বিহার-উ'ডস্যায় বিদ্ভালয়ের 
সংখ্যা ছিল ৪৪২, বাংলা দেশে ১৯*১ বোশ্বাইতে ১৮৯, উত্তর প্রদেশে ১৩৭। ১৯২১ 
সনের মধ্যে সমগ্র ভারতে বিদ্যালয়ের সংখ্য। হয় ১৩৪৯ এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ৭৮৫৭১। 
এবারের আন্দোলনে গান্ধীজী শিক্ষার সঙ্গে গঠনমূলক কাজও অংঘুক্ত করেন। 
তিনি ঘোষণা! করলেন ষে সর্বনিষ্ন পরিমাণ স্থতো না কাটলে কোন শিশুরই শিক্ষার 
আঁধকার নেই। 


নান প্রতিবন্ধকতা এবং অভাব সত্বেও জাতীয় বিষ্চালয়গুলি বিকল্প পাঠ্যক্রম 


শিক্ষা! চেতনায় নৃতন দিগন্ত-_জাতীয় শিক্ষা! আন্দোলন ১৬৯ 


এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের সাথে জামপ্রন্ত বিধান 
করতে পেরেছিল। কিন্তু এবারও ব্লাঙ্জনৈভিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি শিক্ষ। 
আন্দোলন্র ভাগ্য নির্ধারণ করলো । গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার 
করলেন। এক বছরের মধ্যে শ্বাধীনতার আশা অস্তছিত হলো । এবং সেই 
সঙ্গে ১৯২২ জনেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি 
ঘটলো।। 

দুই পর্যায়ের -[রুভম্য :- প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলনের মধ্যে কিছু 
পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথম পযণয়ে আন্দোলন মুলত বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ 
ছিঙগ। সমগ্র ভারতের সহাম্নভূতি থাকলেও বাংলার বাইরে ছু'একটি ছাড়। উল্লেখ- 
ঘোগ্য প্রতিষ্ঠান গডে ওঠেনি। কিন্ত দ্বিশীয় পর্যায়ে আন্দোলন ছিল 
অপেক্ষ কৃত গভীর "বং শ্পক্তায় অর্ধভারতীয় । বিদ্যালযের সংখ্যাও হয়েছিল 
অনেক বেশী । মুদ*ীমদের অংশ গ্রভণও ছিল উল্লেখষোগ্য। তাছাড়। প্রথম 
পর্যায়ে আন্দোলন পবিগালিত হয়েছিল প্রাদেশিক নেতৃত্বে স্বত:স্ফৃতভাবে, দ্বিতীন্ন 
পর্যায়ে নেতৃত্ব ছিল সর্ল *ার শীয়, আন্দোলন ছিপ অপেক্ষাকৃত ন্ুচিন্তিত এবং 
পরিঞ্ল্লিত | সর্বোপরি আবেগের বদলে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন ছিল অপেক্ষাকৃত 
যুক্তি নিষ্ঠ। তাই এই আন্দোলন শিক্ষা চেতনার অগ্রগতিতে গঠনযূলক প্রভাব 
রেখে গেছে। 

দুইটি পর্যায়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত নবচেতন! প্রকাশ পেয়েছে লাজপৎ 
ব্রায়ের অভিমতে | ১৯২০ সনে তিনি ঘোষণা করলেন যে বেসরকারী উদ্ভনে 
জাতীয় শিক্ষা! ব্যবস্থার প্রবর্তন অসম্ভব । জাতীয় শিক্ষ। ব্যবস্থীকে জাতীয় 
সরকারের জন্য) অপেক্ষা করতে হনে । জাতীয় সরকারের রাজন্বের উপর সর্ব 
প্রধান দাবি থাকবে সর্বজনীন শিক্ষার। বেসরকারী উদ্ভম ও অর্থ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে 
আড়ালে থাকবার নুযোগ কবে দেয় মাত্র। স্তবাং রাষ্ট্রকে জাভীয় রাষ্ট্রে 
রূপান্তরিত করাই জাতীম শিক্ষার গ্যারান্টি । 

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের যূল শ্রোত যদিও ১৯২২ সনেই শেষ হয়, তবুও তৃতীয় 
আর একটি পর্ষায়ে উল্লেখ কর। চলে । এ পর্যায়ে কাজের বদলে চেতনাই 
ছিল গধান। ন্বাধীনতার সভাবন! তখন বাস্তব। স্থতরাং স্বাধীন ভারতে শিক্ষার 
রূপ কী হবে তাই নিয়ে চিস্তাজগতে পরিকল্পন! চলতে থাকে, ভবিস্ততে জাতীয় 
শিক্ষার রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা হয়। এ প্রচেষ্টার কলশ্রুতি প্রথমত গ্রান্ধীজী প্রবর্তিত 
বুনিয়াদি শিক্ষা! পরিকল্পনা এবং ছিতীয় ফলশ্রুতি কংগ্রেসের উদ্যোগে গঠিত 


১৭০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


“বেসরকারী ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি”-( ১৯৩৮--৩৯) ঘা ম্বাধীন ভারতে শিক্ষা 
পরিকল্পনার প্রাথমিক ইঙ্গিত দিয়েছিল । | 


আন্দোলনের দুর্বলত। এবং কল শ্রুতি 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন একটি বিকল্প শিক্ষা 
ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি । বার্থতার পিছনে ছিল অনেকগুলি কারণ। 
আবেগ প্রণণত। এবং পুনকুজ্জীবনবাদের প্রশ্ডাব ছিল যথেষ্ট । মতবাদে ছিল 
প্রচুর পার্থক্য । রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিল অতিশয় প্রত্যক্ষ । 
সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থারই মত আর একটি ব্যবস্থা স্বায়ী হওয়া ছিল অসম্ভব । স্ৃতবাং 
এই আন্দোলনের মধো ঘ। ছিল বিশেষত্বের পরিচায়ক, কেবল তাই দীর্ঘজীবী 
ভয়েছে, যেমন আর্ধ প্রতিনিধি সভার গুকুকুল কিংবা রবীন্দ্রনাথের শান্তি- 
1নকে তন, ষ। সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে ভারতের প্রাচীন শিক্ষাব এতিহা রূপ 
দিয়েছে । তেমনি বেঁচে রয়েছে দিলী জ্ঞামিহ1 মিলিয়া কিন্বা। লক্ষৌয়ের দাওরুল 
টলুম নাদওয়। তুল উললেম। যা ইসলামী শিক্ষার এতিহা রূপ দিয়েছে । আর বেঁচে 
রয়েছে চিকিৎসা, কারিগরি এবং অন্যান্ত বিশেষাত্মক শিক্ষার প্রতিটান, কারণ এগুলি 
ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে, কিন্তু বিদেশী সরকারের কৃপাদৃষ্টি 
লাভ করেনি। যাদবপুবের ইঞ্চিনিয়ারিং ও কারিগবি শিক্ষাকেন্্র এই শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠান। অবশ্ট নতুন দিগস্ভের ইর্চিতে মনোজগতে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে, তাই 
হলে। এই আন্দোলনের শ্রে্ট ফলশ্রুতি । 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা ঘষে এই আন্দোলনকে একটি একক আন্দোলন বলে 
আখ্য! দেওয়া ভুক্কর। সমস্ত আন্দোলনটি গভে ওঠে পরস্পরের সম্পর্কহীন তিনটি 
বিশেষ পর্যায়ে। তাছাড়া এই আন্দোলনে সামিন হয়েছিলেন এতিহ্াবাদী এবং 
আধুনিকত। বাদী, প্র।চ্য শিক্ষাপস্থী, বৈজ্ঞানিক ও কলা শাস্তজ্ঞ, হিন্দু ও মুসলমান এবং 
এমনি আরও নানা ভাবরূপ | স্থভরাং এ গন্দো !ন ছিল বিক্ত্রি ষ্ভ্তির এক 
জটিল ফলশ্রতি । তবুও বিছ্িন্ন মতাদশে র মধ্যে নিন্মতম এঁক্য ছিল সকল 
পর্যায়েই। সেই জন্য একে একক ভাবে 'জাতীয় শিক্ষা! আন্দোলন” বল! 
চলে 
আন্দোল-নর প্রন্ভাব £- জাতীয় শিক্ষ। আন্দোলনের ফলশ্রুতি হয়েছে প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে হুদূব প্রসারী । প্রত্যক্ষ আশ ফল হিসেবে উল্লেখ করা চলে ষে 
সরকার পঞ্চবর্য রিপোর্টেও (১৯১৭-২২) স্বীকার করা হলে। যে এই 
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আন্দোলন পু্ভীভূত অসন্তোষকেই প্রকাশ করেছে। স্থতরাং ভারতে শিক্ষার 
উদ্দেস্ত পুনগিণিত হওয়া প্রয়োজন। এ রিপোর্টেই স্বীকার করা হয় ষে শিক্ষার 
উদ্দেস্ত হবে নাগরিকের লাখে তার পরিবেশের সামগ্রস্য বিধান করা। সুতরাং 
শিক্ষার সংস্কার এবং পুনর্গঠন প্রয়োজন। এই হলো সরকারের উপর প্রভাব। 
তাছাড! এই আন্দোলনের ফলে গণশিক্ষার প্রতি বিশেষ ঢৃট্টি পড়ে । বরোদ! 
বাজ্যে ১৯০৬ সনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা! প্রবতিত হয়। ১৯১* ১১ সনে 
কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে উত্থাপিত গোখেল বিল এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। 
এ বিল পরাজিত হলেও রাঙ্ছ৷ পঞ্চম দর্জ'এব অভিষেক বাণীতে প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্স বিশেষ অর্থ বরাদ্দের কথ! ঘোষণ! করা হয়। এবং ১৯১৮ থেকে 
১৯২২ সনের মধ্যে বিভিন্ন গ্রার্দেশিক আইন সভ্ভায় প্রাথমিক শিক্ষা আইনও 
পাস হয়। 

এই আন্দোলনের প্রভাবেই মাদ্যমিক শিক্ষাপ্ন মাতৃনাষাকে মধ্যম রূপে 
গ্রহণ কব। হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাষ! ও গাহিতা চর্চার প্রতি আগ্রহ বাডে। 
তাছাভা সমগ্র ভারতেব জন্য একটি ঞ9্াীয় ভাষার চেতন:ও দানা বীধে। 
বিদ্যালয়ের আভ্যন্তবীণ আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং দেঁশাত্মবোধের 
পরিবেশ হুষ্টি হয়। শিক্ষার্দানের মধ্য দিমে জাতি নেবার মনোভাব এনং জানি 
গঠনের আদশ' দৃঢ় হয়। শিক্ষা প্রখাসন্ের ক্ষেত্রে ভারভীয়করণ ক্রুত 
অগ্রসর হয়। 

এই আন্দোলনের প্রভাবেউ বুনিয়াদি পিক্ষা ?রিকল্পুনা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাৰ 
ভিত্তি রূপে গৃহীত হয় । গ্রণ-গাক্ষরভার ওয়োজন অঙ্গভৃত হয় এবং নারী শিক্ষার 
গগ্রগতি ঘটে। ভারতে «বিগ ক্ষার গ্রবণভাও বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন 
'বন্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশ্ব।বদ্যালয়ে স্বাধীন চিন্তার আবহা :*1 কৃষ্টি হয়। 
সর্বোপার এই আন্দোলন গাব্ষেপার ক্ষজে জয়ার ক্ষ্টি করে। 

স্বতরাং জাতীষ শিক্ষা আন্দোলন 'ভবিস্বৎ চিন্ত। চেতনাব ক্ষেত্রে পলিমাটি ছড়িয়ে 
দেয়। /চ্দলার বে নত্বল দিগ্চ”' উন্মোচিত হয় তাকেই আলম্বন করে 
সশিষ্যৎ জংস্কারের চেষ্ট। চলে। বদ্তত: জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ছিল ঘুগ 
বিাজিক।। 


১৭২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক দমস্য। 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 


|. 11509 20 20817919০02 19070. 00202199 90009610788] 1901107 200 
83000100 008 11801018115 £8818 62568 6০0 10. 

(“কাজন যুগ+ শীর্ষ থেকে “কার্জন নীতির মূল্যায়নের” শেষ পর্যস্ত সমন 
আলোচনারই সংক্ষিপ্$সাব উপস্থিত করতে হবে। ) 

9, 715156 20. 651100268 06 19010 00100 %8 20 80009010109] 1610006, 
18 % 19517790100 01 6176 0000 01195 31081109010) 16 ০ 00 01098706 
90005010117 01001০া7)ন ? 

(“কান নীতিব মূল্যায়ন” শীর্ষক আলোচনার সবটাই পড়তে হবে।) 

3. 7568 019 01157 2050. 06010110920 01 6106 71077 190708650) 
1105010080৮ 1 168 011107610 [10755698, 

(“জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন" “আন্দৌলনের পটভূমি” “প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়েব 
আন্দোলন' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনাটি স'ক্ষিগ্থ ভাবে উপস্থিত কবতে হবে, এবং 
পরিশেষে তৃতীয় পর্যায়ে বুনিয়াদি শিক্ষা! ও পবিকল্পনা কমিশনের কথা! যোগ করতে 
হবে। ) 

4. 11519 97) 21081581806 02 1)%000 বু 01155/0691081105 ০৫ 60 
1ব৪6100%]1 4000%0101 10580087706, 08610111417 10000175006 010 


01787677068 1১০৮5/৪1) 110 71786 ঠ/৩ 77105887800 0170 11058118100, 


(কেণল কান শীতির প্রতিক্রিয়া নয়, বরং দীর্ঘদিনের অসস্থুষ্টির ফল! আর্য 
সমাজ, সারদ্বত সমাজ, ব্রাঙ্ধ বিদ্যালয়, ইঙ্গ-বৈদিক্* কলেজ, গুরুকুল উত্যাধির মারফত 
অসস্তপ্টি এবং সংস্কার চেতনার প্রৰাখ : জাতীয় এতিহ্য এবং মূল্যবোধের উপব গুকত্ব * 
পুণরুজ্জীবনবাদেব প্রভাব | ববীন্দ্রনাথ এবং সতীশ মুখোপাধায়ের ডন সোসাইটিব 
ভূমিক1১ সংস্কারের জন্য গঠনমূলক কাজ। কিন্তু চরম পন্থার প্রভাবে প্রত্যক্ষ 
সংঘ্ষর্ষ | 

ত৷ ছাভা জাতির নৃতন প্রয়োজন. শিঞ্প, বাণিপ্য ও বাবহারিক দাবি। সর্বোপরি 
রা.নৈতিক প্রেরণ!। কিন্তু আভ্যন্তরীণ আদর্শ সঘাত। আতেগ প্রবণতার 
আধিক্য | 

ফলাফলের বিচারে বৈশিষ্ট্য-_জীতীয় শিক্ষার চেতনা, প্রশাসনের ভারতীয় করণ, 
প্রাথমিক শিক্ষ। সম্বন্ধে সচেতনতা, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি 


শিক্ষা। চেতনায় নৃতন দিগন্ত _জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ১৭৩ 


ছই পর্যায়ের পার্থক্য-ব্যাপ্তি ও গভীরতায়, বিদ্যালয়ের সংখ্যাষ, বাংলা দেশ 
মাম সর্বভারতীয় চরিত্রে; মুসলীম অ'শ গ্রহণে, পবিকল্পিত নেতৃবে, প্রচেষ্টার 
যাপকতায়, চেতনার উপর প্রভাবে । 

&, 107 010 0109 [561008 1007091101) 11056170816 181] 66 688921)17১1) 

09170270077 18110081 99860] 0? 000086102)? 

( আন্দোলনের স্থরুতে চিন্তার স্বচ্ছতা ছিল না, বিভিন্ন মতাদর্শের নিয়তম এক্য 
ত্বেও বিপ্লবী সংস্কার হলো! না। পাঠ্যক্রম, মরগ্লাম, অর্থ ইত্যাদির সমস্যা। আবেগ 
প্রবণতা, রাজনীতির প্রভাব। 

এর পরে “আন্দোলনের দুরবলতা ও ফণশ্রাত” শীর্ধক অংশটি যোগ কবতে 
বে।) 

6, 10190098 106 811011709106 800 191 £09001106 811০018 01 6012 5010091 
8000861110 11056101606, [8 16 ০01:606 60 ৪০৭ (0150 0116 10071010706 010706৫ 
1) & 106 1505 8110. 17010680009 90.00%111%1 9010 (08 91108800810 
1958100)0061168 1 081) 16109 01187500611860, 98 45908150180” 1 

(“আন্দোলনের দুর্বলতা! ও ফ*শ্রুতি” এবং “আন্দোলনের প্রভাব” শীর্ষক 
আলোচনার সম্পুর্ণ সংক্ষিপ্ত রূপ । ) 


নবম অধ্যায় 
শিক্ষ। সংস্কারের আন্দোলন 


১৯০৫ সনের পরে ছুটি পরম্পর বিরোধী চেঙন। শিক্ষাক্ষেত্রে দেখ! দেয়! 
প্রথমটি ছিল কাঙ্জনীয় সরকারী নীতিতে শাসনযস্ত্রের সাহায্যে মানোবযয়নযূলক 
সংস্কার। আর দ্বিতীরটি ছিল জাভীয় শ্শিক্ষা আন্দোলনের আলেকিত পথে 
সংস্কার প্রচেষ্টা । এই ছুইটি প্রভাব কখনও হয়েছে পরস্পরের প্রতিত্বন্দী এব" 
কখনও হয়েছে পরিপূরক । 

প্রাথমিক শিক্ষাস্তুরে জাতির নৃতন চেতনা গোখেল বিলের মধ্যে প্রকাশ পেল। 
এ বিল অগ্রাহ্ করা সত্বেও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সবকার অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে বাধ্য হন। ১৯১১ সনের 'দরবার ঘোষণা" এবং ১৯১৩ সনের সরকারী 
প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সবকার এই নীতি প্রকাশ করেন। 

মাধ্যগিক শিক্ষান্তরে কার্জন নীতিরই পুনঞ্চক্তি কব হয় ১৯১৩ সনের একটি 
সরকারী প্রস্তাবে । পাঠ্যক্রম এবং প্রশাসনে কিছু উন্নতিও হয়। কিন্তু অন্যার্দকে 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রাভাবে শিক্ষার প্রসার হয় এবং স্কুলের অংখ্য। পাড়ে । 
শিক্ষা ব্যবপ্তাপন। ও প্রশাসনে 'নাগ্রনিযন্ত্রণেণ দাশি পমেই সেচ্চার ভয়ে 
ওঠে। পাঠাক্রমে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনও ক্রমে অঙ্গভ্ত হয়। 

:95+নদকা$ সুরে মতাদশের স'ঘাত হয় খাও তীব্র । কা নের নীন্তি ছিল 
আর বেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করা । 1কম্থ উচ্চ শক্ষ।প দাদির কাছে ইচ্ছায় বা 
অনিচ্ছার সরবাঁবকেও এই নী।ততর প্রাজঘ মেনে নিতে হয়। ১৯০২ সনে যেখানে 
কলেজ ছিল ১৪৫টি এব" নিশ্বাঝধ্যালয় ছিল ৫টি, মেখানে ১৯২১ নে কলেজ হয় ২৩১টি 
এবং বিশ্ববিদ্যালয় ১২টি। নঙন চবিত্রে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্ষটি হয়, যেমন-_ 
বেনারস তিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় !১৯১৭), হায়ন্্রাবাদ ওসমানিয়। বিশ্বধিদ্যালয় ১৯১৮), 
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ।১৯২*), পুনার মাহল| বিশ্ববিদ্যালয় ১.ব.1) 1, (১৯২০) 
প্রভৃতি | 

শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিশ্ববিষ্তালয়ে পড়ানো এবং গরবেষণ। অন্থন্ধে 
কাজনের নীতি অপেক্ষাকৃত সফল হয়। কলকাতা, বোম্বাই, মাপ্রাজে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানে। আরম হয় । বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ব, মনম্তত্ব প্রভৃতি 
নতুন নতুন বিষয় উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়। 


শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন ১৭৫ 


কাজনের সরকারী নিয়ন্ত্রণের নীতিও বহুলাংশে পরাজিত হয়। এ ক্ষেত্রে স্যার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যার়ের নেতৃত্বে কলকাত৷ বিশ্বৰিষ্ভালয়ের ভুমিকা! 
বিশেষভাধে উল্লেখযোগ্য । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) অনুসারে কাজ 
করবার জন্য উপযুক্ত উপাচার্য খুঁজতে সরকার যখন ব্যতিব্যস্ত এবং জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলনের বন নীতিতে বিপর্যস্ত, সেই সময়েই স্যার আশ্রতোষ কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ কবেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের আপাত: বিরোধী 
এই সিদ্ধান্তের জন্য তাকে তুল বোঝাব অবকাশ ছিল। কিন্তু আশুতোষেব কর্মধারা 
প্রমাণ করলো! যে সরকারী রস্তচন্ষু অগ্রাহ্য করে জাতির আকাঙক্ষার প্রতীক 
বূপে বিশ্বস্ঠ্যিলকের নব্জুপারণই জিনি নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 
প্রচলিত প্রতিষ্ঠানে সরকারী ঘন্ত্রকেই ব্যবহার কবে তার বৈপ্লবিক রূপাস্তর সাধনের 
এই চেষ্টা ছিল জাতীয়তা তথা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেরই আর একটি রূপ । 


স্তাডলার কমিশনের পটভুমি 


স্কুল ও কলেজকে মুক্ত হন্দে অন্চমোদন দিষে স্যার আশুতোষ শিক্ষা সংকোচন 
নীভিকে পরাতিত্ সতেন। বিশ্ববিদাানযে মাতশুানা। শড়ানোল অধ্য দিয়ে 
জাতীয আশ আকাঙ্ষাকে বপ দেন। বিশ্ব'বধ্যালয়ের নিজন্ব কড'ত্বৈ পডানো, বহু 
পাঠ্যবিষয়কে বিশ্ববিদ্যালয় প্ুবে গ্রহণ, গবেষণার স্ছচনা এবং বিজ্ঞান ও কারিগরি 
শিক্ষা! প্রবর্তনের মাধ্যযে গাব ছশিষ্ঃতের পাথে বিশ্বাবগ্তালয়ের ঘনিক। 
জঅম্পর্ক স্থাসখ পনণ্লে। দেশনাশীব 'অ+ সমর্যন ও সাহায্যের শক্তিতেই তিনি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাম নমধণাবিার প্রতিঠ। করেন । 

কলকাত। শি '[বদ্যাণ্গানব এই দ্রে5 সারের ফলেই বু নওুন প্রশ্ন ও 
সমহ্গার উদ্ভপ্ব ভশ়। আবও নতুন বিশ্ববিধাসয় প্রয়োজন কিনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ 
ও কাঠামো কি হয়া উচিত, আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের চরিত্র, বহু বিষয়ে পভানোর 
সার্থক ব্যবস্থাপনা, উচ্চশিক্ষাব আদর্শ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বায়িত্ব, কলেজীয় বেক্ত 
শিক্ষার মান ও প্রকৃতি, মাধামিক শিক্ষার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক, সরকারের 
সাথে বিশ্ব বদ্যালয়ের সম্পর্ক প্রভতিই হলে! নৃতন প্রশ্ন । এই সব প্রশ্নের উত্তর 
এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্যই গঠিত হয় কলকাতা 
বিশ্ববি্ঠাল় কমিশন (১৯১৭), কিন্ব। স্যাডলার কমিশন। উচ্চশিক্ষার 
প্রান্ত থেকেই সংস্কার প্রচেষ্ট। জুক্ু হলে! । 


১৭৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক দমস্যা 


স্ঞাডলার কমিশন 

মাইকেল স্যাঁডলারের নেতৃত্বে গঠিত “কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন" উচ্চ 
শিক্ষার ক্রুটি বিশ্লেষণ করে বললেন ষে এই স্তরের শিক্ষ। নূলশ; সাহিত্যমুখী 
এবং সকলের পক্ষে অভিন্ন ও বৈচিত্রস্থীন। পড়ানোর পদ্ধতিও যাত্ত্রিক হয়ে 
রয়্েছে। তা ছাড়! কারিগরি শিক্ষার অভাবে উচ্চ শিক্ষা মানবিক বিস্তার 
ভারাক্রান্ত। সর্বোপরি কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন শক্তি নিংশেষিত। এর ফলে বিশ্ববিচ্ভালয়ের মূল কাজ 
উচ্চতম স্তরে শিক্ষাদান ও গবেষণার ক1জই ব্যাহত হুচ্ছে। 

কমিশন মন্তব্য করলেন যে, উচ্চ শিক্ষার মানোল্পমনের জন্য মাধ্যমিক 
শিক্ষার মান উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষার মান অন্ভি 
নীচু। বিশ্ববিদ)ালয়-পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষাই মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ 
করছে। বিশ্ববিগ্ভালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যক্রম এবং মানই বিগ্ালয়কে অন্থসরণ 
করতে হচ্ছে । এর ফলে বিশ্ববিষ্ভালয়ের দিকে একটান। ছাত্রশ্রোত চলছে। 
মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে বিভিন্নমুখীতার অভাবে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। অথচ 
যাধ্যমিক শিক্ষার মান নীচু হওয়ায় কলেজের প্রথম ছুই বছর প্রকৃত পক্ষে ভুল 
স্তরের শিক্ষাই চলছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় শুরের শিক্ষা আসলে স্থরু হচ্ছে কলেজের 
তৃতীয় বর্ষ থেকে। সর্বোপরি বিষ্তালয়ের উপর দ্বৈত কর্তত্ব মাধ্যমিক 
স্কুলকে আরও ভারাক্রাস্ত করছে। একদিকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের অন্থমোদন 
(8£:115000) এবং অন্যদিকে শিক্ষা! বিভাগের হ্বীকৃতি (29005701510) ) ব্জায় 
রাখতে স্কুলগুলি হিমসিম খাচ্ছে। 

কমিশনের স্থপারিশ :- কমিশন হ্পারিশ করেন যে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিধ্যালয় 
স্তরের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ পৃথক করা প্রয়োজন। ইন্টারমিডিয়েট স্তরই হবে 
উত্ভগ্জের মধ্যে সীমানা । ইণ্টারমিভিয়েটের পর থেকে হবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের 
শিক্ষাা। প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে ইপ্টারমিভিয়েটের ছুই বছরেও পড়াশুনা হবে 
স্কুলের পদ্ধতিতে । প্রবেশিক। ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষাকে বিশ্বাবস্ভালয়ের প্রশামন 
থেকে সম্পুর্ণ পৃথক করে একটি লা 'প্রবেশিক। ও ইন্টারমিডিয়েট বোড 'এর, 
হাতে দেওয়ার স্থপারিশ কমিশন করেন। এই বোভই ব্যবস্বাপনা, প্রশাসন, 
অনুমোদন, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা প্রভৃতি সব কিছুর জন্তে দায়ী থাকবে। এর ফলে 
ণিন্সতর শিক্ষার দারিত্ব থেকে বিশ্ববিভালন় মুক্তি পাবে এবং উচ্চশিক্ষার 
জন্য সমস্ত শক্তি দিতে পারবে । মাধ্যমিক শ্তরেও ছৈত প্রশাসনের অবসান 


শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন ১৭৭ 


'টবে। অর্বোপরি পৃথক প্রশাসনে স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলন হলে ৰিশ্ব- 
ব্ালরের দরজায় ভিড়ও কমবে । এই হ্থপাঁরিশের মাধ্যমেই স্বয়ংসম্পূর্ণ 


মাধ্যমিক শিক্ষার চেতন। প্রথম প্রতিফলিত হর। 
উচ্চতর স্তরে বিশেষীকরণের প্রস্তুতির জন্য ইণ্টারমিডিয়েট স্তরে কল।, বিজ্ঞান, 


চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য এবং শিল্প বিষয়ে পাঠ্যক্রম প্রচলনের 


স্থপারিশ কর! হয়। বস্তত বিচিক্র পাঠ্যক্রম সুপারিশের মধ্যেই মাধ্যমিক 
সক্ষায় বছমৃখীনতার প্রাথমিক যাত্র।। কমিশন অবশ্ত পৃথক ছুই বছরের 
ইশ্টারমিডিয়েট কলেজের কথ। বলেন, কিন্তু নিঃসন্দেহভাবে স্কুলের দশ ও ইণ্টার- 
মিভিয়েটের দুই--মমোট ১২ বগুসর কালকেই বিশ্ববিদ্তাজয্জের পুর্ব স্তরের শিক্ষ 
রূপে চিহ্ছিত করেন। স্তুতরাং ১২ বহুসরের স্কুল শিক্ষার চেতনাও এই 
সময় থেকে দান। বাধতে থাকে। 

কমিশন আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। মুসলীম ও নারী শিক্ষার 
জন্য বিশেষ প্রয়াস প্রয়োজন বৌধে মেয়েদের জন্ত পর্দা স্কুলের কথা! বল] হয়। 
শিক্ষক শিক্ষণের গুসার, বিশ্ববিছাীলয়ে “শিক্ষ1 বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাকে 
একটি পাঠা বি্ষিয়বপে অস্ততূক্তির স্থপাবিশও গুরুত্বপূর্ণ । প্রয়োগ বিজ্ঞান, 
শল্লোনয়নেব জন্য বাবহারিক শিক্ষা, পেশা, কারিগরি ও বৃত্িগত শিক্ষা প্রসারের 
কথাও বিশেষভাবে বলা হয়। 

উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষীব ভিভিতে বজেজটয় স্বরেও উন্নত শিক্ষার ম্থপারিশ 
করা হু । ভারতীয় ভাষ! শিক্ষার উপব গুরুত্ব এবং বিভিন্ন বিষয়ে গাম্মানিক 
পাঠ)ক্রম স্থপা(বশের সঙ্গে সঙ্গে এই কমিশনই পর্ষপ্রথম তিন বছরের ডিপ্রীস্তরের 
কথা চিন্ত! করেন। কল্গকাত। ধিশ্বাবিদ্ধ/লয়কে অমগ্র মাত্কোত্ভর অধ্যাপনাকে নিজ 
উদ্যোগ ও দায়িত্বে গ্রহণ করার কথা বল। হয়। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে সবক্ষণের ভপাচার্ষের নেতৃজে প্রতিনিধিমিলক কোর্ট, 
ক্ষুদ্র কার্ধনির্বাহক সংস্থা, এ্যাকীডেমিক কাউন্সিল, ফ্যাকার্ট ", বোর্ড অফ ্টাডি এবং 
([বভাগীম গধানেব ব্যবস্থ|] করে ঢেলে সাজাবার প্রস্তাব করা হয়। পাঁঠাক্রম ও 
অধ্যাপন। অম্পর্কে বোড অফ ষ্টাভি এবং এ]াকাডেমিক কাউন্দিলের অম্পুর্ণ শ্বাধীনতার 
কথা বলা হয় । তা ছাড। ক।জনের।নকুন্্রণ নীতির বিরূপ সমালে।চন। করে 
ক্ষ! ক্ষেত্রে মুক্তির আবহাওয়। কৃষ্টি কথাই কমিশন বলেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকে সুষ্ঠ ও সংহত করার উদ্দেস্টে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার 
লাঁঘবের কথ। বলেন। এ উদ্দেশ্যে টাকায় একটি পুথক আবাজিক বিশ্ববিস্ালয় 
এবং মাধ্যমিক ও ইণ্টার-বের্ড স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। আর বল! হয় যে 
মফঃস্বলের উন্নত মানের কলেজগুলিকে ভখিষ্থতে বিশ্ববিস্ভালয়ে বূপাস্তরের 
আদর্শে কার্প্রণালী রচন৷ করা বাঞ্ছনীয় । 


১৯১২ 


১৭৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অপরাপর উল্লেখষোগ্য সুপারিশের মধ্যে ছিল ছাত্রদের শারীর 
শিক্ষার প্রস্তাব এবং এই উদ্দেশ্যে ডাইরেক্টর ' পদের স্ষ্টিঃ ছাত্রদের বাসস্থানের 
স্থবন্দোবস্ত, ছাজ কল্যাণ বোর্ড প্রভৃতি । সর্বোপরি বিভিন্ন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলির মধ্যে স্বামী সংযোগ স্থাপনের কথা বল! হয় | 

অ্বপারিশের সীমাবদ্ধ প্রয়োগ £- শ্যাডলার কমিশনের স্থপারিশ ঘত ভালই 
হোক, এর অভি সামান্যই কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলো । শিক্ষা ব্যবস্থার 
কাঠাষে। বদলের মৌলিক স্থপারিশ সম্বন্ধেই হলো মতদ্বৈধ। ইণ্টারমিডিয়েট 
কলেজের কার্যকারিতা সম্বপ্ধে অনেকেই সন্দেত প্রকাশ করলেন। এইসব কলেজে 
উপযুক্ত শিক্ষক যোগান, এব" প্রবেশিকা ও ইন্টাবমিডিযেট পবীক্ষ। বিশ্ববিদালয়ের 
এক্তিয়ারমুক্ত করলে কলেজ ৪ বিশ্ববিদ্যালয়ে আথিক সংকটের যুক্তিও দেখানো 
হলে।। তিন বত্সবের ডিগ্রী কোর্সের প্রন্তাবটিও ছিল নান। সমন্তাকীর্ণ। সর্বোপরি 
প্রবেশিকা ও উন্ট!ব বোর্ডের গঠন প্রণালী, ক্ষমত| এধং সবকারেব সাথে সম্পর্ক অন্বন্ধে 
নানা সন্দেকের সই হলো। রাজনৈতিক পরিবেশ এই বিশ্গাকে আরও 
তীব্র করে ভুলংগ।। গতবাং কলকাতা" বিশ্ববিদ্যালন তথা খাংলাদেশেই 
ক্ুপারিশ কার্বকর হতুধ। আত গামগা। 'কেবলম।ত্র ঢাকাতে একটি আগীসিক 
পবশ্ববিদা।লয় গ্ক|পিত হলে। ১৯৯৭ সনে। 

কম্থ কলকাতা পখ্ববদালগের জন্য সাপিত হলেও স্তাভলান্ কমিশনের গুরুত্পূর্ন 
ক্পারশগুষ্ল ভাবতে: সব বিশ্বাব্যালয়েই হিল স্যভাবে গ্রধোজা | তাই কমিশগের 
পিপোট ও নপারতিধ পর্বিতার শী গুকহ পাগলের অনেক 'বখ,ব্দালসে 
এ" অন্ত প্র.দশে শ্রশারিশগুণল কার্কবানও ভরে।| দলী, অন আগ্র। ও 
আন্ননালা8 পিশ্বপবাননন গে উঠলে। কমিণনের আধর্শে। অনুমোদপননন 
পুতাস্থস নিথর এাল3:7ত্ চরিন এবং প্রশাগনেও রূপান্তর এলো। উত্তব- 
প্রদেশ, তার ৪ পাআাঁবে শিক্ষা! বোলো । তা ছাডা। আন্ত কলেজ এবং আন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয় কার্ধরুমের সুচনা হলো | 

গৃহ প্রদাটী প্রাঃ নচ্যাডলার কমিখনেও সব হপারিশই হখতে। কাছে 
লাগানো সন্ভব তল না| চগ্ুতো লাম্তব আস্াকে পিছনে ফেলে কিহু চিন্ত| 
কর। ুমেচিল | "তবু পিশলিরালসেৰ নিজন্ব উদ্বো।ণে পড়ানে। এব গবেষনার 
প্রশ্থাবে। অঙা দিলে কমিণন উন্চশিকাম আবুলিশীকরণেত সুঙ্ম। কবেছেন। 
নতুন ধরনের পিশবপিদ্যান্গ প্রতিষ্ঠার প্রস্তানের মধা! দিয়ে বিশ্ববিপ্তালম় সংগঠনে 
নঙন সার 'সেছে। কমিগনের ভ্ুপাবিশ অব্লপ্ধন কবে আঙ্গও পর্স্ত বনু 
ক্ষেতে বিখবিদ্যালষগ্ুলিব প্রশাসন চলছে । শিক্ষায় স্বাগীনভার কথা দলে 
শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন মূল্যবোধ আনা হয়েছে। ছাত্রদের সহ-পাঠযক্রমযূলক কার্গ 
'সমর্থনের মপা দিয়ে শিক্ষারগ, সক্িত্বতাকে উৎসাহিত কর! হয়েছে । তছৃপরি তিন 


শিক্ষ। নংস্কারের আন্দোলন ১৭৯ 


বছরের ডিগ্রী কোর্স এবং ভিগ্রীস্তরে ব্যাপকভাবে সাম্মানিক পাঠ্যক্রমের প্রন্তাব করে 
কমিশন উচ্চশিক্ষাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখেছেন | 

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের আগে ১২ বছরের শিক্ষা অর্থাৎ দীর্ঘতর 
মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব ভবিধ্য শিক্ষা চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। 
বিশেষীকরণের সহায়ক বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের স্থপারিশ করে কমিশন বহুমুখী 
পাঠাবক্রমের ভিত্তি স্বাপন করেছেন। সর্বোপরি শিল্পায়ণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
প্রয়োগ বিজ্ঞান, কাধিগরি এবং বৃত্তি শিক্ষাব ক্ষেত্রে জ্ঞান ও কাজের সমন্বয় সাধনের 
প্রস্তাবও ভবিষ্যতের সহায়ক হয়েছে । 

একথ। নিঃসন্দেহে বল। চলে যে শ্যাডলার কমিশনেব পরে পঞ্চাশ বশুদর 
“হর শিক্ষ। সংস্কারের চেষ্টা! যে সব সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছে, তার অনেক 
গুলিরই ভিত্তি ছিল কমিশনের রিপোর্ডে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 21৭5 0০ম*র 
নন্তন্যকে গ্রহণ কর। চলে, ৮705 26007৮ 9£10150 0810060% 7 01%৮792৮য 
€1018)2))]৮লাতত চলি 10057015856 80160901 80115986100 2000 
1111 21171017015 506 সহায় ঠিএেন।0১ 11011000190 ০ গছ 050601 
),'53 16.) 1170010)11171658 02 

কি শি রা 

পহ্ক'দ আন্দোলনের হমন্ক্টাশ হস্তাডলার রিপোর্টের পবে প্রথম 
উল্লেখযোগ্য ঘটন। ১৯১৯ সনের মনণ্টে-+চমসকোর্ড সংঙ্কার এবং দ্বিতীয় ঘটনা 
"স্হযোগ আন্দোলন । শাসন সংস্কারের ফলে প্রাদেশিক জবকারের হাতে 
ক্ষ, দায়িত্ব দেওয়া হলো । 'পৃবাপেক্ষা বাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
প্রাদেশিক আইন সভ। নির্বাচনের ব্যবস্থা হলো। মন্ত্ীত্ব প্রথাবও হষ্ি হলে।। 
পল্ত 'পাদেশিক ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন প্রবন্িত হলে।। গুরুত্বপূর্ণ িভাগগুলি 
'সংবঙ্গিত' বিষয়ৰপে আমলাদের নেতৃত্বে গভর্ণবের কাছে দায়ী কাউান্স সারদের 
উপর গ্রন্থ কব হলো, 'এবং গনজীবনেব সাথে সংশিষ্ট সাখাবণ ।ণষ্য় গ্প মধীর্দের 
কাছে হস্থান্তধিত হলো । শিক্ষাকে হৃস্তান্তরিভ বিষয় "রা হে 

আপাতদৃষ্টিতে আইন সভার নির্বাচিত সদস্য মত্ীদদেৰ ক্ষমত। বাভাতে 
শিক্ষা ক্ষেত্র নতুন আশ| এলে।। কিন্ত আথিক ক্ষমতা এবং ইউরোপীয়, এ্যাংলো 
ই্ডিযানদের খিক্ষ। বাবস্থা খাকলে। সংরক্ষিত বিভাগে । ফলে প্রক্ুত অধিকার হলো 
পীমাবদ্দ এবং আকাঙ্খা পূরণের সুযোগ রইল না। তছপর শিক্ষার দাঁখিত্ 
প্রার্দেশিক সবকারেব উপব ন্যস্ত করে কেন্দ্রীয় সরকার সরে দ।ডলেন।+ক্্ীয় 
আঅথিক সাহায্যও ভাটা পড়লে।। সৃতরাং শিক্ষার সংস্কর কেন, উপযুক্ত প্রসারও 
ঘটলে না। 

তবুও ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ সনের মধ্যে আরও ১৪টি বিশ্ববিষ্ঞা লয় হলে।। 


১৮৬ ভারভীক্ শিক্ষার ইতিহান ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


এদের সবগুলিই পড়ানোর দায়িত্ব নিল এবং কয়েকটি হলো আবাপিক। বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের প্রশাসন অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক হলে | 

এই সময়ের মধ্যে মাধ্যমিক বিস্ভালয়ের সংখ্য। হলে! দ্বিগুণেরও বেশী। 
এর অন্যতম কারণ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার। দ্বিতীয় কারণ স্ত্রী শিক্ষার প্রসার । 
উভয় ক্ষেত্রেই অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের গণ আলোড়ন শিক্ষা 
প্রসারের জন্ত বহুলাংশে দায়ী । শিক্ষার মাধ্যম ছিসেবে ইংরেজীর একচেটিরা 
আধিপত্যও আর রইল না। বিজ্ঞান শিক্ষার তাগিদে পাঠ্যব্রমেও ব্যাপকতা 
আমসলো৷। মাধ্যমিক শিক্ষার “বি কোর্সটির অপম্থত্যু ঘটলে। সত্যি, কিন্তু 
তার বদলে বৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু স্থাপিত হলে! । 

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অন্ততঃ নীতির দিক দিয়ে অনেক অগ্রগতি হলো । এই 
সময়েই সর্বপ্রথম বোম্বাই আইন সভায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার “প্যাটেল আইন" 
পাস হয়। আইনের অনেক সীমাবদ্ধতা সত্বেও এ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কয়েক 
বছরের মধ্যেই অন্যান্য গ্রদেশেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা! আইন পাল 
হয়। কিন্ত কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব থেকে সরে দাভালেন, আব প্রাদেশিক অথ 
ভাগডারেও হলে। কার্পণ্য । ১৯২৯ সনের অর্থ নৈতিক সংকটও মানুষের সঙ্গতি কেডে 
নল । তাই ১৯২১-২২ সনে সারা ভারতে যেখানে প্রাথমিক স্কুলের সংখা! ছিল 
১৬৯০৭২টি, সেখানে ১৯৪৬-৪৭ সনে হলো মাত্র ১৭২৬৬৩টি। অথাৎ নতুল স্কুল 
হলো অন্প। কিন্ত শিক্ষাব আগ্রহ বৃদ্ধির ফলে এই অন্গপাতে ছাত্রসংখ্য। বাড়লে! 
অনেক। ১৯২১-২২ সনের ৬৩১০৫৪ হাত্রেব জায়গায় ১৯৪৬-৭৭ সনে সংখ্যা 
দাভালো। ১৩০৩৩৬৬% | যোগে অনুপাতে ছাত্র “সংখ্যাব” সনস্য। তদবধি ক্রমেই 
বেডে চলেছে। 

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ 


কিন্তু শিক্ষা প্রসারের চেপেও এই অগয়ে শিক্ষা চেতনার দিকে অগ্রগতি 

য়েছে অনেক বেশী। প্রথম যুদ্ধোততর সংকট মধ্যবিত্তেব আত্মনন্থষ্টিকে সম্প্রণ 
ধুলিসাৎ করে দিয়ে মায় | কিন্ত অপহযোগ আন্দোলনের ফলে চেতনার নতুন দিগন্ত 
উন্মুক্ত হয়। আইন অমান্য আন্দোলন স্বাধীনতার লক্ষ্যকে দৃষ্টিপীমার মধ্যে নিয়ে 
আসে। অপরদিকে ১৯৩৫ সনের শাসন সংস্কাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন এবং 
নির্বাচিত মন্ত্রীসভাব ক্ষমত। বুদ্ধির ফলে শিক্ষা! সংস্কারের প্রশ্জটিও গুরুত্ব অজন 
করে। তা ছাড়া ব্যবস! বাণিজেযর ক্ষেত্রে ভারতীয়দের ভূমিকাও শয় গুরুত্বপূর্ণ । 
ভারতীয় প্রচেষ্টায় দেশের শিল্পায়নের প্রকৃত সূচনাও হয় এই ফুগ্েই। 
সুতরাং বাণিজ্য-শিক্ষা, কারিগরি 'ও বৃত্তি শিক্ষা, নানারকম ব্যবহারিক শিক্ষা, এবং 
গণশিক্ষার প্রশ্নও নতুন তাৎপর্ষে মগ্ডিত হয়ে ওঠে । 


শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন ১৮১ 


সর্বশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরাতন মূল্যবোধকে ধুলিসা করে, কিন্ত দেশের 
শিল্পায়ন ত্বরাম্বিত করে। মন্বস্তর ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জাতীয় সংকটকে গভীরতর 
করে। কিন্তু স্বাধীনতার দরজায় দাড়িয়ে স্বাধীন ভারতে শিক্ষার দূপরেখাও 
বাস্তব হয়ে দীড়ায়। 


এই পটভূমিতে রাজনৈতিক ও আথিক সংকটের ফলে শিক্ষার অগ্রগতি ও সংস্কার 
ব্াাহত হয়েছে , কিন্ত সমীক্ষা, স্থপাবিখ এবং পরিকল্পনা চলেছে । এই অবস্থাটি ধর! 
সড়েছে নানাবিধ সরকারী ও বেসরকারী রিপোর্ট ও প্রকল্পে । 

হার্টগ কমিটির রিপোর্ট :__রিপোটগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য স্যার 
ফিলিপ হাটগ'এর নেতৃত্বে গঠিত সমীক্ষা কমিটির ১৯২৯ সনের রিপোর্ট । প্রাথমিক 
শিক্ষার যে কিঞ্চিং প্রসাব ঘটেছে ত। স্বীকার করেও কমিটি যুক্িসিদ্ধভাবে মন্তব্য 
করেন যে প্রাথমিক শিক্ষার তলনাযর উচ্চশিক্ষার উপরেই গুরুত্ব দেওয়! 
হয়েছে তেলী। প্রাথমিক শিক্ষ। ঠিকমত পরিকল্পিতও হয়নি, পরিকল্পন৷ কার্যকরও 
হয়নি। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা যে মুলত গ্রামীণ লমন্তা। এবং গ্রামীণ জীবন ষে 
বন সমস্যা জর্জরত, এ কথা৷ মনে রাখা হয়নি । এই স্তরের শিক্ষায় অপচয়ের 
প্রতিও লক্ষ্য রাখ! হয়নি । অন্যান্য বহু সুপারিশের মধ্যে কমিটি বলেন যে পাঠ্য- 
ক্রমের আরও সংস্কাব, গ্রাম জীবনের সাথে শিক্ষার সংযোগ, অপচয়ের প্রতিকার এবং 
প্রাথমিক স্তবে কমপক্ষে ৪ বছরের পাঠ নিশ্চিত কর! প্রয়োজন । 

বুনিয়াদি শিক্ষ! পরিকল্সপন। :--এর পরবর্তী ধাপে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলে! 
১৯৩৭ সনে গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা! পরিকল্পন]। | “হরিজন” পন্রিকায় ১৯৩৭ সনে 
পরিকল্পন। প্রকাশিত হওয়ার পর শিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা ল্মেলনে মাতৃ- 
ভাষার মাধ্যমে, কায়িক শ্রমযূলক, উৎপাদনকেন্জ্রীক, দ্বয়ং নির্ভর, ৭ বছরের সর্বজনীন 
বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্ানা বিচার কর! হয়। 
ড: জাকির হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত জমীক্ষ। কমিটির ইতিবাচক রিপোর্ট ১৯৩৮ 
সনের হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত হয়। ঘোষণ। কর! হয় যে পরিবেশকে অনুধাবন 
করার মত জ্ঞান এবং জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হবে বুনিয়াদি শিক্ষা! । 

এর স্বল্প পরে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে আরও সমীক্ষার জন্য কমিটি গঠিত হয় 
বি, জি, খেবএর নেতৃত্বে। খের কমিটি সুপারিশ করেন ষে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
৬-১৪ বছরের জন্য বাধাতামূলক ভাবে এই শিক্ষণ প্রবর্তন করা হোক এবং স্থর কর! 
হোক গ্রামাঞ্চলে । পঞ্চম শ্রেণীর পাঠের পরে উচ্চতর শিক্ষার্থী অন্যান্ত ধরনের 
বিদ্যালয়ে যেতে পারবে । কমিটি বলেন যে সমগ্র বুনিয়াদি শিক্ষাকালকে ৫ বছরের 
নিষ্ন বুনিয়াদি এবং ৩ বছরের উচ্চ বুনিয়াদি স্তরে ভাগ কর! বাঞ্ছনীয়। তছুপরি 
€ বছরের প্রাথমিকোভর শিক্ষার সুপারিশ কর! হয়, যেন উচ্চতর শিক্ষা 
কিছ্বা শিল্প বাণিজ্যে যাওয়ার জন্য ছাত্ররা তৈরী হতে পারে। 


১৮২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাম ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


১৯৩৯ জনে পুনা সম্মেলনে এবং ১৯৪১ জনের জামিয়া! নগর সম্মেলনে 
বুনিয়াদি শিক্ষার বূপরেখাকে আর একটু উন্নত করা হয়। পরিশেষে ১৯৪৫ সনে 
ওয়ার্ধার জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে প্রাক্‌ প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা ও গণ-* 
শিক্ষার শ্যর পর্স্ত একটি পুর্ণাজ বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী কর! হুয়। 
কিন্ত এই শিক্ষাকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রূপে ঘোষণ! 
কর। হলেও স্বাধীনতার কাল পর্যস্ত কাজ হলো! সামান্যই । স্বাধীন ভারতের জগ্যাই 
প্রশ্নটি তোল রইল। 

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্ন £--মাধ্যমিক শিক্ষ। স্তরেও হাটগ কমিটি প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় বিরাট অপচয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । কমিটিব মতে অযাচিত ও 
অনুচিত প্রসার এবং অযোগ্য ছাব্রদের উচ্চ শিক্ষার চাঁহদাই এ অবস্থার জন্য বলাংশে 
দাযী। কমিটি তাই নিল্প মাধ্যমিক স্তরেই বৈচিত্র্যমূলক পাঠ্যক্রম এবং এ 
স্তরের শেষে ছাত্রদের একাংশকে শিল্প ও বাণিজ্যিক শিক্ষাঞধ নেওয়ার 
জ্রপারিশ করেন। উচ্চমাধ্যমিক স্বরে বকল্প পাঠাক্রমের কথাও বলা হয়। কিন্তু 
তদানীস্তন কালে এইসব ন্রপারিশকে বাস্তবে প্রসোগ করার ব্যবন্থ। হয় নি। 

মাধ্যামক শিক্ষাক্ষেত্রে এর পরবর্তী পদ্দক্ষেপ হলো ১৯৩৪ সনে উত্তর প্রদেশের 
সগ্রচ কমিটি । এই কমিটি সাধারণ শিক্ষ। ও বৃত্তি শিক্ষার সম্পকক বিচার কৰে 
স্ুপার্রশ করেন যেন ননস্ন মাধ্যমক স্তরের শেষে বৃত্তিগত শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের 
ব্যবস্থা করা হয়, ক্ষুল শিক্ষার জনময়কালকে বাড়ানে। হয়, মাধ্যমিক স্তরে 
বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রম এবং তিন বছরের ডিগ্রী শিক্ষার প্রবর্তন কর। হয়: 


উল্লেখযোগ্য যে সপ্রু কমিটি কেবল উত্তর প্রদেশের (সংযুক্ত প্রদেশ ) জন্য গঠিত 
হলেও স্থপারিশগুলি সর্বভারতীয় গুকত্ব লাভ করেছিল। কিন্তু বাস্তবে এসব 
সুপারিশও কার্যকর হয়নি | 


এইসব প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারী মৃহলকেও প্রভাবিত করে। ১৯৩৫ সনে 
কেজ্জীয় শিক্ষ। উপদেষ্টা কমিটি (0. 4. ৪. €.) মাধ্যমক শিক্ষার ব্যবস্থাটি 
পুনঃ সংগঠনের কথা বলেন। গ্রামের দিকে 1বশেষ লক্ষ্য রেখে স্বংয়সম্পুর্ণ নিন্ 
আধ্যমিক শিক্ষীর কথ। বল! হয়। এই ম্তরের পরে উচ্চতর শিক্ষা কিম্বা বিকল্প 
রূপে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রবেশের স্থযোগ থাকবে । উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষ। থাকবে 
বিভিন্ন দৈর্ঘ এবং বিভিন্ন গ্রকৃভির। এই স্বরের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
চাকুরিতে। শিক্ষকতায়, কৃষি কিন্ব। কারিগরি শিক্ষায় যাওয়া চলবে । 

এঠযাবট-উড রিপোট :--এদ্িকে কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নটিও ততদিনে যথেষ্ট গুরুত্ব 
লাভ করে। এ সম্পর্কে স্থপারিশ করার জন্য ১৯৩৭ সনে 4. &0995 এবং ৪. %. 
/০০৫,এর রিপোর্টের প্রথম অংশে আলোচন। কর। হয় মাধ্যমিক স্তর পর্যস্ত সাধারণ 


শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন ১৮৩ 


শিক্ষার কথা । এই অংশে শিশু শ্রেণীর উপর বিশেষ গুরুত্ব, প্রাথমিক স্তরে 
প্রবণতার স্বীকৃতি, নিষ্ন মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীর বোঝ! লাঘব, এই স্তরের শেষে ৩ 
বছরব্মাপী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ এবং মাধ্যমিক স্তরে আবশ্তিক রূপে ইংরেজী পড়া, 
কিন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার স্থপারিশ কর! হয়। 

রিপোটের দ্বিতীয় অংশে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষ। সম্বন্ধে এযাবট-উড কমিটিব 
মস্তব্যই ছিল বেশী গুরুত্বপূর্ণ । কমিটি স্থপারিন কবেন যে বৌদ্ধিক শিক্ষা এবং 
বত্তি শিক্ষাকে সমমর্ধাপা। দিতে হবে। সাধাবণ 'শক্ষা। ও বৃভি শিক্ষা দেওয়া 
হবে আলাদ। স্কুলে, কিন্ত এই দুই রকমের শিক্ষা হবে পরস্পরের সম্পুরক। 
প্রাদেশিক সমীক্ষার সাহায্যে শক্সায়নেব সর্জে সঙ্গতি রেখে বৃত্ত শিক্ষার প্রসার 
দরকার । এই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক উপদেষ্ট। কমিটি গন কর। চলে। কিন্ধ শিক্ষ। 
ও শিল্প-বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ দংযোগ থাকা চাই । শিল্প মালিকর। গৃহ, সরঞ্জাম ও 
অর্থ দয়ে বৃত্তি শিক্ষায় সহারত। করবেন বলে আশা প্রকাশ কবা হয়। 

কারগরি শিক্ষা! ব্যবস্থা সংগঠনের প্রশ্নে বল! হয় অষ্টম শেণী পযন্ত সাধারণ 
শিক্ষার পরে ছচ্চ শাধ্যমিক ভরের অমান্তগালকূপে থাকবে ভিন বছরের 
কোর্স। এই শ্রেণার কারিগরি বিগ্ভালয়ের প্রয়োজনই দেশী। আর একাদশ 
শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে ইচ্চস্তরের জমান্তরালরূপে থাকবে দুই বছরের 
কোর্প।। তছুপরি কর্মরত সময়ে সঞ্তাহে দুই বেল? কবে আংশিক জময়ের 
শিক্ষার কথাও বল। হয়। কমিটির সুপারিশে কলেজীয় স্বরে বৃত্তিগত শিক্ষা, 
৮ 00810132] (2108009 এবং 08:0৩ 7090001,166 প্রকাশ করার কথা এবং জুনিয়র, 
সিনিয়র, আংশিক সময়ের বৃত্তি শিক্ষা এবং শিল্প ও কল। শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সংহত 
করে “বু্তি শিক্ষা! কেন্দ্র (90007905169 90:0১) গডবার কথাও বল! হয় । 


লাজেন্ট পরিকল্পন। 


স্যাডলার কমিশনের আমল থেকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কতৃত্বে, বিভিন্ন স্তরের 
শিক্ষার জন্য যে সব সংস্কার পরিকল্পনা পরস্পরের সাথে সম্পর্কহীন ভাবে উপস্থাপিত 
হয়, সেইগুলিকে গ্রথিত করে একটি সামগ্রিক শিক্ষা! সংস্কার পরিকল্পন! সর্ব প্রথম 
উপস্থাপিত হয় 0'.4.73 48 *র উদ্যোগে ১৯৪৪ সনে সার্জেন্ট পরিকল্পন। রূপে । 

“যুদ্ধোত্বব ভারতের শিক্ষা! উন্নয়ন” শিরোনামায় (1০৮৮ ৮৮ 24505010081 
7)০স্810100)6116 01 1003) প্রকাশিত এই স্বীমে শিক্ষাক্ষেত্রে তখনকার ইংলগ্ের 
সমপর্ধায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য ৪, বছরের কর্মন্ছচী প্রস্তাব কর! হয়। এই 
সময়ের মধ্যে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুদেব জন্য নার্সারী স্কুল কিন্বা প্রাথমিক 
স্ুলের নার্মারী শ্রেণীতে ১* লক্ষ আসনের ব্যবস্থ! কর। হবে। ৬ থেকে ১১ বছরের 


১৮৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহা্ ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


শিশুদের জন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতাষূলক প্রাথমিক ( কিন্বা বুনিয়াদি ) শিক্ষার 
ব্যবস্থা হবে। ১১ থেকে ১৪ বছরের যেসব ছেলেমেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্ত অগ্রসর হবেনা, 
তাদের জন্য “সিনিয়র বেসিক” শিক্ষার ব্যবস্থা! হবে। আর যাঁরা উচ্চ শিক্ষা লাভেচ্ছু, 
তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষণর ব্যবস্থা! হবে ১১ থেকে 
১৭ বছর বয়স পর্যন্ত । অনুমান করা হয় ষে জুনিরূর বেসিক স্তরের শতকরা মাত্র 
বিশ ভাগ এই বাছাইয়ের মধ্যে পড়বে । উচ্চ বিদ্যালয় থাকবে দুই ধরনের। 
কল ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অব্যবহারিক “ুবীদ্ধক শিক্ষার জন্য থাকবে এক 
শ্রেণীর স্কুল আন দ্বিভীপ্র শ্রেণী হবে প্রয়োগ বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কারিগরি 
এবং মেযেদের প।-স্থ্য বিজ্ঞানের জন্য । মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষীব বাহন হবে 
মাতৃভাষা! । উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জনা ছাত্র বাছাই কর।র ব্যবস্থা 
থাকবে । ক্কুলেব পভ। খাতা শেষ করবেন, তাদের মধো মাত্র ৭ থেকে ১ 
শতাংশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া হবে । কলেজের স্তরে ইণ্টারমি।ডঘেট কোর 
তুলে দিয়ে তাব বদলে ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু হু উচ্চ শিক্ষায় সর্ব- 
ভারতীয় স'হতির জন্ক থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাপ্টম কমিটি । 

প্রয়োজন অন্পাতে কারিগরি, শিল্পকলা! ও বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা কর! 
হবে। উচ্চ বুনিয়াদি স্তরের পরে থাকবে তিন বছরের জুনিয়ার টেকনি গ্যাল, 
শিল্প ও ট্রেড স্কুল। এর মর্ধাদী হবে মাধ্যমিক শিক্ষার সমতুল্য। (কিন্বা 
নিম্ন বুনিয়াদি স্তরের পরে থাকবে ৬ বছরের টেকশিকাল স্কুল )। একাদশ 
শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার শেষে থাকবে ছুই বছরের উচ্চতর টেকনিক্যাল স্কুলী। 
এ ছাড়া থাকবে আংশিক সময়ের স্কুল এবং শিশ্ববিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষা ও 
গবেষণা বিভাগ । / 


কমিটি পরিকল্পন। করেন যে শ্নাতকর্দের জন্য শিক্ষণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এব. ্রন্গাতকদের জন্য নান। ধরণের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা! 
এ সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে। ৯ বছর থেকে ৪০ বদ্ধর বয়সের ৯ 
কোটি নিরক্ষরকে বৃন্তগত কিন্া পু'থিগ্ভ শিক্ষার সাহায্যে সাক্ষর কবে 
তোল হুবে। অন্যান্য বনু প্রস্তাবের মধ্যে পঙ্গু প্রভৃতির জন্য বিশেষ স্কুল, 
স্বাস্থ্য কল্যাণ, সামাজিক এবং প্রমোদযূলক কার্ক্রম এবং 19011051096 
130:89ছ গ্রভৃতির কথ! বল| হুম। এউ পরিকক্পনা বাস্তবায়িত কবার জন্য দান্িত্ব 
থ(কবে কেক্দ্রীয় শিক্ষা! বিভাগ এবং ভার নীচে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ- 
গুলির | বিশ্ববিদ্যালর এবং কারিগরি শিক্ষা ছাড়া অন্যান্ত সণ ক্ষেত্রের দায়িত্ব 
থাকবে প্রার্দেশিক সরকারের । আদক্ষ লোকাল বোর্ডগুলির কাছ থেকে অধিকার 
ও দায়িত্ব গ্রাদদেশিক সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করৰে। 


সার্জেট কমিটির পরিকর্পনা ষে সময়ে বহু সমালোচনার সম্মুধীন হয়েছিল । 


শিক্ষ1 সংস্কারের আন্দোলন ১7৫ 


বিশেষ করে চল্লিশ বছরের মেয়াদ, অর্থ সমস্যার অজুহাত, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে 
“বাছাই নীতি” প্রভৃতি যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছিল | কিন্ত সেই একই কথা আজও 
নান! ভাষায় নানা স্তরে বলা হচ্ছে। অনেক বিষয়ে সার্জেন্ট পরিকল্পনার লক্ষ্যস্থল 
থেকে স্বাধীন ভারত আজ পর্যন্ত অনেক পিছিয়ে আছে । 

একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই পরিকল্পনায়ই সর্বপ্রথম ব্যাপক হারে 
প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার এবং এ সম্পর্কে সবকাবী কর্তব্যের কথা বলা! হয়। 
আবশ্তটিক অবৈভনিক সর্পসনীন প্রাথমিক শিক্ষা) এবং সে সম্পর্কে সরকারী 
দনিত্ের স্বীকৃতি থাকে । রস্ক শিক্ষার সরকারী ধানিত্ব এবং দাধারণ ও 
শারিগ্রি শিক্ষার সমন্থয়ও এই দবুকল্পানার ইল্লেখ্য ছিক। বন্তত সরকারী 
দায়িত্বের ব্যাপক স্বীক্তি, পবিকল্লিত উন্নয়নের প্রথম গস্তাব এবং সর্বভারতীয় 
'ক্ষত্রে জল স্তরের শিক্ষাকে একটি মাত্র ব্যপন্থাপনায় স্সংহত করবার 
দ্রিকে প্রথম গ্রণ্ষ্টো, হিসেবে এই পরিকল্পনার তাৎপর্য অসীম। একটি জাতীয় 
শিক্ষা! ব্যবগ্ার গু1থ'মক কপবেখা এখান থেকেই আরম্ত হয় । স্বাধীনতার উত্তরকাঁলে 
সব শিক্ষ। প্রয়াপই এই পরিকল্পনার কাছে খণী | 

স্যাডলার রিপোর্টের মধ্যে সংস্কার চেতনার যে যাত্রা স্বক হয়েছিল, পরবর্তা ২৫ 
বছর সময়ে সেই চেতন। বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রসর হয়। জংস্কার বূপায়নের চেয়ে 
সংস্কার চেতন। বিকাশের মধ্যেই এযুগের বিশেষ মুল্য। এ যুগের পরিণতি 
হলো সাজেন্ট রিপোর্টে । কিন্তু তখন দেঁশের স্বাধীনতা অতি আসন্ন। তাই 
পরিকল্পনা আর কাজে রূপ পেল ন।। জব কিছু রইলে! খাীনভার উত্তর 
পর্বের জন্য । 

প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 

1]. [70 1 ৮59 19020. 00101055 60008563078) 71010781606 10 
1198 17)096 (77500 1)68100? 

(প্রথম দেড় পৃষ্ঠার আলোচনাটি উপাস্থত করতে হবে ) 

9, 11077 010 6118 175%1201)9%]  810282৮ 1000061008 61১9 (0৫061) 0৫ 108 
0810766৮, 0101592810 ? 

(প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যভাগ থেকে “স্যাডলার কমিশনের পটততৃমি” শীর্ষক অংশের 
আলোচনাটি এবং সেই সাথে পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের দান, বিজ্ঞান কলেজ 
প্রভৃতির কথ! উপস্থিত করতে হবে । ) 


বি ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


০ 481091080 6158 061606৭ 2) 0109 ৪5৪৪2 0 101610917 6000961070 10 
[1000 2) 0106 652] 0806 02 0119 00109100001060 88019005880 11) &119 
919০0: 02 6119 98167 00101001955101), 70780 29106015] [0 62,912885 979 
[:01)9560. 0৮ 6106 0)0107010188101) ? 


(“স্যাডলার কমিশন” এবং "কমিশনের স্থপারিশ” শীর্ষক অংশগুলির পূর্ণাঙ্গ 

ক্ষিপ্ত রপ |) 

45101095010 070 9ি26]02 1 00701003৮5107 5 917-09) 07099 106 
00106]76 800 57000073501 901035071901) 20 0017? 

( ইপ্টারমিভিয়েটের পর থেকে বিশবিদ্যালয় শিক্ষার স্ুচন।. আলাদা প্রবেশিকা 
ইপ্টার বোভ? ন্বয়ংসম্পূ্ণ মাধ্যমিন শির্খ| , ইপ্টার শুর বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য ; দীর্ঘতর 
স্কুল শিক্ষ ; দীঘতর ভিগ্রী কোস ; ব্যাপকভ।থে সাম্মানলিক কোস', বিশ্ববিধ্যালিয়ের 
মূল দায়িত্ব হবে উচ্চতর ল্রে পড়ানে। এবং গবেষণ: ? “শিক্ষায় শাধীনও। উত্যার্দি | 

9, 15 ৮ 002006609৮৮ 0050 606 20010021500) 02 0110 88019: 


(০01001007551010 1%য 10016 1]. 178 101])90 01008) 80138905617 (16 01010107901 


008 27) 168 00)177601550 01680 ? 


0). 


£প]])0 ৮১061 000201015লা07 11110120680 ৮ 2610) 20009121018 10101 
0০৭ 0107090. 100:69,510]5 817700 (1)60,8১ - 101808198, 


07) 
৮016 18002006118 0210079, 0101ঘ8752 0010020188101] 1798 108610 & 
008081)0 800800 0% 50100511011 2710 11)608050107), 169 51021510087706 হা 


008 10186027901 17501%0, 10077026100 1088 1097) 111010212016,--710180089, 


(“সুপারিশের সীমাবদ্ধ প্রস্মোগ”গ এবং “সুদূর প্রসারী প্রভাব শীর্ষক 
আলোচনাংশের সংক্ষিঞ্ধ দপ উপস্থিত করতে হবে |) 

6. [7০৬ 010 00. 200581000010119] 19100170807 19195 £00 1936 
11001106109 0106 09758 ঠোঁ 80007120112] 09৮%৪101010101)6 ]0 1101? 

(১৯১৯ এব সংস্কারে শিক্ষাকে প্রাদেশিক বিষয় এব প্রদেশের মধ্যেও 
হম্তাতস্তরিত বিষয় কর। হলো, কিন্ত অথবিভাগ রইল সংরক্ষিত। স্থতরাং প্রাদেশিক 
ক্ষমত। বাড়লেও এবং মন্ত্রী নিযুক্ত হলেও গুকুত স্থবমোগ হলে! অন্পই | কেন্দ্রীয় 
সরকারও সরে ধাঁভালেন | তবুও শিক্ষার প্রসার হলো; প্রাথমিক শিক্ষা আইন 
পাস হলো! এবং নান৷ ধরনের 'প্রার্দেশিক স্কীম তৈরী হলো! । 


১৯৩৫ এর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ফলে প্রার্দেশিক মন্ত্রীদের ক্ষমত। আরও 
বাড়লো । এই যুগ থেকেই নান। ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা অগ্রসর হলো । ) 


শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন ১৮৭ 


1,1101501088 6189 0:31617) 10. 09810101076776 06 6109 135%510 10011861011 
831101009 (111 6176 96210121876 01 10061006009, 


( “বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পন1” শীর্ষক অংশটি পুরোপুরিই বলতে হবে।) 

6. 37000 06৮ 6119 01800 16267785 01 610 80700010209] 2860৮ 
[0800085%18 01)0]520 31) 619 179100 (:0001071660 8000 6179 920 
0970010016696 1:61)0765 


( “হার্টগ কমিটির রিপোঁট” শীর্ষক আলোচন। থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে এবং 
তার নাথে "মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্ন” অংশটিতে আলোচিত হাটটগ ও সক্রু কমিটির 
কথা সবটাই বলতে হবে |) 

9. 11900707) (07101710850 08005000811 89100555078 20 10008 
0101:12190 11) 6109 48101১06905 1১৮7) 02৮10050085, 

( “এাঁবট-উড রিপোর্ট” শীর্বক অ*শাটিল সবটাই বলতে হবে । 

|). 1110 2) 6৮৪10091551 ই0]9৮ 09000150809 9016001 
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(“সার্জেন্ট পবিকল্পন।” শীর্ষ অ'শটির 'সতক্ষিপ্তাকাব উপস্থিত করতে হবে। 
ভাবপর বর্তমানের অবস্থার সাথে তুলনায় বলতে হবে-(ক) নার্ধারি শিক্ষায় 
পবিকল্পনার যুগেও কিছুই হয়নি, (খ) সবন্দনীন প্রাথমিক শিক্ষার আগ্রহ এখনও 
অপৃণ, (গ) তবে উচ্চতর মাধ্যমিক দ্ষুল এবং বহুমুখী শিক্ষা চালু হয়েছিল, ঘ) কারিগরি 
9 বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থাটি দাড়িয়েছে, কিন্ত (ও) বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে সামান্যই 
অগ্রগতি হয়েছে। স্তবাং প্রচলিত শিক্ষা পরিকল্পন! ব্যর্থ হওয়ায় বিদেশী আমলের 
সার্জেন্ট পরিকল্পনা এতিহাসিক মূল্য দাবি করতে পাবে । ) 

11. 1510 9012906 69 ৪9. %12 6108 7082010919664081) /9]7 900 1944 
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(সংস্কার চেতনার স্চন! হয় গত শতাবীতেই। প্রথম আন্দোলন হলো 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন। 


১৯১৭, স্ালার কমিখন-_নৃতন সংস্কার পর্বের স্থরু। প্রকৃত সংস্কার সামান্যই | 
১৯২৯, ভাটগ কমিটির রিপোর্ট । সুপারিশ সামান্যই কার্যকর হলে! । 
১৯৩৭--৪৫ সালে বুনিয়াদী শিক্ষা! স্কীমের নান! স্তর; সামান্য প্রয়োগ । 
ইত্বিমধ্যে ১৯৩৪ - সগ্রু কমিটি । 

১৯৩৭-- এযাবট-উড রিপোর্ট । 


পরিশেষে ১৯৪৪, সার্জেন্ট পরিকন্ননা। কিন্তু সামান্ত প্রয়োগ | ) 


দশম অধ্যায় 
স্বাধীনতার যুগী- শিক্ষা পরিকল্পন। 


স্বাধীন ভারতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা 
স্বাধীনতা লাভের পরে দীর্ঘদিনের জাতীয় আশা-আকাঙ্ষ। পূরণের দাবি 
শ্বভাঁবত:ই মুখর হয়ে উঠলো। সুতরাং সকল স্তরের শিক্ষা প্রসার হলো! 
অবশ্ঠভাবী। কিন্তু গণতন্ত্রম্মত প্রজাতান্্রিক রাচুষ্টর উপযোগী করে শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে দপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা হলো! তনভোধিক। তদুপরি উন্নত 
কৃষি এবং দ্রুত শিল্পায়নেব সঙ্গে সঙ্গাত রেখে শিক্ষাকে আধুনিক করবার 
দরকারও হলে । সুতবাঁং “ত্রটীশ শাসনের শেষকাল পর্যস্ত যে সব পরিকল্নন! 


হয়েছিল, সেগুলিকে নূতন 'ভাবে দেখছে হলো। এই নব সমীক্ষার ভিত্তিতে 
জাতীয় পরিকল্পনাব অঙ্গবপে সব কবরে শিক্ষ/-প্ুকলন। হয়ো করা হলে! । 

প্রাক প্রাথমিক শরের শিক্ষার জন্য উ*রেজ আমলে উৎসাহ দেওয়াৰ নীতি 
ছিল, কিন্তু সরকারের কোন দািত্ব ছিল ন'! স্বাধীন "ভাবতেও এ ক্ষেত্রে সরকাবী 
দায়িত্ব কিন্বা আবশ্যিক শিক্ষানীতি গৃহীত হয় নি। তবে উৎসাহদ্দানের নীতিকে 
শক্তিশালী করা৷ হয়েছে । এই স্তবে সবকাবী অনুমোদিত স্কুলে সাহায্যদানের 
নীতিও গৃহীত হয়েছে | ১৯৫*-৫১ সনে যেখানে অন্থমোদ্িত প্রাক প্রাথমিক 
বিচ্যালয়ের সবভারতীয সংখ্যা ছিল ৩০৩টি, সেখানে চারটি পবিকল্পনাব পরেও 
সংখ্যা হয়েছে ২৯২টি । প্রয়োজনের তুলনায় এই সংখা! অতি নগণ্য । তদুপবি 
অধিকাংশ বিদ্ভালয়ই বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কিম্বা ব্যক্তিগত মালিকানায় 
পরিচালিত। শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিন্বা স্থায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানকে এই 
ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কোন আইনও পাস হয়নি । 

উল্লেখযোগ্য ষে অন্ুমোদ্দিত স্কুলের চেয়ে অনন্ুমোদ্দিত ক্ষুলেব সংখ্যা অনেক 
বেশী। এর অধিকাংশই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত 
নয়। বস্ততঃ এই ধরনের বনু বিদ্ভালক্নই কলঙ্কের মত । তাই প্রাক প্রাথমিক 
শিক্ষা সন্বদ্ধে আইন পান করে বিধিবিধান নিয়ন্ত্রণ কর! দরকার এবং 
গ্রামাঞ্চলে এই শিক্ষ। প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার । 

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার জমম্য। : বস্ততঃ আমাদের দেশে" প্রাক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থ। খুব সহজজরসাধ্য নয়। সমস্যা রয়েছে অনেক। সাধারণ 
জমন্যাগুলি হলে প্রথমতঃ উপধুক্ত জমি ও পরিবেশ যোগানোর সমস্যা, দ্বিতীয়তঃ 
উপযুক্ত বাড়ীঘর, তৃতীয়ত: প্রয়োজনীয় খেলার সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণ সরবরাহের 
সমস্যা । তারপরেই উল্লেখ্য হলো ব্যাপক ও ত্রত প্রসারের সমস্যা । বিভশালী 


ত্বাধীন ভারতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ১৮৯ 


অংশের ফ্যাসান ন! হয়ে, যাদের মধ্যে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। সর্বাধিক, সেই 
নিয্নবিভ এবং দরিন্ত্ শ্রমজীবীর মধ্যে যেন প্রসারিত হয়। সথতরাং দরকার আরও বন্ু 
সংখ্যক শিশু বিষ্ভালয়। এই সঙ্গে রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষিক! এবং তাদের শিক্ষণের 
সমস্যা । প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষিকা-শিক্ষণের স্ষোগ আমাদের দেশে অত্যন্ত 
নগন্ত। কয়েকটি মাত্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে এখানে ওখানে ছড়ানো, আব' 
অস্থায়ীভাবে মস্তেসরি শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয় বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে । 
প্রসঙ্গতঃ বল৷ চনে পশ্চিমবঙ্গের কথা । এখানে কে, জি, পদ্ধতিতে শিক্ষণের ব্যবস্থা 
বয়েছে কেবলমাত্র গোখেল মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে । প্রাক-বৃনিয়া্দী শিক্ষণেব 
জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থান্ুকূল্যে পরিচালিত একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান কলকাতার 
বাল সেবিকা” শিক্ষণ প্রকল্প । তা ছাড! রয়েছে শিক্ষিকার চাকুরির স্থায়িত্ব, 
আকর্ষণীয় দর্তাবলী এবং উপযুক্ত বে্তনক্রমের সমস্তাঁ। শিশ্তর গৃহের কাছেই" 
স্কুল কিম্বা উপযুক্ত যানবাহন, শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং পুষ্টিকর স্কুল টিফিন 
সরবরাহের সমস্যাও উল্লেখযোগ্য । তিনটি প্রধান সমন্যার সমাধান হলে উপরোক্ত 
অন্যান্য সমশ্যার সমাধানও সহজসাধা হয়| এর মধ্যে প্রথমটি হলো শিশু শিক্ষার 


প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জন চেতন। জাগানোর সমস্যা, ছিতীয়টি উপযুক্ত উদ্যোগ, 


সংগঠন ও ব্যবগ্থাপনাব সমস্যা, এবং তৃতীয়টি সরকারী ও বেসরকারী হ্ত্রে প্রচুর 
অর্থ যোগানোর সমস্য | 


সমন সমাধানের পথ: - সমস্যাটি সামগ্রিক এবং জাতীয়। স্্রতরা, 
সমাধানের চিন্তা ও পরিকল্পনাও সামহ্রিকন্ডাবেই করছে হবে। শিশুশিক্ষাব 
উপ্মোগিত।, প্রয়োজনীয়ত! এব শিশু শিক্গালমের যৌক্তিকত। সম্বক্ষে শিক্ষাবিদ, 
পনিক্লনাকাবী এবং প্রশাসকদের মধ্যে দু প্রতায় প্রয়োভন। জনসাধারণের চেতন! 
স্ষটির ওন্য সরকাবী বেসবারী প্রচারযন্ত্রেব সাহাযো ব্যাপক প্রচার অন্িবান 
দরকার । গণপ্রচারের সঙ্গে মঙ্গেই প্রয়োজন জনবসতি অঞ্চলে, 1বশেষ্তঃ গ্রামের 
কৃষক ও ক্ষেতমজগুর এব" সহরে শ্রমজীবীদের বস্তি অঞ্চলে যথেছু সংখ/ক স্কুশ 
প্রতিষ্ঠা? “প্রতি শত শিশ্ুব জন্য একটি বিছ্যালরন" এই হওদু। উচিত প্রতিজ্ঞা | 
শহরাঞচলে হয় ছেলেমেয়ের পানে হ্বাটবার সামর্থের মধ্যে স্কুল করতে হবে, 
নইলে প্রত্যেকের জন্য যানবাহলের ব্যবস্থ। করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে স্কুলটি 
হওয়া চাই গ্রামের ফেন্দস্থলে, সকলের বাড়ী «থকে অমদূরত্বে। নকল শিশ্ছ 
বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক টিফিন দুধ সরবরাহ ব্যবস্থা! করা' প্রয়োজন । 


প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে মুনাফা শিকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের 
বিভাড়ন প্রয়োজন। সরকারী শিক্ষাবিভাগ এবং পৌর প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক 
প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও পরিচালনায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর! দরকার। কর্মচারীদের 
সম্তানদের জন্থ স্কুল গ্রতিষ্ঠ! করতে কলকারখানা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং খামারের 


১৪৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


মালিকদের আইন করে বাধ্য করা উচিত। অদূর ভবিষ্যতে হয়তে। সর্বজনীন 
অবৈতনিক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা। গ্রচলন সম্ভব নয়। কিন্ত সরকারী এবং অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠানের স্কজে অবৈতনিক শিক্ষা! প্রবর্তন কর! বাঞ্ছনীয় । আইন বিধিবদ্ধ 
করা, শিক্ষণ-প্রাণ্ত। শিক্ষিকা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা, বিষ্ভালয়েও। 
লাইসেন্স নেওয়া এবং শিক্ষিকার্দের বেতনক্রম ও সুযোগ সুবিধে বিধিবদ্ধ 
করবার উদ্দেশ্তটে আইন পাস কব! দবকার। বেসরকারী বিদ্যালয়ে ছাঞ্ 
বেতনের সর্বোচ্চ সীম নির্ধারণ কর! প্রায়োক্জন। সকল ধরনের ক্ষ,লকেই 
সকুকারী পরিদর্শনের অধীন কর প্রয়োজন । সরকাবী ও বেপবকাবী জব 
গ্কুলের জন্য অভিভাবিক1 এবং স্থানীষ চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে পরিিচালল 


সমিতি গঠন করা দরকার। 

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার জরঞ্জাম ও শিক্ষেপকরণকে গা রতীয় পরিবিশের 
উপ্পযুদ্জ কৰ্ধবার জন্য গবেষণার প্রয়োগ আছে ! এই সব উপকবণ উৎপাদনেন 
সন্য সরকারা কিন্া সরকারী মাহাধ্যপ্রাণ্ত কারখানা দরুকার। স্থানীয় 
ভুত্তিভে শিক্ষিকা জংগহ করা গুয়োক্সন। গ্রাম ও শহবের সকল শিক্ষিকার 
শিক্ষণের জন্য থে হাক শিক্ষণ পতিষীন প্রয়োজন । কোন্‌ পদ্ধতি অথক। 
কোন্‌ কোন পদ্ধতির সমন্বয়ে আমাদের দেশের বিশেষ পরিবেশে সর্বের্বাত্তম 
হাশুশিক্ষ! দস্ভুন এবং তান জন্না "৪ কি জরা গ্রয়োজন-এ মন্বঙ্গেও 
শিশুশিক্ষাবিদ্দেব স্তর সিদ্ধান্ত কবে দেয়া! দরকার | শিশু শিক্পাকে নৈজ্ঞানিব 
“্দততে গ্রান্্ঠ। কবতে হলে চকিগস্ক, মনোবিজ্ঞানী, পঞাডবিজ্ঞাভা 
প্র শিক্ষিকাদের সংগঠিভ যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন । এজন্য স্বাস্থ্য কেন, 
ক্রিটিক এবং শিশু নিদ্দেশন| কজ্দ দরুকার। শিশুশিক্ষার পাশাপাশি 
দরকার পিতামাতার শিক্ষা! এবং মাতমঙ্গল । 

ন্ুবিষ্যৃতে অবৈতনিক ও জর্ধজনীন পাক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য নিয়েই 
অহ্াস॥ 2ওয়া চিত | তান জন্য এহন এই শরের শৈক্গকে পাতায় শিক্ষ। 
ব্যবস্থার অন্তভূক্তি করা এব" শিক্ষ; বাজেটের অ'শ্নপে কেক, রাজা ও স্বানীম করে 
নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ কর। দরকার | সরনারী ও বেসরকাকী প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ 
ও আঁুভাবক, চিন্দিৎসক ৪ বিজ্ঞানীর ন্ধঘয়ে পাক সাথামন শিক্ষা পূর্যৎু 
গঠন করস! দরকার । এইভাবে সবাদদীন পরিকল্পন। ৪ সামগ্রিক চেষ্টার মাধামেই 
জমশ্যার সমাধান সম্ভব 

দনিযযতের পরিকল্পনা] £ বসার কথ যে প্রক প্রাথমিক শিক্ষা পন্বন্ধে 
সরকারী চেতন! বৃদ্ধি পাচ্ছে । কোঠারি কমিশনের বিপোর্টই তার প্রমাণ। 
এই রিপোর্টে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্ততূক্ত কবার 
কুপারিশ কর! হয়েছে। 


্বাধীন ভারতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা! ও সমস্যা ১৯১ 


কুড়ি বছরে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রপারের পরিকল্পনা! উপস্থিত করে 
১৯৮৫ সনের মধ্যে লক্ষ্য রূপে সুপারিশ করা হয়েছে (ক) ৩-_৫ বছরের শিশুদের 
অন্ততঃ শতকর! ৫ জনকে শিশু শিক্ষালয়ে ভি করা (এই পাঁচ শতাংশের সংখ্য! 
হবে ২৫ লক্ষ।) (খ) «--৭ বছবের শিশ্বদের অন্ততঃ অর্দেককে ইনফ্যাণ্ট 
স্তরে ভি কবা। (এর সংখ্যা হবে ৭৫ লক্ষ |) স্থতরাং ১৯৮৫ সনে প্রাক- 
প্রাথমিক স্তরে পাঠরত শিশুব সংখ্যা হবে এক কোটি। সভাব্য শিশু সংখ্যার 
তুলনায় এই লক্ষ্য এমন বিবট কিছুই নষয। তবু এঈ সাফল্য অর্জন কবতে পারলেও 
আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ধন্ত | রি 

কোঠারি কমিখন হ্বানীয় ভিন্িতে বিক্ষি। নংগ্রহ এবং বাপক শিক্ষণ পরি- 
কল্পন।রও হৃপাবিশ কলেন। কন্ধ এট স্থুনুই উল্লেখযোগ্য যে শিশু শিক্ষা সম্বন্ধে 
রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আখিক দাপ্রিদ্ব দীকান করা হননি । দরকাবী অনুধান এবং সাহায্যের 
ভিভিভে শ্বাবত শাপন প্রতিগীম, গণ ৮ সান, শির ৩ কুষি স্*গঠন, এবং অন্থান্ত 
বেসব্কাশী প্রতিঙগানের উপশ্৯ দায়ি দে৪ম। গগেছে | তাই অতীত অণ্িজ্ঞতার 
পাবপ্রেক্ষিতে "ভবিষ্যতে পাফলা সঙ্বন্ধে সন্ধিচাণ হওসার যথেষ্ট কারণ আছে। 
আব উল্লেখমৌগা মে সিশোর্ট দাখিলের পে দ* পল মমমেব মধো অগ্রগতি 
মন কিছুই হসাল 


পরশ্নী'ও গস্তুহি সকেত 

|. (13৬0 01070520150 ২26781১0381) ৯৮০0 678 1১৮0-৮002২৮ 000102610 
7) 10112, 

(আলোচনার প্রথম পৃষ্ঠাটি উল্লেখ কৰে হবে|) 

9, ৮1906 070 07000871806 লো সাঘছেি 51100000১10 1 
চি না11156৭610153 £9৮ 10079010116) 1১9 200৮ 60 908 16900000601209708 
96670170681 00]7071853101), 

( «প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা”, “সমপ্যা সমাধানের পথ” এবং “ভবিস্ততের 
*রিকল্পন।” শীর্ষক অংশ তিনটির সারসংক্ষেপ পুবোপুবিই বলতে হবে। ) 


একাদশ অধ্যায় 
স্বাধীন ভারতে প্রাথনিক শিক্ষা ও অনন্ত 


আমর! ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষানীতির বিবর্তন আলোচলন। করেছি । 
পুনরুক্তি হলেও মেই আলোচনার সংক্ষিপ্ত গ্রস্থনাকে পটভূমি হিসেবে নিয়ে হ্বাধীনতার 
যুগে প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা, প্রসার, সমন্যা এবং সমাধানের কথা আলোচন। 
করবো । ূ 

প্রাথমিক শিক্ষা! চেতনার ভ্রনবিকাশ 

ভারতবর্ষের স্থপ্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও 
দৈন্যদশাগ্রস্থ অগণিত পাঠশালা-মক্তবের অস্তিত্ব ছিল। নে যুগের মিশনারীরাও দেই 
ধতিহ্‌কে একেবারে ধ্বংস করেন নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই এই 
ব্যবস্থার স্বৃত্যুঘষ্টী বাজলে1 | বিভিন্ন সমীক্ষায় সম্ভাবনাপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার এবং 
রেভাঃ এ্যাডামের জোরালো সুপারিশ সত্বেও “চুইয়ে পড়ার নীতি” গৃহীত হলো! 
তৎকালীন নেতাদেরও এ বিষিয়ে দৃষ্টির শ্বচ্ছত] ছিল ন1, একথ| অনন্ধীকার্য। মহাত্মা 
ফুলে কিছু একক চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু সরকারী তবফে প্রাথমিক শিক্ষী সম্পর্কে 
উদ্দার নীতি গ্রহণ করা হলে! না । অবশ্ঠ স্থানীয় পরিবেশকে অস্বীকার করার ক্ষমত। 
প্রার্দেশিক সরকারগুলির ছিল না| তাহ বিভিন্ন প্রদ্দেশে বিভিন্ন রকমের কাজ হয়। 
কেন্দ্রীয় সরকাবও দীর্ঘদিন চুপ করে থাকতে পারলেন ন7া। নীতির পরিবর্তন 
আরম হলে। লর্ড হাডিঞ্জের সময় থেকে। লর্ড ডালহৌ।স এই নৃতন নীতিকে 
আরও একটু সম্প্রসারিত করলেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় চেতনাও প্রসারিত হয়েছে। 
ঈশ্বরচন্দ্রের মুগে দেশীয় নেতারাও প্রাথমিক শিক্ষাব গ্রতি আকুগ্ভ হন। সরকারী 
ভাবেও উড, দ্ব(ললে প্রাথথামক 1*ম্মায়ও উৎসাহ ও সাহাধ্য দানের বথা বল হয়। 
£্যানলি-র দাললে সেস্-এব প্রন্থাৰ এইহ নীতিকে আরও শন্ভিশলী করে। 

ব্মাতৃম্থলভ সরকারী মনোভাব সব্বে্ড ১৮৫৪ সনের পরে প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তার ঘটে । হ্াণ্টাব কাঁমশনও [বস্তৃত স্থপা'রশ কবেনণ। হান্টার কাঁমশনের 
পরবত্তীকালেই আধুনিক প্রাথমিক 'শক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে জাতীয 
চেতন আরও বাড়ে । বাধ্যতামূলক গ্রাথামক শিক্ষ। সর্বপ্রথম গুবতিত হয় বরোদ। 
রাজ্যে। জাতীয় 1*ক্ষ। আন্োনন প্রাথমিক শিক্ষীর চেতনাকেও একধাপ অগ্রসর 
করে নেয়। গ্রাতীয় আকাঙ্া প্রতিফলিত হয় গোখেল 1বল-এ! 

এই স্ময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী নীতিও হয় অপেক্ষাকৃত উদদার। 
লর্ড কার্জনও প্রাথমিক শুরে প্রসার নীতি গ্রহণ করেন। রাজ] পঞ্চম জর্জের অভিষেক 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষ। ও সমস্যা ১৯৩ 


ঘোষণা এবং ১৯১৩ সনের সরকারী সিদ্ধান্তে এই স্থুর শোনা যায়। ১৯১৯ থেকে 
১৯২২ জনের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন 
পাস হয়। প্রাদদেশিক আইনগুলির মৌলিক চরিত্র সর্বত্রই মোটামুটি একরকম। 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা দায়িত্ব দেওয়। হয় স্বায়তশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর প্রত্যক্ষভাবে । 
শিক্ষা সেস্‌ এবং পবিপুরক সরকারী সাহায্য প্রস্তাব করা হয়। ৬ থেকে ১* বৎসরের 
শিশুদের ক্ষেত্রে বাধ্যতার প্রস্তাব কর! হয় প্রথমে শহরাঞ্চলে এবং ছেলেদের মধ্যে । 
ক্রমে সংশোধনী আইনের সাহায্যে গ্রামাঞ্চল এবং মেয়েদেরকেও বাধ্যতার আওতায় 
আনা হয়। ১৯১৯ জনের শাসনসংস্তার এই অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। 
হার্টগ কমিটি মানোন্নয়নের প্রয়োজনে কড়াকডির কথা বললেও প্রসারের গতি 
অধ্যাহত থাকে । এই. কমিটি অবশ্ত অপচয় ও বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে এবং পাঠ্য- 
ক্রমের পুনর্গঠন জম্পর্কে মূল্যবান সুপারিশ করেন। অপর দিকে জাতীয় 
চেতন প্রাতিফলিত হয় ১৯৩৭ সনে প্রস্তাবিত বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রকরে 


বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষ! প্রচেষ্টার কাহিনী 


১৮৩৫ সনে রেভাঃ এ্যাভাম প্রতি গ্রামে অন্ততঃ একটি প্রাথমিক ক্কুলের 
কথা বলেছিলেন । বোম্বাইতে মহাত্মা ফুলেও সচেষ্ট হয়েছিল্নে। ১৮৫২ সনে 
বোম্বাইয়ের রাজশ্ব সমীক্ষা কমিশনার 0%79. 178৯৮ কৃষিজীবীদের সম্তানদের 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর ধার্ষের প্রস্তাব করেন। ১৮৫৮ সনে গুজরাটের 
স্কুলপরিদর্শক 1. ০. 41০76. করের ভিত্তিতে স্কুলের কথ। বলেন। 

১৮৮২ সন থেকে বিষয়টি পরিচ্ছন্ন হতে থাঁকে। হাণ্টার কমিশনের কাছে এই 
সম্পর্কে বহু প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৮৮৪ সনে ত্রোচএর সহকারী পরিদর্শক 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলেন। ১৮৮৫ সনে জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিক 
শিক্ষা! সম্পর্কে প্রন্থাব গ্রহণ করে। বোম্বাইতে চিমনলাল শীতলবাদ এবং ইত্রাহিম 
রহমতুণ্না আন্দোলনও সংগঠন করেন। ১৯০৬ অনে বরোদ। রাজ্যে সর্বপ্রথম 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবতিত হয়। ১৯১*-১১ সনে কেন্দ্রীয় আইন 
সভায় গ্বোখেল বিজ উপস্থাপিত হয়। কংগ্রেসের ১৯১০ সনের অধিবেশন এবং 
মুললীম লীগের নাগপুর অধিবেশনেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি তোলা 
হয়। তারপর ১৯১৮ সনে সর্বপ্রথম বোম্বাইতে প্যাটেল আইন পাস হয়। 
ক্রমে অন্যান্য গ্রদেশেও আইন পাস হয়। ১৯৪৭ সন পর্যন্ত প্রসব আইনের পরিবর্ধন 
ও সংশোধনের লাহাষ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রসারের খণ্ডিত, ছিধাগ্রস্ত এবং সীমায়িত 


১৩) 


১৯৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


প্রচেষ্টা হয়েছে। শ্বাধীনতার পরে ১৯৪৮ সনে নিখিল ভারত শিক্ষা! সম্মেলনে ক্রুত 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি কর! হয়। ১৯৫* সনে দশ বৎসরের মধ্যে 
সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সাংবিধানিক নিদেশ গৃহীত হয়। 
তবুও অগ্রগতি হয় শন্বুক গতিতে । 

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ব্যর্থতার কারণগুলিও বোঝ দরকার । 
এ্যাডাম রিপোর্ট অগ্রাহা করে চু'ইয়ে-পড়। নীতি গ্রহণের মধ্যে এই ব্যর্থতার বীজ। 
দ্বিতীয় কারণ সাআজ্যবাদী শাসকের গরজের অভাব। সরকার এ সম্বন্ধে আইনও 
পাস করেন নি। হান্টার কমিশনের স্থপারিশগুলিও অবহেলিত হয়। যখন 
প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকেই অগ্রাধিকার দেওয়। গ্রয়োজন ছিল, তখনও 
তথাকথিত মাণোল্সয়নের নামে বিস্তারকেই বাধ। দেওয়া. হয়েছে। 

জাতীয় আন্দোলনের ছূর্বলতাও এর জন্য কম দ্বায়ী নয়। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে মোহ- 
গ্রস্থতার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে রচিত হয়েছিল হু্তর ব্যবধান | ইৎরেজী 
ভাষার জগদ্দল পাথরও ছিল অন্তরায় । কিন্তু জাতীয় চেতনা যখন জাগলো, তখন 
অন্তরায় হলো বিদেশী সবকারের প্রশাসন । বারে বারে কুসংস্কার, ধর্মায় বাধা, 
সমাজচেতনার অভাব এবং সর্বোপরি অর্থসমস্তাব অজুহাতে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা হয়েছে । 
স্বাধীনতার উত্তর কালেও এই হূর্বলতা চলে এসেছে । শিক্ষা বাজেটই তাঁর প্রমাণ। 
অন্যান্ত প্রগতিশীল দেশে যেখানে মোট শিক্ষা-বাজেটের হু কিংবা! ব্যয় হয় প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য, সেখানে আমাদের দেশে হয় অনেক কম। 

আজও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে হাজার সমন্ত।| ভারতের প্রায় ৩ গ্রামেই 
ক্ধুল নেই | সমস্যা রয়েছে গৃহ, সবগ্তাম, শিক্ষক-সংগ্রহ, শিক্ষণ ও বেতনক্রমেব। 
লমস্যা রয়েছে জীবনমুখী পাঠ্যক্রমের, অপচয় ও বন্ধ্যাত্বের। বয়স্ক শিক্ষার অভাব 
প্রাথমিক শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত কবে। অর্থসংগ্রহের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা রয়েছে। জনদংখ্য! 
বৃদ্ধির সাথে সমতালে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচেষ্টা। অগ্রসর হতে পারছে না । 

বুনিয়াদি শিক্ষাঃ ব্বাধীনতার পরে প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদি শিক্ষা 
পন্ধতিকেই সরকারী প্রকল্পে গ্রহণ কর! হয়। নৃতন প্রাথমিক স্কুলকে 
বুনিয়াদি রূপে গড়া এবং পুরানো স্কুলকে বুনিয়াদি ধরনে ক্রমরূপায়নের সিদ্ধান্ত হয়। 
সাধারণ প্রাথমিক স্কুলে হুস্তশিল্পকে আবশ্যিক কর! হুয়। বুনিয়ার্দি ধরনের 
পুত্তক রচন। এবং শিক্ষক শিক্ষণের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৫৫ সনে একটি সমীক্ষা কমিটি 
বুনিয়াদি শিক্ষাকে উচ্চতর শিক্ষার প্রথম ধাপরূপে এবং সমন্তরের সাধারণ শিক্ষার 
জননর্ধাদ1! দেওয়ার .স্থপারিশ করেন। সমহি উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে 


ত্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা! ও সমস্যা ১৯৫ 


বুনিয়াদি শিক্ষার সংযোগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্বীরূত ন্নাতকোত্র বুনিয়াদি শিক্ষক- 
শিক্ষণের স্থপারিশও করেন। এ বছরেই পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা, পাঠ্যপুস্তক, হস্তশিল্প এবং 
জরপ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য 2551075] [779516069 01 :73%810 17009861070 
স্থাপিত হয়। | 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে বুনিয়াদি শিক্ষার কর্- 
কেন্দ্রিকতায় কোন বিশেষ কাজকে নির্দিষ্ট করে ন৷ রেখে স্থতোকাটা, বয়ন, বাগানের 
কাজ, মিস্থির কাজ, চর্মশিক্প. বই বাঁধাই, মৃত্শিল্প প্রভৃতি নান! ধরনের প্রয়োজনীয় 
কাঁজকেই গ্রহণ করা হবে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে এই 
শিক্ষার সম্পূর্ণ সঙ্গতি থাকব । এইসব সিদ্ধান্তের ফলে অধিকাংশ রাজ্যসরকারই 
বুনিয়াদি ও অবুনিয়াদ্দি পাঠ্যক্রমের সামঞ্জন্য করেছেন এবং শিক্ষণ- 
প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও বুনিয়াদি শিক্ষার আশানুরূপ 
প্রসার ঘটেণি। সর্বোপরি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে গ্ান্বীজী-কল্লিত 
বুনিয়াদি শিক্ষার আদর ফলপ্রসূ হয়নি এবং রূপটিও কার্ধকর হয় নি। 
জাতির জীবনে বুনিয়াদি শিক্ষা তেমন দ্রাগ কাটতে পাবে নি। বুনিয়াদি শিক্ষার 
প্রবক্তা ও প্রচারক, প্রশানক ও ব্বস্থাপকরাও নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্ত 
বুনিয়াদির বদলে ইংরেজী ক্ষুলকেই শ্রেয় মনে করেন। বস্ততঃ শিক্ষায় নৃতন শ্রেণী- 
বিভাগের এ আব একটি নমুনা । অবশ্য বুনিয়াদি শিক্ষাব কিছু প্রসার নিশ্চয়ই 
হয়েছে। কিন্ত সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষাব প্রসার থেকে বুনিয়ার্দির প্রসার হয়েছে 
অনেক কম। 
১৯৫১ থেকে ১৯৬১ জনের মধ্যে নৃতন স্কুল হয়েছে মোট ১৩০৭২৮৭ 
কিন্তু এর মধ্যে সাধারণ প্রাথমিক স্কুল ১০২১৮৬টি 
আর নিন্স বুনিয়াদি ২৮৫৪২টি 
হৃতরাং বুনিয়াদির তুলনায় জাধারণ স্কুল হয়েছে প্রায় চারগুণ। 
এই ব্যর্থতার কারণও আছে। বুনিয়াদি শিক্ষা অপেক্ষাকৃত ব্যয় সাপেক্ষ। 
পাঠ্যক্রম প্রস্তাবিত অন্ুবদ্ধের মধ্যে সব পাঠ্য বিষষকে সমভাবে গ্রহণ করাও ধায় ন। 
প্রচলিত শিক্ষণ ব্যবস্থায় অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়ানোর দক্ষতাঁও হয় না। প্রকৃত 
বুনিয়াদি পাঠ্যপুস্তকও তরী হয় নি। হিন্দী শিক্ষার উপর অতি ওকত্বকে মবগ্তলি 
রাজ্যে স্থনজরে দেখ! হয় নি। আবার ইংরেজীকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার নীতিও 
সমালোচিত হয়েছে । বুনিয়াদি শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষার সমতা, এবং বুনিয়াদি 
শিক্ষার ভিভিতে উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের প্রশ্নেও জটিলতা দেখা! দিয়েছিল। 


১১৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


প্রচলিত বুনিয়াদি ক্কুলে কর্মকেন্দ্রিকতা৷ অতি সামান্ত । শিল্প সভ্যতার যুগে হস্তশিল্পাকে 
কেন্দ্র করে সব কিছু শেখানোর কথাটিও সকলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নি। তাই 
শহরাঞ্চলে বুনিয়াদি শিক্ষা তেমন দাগ কাঁটেনি। পরবর্তীকালে অবস্ত পাঠ্যক্রমের 
সংস্কার হয়েছে এবং শির্পকেক্দ্রিকতার বদলে কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি গ্রহণ কর] হয়েছে। 
কিন্ত অর্থ নৈভিক জীবনধারার সঙ্গে এই কর্মকেজ্দিকতা অস্পক্ত হুতে 
পারে নি। 

প্রচলিত বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যর্থতা ধর পড়েছে বলেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদি 
ধাঁচের করা এবং সাধারণ প্রাথমিক ও বুনিয়াদি ক্কুলেব ব্যবধান কমানোর কথা বল! 
হয়েছে। বস্তুতঃ বুনিয়াদি শিক্ষার প্রশ্নটি হয়েছে শিক্ষ। কত পক্ষের সমস্যা ৷ 
না একে রাখা! যায়, ন৷ ছাডা যায়! কোঠারি কমিশন অবশ্ত বলেছেন যে, কোন 
বিশেষ স্তর কিম্বা বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাকে “বুনিয়াদি” নামাঙ্কিত করে সমস্যাকীর্ণ 
হওয়ার বদলে “কর্মপরিচিতির ( ০: 1356: ) মাধ্যমে বুনিয়াদি শিক্ষার 
মূলমন্ত্র “উৎপাদ্দনী কর্মকেন্দ্রিকতাকে” সমগ্র শিক্ষ। ব্যবস্থার মধ্যেই ছড়িয়ে দেওয়া 
দরকার । তাই যদ্দি সম্ভব হয়, তবে আর পৃথকভাবে বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য অস্থিরতা 
থাকবে না। 


পর্িিকল্সনাকালে জামগ্সিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি 

সংবিধানে মৌলিক নির্দেশের তালিকায় ৪৫ নম্বর স্ত্রে সংবিধান প্রবর্তনের দশ 
বগুসরের মধ্যে অথাৎ ১৯৬০) সর্বজনীন, অবৈতনিক এবং আবশ্যিক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের প্রতিশ্রুতি দেওয়। হুয়। ১৪ বগুসর বয়স 
পর্যন্তই বাধ্যতার কথা বলা হয়। এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি। কিন্ত রাষ্ট্রীয় 
দায়িত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতিও উল্লেখযোগ্য পদ্ক্ষেপ। প্রাথমিক শিক্ষার 
দ্বায়িত্ব রাজ্যসরকারগুলির | তারা কেন্দ্রীয় সাহায্য লাভ করেন। অবশ্য সাংবিধানিক 
নির্দেশকে বূপায়নের শেষ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের । 

উপরোক্ত সাংবিধানিক নির্দেশ থেকে নিন্দনীয়ভাবে বিচ্যুতি হলেও বিগত পঁচিশ 
বছরে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি অবশ্যই হয়েছে । ১৯৪৬-৪৭ সনে সাবা ভারতে প্রাথমিক 
স্কুল ছিল ১৩৪৯৬৬টি। ৬-১১ বছরের শিশুদের মধ্যে স্কুলে যেতো৷ শতকরা মাত্র ৩০ 
জন। এদের মধ্যেও প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই পড় ছেড়ে দিত ৬০ 
শতাংশ । অপর দিকে প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পন। গ্রহণের সময় ১৯৫-৫১ সনে 
প্রাথমিক ও বুনিয়াদি স্কুল ছিল ২*৯৬৭১ এবং ছাত্র ছিল এঁ ব্য়লের ৪২৬ শতাংশ ; 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষ। ও সমস্য! ১৯৭ 


১৯৫৫-৫৬ সনে হয় বিদ্যালয় ২৭৮১৩৫ এবং ছাত্র ৫২৮ শতাংশ; ১৯৬৫-৬৬ সনে 
বিস্তালয় ৪-৮৯৩০-এর বেশী এবং ছাত্র ৭৬৭ শতাংশ; ১৯৭২:এ 
আনুমানিক ৮১৯ শতাংশ। পঞ্চম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার লক্ষ্য ৯৭'১ 
শতাংশ । 

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য দ্রিকে অবশ্য কিছু অগ্রগতি হুয়েছে। 
১৯৫০-৫১ সনে শিক্ষণ কলেজ ছিল ভারতে মোট ৭৮২টি এবং শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক 
ছিলেন ৫৮৮ শতাংশ । ১৯৫৫-৫৬ সনে এই সংখ্যা হয় যথাক্রমে ৯৩৯ এবং ৬০২ 
শতাংশ ; ১৯৬৫-৬৬ সনে ১৪২৪ এবং ৭৩৯ শতাংশ , বর্তমানে গড়ে গ্রার় ৮* শতাংশ | 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হুগ্ন প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় ৫৫৬ কোটি টাক] । 
চতুর্থ পবিকল্পনায় বরাদ্দ ধরা হয় ২৩৯ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় প্রস্তাব 
রয়েছে ৭৪৩ কোটি টাকার । অন্তর, গুজবাট, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহীশ্র, দিলী 
প্রভৃতি রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাস করা হয়েছে। অর্থাৎ 
মণিপুর, নাগাল্যাও ও ত্রিপুর। বাদে সর্বত্রই আইন আছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার 
সাথে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনাকে যুক্ত করা হয়েছে । “60081 17056106569 ০1 
13810 11000861070 বুনিয়াদি শিক্ষ। সম্বন্ধে গবেষণা ও পরিকল্পনা করেছে এবং 
কেন্দ্র ও রাজ্যস্রকারগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ দিচ্ছেন একটি সর্ব- 
ভাবতীয় পরিষদ। 

কয়েকটি দুর্বলতার কথাও বল। দরকার । সারা ভারতে প্রাথমিক স্তরের শিশুদের 
মধ্যে কুলে নাম আছে ছেলেমেয়ে মিলিয়ে ৮১৯ ভাগ। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে স্কুলে 
পড়ছে শতকরা ৫৫ জন। স্থৃতরাং ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সংখ্যাগত ব্যবধান খুবই 
বেশী। সর্বভারতীয় মানে প্রতি একমাইল ব্যাসার্ধ পরিমিত স্থানে অর্থাৎ ৩"১৪ বর্গ 
মাইল এঙ্জাকার একটি প্রাথমিক স্কুল আছে। কাগজ কলমের হিসেবে দেখ! 
ষায় সাধারণতঃ ৩** জন অধিবাসীর গ্রামেই গড়ে একটি করে স্কুল আছে। কিন্তু 
বাস্তবে আছে কী? 

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অটৈতনিক। কিন্তু 
সরকারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও অন্যান্ত ক্ষুলে বেতন দিয়ে 
পড়ে, এমন ছেলেমেয়েও কম নয়। শতকরা ৩৯ ভাগ শিশু বেতন দেয়। অবৈতনিক 
ছাত্রদদেরও কাগজ এবং আহ্যঙ্গিক প্রয়োজনে ব্যয় করতে হয। অবশ্য পিতামাতার 
সামর্থ্য এবং সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি কারণে এই আগ্ুষঙ্গিক ব্যয়েরও তারতম্য 
'আছে। জর্ধনিন্ন এবং সর্ধেচ্চ গড় অঙ্ক আমরা উপস্থিত করছি-_ 


১৯৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


সর্বনিন্ন সর্বোচ্চ 
প্রথম শ্রেণীতে ১১০ টাকা ৩০"৬* টাকা 
ছিতীয় ্ ১১৪ 9 ২৯৪৬ ঠ 
তৃতীয় » ২৮০ 5 ৩৮৮৪ » 
চতুর্থ » ৫€'৩৬ ৫৩৩৫ » 
পক » ৬৩১ » €০"৬০ 9 


আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অসাম্যের চিত্রটি এই তথ্য থেকেই 
পরিক্ষার হয়ে যায়। 

পাঠ্যক্রম ও পাঠপদ্ধতির ত্রুটি ছাড়া এই আর্থিক কারণেও অনেক শিশুর 
পড়াশুন। বন্ধ হুয়। প্রথম শ্রেণীতে যারা ভি হয় তেমন ১০০টি ছাত্র ছাত্রীর 
মধ্যে অবশিষ্ট থাকে-- 


ঘিতীয় শ্রেণীতে ৬১২ টি ছেলে এবং ৫৬ ৪টি মেয়ে 
তৃতীয় ॥ ৫১২, » » ৪৫৮০ 9 
চতুর্থ ৪৪৩, » » ৩৫৫৪ 5. 


অর্থাও বু টিটি, প্রাথমিক শিক্ষা শেৰ করার আশে লেখা- 
পড়৷ ছেড়ে দেয় । এই অপচয়ের জমস্যাঁটি আমাদের দেশে বিরাট । এক্ষেত্রেও 
মেয়েদের মধ্যেই অপচয় বেশী । 

তাছাড়া অনুস্তীর্ণতার কলে শিক্ষাগত বন্ধ্যাত্ব ও বেশী । 
প্রথম শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায় অরুতকার্ষ হয় শতকরা ৪০৩টি ছেলে, ৪৭১টি মেয়ে 


দ্বিতীয় »॥ % রি দত. ২৬৬ ০ 5:৩৩১%% 
তৃতীয় », » ডি. আজ) ই ইহ... ইভ 8 
চতুর্থ ১১ » 5. ০ এ িছীন 8 উর: 
পঞ্চম ৯ রি রা ১৪ ১) ১৬৪ 3১ 52 ১৯৮১১ 5) 


প্রথম শ্রেণীতেই ছাত্র সংখ্য। সর্বাধিক, কারণ এই শ্রেণীতে ঠ$ থেকে ২ ২ শিশুই 
পরীক্ষায় ফেল করে আবার পড়ে । এক্ষেত্রেও মেয়েদের হারই বেশী। 

শিক্ষক-শিক্ষিক! :__জর্ধভারতীয় হিমেবে ১৯৬৬ জনে শিক্ষক শিক্ষিকা 
ছিলেন মোট ১০৫০০০০ জন ( পুরুষ ৮৫০৩৩৩ এবং মৃহিল? ২৩৩০০৩9 অর্থাৎ 
মহিলারা ২৪ শতাংশ) কিন্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন গড়ে ৭৩৯ ভাগ। 
বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেও এ দক্ষত্রে যথেষ্ট তারতম্য আছে। দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য- 


্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্ত ১৯৯ 


গুলিতেই শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের হার সর্বাধিক--তামিলনাড়,তে ৯৫'৭ ভাগ, কেরলে 
৯* ৮ ভাগ এবং অন্ধে, ৯ ভাগ । পশ্চিমবজে ৩৮১ ভাগ মাত্র। পরবর্তা হিসেব 
আঞ্জও পরিষ্কার ভাবে নেই। 


অর্থ--প্রশাসন- নিয়ন্ত্রণ--ব্যবস্থাপন। 


সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক 
এবং নৈত্তিক দান্লিত্ব আছে। সম্প্রতি জমস্থযোগের নীতি এবং প্রাথমিক 
স্তর থেকেই “কমন ক্ষ” প্রথা প্রবর্তনের রাষ্্ীয় নীতি ঘোষণা কর! হয়েছে। 
সর্বভারতীয় উপদেষ্টা বোডও আছে। তা] ছাড়া গবেষণ। প্রতিষ্ঠানও আছে। 
পরিকল্পনাখাতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয় এবং রাজ্য সরকারগুলির 
মধ্যে ব্টন করে সাধারণ ও বিশেষ খাতে এই অর্থ ব্যয় করা হয়। বিভিম্ন অঞ্চলের 
মধ্যে অলমত। দূর করবার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় সরকারের । 

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার, প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপন।, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের 
দ্ানিত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। সংবিধান অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা রাজ্য 
সরকারগুলির এক্িয়ারে এবং কেবল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের। 
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এজন্য শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষা অধিকর্তার অধীনে পরিদর্শক 
মণ্ডলী আছেন। স্থানীয় সেস্‌ ও রাজস্ব খাতে বরাদ্দ এবং কেন্দ্রীয় সাহায্যের সমন্বয়ে 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সন্ধান হয়। রাজ্য সমূহে ব্যবস্থাপনা, আইন 
প্রণয়ন এবং প্রয়োগ, গ্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের জল্পুর্ণ অধিকার ও দায়িত্‌ 
রাজ্য সরকারের । এজন্য রয়েছেন শিক্ষা অধিকর্তা এবং পরিদর্শকমণ্ডনী। কোন 
কোন রাজ্যে 'রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা বোডও” আছে । সেস্‌ থেকে আয়, কোন কোন 
রাজ্যে বিশেষ ট্যাক্স এবং সাধারণ রাজস্ব খাতে বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ ছাড়াও 
পরিকল্পন! খাতে ব্যয় মঞ্চুর করা হয়। 

রাজ্য সরকারই প্রাথমিক শিক্ষার চূড়ান্ত নিয়ামক হলেও সব রাঁজ্যেই প্রশাসন 
ব্যবস্থা কম বেশী বিকেন্দ্রীকৃত হয়েছে। সাধারণতঃ ' জিলা, তহশীল, শহর ও অঞ্চল 
ভিত্তিতে প্রশামন সংগঠিত। এইসব সংস্থার গঠন, ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং আথিক 
সঙ্গতির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে “তারতম্য আছে। তবে আবশ্তিকতার আইন 
সর্বজ্র সমভাবে প্রয়োগ কর হয় না । 


হন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


ৰ বাংল। দেশের কথা 

 খ্যাডাম রিপোর্টে বাংল! দেশের প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র ছিল আশাব্যঞ্তক | কিন্ত 
বাংলা দেশেই ইংরেজদের অধিকার এলে। সবচেয়ে আগে । সঙ্গে এলো ইংরেজী ভাষার 
প্রাধান্য। প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হলো । তবু ১৮৫৪ সনের পরে কিঞ্চিৎ 
সরকারী উদাবতা এবং বিদ্যাসাগর প্রমুখের উদ্যোগে চেষ্টা স্থরু হলো | কিন্তু চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত এলাকায় শিক্ষ৷ সেস্‌ নিয়ে বিতর্কের ফলে প্রাথমিক শিক্ষাই ব্যাহত হলো। 
নৃতন ধরনের ক্ষুল হলে৷ অন্ন সংখ্যায়; কিন্তু পাঠশালাগুলিও আত্মরক্ষার সংগ্রামে 
পরাজিত হতে লাগলে! | 

১৮৮২ সন থেকে যে চেষ্ট। স্থুরু হয় তাঁর ফলশ্রুতি হলো! ১৯১৯ জনের প্রাথমিক 
শিক্ষা আইন। এই আইনে শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধভাবে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের 
প্রস্তাব করা হয়। এর পরে উল্লেখষোগ্য হলো শিক্ষা প্রসারের জন্য__-7198 9016729 | 
অপরাপর প্রদেশের তুলনায় বিলম্বিত হলেও ১৯৩ জনে পাস হলো বঙ্গীয় 
প্রাথমিক শিক্ষ। (গ্রামীণ ) আইন। এই আইনে গ্রামাঞ্চলেও প্রাথমিক শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হলে! । প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জেল! ক্কুলবোভও 
এই আইনেরই ফল। শিক্ষা সেস্‌ ও রাষ্্ীয় সাহায্যে, এবং জেল। সরকারী কর্তৃপক্ষের 
নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় অঞ্চলের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পন।, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার সম্পুর্ণ 
দ্বায়িত্ব পড়লে! এই স্কুলবোে'র উপব। শিক্ষ। প্রসারের চেষ্টাকে সুসংহত করার 
উদ্দেস্টে স্যার আজিজুল হকের মন্ত্ীত্বকালে নৃতন পরিকল্পনাও কর হলো৷। কিন্ত 
বিশ্বজোড়। অর্থ নৈতিক সংকটের আঘাতে সবই হলো ব্যর্থ । বস্ততঃ ১৯১৯ সনের 
আইন এবং ১৯৩ সনের আইন ( ১৯৩২-এর সংশোধনীসহ ) অবলম্বন করে প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রচেষ্টা শশ্বুক গতিতে অগ্রসর হলো! স্বাধীনতা পধস্ত। 

স্বাধীনতা এলো বাংলা দেশকে দ্বিথগ্তিত করে | উদ্বাত্ত সমস্য শিক্ষা সমস্যাকে 
তীব্রতর করে তুললো । কিন্ত একদিকে গণআকাজ্ষা এবং অপরদিকে সাংবিধানিক 
নির্দেশের চাপে পশ্চিমবঙ্গেও প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে | পশ্চিমবঙ্গেও বুনিয়াদি 
পদ্ধতিকেই প্রাথমিক শিক্ষা! ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৯ জনে সিদ্ধান্ত হয় ষে 
পুরাতন ধরনের স্ষুলগুলিকে বুনিয়ার্দি ধরনে রূপায়িত কর! হবে এবং সরকারী উদ্মোগ 
অথবা উৎসাহে নৃতন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে সম্পুর্ণ বুনিয়াদি ধাচে। বুনিয়াদি 
বিগ্ভালয়ে থাকবে পাঁচটি শ্রেণী এবং ৪ জন করে শিক্ষক । | 

প্রথম পরিকল্পনা কালে বাণীপুরে বুনিয়াদি শিক্ষার 17069708159 73100] 
প্রতিষ্িত হয়। এই কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে একটি স্নাতকোতর বুনিয়াদি শিক্ষণ 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্য ২১ 


কলেজ, ২টি জুনিয়ার বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজ, জনতা কলেজ, ৩২টি নিয় বুনিয়াদি স্কুল, 
গবেষণ। কেন্দ্র, সমাজ কেন্দ্র, লাইত্রেরী, রাষ্ট্রীয় অনাথাশ্রম প্রভৃতি । অন্গরূপ আর 
একটি কেন্দ্র হয়েছে কালিম্পং-এ। ১৯৪৮-৪৯ সনেই প্রথম ন্বাতকোত্তর বুনিয়াদি 
শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর প্রথম পরিকল্পনাকালে আরও কয়েকটি 
'মিনিয়র ও জুনিয়র শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।.. বুনিয়াদি শিক্ষণ কলেজে 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাধারণ প্রাথমিক দ্কুলে নিয়োগ করে ছুই ধরনের স্কুলের 
ব্যবধান কমানো হয় | 1077)70109109100 7১91161 9909178 অনুসারে শিক্ষক ( স্পেশ্যাল 
ক্যাডার) দিয়ে শিক্ষক সমস্যা কিঞ্চিৎ হাস কব! হয়।, দ্বিতীয় পরিকল্পন! কালে: 
সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প সংযোজিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে 
প্রাথমিক বিচ্যালয়ের নবরূপায়নেব উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয় এবং শহরাঞ্চলে 
বুনিয়াদি স্কুল প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়। 

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
পদক্ষেপ ছিল ১৯৬৩ সনে গৃহীত শহরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা-আইন 
(107920 [90108 01070085100 466 1989) এই আইনে মিউনিসিপালিটি- 
গুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষণ প্রবর্তনেব নির্দেশ দেওয়। হয়। 
এ উদ্দেশ্তে শিক্ষাকর ধার্য করার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রয়োজনের হিসেব, স্থায়ত্ত- 
শাঁসন প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য আয় এবং সরকারী সাহাষ্যেব প্রয়োজন সম্পর্কে অবিলঙ্বে 
পরিকল্পন। তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রয়োজনবোধে পরিপূরক সহকারী সাহায্যের 
প্রতিশ্রুতিও দেওয়। হয়। 

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে প্রাথমিক ( তথা বুনিয়াদি ) শিক্ষার পরিমাণগত 
প্রসার হয়েছে একথ। নিঃসন্দেহ । নীচের তালিকা থেকে এ কথ। বোকা। যাঁবে : 


প্রাথমিক ও বুনিয়াদি সর্বমোট 
ক্ক্ল শিক্ষক 
১৯৫০-৫১ ১৪৭৮৩ ৪৩১৯২ 
১৯৫৫.-৫৩৬ ২৩৩৮১ ৬৯১৭৪ 
১৯৬৫-৬৩ ৩৩০৩৩ ৯৮৩০৬ 
১৯৭৫ ৪৪ হাজারের বেশী টিন 


(২ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে এক বর্গ মাইলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। 
কিন্ত এই স্থত্রে ব্যর্থতার কথাও মনে রাখ! দরকার | কাগজ কলমের হিসেবে প্রথম 


হই ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাঁন ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বার যোগ্য বয়সের শিশুদের মধ্যে ছেলেদের মাত্র শতকর। 
৯৩ ভাগ এবং মেয়েদের ৭* ভাগকে এবং গড়ে মোট ৭৩ ভাগ্কে বিদ্যালয়ে 
প্রবেশের আ্বযোগ কর। হয়েছে। ৮৩৮-০৯০ গ্রামের মধ্যে প্রায় ৪ হাজার 
গ্রামে কোন ক্ুলই নেই। স্ছুল প্রতি গড়ে শিক্ষক আছেন তিন জন। শিক্ষক 
৭ ছাত্রের হার ১: ২৬। একজন শিক্ষক সম্বলিত স্কুল আছে প্রায় ৪ হাজার। 
শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নার ৩৮১ শতাংশ । গত ২৩ বছর পশ্চিমবঙ্গে যেমন- 
তেমন করে কয়েক হাজার স্কুল তৈরী হয়েছে। কিন্তু শিক্ষণের প্রসার হয়নি ।.. 

প্রাথমিক স্তরে প্রধান কয়েকখানি পাঠ্য বই রাষ্ট্রীযকৃত হয়েছে, এটা স্থখের কথ|। 
কিন্ত পাঠ্যপুস্তকের বোঝায় শিশুরা মাথা তুলতে পারছে না। বাংলা, ইতিহাস, 
ভূগোল, অঙ্ক ও বিজ্ঞান প্রভৃতি ছয়টি পৃথক বিষয় পড়তে হয়। বিচিত্র নয় ষে 
অপচয়ের হার অতি বেশী। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে পৌছবার পথে অপচয় 
ঘটে ৩৪৮ শতাংশ । 

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরের শিশুর সংখ্যা ৫২ লক্ষ । এর মধ্যে দশ লক্ষ শিক্ষা- 
বঞ্চিত। যার! স্ছুলের সুযোগ পেয়েছে তাদের মধ্যেও ১০ লক্ষকে মাইনে দিতে হয়। 
তা ছাড়। ৪৪ হাজার স্কুলের মধ্যেও ৩৪ হাজারই চার ক্লাসের ক্কুল। 

গ্রাম ও শহরের প্রকৃত চিত্র :--পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে সর্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষা 
অবৈতনিক হওয়ার কথা । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তেমনটি হয়নি। এই রাজ্যের 
গ্রাম জংখ্যা ৩৮৪৭১) এর মধ্যে ৩৪-০০টি গ্রামে প্রাথমিক স্কুল আছে। 
অর্থাৎ ৪০** গ্রাম এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয় বজিত। শহরাঞ্চলের অবস্থা বোধ হয় 
আরও খারাপ। ১৯৬৩ সনের আইনে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে শতকরা ২ ভাগ সেস্‌ 
বসানোর অনুমতি দেওয়। সত্বেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি । এই বাজে ৮৮টি 
মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে মাত্র ১৭টিতে অবৈতনিক শিক্ষার কথা ঘোষণ। 
করা হয়েছে । বাস্তব সাফল্য অবশ্য আরও কম। 


কলকাত। মহানগরীর ৬-_-১১ বছরের শিশুদের মধ্যে ৭৩ ভাগের জন্য 
“মামকেওয়ান্তে” স্কুল ব্যবস্থা কর! হয়েছে । এখানে প্রাথমিক স্তরের 
শিশু আছে ৪ লক্ষ, কিন্তু এ বয়সের ১২৫০০ শিশু স্কুলে বাওয়ার কোন 
সুযোগই পায় ন1।' কর্পোরেশনের স্কুল আছে মোট ২৬৩টি, ছাত্র ছাত্রী «৫ 
হাঁজার, শিক্ষক শিক্ষিক1! ১৪৭৩ জন। আন্ঠান্ত ধরনের স্কুল আছে ১**০ হাঁজার। 
এর মধ্যে কিছু হলে। বাশ্বহারা অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারী ফ্রি প্রাইমারী, কিছু লরকারী 
সাঁহায্যগ্রা্ধ ; অনেকগুলি. হলো উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ব্ভাগ। 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা ও সমস্যা ২৭৩" 


এগুলি বৈতনিক ( বেতনের হায় ছুই থেকে সাত টাক! )। আর ব্যক্তিগত কিস্ব 
প্রতিষ্ঠানগত মালিকানায় আছে অনেক স্কুল। অনেক “ইংলিশ মিডিয়াম" স্কুল এই * 
শ্রণীর | এর। সরকারী সাহায্যের তোয়াক্কা! রাখে না এবং নিয়ন্ত্রণও মানে না। তা! 
হাড় ব্যক্তিগত মালিকানায় অনুমোদিত স্কুল আছে কমপক্ষে ২০০টি। এই হিসেবের 
বাইরে অলিগলি বস্তিতে আছে অনেক “স্কুল” নামীয় কেন্ত্র। প্রাইভেট স্কুলের 
সংখ্যা ৬০* 5 ছাত্রছাত্রী ১ লক্ষ ২৪9 হাজার । 

পশ্চিমবঙ্গে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এখনও কল্পনার বিষয়। 
গ্রামাঞ্চজে আইনগতভাবে * শিক্ষা অবৈতনিক, কিন্তু বাধ্যতামুলক নয় । 
বাধ্যতা সম্পর্কে একটি মামুলী সরকারী ঘোষণা! আছে মাত্র। শহরাঞ্চলে প্রাথমিক 
শিক্ষা বট অবৈতনিকও নন্প, আবশ্টিকও নয়। সেখানে শিক্ষা কিনতে হয়' 
চড়া দামে । বিনাষূল্যের শিক্ষা অতি নিয্মানের । তাছাড়া কলকাতার মত শহরেও - 
গতকরা ৪০টি শিশু শিক্ষার স্থযোগ থেকে সম্পুণ বঞ্চিত। পশ্চিমবঙ্গে ৪ বছরের 
প্রাথমিক শিক্ষাই আজও চলছে । 

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থবরাদ্দেও পশ্চিমবঙ্গ পশ্চাৎপদ। ছাত্রপিছ এখানে 
বাধিক গড় ব্যয় ২৪ টাকা মান্র। মোট ব্যয়ের ৭৯'৯৬ ভাগ বহন করেন সরকার, 
১১৬৯ ভাগ স্বায়ত শাসন প্রতিষ্ঠান এবং অবশিষ্ট ৮৩৫ ভাগ আসে বেসরকারী 
সত্রে। 

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসিত হয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন বহু সংখ্যক আইনের 
সাহায্যে । এর মধ্যে রয়েছে ১৯১৯ সনের আইন, ১৯৩০ সনের (গ্রামীণ) আইন, 
১৯৩২ সনের 7036706%] 81 010101])%] 4১06১ ১৯৫১ সনের 0810066% &910101199%1 
4800১ ১৯৬৩ সনের 02%0 52100%7য 1105901070. 4806১ এবং পশ্চিমব্জ 
পঞ্চায়েৎ আইন ও পশ্চিমবঙ্গ জিলা পরিষদ আইনের বিভিন্ন ধারা। ব্াজ্যভিত্তিতে 
কোন আইনজিঙ্ধ প্রাথমিক ,শিক্ষাবোরভ আজও গঠিত হয়নি। ( বদিও 
আইন পাস হয়েছে )। তার ফলে গ্রাম ও শহরের কৃত্রিম ব্যবধান রয়েছে । সর্বোপরি 
কলকাভাকে ১৯৬৩ সনের আইনের বাইরে রাখ। হয়েছে । মিউনিসি- 
প্যালিটিগুলির ব্যর্থতার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপের বিধিও নেই। 

এই দৈন্যদ্দশী থেকে উদ্ধার পেতে হলে অবিলম্বে সংবিধানের ৪৫ নং ধারা কার্যকরী 
কর! প্রয়োঞ্জন। দিল্লীর আইনের মত আইন পাস করে সমগ্র রাজ্যের জন্য অভিন্ন 
প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বোম্বাই আইনের অন্থুকরণে %০%৪0105 
ম901,8219. দরকার । এই স্তরে শুধু মাতৃভাষার মাধ্যম এবং দ্বিতীয় কোন ভাষ। 


২০৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য! 


পড়ার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রয়োজন । সর্বোপরি বেসরকারী উদ্বাম সম্পূর্ণ বাতিল 
করে অবিলম্বে 09707707 ১৫1,০০1 ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা.দরকার। 

রাজ্য বোর্ড, পুনর্গঠিত জেলা বো? শিক্ষা! সেস্‌, শহরাঞ্চলে কমপক্ষে ২ শতাংশ 
এবং সাধারণভাবে জমির উপর € শতাংশ হারে বাধ্যতামূলক শিক্ষাকরের ভিত্তিতে 
সর্বালীন প্রচেষ্টা আরম্ভ হলে অবস্থার উন্নতি হতে পারে। 


প্রাথমিক শিক্ষার সাধারণ সমস্যা 

একথ। পরিক্ষার যে প্রাথমিক শিক্ষা আজও সমন্যাজজরিত। এই 
'লমন্যাগুলিকে সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত বিভাগে আলোচন। 
করা চলে। সামাজিক কারণগুলির মধ্যে উল্লেখ করা চলে অনুন্নত অঞ্চল ও 
গোষীর পশ্চাৎ্পন্দতা৷ এবং রম্মখণশীলতা।, পিতামাতার নিরক্ষরতা, বর্ণ-বৈষম্য, কুসংস্কার- 
মূলক সামাজিক আচারবিধি, গ্রামাঞ্চলে যানবাহন ও পথঘাটেব অন্থবিধা, বাল্যবিবাহ 
প্রভৃতি । এই সব কাবণেই ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সংখ্যাগত তারতম্য বয়েছে। 
তাছাড়া বছরে এক শতাংশ হারে জনসংখ্য। বৃদ্ধির কথাও উল্লেখ কর! চলে । 

শিক্ষাগত কারণও রয়েছে অন্দেক। বাস্তব জীবনের সাথে প্রাথমিক 
পাঠ্যক্রমের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নেই। তাই পিতামাতা এর প্রয়োজন বুঝতে পারেন 
না। ছাত্রকল্যাণ-যূলক কাজ নেই। সরগ্াম ও স্থযোগ স্বিধের অভাব রয়েছে। 
এখনও পুবানো৷ পাঠপদ্ধতি চলছে। এ সবের ফলে শ্রেণী পরীক্ষায় অন্ুত্বীর্ণতা। এবং 
সম্পুর্ণ পড়া শেষ করার আগেই স্কুল ছাড়ার ফলে অপচয় হচ্ছে প্রচুর 
শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা অসস্তোষজনক হওয়ায় তারাও উৎসাহ পাচ্ছেন না। 
সরকারী পরিদর্শন ব্যবস্থাও নিতান্ত দায়সারা এবং আমলাতান্ত্রিক । কর্মকেন্দ্রিকতার 
যূল শিক্ষাগত নীতি থেকে প্রচলিত বুনিয়াদি শিক্ষা বিচ্যুত হয়েছে, গান্ীজীর 
দর্শনও এই শিক্ষান্স প্রাণবন্ত রূপ পায় নি। বন ক্ষেত্রেই স্থানীয় জীবন এবং 
শিল্পবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বুনিয়াদি বি্ালয়ের সংযোগ ঘটে নি। আধুনিক যন্ত্র 
সভ্যতার যুগে বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার প্রচেষ্টা অবাস্তব হয়ে 
উঠেছে। তাই এ শিক্ষার প্রসার হয়েছে নূলত: গ্রামাঞ্চলে । 

আর্থিক রলারণগুলির মধ্যে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্য সবকারী বরাদ্দ হয়েছে নৈরাশ্যজনক ভাবে অল্প। যেখানে সরকারী ভাগ্ারের 
উপর প্রাথমিক শিক্ষার দাবি' ছিল সর্বাধিক, সেক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে অনণন্য স্তরের 
শিক্ষায় বরাদ্দ হয়েছে বেশী । শ্বায়তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিও সেস অথব! ট্যাক্স বসিয়ে 
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অর্থ সংগ্রহ করতে গড়িমসি করেছেন। বরাদ্দ ব্যয়ের বনহুলাংশই গেছে গৃহ-নির্মাণ 
এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে । আঘথিক সংকটের ফলে বই খাতা প্রভৃতির আন্রুষঙ্গিক. 
ব্যয় বহনের ক্ষমতা দরিদ্র অভিভাকর! ক্রমেই হারিয়েছেন। সর্বোপরি দারিত্র্য- 
গীড়িত সংসারের জন্য শৈশবেই অনেক ছেলেমেয়েকে পিতামাতার সঙ্গে উপার্জনের. 
ক্ষেত্রে দাড়াতে হচ্ছে। 

রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে বলা চলে বহক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষা- 
আইন থাকলেও তা৷ দৃঢভাবে প্রয়োগের অভাব। কলকারখান। ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের. 
মালিকর্দেরকে কর্মচারীদের সম্ভানের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য করা হয়- 
নি। প্রশাসন এবং পরিদর্শন দপ্ধরে আমলাতান্ত্রিক হ্ব্গরাজ্য। সর্বোপরি বলা 
দরকার যে স্বাধীনতার উত্তরকালে পুরাতন মৃল্যবোধ বিলজিত হয়ে 
শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন শ্রেণীবৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে । এই সমশ্ত কারণেই 
সর্বজনীন অবৈভনিক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এসেছে ব্যর্থতা । তবে আশার কথা 
এইটুকু যে শিক্ষার জন্য সাধারণ মানষের সামগ্রিক আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল 
“ভাগাবানদ্দের জন্য শিক্ষার” চেতন। আর নেই। সকলের জন্য “কমন স্কুলের” 
আদর্শও প্রচারিত হচ্ছে। সর্বোপরি রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে । 

পশ্চিমবঙ্গের কথা বিশেষভাবে মনে রেখে সমস্যাগুলি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে 
লিপিবদ্ধ কর। যায়-__ 

(১) প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে আরও প্রগতিশীল ও বাস্তবভাবে নির্ধারণ করা 
দরকার। (২) সেই অস্কারে পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন কর! দরকার | বর্তমান পাঠ্যক্রম 
ওজনে ভারি, শু তথ্যবস্থতে ভারাক্রান্ত, বাচনধর্মী ও নিষ্িয়, শিশুর প্রয়োজন ও 
আগ্রহভিত্তিক নয়। এই পাঠ্যক্রমে নমনীয়তার অভাব এবং আত্মশিক্ষার স্থযোগও 
নেই। (৩' পাঠ্যপুস্তক রচনাও ত্রুটিপূর্ণ । পুস্তক পরিবেশন ব্যবস্থাও লঙ্জাকর 
অব্যবস্থারই নামাস্তর । (৪) ভাষা শিক্ষ। সম্বন্ধে সর্বত্র একটি সাধারণ নীতি অনুস্থত 
হওয়া উচিত। (৫) সহপাঠক্রমিক কাজের স্থুযোগ নেই। (৬) পাঠপদ্ধতি 
ক্রটপূর্ণ। (৭) প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যও অবাস্তব। 
(৮) শিক্ষোপকরণের স্বল্পতা অন্যতম প্রধান সমস্যা ও ক্রটি। (৯) শিশুদের স্বাস্থ্য 
মারাত্মকভাবে অবহেলিত । স্কুল টিফিন কিন্বা৷ দ্িবাহার ব্যবস্থা অপরের করুণার উপর 
নির্ভরশীল। (১) শিশুদের অপস্গতি দূর করবার জন্য শিশু নির্দেশন। ব্যবস্থা 
(0210 £13%006 ) নেই । (১১) পরীক্ষা ও প্রমোশনের ব্যবস্থাও পুরাঁতনধর্মী ' 
(১২) এইসব অবস্থার ফলে অন্তুভীর্ণতা ও অপচয় অত্যধিক +? (১৩) শিক্ষক সমস্য 
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“এবং শিক্ষক শিক্ষণ সমস্যাও জটিল। শিক্ষণ কলেজের সংখ্যা অল্প ঃ পাঠ্যক্রম মূলতঃ 
তত্বমূলক ; ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ কম; শিক্ষকদের বেতন ও সুযোগ হুধিধা 
এখনও আশাপ্রদ নয়। ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষক স্বপ্পতার জন্য ব্যক্তিগত নজর 
“দেওয়া প্রায় অসম্ভব। (১৪) এ ছাড় রয়েছে জমি, বাড়ী, আনবাবের সমস্যা । 
(১৫) সর্বোপরি রয়েছে শিক্ষা প্রসার, সমন্থযোগ, উন্নত প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা 
মানের উন্নয়ন, এবং (১৬) প্রচুর অর্থসঙ্গতি ও সম্পূর্ণ সরকারী দায়িত্ব । 

সমপ্য। সমাধান সম্বন্ধে আলাদাভাবে আলোচনার দরকার নেই, কারণ জমন্তা- 
“গুলি উল্লেখের মধ্যেই রয়েছে সমাধানের ইঙ্গিভ। 


ভবিষ্যতের চিন্ত। (কোঠারি কমিশনের প্রস্তাব ) 

আমাদের সামনে ঝুগপৎ জমন্যা। রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার এবং 
গুণগত উন্নতির | ব্যবস্থাপন।, পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতিরও পরিবর্তন প্রয়োজন । এই 
প্রশ্নগুলিকে সামনে রেখেই কোঠাবি কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে, (ক) প্রাথমিক 
শিক্ষার স্চনা হবে ছয় বছর বয়সে এবং চলবে একটানা ৭ কিনা ৮ বছর । 
(খ পাঠ্যক্রম, পাঠপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় বৈশিষ্ট্যের কথ! মনে রেখে এই সময়টিকে 
২ ভাগে ভাগ কর] চলবে--৪ কিংবা ৫ বছরের নিন্্ প্রাথমিক এবং ৩ কিংবা ২বছরের 
উচচপ্রাথথমিক নিষ্বপ্রাথমিক শিক্ষাকে অবিলম্বে এবং উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষাকে 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবৈতনিক করতে হুধে। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে থাকবে - 
(ক) ১ থেকে ৩ বছরের বুত্তিশিক্ষা, অথবা (থ। ৩ বছরের নিয় মাধ্যমিক শিক্ষা । 
প্রাথমিক শিক্ষার দুইটি স্তর সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য নিম্নরূপ 

নন্স-প্রাথমিক শিক্ষ। £ প্রাথমিক শিক্ষাব উদ্দেশ্য হবে দারিত্বশীল এবং 
সার্থক নাগরিক জীবনের ভিত্তিস্থাপন। এই বয়সেব সব ছেলেমেয়েকেই 
ক্ষুলে আনতে হবে। শিশু জন্মের পরে স্কুলে ভতির সম্ভাব্য বছর হিসেব করে 
আগেই তালিকাভুক্ত কর! চলতে পারে (0:০-8.961578005 )| এই স্তরে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে অপচয় এবং শ্িতিশীলত। রোধ বরা। 
বর্তমানে প্রথম শ্রেণীতে যার! ভি হয়, তাদের মাত্র ৫০ ভাগ চতুর্থ শ্রেণীর পড়া শেষ 
করে এবং মাত্র ৩৮ ভাগ সঞ্থম শ্রেণীর পড়া শেষ করে। আর শকলে মাঝপথে পড়া 
ছেড়ে দেয়। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পঞ্চম শ্রেণীর আগে কোন অপচয় 
না হয় এবং শতকর। ৮* ভাগ সপ্তম শ্রেণীর পড়া ৫শেষ করে। 

পাঠ্যক্রম থেকে জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের বোঝা কমাতে হবে। নিন্স প্রাথমিক স্তরে 
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ভাষা, প্রাথমিক গণিত এবং প্রকৃতিপাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ কর। হবে। প্রথম 
থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যস্ত পাঠ্যক্রমে থাকবে লিখন, পঠন, গণিত, প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশ পাঠ, স্বাস্থ্য এবং সুস্থ জীবন যাপনের শিক্ষা । এই স্তরে কেবল মাতৃ- 
চাষা দক্ষতার উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও 
প্রাণিবিদ্াকে পাঠ্যবস্তর সঙ্ষে সমন্বয় করতে হবে। সমাজবিস্ভাকে 'সমাজপাঠ, 
ইসেবে উপস্থিত করা উচিত । খেলাধুল। এবং মুক্তাঙ্গন ব্যায়ামই হবে শারীর 
শক্ষার পদ্ধতি। প্রাথমিক স্তরে বাধ্যঙামূলকভাবে মাত্র একটি ভাষাই 
শ্রখতে হবে- মাতৃভাষা! তথা আঞ্চলিক ভাষা । মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা! 
আলাদা] হলে, শ্রেণীতে ১০টি এবং ক্কুলে ৪০টি ভিন্নভাষী শিশু থাকলেই তাদের 
মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ রকম ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণী থেকে 
কোন শিশু এচ্ছিকভাবে আঞ্চলিক ভাষাও শিখতে পারবে । 

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে অল্প বয়সের সব শিশুই সমতালে অগ্রমর হতে পারে ন|। 
স্থতরাং নিন প্রাথমিক স্তরে প্রতিটি শ্রেণীর জন্যই নির্দিষ্ট পুর্ব-নির্ধারিত 
নান (ক্ট্যাণ্ড/9৮) ন। রাখবার কথ। ধল। হয়েছে। তা ছাভা প্রতি শ্রেণীর 
শেষে বাৎসরিক প্রমোশন পরীক্ষার বদলে ১ম ও ২য় শেণীকে একটি 0০1০, হিসেবে 
বিবেচনা করে দু'বছরের শেষে একটি পরীক্ষার স্থপারিশ কবা হয়েছে। তেমনি 
প্রয়োজনবোধে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীকেও একটি চক্র হিসেবে ধবা যেতে পারে। পরীক্ষ। 
সম্পর্কে এই নূতন ন্পারিশের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া সব 
পরীক্ষাই হবে স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষ। | 

নিক্নপ্রাথমিক স্তরেব শিশুকেও স্মাজচেতনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমাজসেবার 
কাজের কথ। বলা হয়েছে । স্কুলের মধ্যে সমাজবদ্ধ জীবন, শ্রেণীকক্ষ ও আঙিনার 
পবিচ্ছন্নতা ও সঙ্জী, স্কুল বাড়ীতে চুনকাম বা রং লাগানো প্রভৃতি নান। ধরনের কাজ 
এবং গ্রাম সমাজের সঙ্গে পরিচয়, সমষ্ি-উন্নয়ন-প্রকল্পে অংশ গ্রহণ, অক্ষম বৃদ্ধ এবং 
শিশুব সাহাধ্য প্রভৃতি নানা ধবনের কাছেই শিশুরা উৎসাহ পেতে পারে। 

সর্বোপরি এই স্তরেও কর্মপরিচিভির (€ ৮০:10. 77929৭ ) উপর গুরুত্ব 
আরোপ কর! হয়েছে । কাগজের কাজ, মাটির কাজ, স্মতোকাট! প্রভৃতি নান! 
ধরনের কাজকেই পাঠ্যক্রমের অংশ বলে ধর! যেতে পারে। এই প্রসঙ্গেই কমিশন 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে বুনিয়াদি শিক্ষার মৌল 
পরিচয় হল--(ক) উৎপার্দনী কাজ, (খ) পাঠ্যবস্তর সঙ্গে স্থজনশীল কাজ ও 
পরিবেশের সমন্বয়, এবং (গ) স্কুল ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ | “ঘা ০ 


২০৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্থা 


195509হ209-এর মাধ্যমে এই চরিত্র সমস্ত স্তয়ের শিক্ষাতেই পরিব্যাপ্ত হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। স্থতরাং কোন বিশেষ স্তরের কিংবা কোন বিশেষ ধরনের 
স্কুলকে আর বুনিয়াদি শিক্ষা! তথ! বুনিয়াদি স্কুল বলে অভিহিত করার 
প্রয়োজন নেই। 

উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষ1 £ উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যবিষয় হবে অপেক্ষাকৃত 
ব্যাপক ও গভীর। এই সময় শিক্ষামানের স্থুনির্িষ্টতা আসবে এবং প্রণালীসম্মত 
পন্ধতিতে পড়ানোর কাজও হুবে বহুলাংশে নিয়মিত। পাঠ্যক্রমে থাকবে মাতৃভাব। 
অথবা আঞ্চলিক ভাষা এবং রাষ্ট্রীয় ভাবহিল্দী কিংবা সহযোগী রাট্রীর 
ভাবা (ইংরেজী )। তৃতীয় একটি ভাষাকে এচ্ছিকভাবে নেওয়া! চলবে। অঙ্ক 
এবং বীজগণিতের সমন্বয়ে হবে গণিতের পড়া । বিজ্ঞান্পের পড়া হবে আরও 
জুনি্িষ্ট। পঞ্চম শ্রেণীতে থাকবে পদার্থ বিজ্ঞান, ভূমিবিদ্ভা এবং প্রাণিবিজ্ঞান 
ষষ্ঠ শ্রেণীতে থাকবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং প্রাণিবিজ্ঞান ; সগ্ধম শ্রেণীতে থাকবে 
পদীর্থ, রসায়ন, প্রাণিবিজ্ঞান এবং জ্যোতিবিজ্ঞান। বিজ্ঞান পড়াকে পৃথক 
* থক বিবয়ের পড়া হিসাবেই দ্রেখতে হুবে। তেমনি মিশ্রিত সমাজবিদ্যার 
পরিবতে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতিও পাঠ্যক্রমে থাকবে। এই 
স্তরে মানবিক ও নৈতিক যূল্যবোধের নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হবে। এ সবের সঙ্গে 
থাকবে সাধারণ কোন শিল্প ও কলা শিক্ষা । 

উচ্চ প্রাথমিক স্তরে সমাজমেবার জন্য থাকবে স্কুলের নানাবিধ উন্নয়নমূলক 
কাজ, এবং জনস্বাস্থ্য ও সমগ্র উন্নয়ন কাজ। কর্মপরিচিতির জঙ্য থাকবে বাশ ও 
বেতের কাজ, চ্মশিল্প, মৃত্শিল্প, তাঁতের কাজ, বাগানের কাজ কিংবা খামারের কাজ। 
অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রদের জন্য উন্নত পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা কর! 
বাঞ্চনীয় । মাধ্যমিক স্তরে যারা আথিক কিংবা অন্ত কোন কারণে সাধারণ শিক্ষা 
নিতে পারবে না, ভার্দের জন্য থাকবে বিকল্প আংশিক সময়ের বৃত্তিগত শিক্ষার 
ব্যবস্থা । ছাত্রদের প্রবণতা৷ অনুসারেই বুত্তিশিক্ষার পাঠক্রম স্থির হবে। প্রথমাবস্থায় 
বৃতিশিক্ষায় যোগদান হবে এচ্ছিক। তবে লক্ষ্য থাকবে ১৯৭৫-৭৬ সনে শতকরা ১০ 
জন এবং ১৯৮৫-৮৬ সনে শতকরা ২* জনকে আংশিক সময়ের বৃতিশিক্ষা। ব্যবস্থার মধ্যে 
নিয়ে আস] । 

উচ্চপ্রাথমিক স্তরেও পরীক্ষা হবে আভ্যন্তরীণ।. তবে লিখিত পরীক্ষার 
সজে থাকবে মৌখিক পরীক্ষ! এবং 09705186155 0৫৫০:৫-এর ব্যবস্থা। কোন 
বহিঃপরীসক্ষ। থাকবে না, বে শিক্ষার মান সমীক্ষার জন্য রাজ্য শিক্ষ। কতৃপক্ষ উন্নত 


স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা! ও সমস্ত ২৪ 


বনের কোন পরীক্ষা প্রয়োগ করতে পারেন। জেঙ্গাভিস্তিক পরীক্ষা গ্রহণ 
চজতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট এবং 087051%059 08:0 দেবেন 
ছুস কর্তৃপক্ষ । বৃতি দেওয়ার জন্ত প্রার্থী নির্বাচনের উদ্দেস্তেও বিশেষ পরীক্ষা 
নেওয়া! চলতে পারে। 

নিয় প্রাথমিকের তুলনায় উচ্চ প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল 
গড়বার সমস্ত] বেশী । উচ্চপ্রাথমিক স্তর পর্যস্ত অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন 
করতে হলে এই স্তরে আরও অনেক স্কুলের ষোগান দিতে হবে । তাই নির্দিষ্ট স্তরের 
গতকরা কত শিশুকে কোন সময়ের মধ্যে বিস্তালয়ে আনতে হবে তার জক্ষ্যও 
কমিশন স্থির করে দিয়েছেন । 


চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষ। 


কোঠারি কমিশনের সুপারিশের পটভূমিতেই চতুর্থ পরিকল্পনার কথা বিচার 
করা যাবে। নীচের তথ্যেই চিত্রটি পরিষ্কার হবে। 


বায়ের দিকে ₹_ তৃতীয় পরিকর্পনায় »- ১৭৯ কোটি টাক।। 
চতুর্থ টি ২৩৯ ঙ্ী গা 
[ এই অঙ্কটি মোট শিক্ষ। পরিকল্পনার ৩* শতাংশ )। 
লক্ষ্যের দিকে £- ১৯৭* সনে পড়,য়া ছিল ৫৫৯ কোটি » 


১৯৭২ ৮ *% ছিল ৬* » 
পরিকল্পনার শেষে সম্ভাবা_ ৬৮২ » 
১৯৭০%এ ৬-১১ বয়সের ৭৯% শিশু স্কুলে গিয়েছে ॥ 
পরিকল্পনার শেষে ৮৪:৯% » যাবে। 
কিন্ত বাস্তবে ব্যবস্থ। হয়েছে ৮১৯ শতাংশের জন্য । প্রঞ্ষম পরিকল্পনার বরাদ্দ 
৭৮২"১ কোটি টাকা। স্কুলের ব্যবস্থা হবে ৯৭১ শতাংশ ছেলেমেয়ের জন্য । 
পরিকল্পনার খসডায় বল! হয়েছিল যে করেসপগ্ডেক্স কোর্স-এর সাহাঁষ্যে ১৪০ ০০০ 
প্রাথমিক শিক্ষককে ট্রেনিং দেওয়া! হবে। কিন্ত এ বিষয়ে তেমন অগ্রগতি হয়নি । 
সর্বোপরি বল৷ দরকার যে কোঠারি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর ১* বছর 
সময় চলে গেলেও, এবং কমিশনের যৃল প্রস্তাবগুলি ভারত সরকার নীতি হিসেবে 
গ্রহণ করা সত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামে।, পাঠক্রম, পরীক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
পরিবর্তন আনবার কাজ কিছুই হয়নি । 
১৪ 


২১৯ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক জমস্যা 


পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা-(১) পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির যোগ্য 
শিশুর সংখ্য। প্রন্চি বছরে বুদ্ধি পাচ্ছে গড়ে ১৫০০০০। তাই চতুর্থ পরিকল্পনা 
কালে আনুমানিক আরও ১৮ লক্ষ শিশুর জন্য স্কুলেব দরকার ছিল। তাহলে ৬-১১ 
বছরেব সব শিষ্খকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যেত। খসড৷ পরিকর্পনায় এই লক্ষ্যই 
স্থির চিল (২) পরিকল্পনার খসডায় ৪২ লক্ষে জন্য অবৈভ'নক শিক্ষা 
প্রবর্তনের লক্ষ; গ্বির করা হয়েছিল। (৩) চার-রলাশ ক্কুলেব অন্ততঃ এক- 
ততীরাংশকে পাঁচ ক্লাশে উন্নীত করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল । (৪) অপচক্ 
হাব কমানোর কথা বল! হয়েছিল। (৫) শিক্ষার উপকরণ ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের 
ব্যবস্থাকে উন্নত করবার কথ! ছিল; 1৬) শিক্ষক-শিক্ষণের প্রসার এবং শিক্ষকদের 
বেতনক্রম আরও সংশোধনের আশ! পোষণ কর! হয়েছিল । 

চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষাথাত্ে ববাদ্দ কর! হয়েছিল ১** কোটি টাকা, এবং এই: 
টাকার ৪৫ ভাগই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বায়ের আশা পোষণ করা হয়েছিল। 
প্রস্তাবিত ৪৫ কোটির মধ্যে ২৭ কোটি টাক। বরাদ্দ ৮রা হয়েছিল 
শিক্ষকদের বেভনক্রেম পুনর্বি'্গালের জন, ৩ এক্গাটি টাক। স্কুল বাড়ীর জন্য; 
শ কাটি টাকা [লক্ষক-শিক্ষণের জন্য এবং ১২ কাটি টাক। বই ও 
উপকরুণ্ের জন্য । পরিকল্পনা পাতে এই ববাদ্ চাডাঞ সাধারণ রাজস্ব খাতে আরও 
১৮ “কাটি টাক। না হওয়ার লথা গিল। একস্ত বাস্তবে অনেক কিছুই অপূর্ণ রয়ে 
গেছে। 


শর্ট 


প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত 
|, 10150085 0126 (000 2100 635]808100 07 02002 1900056100 
17) 171079 817708 1882. 
(“প্রাথমিক শিক্ষাচেতনার ক্রমবিকাশ”-অ*শটির উপযুক্ত অংখ এবং “বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক খিক্ষ। প্রচেষ্টার কাতিনী” 'অণশে ১৮৮৯ সনের পরবর্তাঁ পর্যায়ের কথ বলতে 
হবে| ) 
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( এই প্রশ্থের জন্য কোন প্রস্ততি নংকেত প্রয়োজন নেই । “বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রচেষ্টার কাহিনী” শীর্ষক অংশটি সংক্ষিধধ।কারে উপস্থিত করতে হবে !) 
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এ (৮) [17015 (9) 1361022] (500 ৮৮856 0002] ) 51008 1987. 1117 29 


108 800905103 1000 9915150ট০: ? 


(বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা, ওয়ার্ধ সম্মেলন, খের কমিটি প্রভৃতি -অর্থাৎ 
১৯৪৭ পর্যস্ত এই শিক্ষা চেতনার বিকাশ সম্বন্ধে নবম অধ্যায় থেকে উত্তর সংগ্রহ 
করতে হবে ( ১৮১ পৃঃ )। ১৯৪৭'এর পরবর্তা সময়ের জন্য এই অধ্যায়ের “বুনিয়াদী 
শিক্ষা” শীর্ষক অংশ) এই শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে ভখ্যের জন্য “বুনিয়াদী শিক্ষার 
অগ্রগতি” শীর্ষক অংশের সারাংশ নিতে হবে। বার্থতাব কাবণগুলিও এই অংশের 
হধ্যেই পরিষ্কারভাবে বলা আছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সন্বদ্ধে তথ্যের জন্ত 
“বাংল! দেশের কথা” অংশে দেখতে হবে বাণীপুর স্কীম ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত এবং বুনিয়াদী 
শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে এ অংশে দেওষ| পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে আলাদী তথ্য । ) 

4, 10)807985 6100 11810101061) 00 6105৮ 2100, 12,510 [00170501012 


চা) 135052%1 (20 99৮ 138106%1 ) 20 6106 07606 56062, 


( “বাংলা দেশের কথ।”-__ শীর্ষক অংশেব সারমর্ম তৈরি করতে হবে । ) 
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[05626২001 11) 00020702900 10] 0005৪ 01 ৮/65৮ 39005, 

(“গ্রাম ও শহবেব প্রত চিত্র” অংশটির প্রথম “থকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের 
বিস্ডিন্ন আইন সম্পকে আলোচনা পর্যস্ত বলতে হবে|) 

(5. 1৮0০ 8 10008] 51081552508 00৮ ক্ষ হান ৭] 1১7711027 
[00170991168 0 ০102 900৮5৪62০184 টি 2) [0৮ 95900, 

(“প্রাথমিক শিক্ষাৰ সাধারণ সমস্যা” শীষক অংশটির সারস-ক্ষেপ উপস্থিত করতে 
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7. ৮66 56216100907 68৪ 1506087] (10100001851010 80170109 01 


[১170575 ৮0000500, 

(“ভবিষ্যতের চিত্বা-কোঠারি কমিশন” শীর্ষক সম্পূণ আলোচনাটির সাবমর্ম 
প্রয়োজন হবে । এই সঙ্গে সমালোচনাও দিতে হবে|) 
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(“চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষ!” শীর্ষক অংশটি পুরোপুরিই উপস্থিত করতে 
হবে| ) 


ঘবাদশ অধ্যায় 
স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষ। সমস্তা 


মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষা চেতন! বিবর্তনের পটভূমিতে স্বাধীনতার যুগে 
পরিকল্পনা, অগ্রগতি, সমস্যা ও সমাধানের কথা আলোচনা করবো । 


মাধ্যমিক শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ 


আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষার শ্চনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, বিশেষ 
প্রকৃতি নিয়ে--(১) পাশ্চাত্য শিক্ষা, (২) ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, :(৩) উচ্চ 
শ্রেণীর জন্য শিক্ষ।| উদ্যোক্ত। ছিলেন সরকারী শিক্ষা-কমিটি, খ্রীষ্টান মিশনারী, বেসর- 
কারী অভারতীয় এবং স্বর্পসংখ্যক ভারতীয়। শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কোর্ন 
জুগঠিত শিক্ষ! ব্যবস্থ। ছিল না। ইতস্ততঃ ও বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ, প্রতিঘ্শ্দিত। এবং 
নীতিগত বিতগ্ডাই ছিল বৈশিষ্ট্য । অথচ ইংরেজী হলো৷ রাষ্ট্রভাষা | চাকুরিতে ইংরেজী, 
অগ্রাধিকার পেল। পাশ্চাত্য শিক্ষার আগ্রহ বাডলো। তাই একটি হুনিদি 
মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থ। এবং প্রশাসনেব প্রয়োজন হল | এই ব্যবস্থা এবং প্রশাপন- 
যন্ত্রটিই প্রবতিত হয় ১৮৫৪ সনের ডেসপ্যাচের সাহায্যে । মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৃতি 
হলো ইংরেজী অধ্যুষিত, প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত, বিশ্ববিগ্থালয়মুখী, পুঁথিগত 
মানবিক বিদ্যা | 

১৮৫৪ জনে প্রব্তিত সরকারী সাহায্য ব্যবপ্ার স্থযোগে এবং জাতীয় চেতনার 
প্রভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি হয়। অচিরেই দেশীয় বেসরকারী উদ্যম 
প্রাধান্য পায় । মিশনারীর্দের সাথে এবং সরকারী প্রশাসনের সাঁথে ধেশীয় উগ্যমের 
সংঘাত লাগে । এ সমন্তার সমাধান করেন ১৮৮২ সনে হান্টার কমিশন। ক্রমে 
ভারভীয় বেলরকারী প্রচেষ্টাই সম্পুর্ণ প্রাধান্য লাভ করে। হান্টাব 
কমিশনের আগে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বর্ন সংখ্যক মধ্যবিত্তের মধ্যে বিশ্ববিষ্যালয়ূমুখী 
মানবিক বিষ্থার মূল্য ছিল অনেক। বেকারত্বের সমস্যা তখনও আমেনি। কিন্ত 
ক্রমেই এই একপেশে শিক্ষার ৰিরুদ্ধে অসস্তোষ স্ষ্টি হয়। হান্টার কমিশনকেও তাই 
£এ* কোর্স, এবং “বি কোর্সের স্থপারিশ করতে হয়। বস্ততঃ এই যুগ থেকেই 
আাধ্যমিক শিক্ষার নবচেতন। আরম্ভ হয়। 

হাপ্টার কমিশনের .পরে মাধ্যমিক শিক্ষা নিন্মমধ্যবিত্ত জীবনকেও স্পর্শ 
করতে থাকে । স্রকারী কর্তৃ পক্ষও শিক্ষিত বেকার শ্রেণী সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠেন । 


টে 
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এই সময়েই আসেন কার্জন । নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে মানোল্সয়নের জন্য তিনি 
গাধারণ সংস্কার করেন। তবু মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। জাতীয় শিক্ষা 
মান্দোলনেরও প্রভাব পড়ে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, 
শাঠক্রম, প্রশাসন সম্বন্ধে নৃতন চেতনার গ্রথম ফলশ্রুুতি প্রতিফলিত হয় 
স্তাডলার কমিশন রিপোর্টে । স্বয়ংদম্পুর্ণ, দীর্ঘতর, বহুমূখী মাধ্যমিক শিক্ষার 
“চতন। দান। বাঁধতে থাকে | তার পরে যুগপৎ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার এবং সংস্কার 
বটে। হার্টগ কমিটি, সপ্রু কমিটি, গ্যাবট-উভ্‌ কমিটি এবং পরিশেষে সার্জেপ্ট কমিটির 
স্থপারিশেই এই পর্যায় বিধূত | 

স্বাধীনতার উত্তরকালে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম কথ! বলেন ১৯৪৮-৪৯ 
মনে ভারা্টা্ঘ কমিটি । এই কমিটি স্থপারিশ করেন ৫ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা 
৩ বছরের প্রাক-মাধ্যমিক কিংবা! বুনিয়া্দী এবং ৪ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষ।, অর্থাৎ 
বিশ্ববিগ্ালয়ে প্রবেশের জন্য ১২ বছরেব শিিক্ষাপ্রস্তরতি। এই কমিটি 
বন্ছুমুখী পাঠ্য এবং একটিমাত্র সমান্তি পরীক্ষার কথাও বলেন। এই সময়ে 
পশ্চিম বাংলাতেও রায়চৌধুরী কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা! পুনর্গঠনের প্রস্তাব 
কবেন। সর্বোপরি ডঃ: রাধাকৃষ্ণের নেতৃত্বে বিশ্ববিগ্তাল় কমিশন 
। ১৯৪৮-৪৯) ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষাকেই দুর্বলতম অংশরূপে আখ্য। দেন । এই 
সবের ফলে স্বাধীন প্রজাতাপ্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনর্গঠনের 
উদ্দেশ্টে নৃতন সমীক্ষ।র দরকাব হয়। ডঃ লক্ষণন্বামী নুদ্রালিয়রের নেতৃত্বে 
গঠিত হয় মাধ্যমিক শিক্ষা! কমিশন (১৯৫২-৫৩)। শিক্ষা কাঠামো, পদ্ধতি, 
পরীক্ষ। ব্যবস্থা, সহ্পাঠক্রম, শিক্ষক-শিক্ষণ, প্রভৃতি সব বিষয়েই কমিশন সুপারিশ 
করেন। সংশোধিতরূপে এই রিপোর্টের ন্চিত্তিতেই উচ্চতব মাধ্যমিক ব্যবস্থা 
১৯৫৬ সন থেকে চালু হয়। 


মুধালিন্নর কমিশন 
মুদ্রালিয়র কমিশন প্রথমেই মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ পরিবর্তনের 
কথ| বলেন। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে -(ক) প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের 
জন্য গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরি, (খ) ব্যক্তিত্সম্পন্ন মানুষ স্ষষ্টি, (গ) যুব-সমাজের 
চরিত্রগঠন, (ঘ) উৎপাদন এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক স্থষ্টি এবং (ও) মধ্যম 
স্তরের নেতৃত্বের শিক্ষণ । এই উদ্দেশ্তে কমিশন প্রস্তাব করেন ১৭ বছর বমগ পর্যস্ত 
স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পুর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা । এই শিক্ষ। যুগপৎ দুইটি উদ্দেগ্য 


২১৪ ভাবতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


পুরণ করবে । যারা উচ্চতব শিক্ষায় আগ্রহী, তাদের জন্য হবে বিশ্বৰিষ্ভালয়ে 
শিক্ষার প্রস্ততি এবং যার! কর্মক্ষেত্রে প্রবেশেচ্ছু তাদের জন্য হবে জীবনের প্রস্ততি । 

কমিশন প্রস্থান করেন ৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা, ৩ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা 
এবং ৪ সচ্ছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্থাৎ মোট ১২ বছরের স্কুল-শিক্ষা । এর পর 
৩ বওলরের গুথম ডিগ্রী পাঠ। নতরাং কমিশন ইস্টারমিডিয়েটকে তুলে দিয়ে 
এ পাঠ্যকে মাধ্যযমক শবে আনবার কথা বলেন। ( অস্তর্বতঁকালে অবশ্ত ১ নছবের 
প্রাক-বিশ্ববিগ্থালয় স্তর থাকবে )। নিক্-মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে (অষ্টম শ্রেণী) 
অর্থাৎ ১৪ বছর বয়সে বাধ্যতাম্কনক শিক্ষা! সাঙ্গ হবে। এস্তরের শেষে ট্রেড স্কুল 
এবং বৃত্তিগত শিক্ষা -প্রতিষ্ঠানের ব্যংস্থ। করে ইচ্ছুক ছাত্রদের জন্য স্থযোগের 
কথাও কমিশন বলেন। তেমনি উচ্চমাধ্যমিক ভ্ক্ষোর পেষেও নানা ধরলেন 
বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার কথা বল হত । 

মাধামিক শিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে কমিশন স্পাবিশ করেন যে (ক) নিম্ন 
মাধ্যমিক স্তরেব পাঠক্রম হবে সকল শিশুর জন্য একই রকম। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক 
পাঠ্যক্রম রচিত হবে বিশ্ষৌকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে । (খ। উচ্চ-মাধ্যমিক 
পাঠক্রম ব্যক্তি এবং সমা - উভয়েব প্রয়োক্গন মেটাবে । এই উদ্দেশ্টে পাঁঠক্রমকে 
ছুই ভাগে ভাগ কর! হয়। সামাক্দিক সংহতিব উদ্দেশ্যে সকলের জন্য আবশ্টিক 
পাঠকে নিয়ে গঠিত হবে ৭0০7৮, এবং ব্যাক্তর প্রবণতা অন্থসারে বিশেষ পড়ার 
জন্য থাকবে “০1070” অর্থাৎ এচ্ছিক পাঠ্যবস্ত। সমাজে প্রচলিত কর্মকাণ্ডের 
ভিভিতে কমিশন এচ্ছিক পাঠক্রমকে ৭টি প্রবাহে ভাগ করেন। এটগুলি 
হল মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃষি, বাণিক্গয, গৃবিজ্ঞান এবং চারুকল]। 
প্রতিটি প্রবাহে থাকবে কয়েকটি পাঠ্য বিষয় । এর মধ্য থেকে ছাত্ররা বিষয় বেছে 
নেবে। তবে যেছাত্র যে বিভাগ বাছাই করবে, তাকে জেই বিভাগের 
মধ্যেই হেরফের করতে হবে, দুই কিংবা ততোম্থিক বিভাগ থেকে ইচ্ছামত 
বিষয় নির্বাচন চলবে না। উচ্চতর মাধ্যমিক স্যরের প্রথম ছুই বৎসর ( নবম ও 
দশম শ্রেণী ) “কোর' বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে, অর্থাৎ বিশেষীকরণ 
হবে না। শেষের ছুই বহুসরে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) এচ্ছিক 
বিষয়ের গুরুত্ব বাড়িয়ে বিশেষীকরণ সুরু হবে। এর ফলে একদিকে ফেষন 
প্রবণত। ও ক্ষমতা অনুসারে বাক্তিগত বিকাশের স্থযোগ থাকবে, অপরদিকে তেমনি 
সামাজিক উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের জন্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরী হবে। 

মাধামিক শিক্ষা প্রুনর্গঠনের এই মৌল স্থপারিশ ছাড়াও কমিশন নিয়লিখিত 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শ্িক্ষ। ও সমস্যা ২১৫ 


বিষয়সমূহেও গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেন--(১) শিক্ষার ভাষা-মাধ্যম ও শিক্ষণীয় 
ভাষা সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় 'ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজী ভাষার সমস্থয়ে একটি ত্রিাবা 
সত্র। (২) পুঁখিগত শিক্ষ| ও বাবহাঁরক শিক্ষা সমন্বয় । €৩) স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে দার্থক করতে গতিশীল শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবন | 1৪) পরীক্ষাকে শিক্ষাগত 
যোগ্যতার প্ররুত মানদণ্ড করা এব" বিশ্ববিদ্যালস-মুখিনতা। কমানোর জন্য পৰীক্ষা 
শন্ধতিব সংঙ্কাব। (৫) উচ্চ মাদামিক স্ববে ৭ট্ট প্রবাহে ছাত্র বাছাইয়ের জন্য 
(31115া)ঘ5 না (গচাং এ। ০এ বানা প্রবতন 111১৩) ছাত্রদের স্বান্তা এবং অন্যান্য 
ছাত্রকল্যাণ ব্যণগ্ক। গণমন : '৭ ল্জনশীল সমাজচেতন। এব" চবিত্রগঠনেব উদ্দেশ্যে 
ব্যাপকভাবে সপঠ্যযূলক কর্মস্থ্ঠী প্রবন্ঠন ! "৮. উচ্চ মাধামিক স্তরে যোগ্য শিক্ষার 
'জন্য যোগ্য শিক্ষকের যৌগান এব" এই উদ্দেশ্যে বেতন ক্রমেব পুনবিল্যাস এর" শিক্ষণ- 
বাবস্থার উন্নয়ন । (»। মাধ্যম শিক্ষা প্রশাসনের জন্য প্রা ব্রাজো শিক্ষা- 
অধিকতাব সশাপাঁতহে কাবিগ'র ও বুল্তিশক্ষ। সম্বন্ধে দশজন বিশেষজ্ঞ সহ ১৫ জনেব 
"মাধ্যমিক শিক্ষা নো গঠন | 

মুদালিয়ব কমিশনে অব্যবাভত পবেই পাশ্চমবন্দ্রে ৭ কর্সিশূল" গঠিত হস্। 
এই কমিশনও মূলতঃ মুদ্ালঘ়র কমিশনেব স্তপাবিশকেই সমথন করেন । কেবল বাঙ্গা 
শিক্ষাবোর্ড গঠনের পন্ধত সম্পর্কে ম'শোধনেব স্রপাবিশহ এব বিশেষ অবদান। 

পি +ল্রনাকাতছ। মান্ামিক শিক্ষার লগ্রগতি 

মুদ্দালিয়র কমিশনের ন্মপারিশের মূল কথ' ছিল ১২ বছরের স্কুল শিক্ষ। 
এবং সেই অন্থসারেই পাঠক্রম প্রণয়ন । কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে ১২ বৎসরের স্কুল- 
শিক্ষা! সম্বদ্দে সপ্র ক'মটি, তাবা্টাদ কমিটি, রাঁধাক্ুষ্ণণ কমিশন, মুদ্রালিয়র কমিশন 
এবং দে কমিশনের ছ্বার্থহীন স্রপাব্রণকে অগ্রাহ্য করে কেল্দ্ীয় শিক্ষা শপদেঞ্ট। 
কমিটির “বিশেষজ্ঞরা” পাঠক্রম গভৃন্ডি অন্য জন বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ 
মূলত: অপরিবতিত €রখে শিক্ষ'কালকে করেন ১১ বছর । দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ 
পরিকল্পনা থেকে নৃতন বাবস্থ। প্রচলিত হয়। তিনটি পরিকল্পনায় মাধামিক শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অগ্রণতি হয়েছে একথা অবশ্থই ্বীকার্ধ। ১৯৪৭ জনে সারা "ভারতে 
মাধ্যমিক স্কুল ছিল ,১২৬৯৩টি এব" ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৯৫৩৯৯। চতুর্থ পরিকরলনার 
শেষে সংখ্যাগত অগ্রগতি হয়েছে নিম়রূপ। 

১৯৫০-৫১ ১৯৫৫.৫৩৬৩ ১৭৯৩৫-৬৬৩ ১৯৭২৭ 
(ক) নিম্ন মাধ্যমিক/উচ্চ বুনিয়াদী 


স্কুল ১৩৫ ৯৬ ২১৭৩৩ ৭৫ ৭৯৮ ৯৪১৯৯ 


২১৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


€খ) এই স্তরে (১১১৪ ) মোট শিশু 
সংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ে 


ছাত্রসংখার হার ১২৭ শতাংশ ১৬"৫ ৩০*৮ ৩৫'৩ 
(গ) উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ২৮৮ ১০৮৪৮ ২৭৪৭৭ ৩৮৪৮৮ 
(ঘ) ১৪-১৭ বয়সের জনসংখ্যার 

অন্ছপাতে ছাত্র সংখাব হার ৫৩ শতাংশ ৭৮ ১৬২ ২০৮ 
(ড) বন্ধমুখী বিগ্ালয়ের সংখ্যা সি ২৫৫ ২৩৮৬ ৪৮৮১ 
(চ) শিক্ষক-শিন্ম” কলেজ ৫৩ ১০৭ ১০৭২ ১১৩৯ 
€(ছ) !শক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার-- 

নিম্ব-মাধ্যমিক স্ববে ৫৩"৩ শতাংশ ৫৮৫ ৭৬৯ ৮৩১ 

উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক €৩"৮ ৫৯*৭ ৬৮৬ ৭৮৬ 


(জ) মাধামিক 'শক্ষাবাবদ ব্যয় প্রথম পরিকল্পনায় ২০ কোটি টাকা 
ছিতীয় » ৫১ » টাকা 


তুডীয়া « ৮৮ 5 টাকা 
চতুর্থ ১৪০ টাক! 


উপরোক্ত প্রসার ছাড়াও 06277 .4 15214 .১1198. 0 12974 22055:07 গঠিত হয় 
এবং এই সংস্কার শনুযোদন-প্রাপ্ত কলের সখখ্যা হয় (১৭০টি কেন্দ্রীয় স্কুল সহ) ছয় 
শতাধিক । 

জাধাসক শিক! প্রশাসনের জন্য রয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা কমিটির 
সাগে স্পগ্রিই্ই মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল, রাঙ্গাম্থরে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। 
মিউনিএপ্যাল সংগঠন গুলিব পক্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়তে কোন আইনগত বাধা 
নেই। কিন্তু অতি অন্নসসংখ্যক পৌরসংস্থাই এই দায়িত্ব পালন করেন। 

সমালোচন।--১১ বছবেব উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় লাভ-লোকসানের 
খতিয়ান করলে দেখা ঘাবে যে ইংরেক্ত আমলের তুলনায় শিক্ষার আদর্শ ও 
উদ্দেশ্টের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগন্চি হয়েছিল । সমগ্র কৈশোর জীবনকেই মাধ্যমিক 
শিক্ষার মধ্যে 'আনবাব নীতিও স্বীরুত হয়েছিল। পাঠক্রমে 0০7৪-১গ10767 
ব্যবস্থাও মূল ₹: শিক্ষা-বিভ্ঞানসম্মত । আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক চেতনা, 
অর্থনৈতভিল্গ এবং সমাক্রতা্বক চেতন! এবং কারিগরি ও বু্তিশিক্ষার প্রবণতা এই 
প্যবস্থায় "উফলিত হয়েছিল । 

কিন্ত লোকসানের দিকেই ওজনের পাল্লা ভারি। শিক্ষাকালকে এক 


হ্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্য ২১৭ 


ঘছর কমানে। হল। সময়ের তুলনায় পাঠ্যবস্তর ওজন হুল বেশী। প্রতিটি 
পাঠ্যবিষয়েই ছিল পুঁথিগত বিস্তারের প্রবণতা । প্রন্চিটি পাঠ)বিষয় ছিল পুথক 
জনতা নিয়ে আপন মহিমায় গুরুত্বপুর্ণ । পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার হয়নি। অল্প 
সময়ের মধ্যে বিস্তর বিষয়বস্ততে পরীক্ষ পানের তাগিদে ছাত্ররা সেই পুরাতন মুখস্থ 
পস্থাই গ্রহণ করে চলেছে । শিক্ষণ ও পঠন পদ্ধতি আজও চিরাঁচরিত। সহুপাঠক্রম- 
যূলক কাজ আজও গুরুত্ব লাভ করেনি. এব" অবসর বিনোদনের শিক্ষা প্রায় সম্পুর্ণ ই 
উপেক্ষিত। অষ্টম শ্রেণীর পরেই পাকাপাকি'ভাবে প্রবাহ বাছাই করাও অবৈজ্ঞানিক । 

১১ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষায় পড়ার জাথে গুরয়োেগের সমন্বয় হয়নি । এ 
শিক্ষা! তাই জীবনকেন্দ্রিক হয়নি । বৃত্তি শিক্ষার হ্থঘোগ কম থাকায় সাধারণ 
উচ্চশিক্ষার দরজায় আজও ক্রমবর্ধমান 'ভীড। এ শিক্ষায় উচ্চতব শিক্ষা প্রন্তিও 
পুরোপুরি হয়নি, প্রকৃতপক্ষে জীবনযাত্রার শিক্ষাও হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা 
ও উচ্চ শিক্ষার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষাব সংহতিও সাধিত হয়নি | 

ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও অনেক ক্রুটি ছিল। স্কুল স্থাপিত হয়েছে 
এলোমেলে৷ অপরিকল্লিতভাবে, এবং বহুক্ষেত্রে নানাবিধ অশ্তভ চাপে । শন্বর ও 
গ্রামাঞ্চলে স্থযোগ-ম্ুবিধার তারতম্যও হয়েছে । শতবাং শিক্ষায় সমানাধিকার 
স্বাপিত হয়নি। অবৈজ্ঞানিক ঞ্ণালীতে প্রবাহ নির্বাচনের ফলে শিক্ষামানেব 
অবনতি ঘটেছে । অতি অল্প নয়সে বিশেবীকরণের ঝোকও শিক্ষাবিদদের 
সবার নিন্দিত হয়েছে । উচ্চতর মাঁধামিক ওরে উপযুক্ত শিক্ষক যোগানের 
দ্রিকটিও সফল হয়নি । শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের হাঁরও 'অঞ্চল-ভেদে ৩০ থেকে ৯* 
শতাংশ | যোগ্যতা ও প্রয়োজনের ক্ষুলনায় বেতন ও মর্যাদা আজও আকর্ষণীয় নয় | 

প্রশাসন ক্ষেত্রে শিক্ষাবোর্ড ও স্রকারী দখরেব ছন্দ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটন]। 
সরকারী দগুর, (বোর্ড, ম্যানেজিং কমিটি, অভিিন্'ঘক প্রভৃতি বহুবিধ 
প্রভুর চাপে শিক্ষকর! ব্যতিব্যস্ত । মেয়েদের পক্ষে প্রায় সর্বত্রই অষ্টম শ্রেণী 
পর্যস্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও ছেলেদেব ক্ষেত্রে এই সুযোগ আজও অর্বতর 
হয়নি। শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু রাষ্্রাঘ বরাদ্দ বাবেবারেই হোঁচট খাচ্ছে। 
এই পরিবেশে ছাত্র অসন্তোষ বিস্ষোবিত হযেছে । বস্ত্র: প্রচর্গিত মাধ্যমিক 
শিক্ষায় রয়েছে এক সর্ধাজীণ সংকট। তাই বিগত কেক বছর ধাসতই এই 
শিক্ষা! সংস্কীবের দাঁবিতে শিক্ষাবিদ্গণ ক্রমাগত মুখব হয়ে উঠেভিলেন | | 

ব্্তমান পরিন্দিতির পরিসংখ্যান 
স্বাধীনতা ও গণতস্থের প্রভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত এবং পর্সিমাণগত 


২১৮ ভাল্তীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


উন্নতি অবশ্তই হমেছে । আমরাও এই স্তরের শিক্ষাকে প্রাক'যৌবনকালের শিক্ষা 
বলে গ্রহণ করেছি । আমবাও “১৫590 00050608202 &]1৮--এই ধ্বনিকে 
নীতি হিসেবে নিমেছি | বাক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থে এই নীতিই সমর্থনযোগ্য | 
কিন্ লক্ষ্যস্থন থেকে আমবা এথন৭ অনেক দূরে। আগামী ২* বছরেও এ লক্ষ্যে 
উপনীত হওর। যাবে না। শিভিন্্র রাঙক্ষো অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষানীতি বিভিন্ন 
রকম সাফল্য লা করেছে । মগ ভারতে অবৈতনিক সবজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার 
লক্মা থেকে আমতা এখনল কমানক দৃবে 


তত্ব ও নী।তন কণ] বাদ দিনেও লননাবত্তীষ পরিসংখ্যান ৫েকে মাধ্যমিক শিক্ষার 
বতমান বাস্তব অবস্থা, পাঁসপ্গাব 'দাল|। ষাঁু।া। 

১৯৫১ সনে মাধ্যামক ছাত্রছাত্রী সংণ্যা ৪৩" লক্ষ ১ স্কুল ২০৮০৪টি 
১০৩২ ৭? 


১৯৬ লি রশন 


ঠ্গী ও 2 / 5১ 


১৯৭২ ১, রঃ নী 2 ১১-৪০। হি ১৩২৬৮৭াটি 
কন্ধ ছাত্রেন তুলনায় ছাত্রী অনেক কম। ১৯৬৫-১৬ সনে নিম্ন মাধ্যমিক স্যব 
পর্ষস্ত মেয় ছিল ছেলের মাত্র শতক ৩৫ ভাগ । আলাদ। মেয়ে কুলের অভাবে 
শতকর। ৭৮ "ভাগ মেযেবাউ পড়েছে ছেলেস্থুলে। এ নছব উচ্চ মাধ্যমিক স্তবে মেয়ে 
ছিল ছেলেদের ২৬ ভাগ এন" ৪৯ ন্ঞাগ [ময়েই পডেছে ছেলেদের স্কুলে । 
মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসান ঘটেছে অনেকটাই অভিভাবকদেব ব্যয়ে ! 
পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীতে নেন দিস্েছে ১৬৭ শতাংশ ছেলে-মেয়ে। মাইনে 
থেকে শিক্ষা-বায়ের ৭৪ ভাপ সংকলান হঘেছে | 
অষ্টম থেকে এ ক।দশ শ্রেণীত্যে বেতন দিয়েছে ৬৪'৮ ভাগ ছাজ্জ-ছাত্রী | 
নেতন থেকে সংশ্লান হস্বেছে ব্যয়ের ৩৯২ 'ভাগ। 
মাধামিক স্থরে বুন্তি শক্ষালয়ে বেতন দ্িষেছে ৭২ ভাগ ছাত্র ছাত্রী । 
বেতন থেকে সকু'লান হয়েছে ন্যয়েক ১৭২ ভাগ। 
এই হলো! ১৯৬৩ সনের হিসেব। এর পরে অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে, 
সে কথা আমরা পরে বলাছছ। কিন্তু বেতন ছাডাও শিক্ষার অন্তান্ত খরচ আছে । 
সপ্তম শ্রেণীতে গভে ছান্র-প্র্ি বায় বই বাবদ - ২৭"২৯ টাকা 
অন্যান্য -১৪'৮৮ টাকা । মোট-- ৪২১৭ টাকা 
অষ্টম; ১)», * বত বাবদ ২৯৩* টাকা। অন্যান্য ১৬৯৫ টাকা , 
মোট ৪৬২৪ টাক 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্যা ২১৯ 


উচ্চতর শ্রেণীতে এই ব্যয় আবও বেশী । অর্থনৈতিক, সামাজিক এব" অন্যান্য 
কারণে অনেক ছেলেমেমেই স্কুলে পড়া ছেডে দেেয়। প্রথম শ্রেণীর তুলনায় যষ্ঠ শ্রেণীতে 
ছাত্র থাকে ২৩৬ ভাগ, সপ্ম শ্রেণীতে ১৯৫১ অষ্টম শ্রেণীতে ১৫৪ ভাগ। 

তা ছাড় পাঠক্রমের ক্রটি, অন্যান্য স্থুযোগ-সুবিধাব অন্ভাব এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার 
ক্রুটি প্রভৃতিব ফলে অন্তন্তীণতার হারও বেশী । কষেক ব্ছব আগে সংগৃহীত তথ্যে দেখা 
ষায় যষ্ঠ শ্রেণীতে ফেল কবে ছেছদেদেব ১৪ এবং মেয়েদের ১৭৩ শতাংশ, সপ্তম শ্রেণীতে 
ফেল কবে ছেলেদের *৩ ৭ এবং মেয়েদেস ১৭"৯ ভাগ অঙ্টম শ্রেণীতে ফেল কবে 
ছেলেদের ৩১২ এবং মেয়েদের ১৬৭ হাঁগ । সবল ফাইনালে পাশের হার সাধারণতঃ 
পঞ্চাশের নীচেই থাকে । ভচ্চন্তৰ মাণা!মক পৰীক্ষা ৫*-এব সামান্য বেশী থাকলেই 
আজক।ল “শাল” বল। হয়ে থাকে । 


অবুও গত কয়েক বনে ্দইনভলিক শিক্ষ! প্রসারের চেষ্টা হয়েছে । নিষ় 
মাধামিক ক্ধবে ছেলে ৪ “মরে উশ্দদেব ক্ষেত্রেই বেতনহীন পড়া ন্যবস্থ। হয়েছে 
অন্ধ, জম্ম ও কাশ্মীর, কেবল, মধ্যপ্রদন*, ভামিলনাডু, কর্ণাটক, গুজবাট, মহাবাষ্ট, 
পাঞ্জাব, বাজস্থানে » শ্রশু মেমেছদজ জন্য নাবস্থা। হয়েছে ওভিষ্. উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম- 
বঙ্গ ও বিভারে। নাগাভূমিতে মেতে উপজাতি এবং মাসিক ৩০* টাকাব কম 
আয়সম্পন্ন +পতামাতাব সম্তনদেব (শুত্র। উচ্চ মাধ্যমিক স্কবে সকলের জন্য 
অবৈতনিক শিক্ষার বাবস্থা হয়েছে "গন্ধ. ন্ু-কাশ্মীর, কেবল, তামিলনাড,, কর্ণাটক, 
অরুণাচল , এবং সু মেযেদেব জন্য বাল! হযেছে মধাপ্রদেশ ডিস্ক, উত্তর প্রদেশ, 
গুজরাট মনিপুর, রাজস্থান উত্যাি বাচুজা ! 


মাপ্ামিক স্তরে কয়েকটি বিশেষ সমন্য। 


ভাষা সমন্ত। :__ মাধ্যমিক গুরেও ভাষা সমস্যা মূলভঃ দুটি--শিক্ষার 
মাধ্যম এবং শিক্ষনীয় ভাব । ভ্রাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে ম্বাধীনতাব আগেই 
স্বীকৃত হয়েছিল ষে মাপ্যমিক শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা । অবশ্ঠ ই"রেজ চলে 
যাওয়ার পরে ইংরেজীর মাধমে মাধামিক শিক্ষা প্রসার হযেছে আগেকাব তুলনায় 
বেশী! “ইংলিশ মিডিয়াম" স্কুলের সখা" ক্রমবর্ধমান । চাকুরিব বাঁজার, সামাজিক 
আভিজাত্য এবং শ্রেণী বৈষম্যের প্রশ্ন এব সঙ্গে জড়িত। 

ভাষাব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্ন হল শ্ক্িণীয় ভাঁষার সংখ্যা নির্ধারণ এবং সেই অনুযায়ী 
ভাঁষ। নির্বাচন। মুর্ালিয়ত কঠিশন ত্রিভাব! সু প্রস্তাব করেছিলেন-__ 


২২৭ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


মাতৃভাষা (অথবা আঞ্চলিক ), ইংরেজী ও হিন্দী। (এবং এচ্ছিক ভাষারূপে 
প্রাচীন ) এই অনুসারে জুনিয়র হাই স্কুলে ইংরেজী ও হিন্দী এবং অষ্টম শ্রেণীতে 
সংস্কৃত পড়ানে। হয়ে এসেছে । একথা সর্বজনবিদ্দিত যে বর্তমানে যেভাবে শেখানে। 
হয়, তাতে হিন্দী কিম্বা সংস্কৃতি কোন কার্ধকরী জ্ঞান হয় ন!। 

ভাব! শিক্ষা জন্বপ্ধে কোঠারি কমিশনের অুপারিশ আগেকার স্থপারিশ- 
গুলি থেকে কিঞ্চিৎ উন্নত। মাতৃভাষা : কিঞ্।। আঞ্চলিক ভাষা ), হিন্দী এবং ইংরেজী 
নিয়ে কমিশন একটি নৃতন ত্রিভাষ! স্ত্র প্রস্তাব করেছেন, যেমন-- 


(ক) নিম্ন প্রাথমিক স্তরে শুধু মাতৃভাষ!। ( অথব। আঞ্চলিক )। 

(খ। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে হিন্দী কিম্বা ইংরেজী | 

(গ) নিম্ন মাধ্যমিক ভ্ভবে_- ১) মাতৃভাষা, (২) ইংরেজী অথব] হিন্দী, (৩) 
অন্য একটি আধুনিক 'ভারতীয় অথনা ইউরোপীয় 'ভাষ।। 

(ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাড়ভাম! এব* উপরে লিখিত ভাষাগুলিব মধো যে 
কোন একটি । 

ক্তরাং দেখা যায় পঞ্চম শ্রেণীর আগে ইংরেজী পড়ার বিরুদ্ধে ক'মশন ম'ত 
দ্বিয়েছেন। অষ্টম শ্রেণী থেকে এচ্ছিক এভদ্ডিতে সংস্কৃত পড়াব কথা বলেছেন ; নিয় 
মাধ্যমিক স্তবে তিনটি এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্ররে ছুটি 'ভাষ! শিক্ষার কথা বলেছেন । 

'ভাষার এই ক্ুত্রটি রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বো 

এবং পার্লামেণ্টের শিক্ষা কমিটিব দ্বার আলোচিত হয় । কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় 
শিক্ষানীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে ত্রিভাষ! ক্ত্র সমর্থন কবে বল। হয যে মাভ'ভাষ। ও ইংরেজী 
ছাঁড] অহিন্দী অঞ্চলে ততীয় 'ভাষাটি হ গয| উ€চ- হিন্দী এবং হিন্দা'ভাষী অঞ্চলে এটি 
হওয়া উচিত অন্য একটি ভারতীয় ভাষা, সম্ভব হলে দক্ষিণ ভারতীয় । মনে বাখা 
দরকাব যে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে মাধামিক স্তবে ছুই/তিন কিন্বা ততোধিক শান 
শিক্ষার আবশ্তিক কিম্বা এচ্ছিক ব্যবস্থা! ব্লয়েছে। শুতবা* তিনটি 'ভাষা শেখাবার 
কথাতেই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। উপযুক্ত বপসে. উপযুক্ত প্রণালী ও পদ্ধছিতে 
শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হলে এই উদ্দেশ সিদ্ধ কব। সম্ভব | 

পাঠক্তম ও শিক্ষক্ষ সমন্তা : ভাষা ছাড়াও রয়েছে সাধাবণ পাঠক্রম ও 
আন্মষঙ্গিক সমস্তা | উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যামক ক্কুলের মধ্যে ব্যবধান সম্পূর্ণ দূব 
হয়নি। সাধাবণ শিক্ষা এবং বৃত্তি শিক্ষার মধোও অঙ্গাঙ্ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। 
বেশীর ভাগ উচ্চতর মাধ্যমিক ্কুলই ছিল কেন্ল মানবিক কিম্বা এ সঙ্গে বিজ্ঞান 
প্রবাহ নিয়ে। সবগুলি প্রবাহ সম গুরুত্ব পায়নি । 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্তা ২২১ 


উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থা গ্রবতিত হওয়ার ফলে প্রবাহ ভিত্তিতে উচ্চেত্ 
শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হল। বিজ্ঞান শিক্ষক, 
কারিগরি, কৃষি প্রবাহের জন্য শিক্ষক দরকার হল। গ্রামীণ স্কুলের জন্য শিক্ষক- 
শিক্ষিকা এবং সমন্ত ধরনের শিক্ষকের জন্যই উপযুক্ত শিক্ষণের প্রয়োজন হল। কিন্ত 
শিক্ষক সংগ্রহের ব্যাপারটি চাকুরির বাজারে প্রতিযোগিতা এবং 
আকর্ষণীয় বেতনব্রমের সঙ্গে সংঙ্িষ্ট । বিজ্ঞান শিক্ষকের ক্ষেত্রে সমস্যাটি হয়েছে 
আরও গভীর | তাই গ্রামের স্কুলে বিজ্ঞান, ইংবেজী প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষক পাওয়া 
হল দু্ধর। মেয়ে-দ্ষুলে সমস্যাটি আরও গভীর। 

শিক্ষক জনশ্যার দ্বিতীয় দিক হল উপযুক্ত শিক্ষণের দ্রিক। শিক্ষণকাল 
মাত্র দশ মাস, অথচ পুঁথিগত পাঠেব বোঝ| বিরাট । স্কুলের শ্রেণীকক্ষ ব্যবহারিক 
কাজের জন্য (61506106 6951)086) সময় ও সুযোগ অল্প। তাই শিক্ষণ ব্যবস্থাও 
মূলতঃ তন্বমূনক এবং তত্বকথাও ভারতীয় অবস্থার সঙ্গে সর্বাংশে সামন্তন্পূর্ণ নয় । 
তাই শিক্ষণলন্ধ দক্ষত। শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ কর! যায় না। বিজ্ঞান শিক্ষণের সুযোগ 
সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া উপকরণের অভাবে এবং ছাত্র-সংখ্যার চাপে আধুনিক পাঠ" 
' পদ্ধতি প্রয়োগ করাও যায় না। এর পরে প্রগ্ন শিক্ষণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত 
অগ্রগাঁত। দক্ষিণ ভারতীয় রাঙ্যগুলি এদিকে অনেক বেশী অগ্রসর ; পশ্চিম 
বাংলাব অবস্থা খুবই শোচনীয় । এখানে বঙমানে মাধ্যমিক শিক্ষক আছেন ৮**০০। 
এর মধ্যে শতকর। ৪০ জন শিক্ষণ-প্রা্থ। প্রতি বছর এই রাজ্যে অবসর নেন কি 
১করি ছাডেন ৪৫০০ শিক্ষক! তাদের জায়গায় ণৃতন শিক্ষক নেওয়। হয়। স্ৃতরাং 
শিক্ষণের ক্ষেত্রে বকেয়। রয়েছে বু ( 0%95108 )। এদের সংখ্যা বর্তমানে ৫১০০০ । 
কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে ট্রেনিং কলেজ আছে বর্তমানে ৪১টি। এই কলেন্গগুলিতে শিক্ষণ 
পেতে পারেন বৎসরে ৬$ হাঁজাব। স্ৃতরাং পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষণ সমস্যার সমাধান হতে 
এখনও অনেক দেরি । এর জন্য গ্রয়োজন জারও অনেক ট্রেনিং কলেজ । 

শিক্ষামানে অবনতির জমভ্যা। ঃ$ বহু আগে শ্যালার কমিশন বলেছিলেন যে 
উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষা না হলে উচ্চশিক্ষা ফলগ্রন্০ হতে পারে না। তখন থেকে 
বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি মানাবনতি সম্পর্কে হুশিয়ার করেছেন। দীর্ঘতর 
মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলেছেন। মুদালিয়র কমিশনও ১২ বছরের স্কুল-শিক্ষার 
প্রস্তাব করেছিলেন এই ভরসায় ষে দীর্ঘতর সময়, উন্নত পাঠক্রম এবং ছান্ধ বাছাই 


নীতির ফলে মানের উন্নতি হবে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার মান ক্রমাগত নেযে যাচ্ছে 
এ কথাই আজ সত্য হয়ে উঠেছে। 


২২২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস্‌ ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


বশ্য মআানাবনভিব কারণও অনেক : (যমন (১) ১২ বছরের বদলে 
১১ বছরের স্কুল শিক্ষা প্রবততিত হওয়ায় ভারি পাঠ্যবস্ত আয়ত্ত করা সাধারণ ছাত্র 
ছাত্রীর পক্ষে অসম্ভব হয়েছে । ২) অনমনীয় প্রবাহ ব্যবস্থার ফলে ছাত্রছাত্রীকে 
নির্দিষ্ট গ্রকোষ্ঠে আবদ্ধ কব! হয়েছে । (৩) গাইডেন্স ব্যবস্থাও সফল হয়নি। 
(৪) তত্বসমদ্ধ এবং তথখ্যবছল পাঠক্রম সকলের পক্ষে অনুপযুক্ত । (৫) শিক্ষা 
উপকরণের স্বর্পতাও কম দাযী নয়। (৬) পডানোর পদ্ধতিতেও আছে ক্রটি। 
(৭) কোন কোন পাঠ্যবিষয়ের জন্য (বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ) শিক্ষক পাঁওয়াও 
দুক্ধর | (৮) লাইব্রেরী ও লেবরেটরির 'মভাব কিন্ব। অসম্পূর্ণতা। (৯) ক্রটিপুর্ণ 
পরীক্ষা । (১*) সহজতম পন্থায় পাস করার জন্য পাঠ্যবইয়ের চেয়ে “প্রশ্নোত্তব 
পুস্তকের” উপর ছাত্রছাত্রীর নির্ভরত|| (১১) ছাত্র বিশৃঙ্খলা, শিক্ষা বিরতি এবং 
কোন কোন ক্ষেজ্ঞে অসামাজিক প্রভাবও শিক্ষ। সাঁধনাষ ব্যাঘাত সষ্টি করছে। 

ছাত্র-বিশৃভালার সমন্তং: উপরে আলোচিত শিক্ষাশত্ত সমন্তাগুলি অনেক 
সময় ছাত্র-বিশৃঙ্ঘলা কৃষ্টি করে (£01৯৫-5৭-)| অবশ্া ছাত্র বিশৃঙ্খলার আরও 
অনেক কারণ আছে, যেগুলিব মধ্যে একটি অংশ সৃষ্টি হয় ক্ষুলের বাইবে 
সমাক্গ-ভীবনে | বিশৃঙ্খল] তখনই ঘটে যখন শেক্ষানীব অঙ্গে শিক্ষা পরিবেশের গরমিল 
টে, অথবা উ-্ভয়েব স্বার্থ পরস্পর বিলোধী হয়ে ঈ্লাভায় । 

ভগ্রস্থাস্থয শিক্ষার্থী কখনোই পড়াশুনায় উদ্োগী হচ্ছ পারে ন। সে '্মমনোষোগা 
হবে, পিছিয়ে পডবে এবং ক্রমে ক্রমে উচ্ছল হয়ে উঠুন | মাব জীননে শৈশবকাল 
থেকে সদ্ভ্যাঁস সৃষ্টি হয়নি, তাঁর পক্ষে্ড উচ্ছ্খল হপর| স্টাভীবক | শিক্ষার্থীর বয়স 
এবং মানসিক একর সঙ্গে পাঠক্রম যদি সামগ্তল্গভীন হয়, -হখনউ শষ্টি হবে বিশৃঙ্খল | 
পাঠক্রম "অতিরিক্ত শক্ত হলেও বিশ্রঙ্খলা হবে, আন্র'রক্ত নবম হলেও তাই হবে, 
কারণ বাতি মননশক্তি নানাভাবে পথ খুঁজে নেলাব বাবস্থ! করবে | অবৈজ্ঞানিক 
পাঠপদ্ধতি, ছাত্রদের আত্মসক্রিয়তার অভাব, পড়ার সঙ্গে বিশ্রাম ও আনন্দের ষথাধখ 
সমন্বয়ের অভাব, সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডের ঘাট, অন্তি শাসন ও নিপীডন প্রভৃতি 
নানা কারণেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বিকলাঙ্গ, কিছ! শ্বপ্লমেধ! অথবা মানসিক পুত! 
সম্পন্ন শিক্ষার্থী যদি সাধারণ ্ষুলে পডে তবে ভাঁদেরকে কেন্দ্র করেও বিশঙ্ঘল! সৃষ্টি 
হতে পারে । তেমনি প্রতিভাবান শিক্ষশ্ন্ী খদি সাধারণ পাঠক্রমে এবং স্কুলে যথেষ্ট 
ম্ানশীলতার সঘোগ না পায় তবেও অমনোযষোগী ও বিশুখল হয়ে ওঠে । অনেক 
লময় অতি সাধারণ বিষয় নিয়েও উচ্ছঙ্খলতা হষ্টি হয়-যেমন আলো-হাওয়া শূন্য 
ক্লাস-ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বসবার এক শিক্ষকের কথ গোনা অথব। বোর্ডের লেখা 


স্বাধীন ভরতের মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্য! ২২৩ 


দেখবাব অন্থবিধা প্রভৃতি | তা ছাডা বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থাও বিশৃঙ্খলার অন্যতম 
উৎস । 

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মানবিক সম্পর্কের উপর বিশৃঙ্ঘলার প্রশ্নটি 
বন্ছলাংশে নির্ভরশীল । শিক্ষকের পক্ষপাতমূলক আচরণ, বয়ঃসন্িক্ষণের স্পর্শকাতর 
হৃদয়ে বিরূপ আঘাত, শিক্ষক শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব, শিক্ষকের 'আাদর্শহীনত। 
প্রভৃতি ছাত্র বিশঙ্খলার কারণ। শিক্ষ। যখন উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, শিক্ষার্থী খন 
আস্তরিক প্রেরণ পায়, শিক্ষা পরিবেশে যখন ভারসাম্য থাকে, ছাত্র খন নিবিষ্টচিত্তে 
কাজের মধ্যে আত্মপরিপূর্ণতার পথ খুঁজে পায়, তখন সে নিজেই স্থশৃঙ্খল হয়ে ওঠে । 
এ জিনিস শ্রত্খল।, শৃঙ্খল নয় । 


ছাত্র শিশৃঙ্খলার সমন্য। আজকের দিনে অনশ্য “কলল স্কুলের মধ্যেই 
সষ্টি হয় ন|| প্রাকযৌবন শিক্ষার্থী যখন এ্রকুতিগতভাবেই ১লাতি ছুনিয়। সম্পর্কে 
জানতে চায়, যখন তাব সমাদ্ঠেতন। জাগে, যখন তার কাছে আদরের প্রশ্নাটি বড 
হয়ে দেখ! দেয়, তখন বুহত্তব সমাঁজেব বাজনৈ।তক, সাম।দিক, অর্থনৈতিক এবং 
নৈতিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সে থাকবে নিকদ্িন 'এন" নিকন্বাপ, এট। আশা করা যায় 
না। যদি কেউ থাকে, বে সেউ অবঙ্গটিকে স্মাঁজচেতনাব অঙ্গাব এবং মানসিক 
অসঙ্গতি বলে সন্দেত করবাব ধথেষ্ট কারণ আছে । অবশ্তা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়। 
প্রকাশের উপায়, পদ্ধতি ও ভঙ্গি সম্বন্ধে শি্গ! মহলে এখন ৪ মহুনৈষমা আছে। 

পরিশেষে বলা দরকাব যে যোনবিক্রতি এব" অক্র্ বুখনদ্ধত1৪ বিশঙ্খলার গুকত্ব- 
পূর্ণ কারণ | কৈশোর জীবনে ছ্রেলে-অয়ের! স্বভাবতই বন্ধুবংস্ল হয় । পরস্পরের 
সঙ্গে তাঁর! যুখবদ্ধ ( 4:19 ) হয়ে উঠে, দলচেতন। প্রায়ণই প্য'জ্টেভনাকে ছাপিয়ে 
ষায়। বিশেষ বিশেষ ক্মতাসম্পন্ন ছেলে-মেয়েরা হঘ ধলের প.গু। | দলনেতৃত্ব এবং 
দ্লজীবন যদ স্থপথে চালিত হয়, তবে দলের এুিটি সভোব জীবনেই মাসে যষটি ও 
সমষ্টিগত পরিতণ্তি। কিন্ত দলনেতৃত্ব 1বপথগামী হলে দলটিকে ধ্বংসের হাত থেকে 
বাঁচানোই কষ্টকর হয়ে দাড়ায় । অহ্ুস্থ দনজীবনেব সঙ্গে যদি ফৌনবিকৃতির উপসর্গটি 
যোগ হয়, তবে তে। আর রক্ষেই নেই। 


ব্যাক্তগত অঙঙ্গতি থেকে বাক্তিগত অপরাবপ্র্ণ51 জন্ম নেয়। অন্ুস্থ যৌথ 
জীবন থেকে দলবদ্ধ অপরাধ প্রবণত। সৃষ্টি হয়। আত্ম “তি এবং আত্ম 
পরিপূর্ণ তার স্বাস্থ্যকর পথ না পেয়ে বিরুত্ত পথ অবলম্বন কাবছে যাবাঃ সমাজের চোখে 
দ্বণিত হয়ে তার। সমাজকে প্রত্যাঘাত করতে চায় অপ্রাধপ্রবণতার পথে। 


২২৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


সামাজিক মূল্যবোধকে বৃদ্ধাঙ্থুলি দেখিয়ে পরস্পরের মধ্যে বেপরোয়া আচরণ করে 
ছেলেমেয়ের । তাই দলবদ্ধ মারপিট কিংবা রাহাঁজানি আজ ক্রমবর্ধমান । 

এই পরিস্থিতির জন্য বৃহত্বর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণই বহুলাংশে দায়ী, এ 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য স্কুল অথব। শিক্ষক-শিক্ষিকারও 
বে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। অবশ্ত ক্কুলে বিশৃঙ্খলা এবং 
বৃহত্তর পরিবেশে “ছাত্র-যুব অসন্তোষ” এক নয়। এ বিষয় আমরা পরে আর 
একটি অধ্যায়ে আলোচনা করব। 

প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ লমত্য। £ সংবিধান অন্গসারে মাধ্যমিক শিক্ষার এক্ভিয়ার 
রাজ্য সরকারের । কিন্তু কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্কের দায়িত্ব আছে অনেক। পরিকল্পনার 
যুগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তরের কাঁজও বেডেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সহায়করূপে রয়েছে 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড এবং আলাদ! একটি মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ । মন্ত্রি- 
দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট তি. 0. 10. %. ৭, প্রতিষ্ঠানও পাঠক্রম, পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক 
ও পরীক্ষ। সংক্রান্ত গবেষণ। করছেন । কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পুর্ণ 
দ্বায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারেব। তা ছাড। ৬০০ এর উপব নান] ধরনের কেন্দ্রীয় 
স্কুল এবং সর্বভারতীয় মাধ্যামক পরীক্ষার দায়িত্বও কেন্্রীয় সরকারের । বাহুসব্রিক 
বাজেট এবং পরিশল্পনা খাজে শিক্ষার এন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ করা হয়। জাতীয় 
বৃত্তি কিন্বা বিজ্ঞান প্রতিভা বৃত্তিও দিয়ে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকার । উদ্বাস্ত, তপশীল, 
উপজাতি খাতেও বিশেষ বরাদ্দ করা হয়। 

রাজ/আ্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রান্িত্ব একদিকে রাঙ্য শিক্ষামন্ত্রক তথ শিক্ষা 
বিভাগের এবং অপরদিকে রাঙ্গয মাধ্যমিক শিক্ষা বোভের। স্বায়ভুশাজন 
প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণের কোন বাঁধা নেই। কিন্তু খুব 
অন্নসংখ্যক প্রাতষ্ঠানই এ বিষয়ে দায়িত্ব নিচ্ছেন। 

সর্বনিন্গ স্তরে রয়েছে স্কুল কমিটি। সরকারী স্কুলগুলির আথিক দায়িত্ 
সম্পূণ সরকারের, স্বতরাং নিযন্ত্রণও সম্পূণ সরকারী । কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে বেসরকারী 
উদ্যম আমার্দের দেশে ব্যাপকভাবে স্বীকুত। বিভিন্ন ট্রাস্ট এবং ধর্মনংগঠনেরও স্কুল 
রয়েছে অনেক । বেসরকারী ব্যক্তিগত দ্ানও মাধ্যমিক শিক্ষায় বেশ উল্লেখষোগ 
ভূমিক। পালন করে। সমগ্র ভাঁবতের জন্য সামগ্রিক শিক্ষানীতি স্থির 'করেন কেন্দ্রীয় 
সরকার, তবুও রাজ্যন্তরে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনেক বৈচিত্র্য আছে। তা ছাড়াও 
কেন্দ্র কিম্বা রাজ্য কোন স্তরেই সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ নেই, কারণ সরকার সম্পূর্ণ 
'আধিক দায়িত্ব পালন করেন না। 


ত্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা! ও সমস্কা ২২৫ 


আঘথিক ও অন্যান্য সমন্তা। £ মাধ্যমিক শিক্ষার অনেক দিনের জমাট সমস্যা 
'মাধানের জন্তই মুদ্রালিয়র কমিশন বসেছিল, এবং তার স্থপারিশ অনুসারে কাজ 
মারভ্ত হয়েছিল। ১৯ বছর ধরে এ কাজ হয়েছে। আগেকার সমগ্যার 
কোন কোন ক্ষেত্রে যে সমাধান ন| হয়েছে এমন নয়। কিন্তু পর পর 
চারটি পরিকল্পনায় গৃহীত লক্ষ্যে পৌছানো বারনি। আগের চেয়ে প্রসার 
অবস্ত অনেক হয়েছে ; কিন্তু অর্থব্যম়ের তুলনায় প্রতিদান পাওয়া গেছে কম। 
হস্তশিল্পের কাজ্গ এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজবিগ্ভার পাঠ সম্পূর্ন ই ব্যর্থ হয়েছে বল৷ 
চলে। গাইডেন্স ব্যবস্থার চরম দুর্বলতার ফলে ছাত্র বাছাইও ঠিকমত হয়নি । প্রবাহ 
নির্বাচন ব্যবস্থাকে অনমনীয় প্রকোষ্ঠরূপে বিচাব করা হয়েছে । মাধ্যমিক স্তরে 
বৃক্তিশিক্ষার 1দকেও স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকেই নির্দেশ করা! গেছে। সর্বোপরি জটিল 
ভাঁষা-প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নামে নৃতন আভিজাত্য গড়ে উঠেছে। 
গ্রাম-শহরের অসাম্য, ধনী-দরিদ্রের অসাম্য, কলা-বিজ্ঞানেব অসাম্য, শিক্ষকদের 
বেতনক্রমেব অসাম্য, বিভিন্ন মালিকানায় পরিচালিত বিদ্ঞালয়ের অসাম্য, স্কুলের 
মধো শিক্ষাগত স্থাবধ। এবং ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার অসাম্য প্রভৃতি অসংখ্য সুত্র ধরে 
অসম-ন্যোগ ব্যাপকভাবে এখনও রুয়েছে। দেশের অর্থ নৈতিক, 


ভীবনের ঙ্গেও এই শিক্ষ। জন্প-ক্ত হুয়'ন, পুতরাং চাকুরর বাজারের 
জজেও অস্পংস্ত হম্সনি। 


অনেকগুলি অমন্যার পিছনে অন্যতম কারণ হলো অথখসমন্তা | 
মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সবকারগুলির ; তবে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহাষ, 
করে থাকেন। প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ২* কোটি টাকা । দিতীয় পরিকল্পনায় 
৫১ কোটি টাক এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮৮ কোট টাকা । এই অস্কটি তৃতীয় 
পরিকল্পনায় সমগ্র শিক্ষা বরাদ্দের ২১৬ ভাগ। কোন রাজ্যেই শিক্ষাখাতে বরাদ্দ 
মোট বাজেটের ৩৪ ভাঁগের বেশী নয় (কেরালায় ৩৪ ভাগ )। এর মধ্যে মাধ্যমিক 


শিক্ষার ন্রন্য একটি অংশ মাত্র । পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার জন্য মোট বরাদ্দ হয় বাজেটের 
১৯ ভাগ। মাধ্যমিক শিক্ষার ভাগে পডে এর একটি অংশ মাত্র। 


সরকারী স্কুলের সংখ্যা নিতান্তই অন্ন। বেসরকারী বিস্তালয়ের সংখ্যাই 
জর্ধাধিক। এগুলির মধ্যে সম্পদশালী স্কুলগুলি সরকারী সাহাষ্য নেয় না, সরকারী 
,নিয়স্ত্রণও নামে মাত্রই, মেনে চলে। এখানে ছাত্র বেতন ৫* টাক পর্যস্তও হয়। 
সাধারণ বেপরকারী স্কুলগুলি সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী । সরকারী সাহায্য 
সাধারণতঃ দেওয়া হয় তিনভাবে--(১) বেতনের ঘাটতি পূরণ । এক্ষেত্রে ছাত্রবেতন 


১৫ 


২২৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


এবং শিক্ষক-বেতনের মধ্যে ঘাটতি অস্কটি সরকারী সাহাধ্য হিসেবে আনে | (২) নির্দিষ্ট 
খোক সাহাষ্য (40101) 0318176) | ৩) এককালীন কিন্বা বিশেষ সাহাষ্য | মিশনারী 
কিম্বা অন্যান্থ গ্রতিষ্ঠানেরও অনেক ক্ষুল রয়েছে । এদের মধ্যে অনেক স্কুলের বেশ 
ভাল অর্থভাগ্ডার বয়েছে। কিন্তু সাধারণ বেসরকারী বিদ্যালয়ের আথিক দুর্গতির 
অন্ত নেই। সরকারী সাহায্যে স্বল্পতার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার বিরাট ব্যয়ভার 
পৃস্থন করতে হয় দরিদ্র £পতামাভাকেই। সর্বভারতীয় হিসেবে নিয় মাধ্যমিক 
স্তরের ১৬৪ ভাগ ছেলেমেয়ে বেতন দিয়ে পড়ে। বেতন থেকে শিক্ষার ৭'৪ ভাগ 
ব্যয় সংকুলান হয্ব | উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৬৪৮ ভাগ মাইনে দেয়। মাইনে থেকে 
সংকুলান হয় ৩৯২ ভাগ ব্যয় । 

এইসব সমস্যার প্রতিকারের জন্য কয়েকটি কর্ধপন্থ। গ্রহণ এরা চলে। 
(১) সরকারী নোটিএ জারি করে স্কুলের জন্ত জমি সংগ্রত। (২) সরকারী গৃহনির্যার্ণ 
বিভাগ থেকে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষুলবাডী তৈরি করা। 1৩) রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা থেকে 
লেবরেটধীর সরঞ্জাম সরবরাহ কব। | (৪) অন্যান্য শিক্ষোপকরণ তৈরির জন্য সরকারী 
কারখানা স্থাপন কর,.। (৫) ক্কুলপাঠ্য বইও সরকারী উদ্ভোগে কিস্বা সরকারী 
সাহায্যে ভিতিতে প্রকাশ কব! । (৬) সর্বোপবি শিক্ষাকর কিন্ব। অন্যান্য পন্থায় 'অর্থ 
সংগ্রহ কর! স্ভভব। ফাকি দেওয়া আমকবেদ অশশমাত্রও বাধ্যতাযুূলক'ভাবে আদায় 
করে শিক্ষা জন্য বার করলে ভারছেন শিক্ষা-প্রচেষ্ঠা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে। 

সমন্য। আমাদের অনেক $ সমস্তার সমাধান ন| করলে অগ্রগতির সম্ভাবনাও নেই । 
'এই গরিবেশেই কোঠারি কমিশন উপাস্থছ্ব করেছেন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে নৃতন 
চেতনা ও পরিকল্পন" | 


ভবিষ্যতের পরিকল্পনা _োঠারি কমিশন 


কোঠাঁবি কমিখন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাব কপবেখ। উপস্থিত করেছেন এবং 
পাঠক্রম বিন্যাস করেছেন। কমিশনের রিপোর্টে পরস্পর সংযুক্ত দুইটি পর্যায়ে 
(নিষ্স মাধ্যমিক ৬11] ৮০ ৯৬ * উচ্চ মাধ্যমিক ১] 210 911) মাধ্যমিক শিক্ষার 
কথা বলা হয়েছে । 'অবশ্ঠ উদ্দেশ্য "৪ ফলশ্রুতিব “দক থেকে “সমস্ত স্তবাটিকেই একক- 
ভাবে দেখতে হবে। 

মাধ্যমিক শিক্ষাৰ উদ্দেশ্ট হবে গণতান্ত্রিক নাগরিকতার জন্য শক্তিশালী সাধারণ 
শিক্ষা, যার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থী কর্মজীবনে কিম্বা উচ্চতর শিক্ষায় কিন্বা 
নানাবিধ বৃত্তি ও কারিগরির বিশেষ শিক্ষায় গ্রবেশ করছে পারে । 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষ। ও সমস্। ২২৭ 


নিল্প মাধ্যমিক স্তর-উচ্চ প্রাথমিক স্তরে পড়া বি্ষয়গুলিকে লিন্স মাধ্যমিক 
স্তরে আরও গভীরভাবে পড়তে হবে। পাঠ্যক্রমে থাকবে ভিরটি ভাষা মাতৃভাষা 
কিন্বা আঞ্চলিক ভাষা, রা্ত্ীয় কিন্ব। সহযোগী বাদ্ত্রীয় ভাষা এবং অন্য কোন একটি 
আধুনিক ভারতীয় ভাষা । গণিত ও বিজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়। 
হুবে। পদার্থ, বসায়ন, প্রাণিবিষ্তা, এবং ভূমিবিজ্ঞান হবে আবশ্তিক পাঠ্য । ইতিহাস, 
ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞান পৃথকভাবে পভানে। হবে। তেমনি শারীরশিক্ষা, যে কোন 
কল। এবং নৈতিক শিক্ষাও হবে পাঠক্রমের অস্তভুক্তি। 

বাধ্যতামূলক সমাজসেবার ক্ষেত্রে এই স্তরে সমষ্টি-উন্নয়নকর্মের প্রতিই গকুত্ব 
দেওয়৷ হবে। প্রতি বগুগরে পুর্ণ দশ দিন কিন্বা সমগ্র স্তরের মধ্যে বে কোন 
দময়ে একসঙ্গে ৩. দিন বাধ্যতামূলকভাবে সমাজসেবার কাছে অংশ নিতে হবে। 

(শ্বাধীনতাব যুগে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তন ) 









সদ ঠোঙ্গী তত অনা টি 


নে * 


চু স্ কস পি আ 


এপ ই 


কর্মপরিচিতির জন্য থাকবে কাঠ, ধাতু, চর্ম শিল্প এবং কার্পেট তৈরি, পুতুল তৈরি, 
বই বাধাইয়ের কার্জ। ছাপাখানা, দজি কিম্বা তাতের কাজ গ্রহণ করা চলবে। 
এই উদ্দেস্তে স্কুলের সঙ্গে ওয়ার্কসপ প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়। নিল্গমাধ্যমিক স্তরের 


২২৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


কর্মপরিচিভিকে উওপাদনমুখী করার জন্য কৃবি-খামার কিন্ব! কারখানার 
জজে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটাতে হবে। এজন্য গো-সংরক্ষণ, শম্ত-সংরক্ষণকেও যথার্থ 
কাজ” বলে ধরতে হবে। 
নিল্সমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রষ্ে বিশেবীকরণের সুযোগ কিন্তা বছ- 
মুখিনতা থাকবে ন।। অর্থাৎ প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম 
হবে সাধারণ চরিত্রের । দশম শ্রেণী পর্যস্ত সাধারণ পড়ার শেষে হবে প্রথম 
জাধারণ বহিঃপরীক্ষ।। 
নিল্স মাধ্যমিক স্তরে লক্ষ্য থাকবে ক্রমান্য়ে শতকর! ২০টি শিক্ষার্থাকে 
১ থেকে ৩ বছরের বৃত্তিগ্রত শিক্ষার দ্রিকে নিয়ে যাওয়া1। এই জন্য সগ্তম/ 
( মুদালিয়র সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা! ) 









এ বরন শি ১ - র্‌ 
ক্রি শিপ পাধীদিব/ ২৬ | 


রস শ্স শ্ম আত 


প্রা প্রার্থপিক (হ্ছিব) 


জল শষ আপ শত 
শা শা্াীসশস্ল 
মম 


অষ্টম শ্রেণীর পরে আংশিক এবং পুরো সময়ের জন্য বৃত্তিশিক্ষার এ তিষ্ঠান গড়বার 
প্রয়োজন হবে। এই বৃত্তিগত শিক্ষা দেওয়া হবে ইগ্ডান্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্রিটিউট এবং 
টেকনিক্যাল স্কুলে এবংউদ্দেশ্য হবে শিল্পে নিয়োগের জন্য প্রত্ুতি। 

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর- পূর্বতন স্তরের সাধারণ শিক্ষাকে দুঢ়ভর এবং 


ত্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্তা ২২৯ 


প্রসারিত করা এবং সেই লঙ্গেই এঁচ্ছিক পাঠের মাধ্যমে বিশেবীকরণের জুচনা 
করাই হবে উচ্চ মাধ্যনিক স্তরে দুই বগুসরের শিক্ষার উদ্দেশ্য । পুর্ণাজ 
বিশেবীকরণ কাম্য নয় বলেই বর্তমানে প্রচলিত প্রবাহ! ব্যবস্থা জম্পুর্ণ 
বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে। কারিগরি, বাণিজ্য, গৃহ-বিজ্ঞান, 
ললিতকল। এবং কৃষিপ্রবাহে শিক্ষার বিষয়নন্তসমূহের প্রকৃত স্থান পলিটেকৃনিক কিন্বা 
কারিগরি ও কৃষিবিষ্ভালয়ে । এ রকম প্রতিষ্ঠানেই এ সবেব স্থান করে দিতে হবে। 
সুতরাং সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হবে বিজ্ঞান ও কলাবিবয়ের 
সাধারণ শিক্ষা | 


( কোঠারি প্রস্তাব, য। সম্প্রতি চালু কর! হয়েছে ) 
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চ্তন 


নিদ্ধ সা্যমির | 15আবাণি 
|শ্ 2 এ । পীঙ্িক 


হা পর এর ভগ, ০ ভাটি ৮৮ ০ আত আট প্রা ভাতা ঘটি পরি আর পা বাত হট আজ উর 


[নু গ্লাথমিক 


প্রানি, প্রা্াপ্রক 


] 


এই স্তরের পাঠব্রমে থাকবে দুটি ভাষা । নিয় মাধ্যমিক স্তরে পড়া তিনটি 
ভাষার মধ্যে যে কোন দুইটি বাছাই কর! চলবে, কিম্বা যে কোন একটি আধুনিক 
ভারতীয় ভাষা এবং একটি আধুনিক বিদেশী ভাষাও নেওয়া চলবে। এছাড়া 
আরও থাকবে ভিনটি এঁচ্ছিক বিষয়। এঁচ্ছিক বিষয় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে 
বিজ্ঞান এবং কলার মধ্যে কঠিন ব্যবধান থাকবে না। ছাত্ররা ছুটি বিজ্ঞান 


২৩০ ভারতী শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


বিষয়ের সঙ্গে একটি কলা বিষয় কিস্বা ছুটি কলা বিষয়ের সঙ্গে একটি বিজ্ঞান বিষয় 
বাছাই করবার অধিকার পবে। (অবশ্য তিনটি বিষয়ই শুধু বিজ্ঞান কিন্বা শুধু 
কলা থেকেও নির্বাচন করা চলবে 1) স্থৃতরাং জর্যমোট পাঠা বিবয় হবে পাঁচটি । 

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিষয় নিধাচনের অধিকার থাকবে বলেই বিজ্ঞান আবস্িক 
পাঠা হবে না। তবে গ্রাম ও শহরের স্কুলে স্থান ও পরিবেশোপষোগী বিজঞান-শিক্ষার 
যথেষ্ট হযোগ থাকবে । কৃবিবিজ্ঞানকে ও মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানের পর্যায়ে 
স্থান দ্েওযর] হুবে। মেয়েদের জগ্ঠ বিশ্বে পাঠন্রম থাকবে না। তবে 
গৃহবিজ্ঞান, সংগীত, কল! প্রভৃতি হবে এচ্ছিক বিষষ। পড়ার অর্ধেক সময় দেওয়] হবে 
এচ্ছিক বিষয়গুলির জন্য, এক-চতুর্থাংশ ভাষার জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ শারীর-শিক্ষা 
এবং অন্তান্য সমপাঠ-মূলক কাজের জন্ত। উচ্চমাধ্যমিক স্যরে কর্মপরিচিতি ঘটবে 
ক্ষেত-খামারে ও কলকারখানায্র প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে । সমাজসেবার 
জন্য ব্যবস্থা থাকবে শ্রম ও সমাজনেব। শিবিরে । শিবিবজীবনে দৈনিক ছয় ঘণ্টা 
কাষ়িক শ্রম করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে । ছুই বছরের প্রতি বছর ১* দিন কিনা 
একসঙ্গে ২* দিন কাজে যোগ দিতেই হবে। 


উচ্চ মাধ্যমিক শুরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হবে পাঠক্রমে সাধারণ 
(০2)%া ) এবং অগ্রবতী (23%57091 ) স্তরে বিভাগ । অপেক্ষাকৃত মেধাবী 
ছাত্রদের জন্যই থাকবে অগ্রবর্তী পাঠক্রম । এই স্তরের প্রান্তে ষে পরীক্ষা হবে তার 
সার্টিফিকেটও দেবে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড। অনিজ্ঞানপান্তররে বিভিন্ন 
নম্বরের শুধু উল্লেখ থাকবে, সামগ্রিকভাবে 'পাস-ফেল' এর ০কোন ঘোষণ। 
থাকবে না। ইচ্ছা হলে ছাত্ররা কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষ। দ্রিতে পারবে । বোর্ডের 
অভিজ্ঞান পত্রের সঙ্গে অবশ্ঠই থাকবে বিগ্ভালয় থেকে সমীক্ষা এবং অভিজ্ঞান-পত্র। 


তবে সব ছাত্রই সাধারণ শিক্ষা পাবে না। বিকল্পে থাকবে ৫০৭, এর জন্য বৃতি শিক্ষার 
ব্যবস্থা । 


বৃতিশিক্ষীর ব্যবস্থা হবে শিল্প কারখানায় আংশিক সময়ে; পলিটেকনিকে পূর্ণ 
সময়ে, আই-আই-টিতে, এবং স্যাগুউইচ কোর্স-এর সাহায্যে । কৃষি পলিটেকনিক 
স্থাপন করা হবে। জনস্বাস্থ্য, বাণিজা, কুটিরশিল্প, প্রশাসন প্রভৃতির জন্য তিন 
বছরের সার্টিফিকেট কিন্ব। ভিপ্রোম। কোর্স চালু করার ন্থপারিশ কর! হয়েছে। 

এই স্থত্রে বল৷ প্রয়োজন যে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার সন্বন্ধে কেন্ত্রীর 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ছাত্র ভতির ক্ষেত্রে ১৯৬৫-_-৬৬ সনের তুলনায় ১৯৭*--৭১ 
সনে ভর যে লক্ষ্য কোঠারি কমিশন প্রস্তাব কবেছিল তাই এখানে তুলে ধরছি। 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্য। ২৩১ 


১৯৬৫-_ ৬৬ ১৯৭০-__-৭১ 

৬--৬]] ছেলে--৯* লক্ষ, ১ কোটি ৪, লক্ষ 

মেসে ৩০ লক্ষ, ৭০ ল্ক্ম; 
৬]111--স% ছেলে--৭৮ লক্ষ , ৬৫ লক্ষ. 

মেয়ে--১৬ লক্ষ ' ২৪ লক্ষ, 
২1--01 ছেলে-_-১২ লক্ষ, ১৩ লক্ষ; এর মধ্যে 

ববন্ত পিভাচগ ৭ই লক্ষ) 
মেয়ে- *$ লক্ষ, ৪ লক্ষ্য ৭ ঠাজাব 


(বৃত্তি বিশ্তাগে ১ লক্ষ |) 
১৯৮৫ সনের মধ্যে অস্তত- এনস্বমাধামিক গুরে সব শিষ্কে অযোণ কবে দেওয়ার 
কথ। বল। হযেছিল 1 কিন্ধু এই সাথেই বয়েছে শিক্ষক সমস্যা | এক্ষেত্রে লক্ষা .__. 
১৯৬৬ সনে, ১৯৭১ সনে, ১৯৭১ সনে সম্ভাব্য 
কর্মরত শিক্ষকেব সশখ্যা ৩৬ লক্ষ ৭ লক্ষ-- ১৪ লক্ষ 
শিক্ষক গতি ছাত্র সংগ্যা ৩, ২৫ ২৫ 
অতিবিক্ত ছাত্র ভত্তির ফলে অতিরিক্ত শিক্ষক লাগাব কথ। ১৯৭১ সনে ৪"১ 
লক্ষ ; ১৯৭৬ সনে ৮"৬ লক্ষ । সুতরা" প্রতি বংসর অ+তবিক্ত শিক্ষক লাগবে প্রায় 
৭৫ হাঁজার। অথচ ১৯৭১ জনে শিক্ষণের ব্যবস্থা হতে পারে ৭* হাজার জনের । 
স্থতরাং শিক্ষণহীন শিক্ষকের স*খ্য। ক্রমাগত বেড়েই চলবে ! বতমানে নিম্ন মাধ্যমিক 
স্বরে শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের হার সর্বোচ্চ তামিলনাড,তে ৯৩ ভাগ, সর্বনিম্ন 
পশ্চিমবঙ্গে” ১৬৩ "ভাগ | উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তবে শিক্ষণের হার সবোচ্চ 
কেরলে -৮৯ ভাগ, এবং সর্বনিষ্ন আসামে - ১৮৬ ভাগ | পশ্চিমবঙ্ষে 5৪০ ভাগ ! 


বাংলা ৫েশের কথ। 


ইংরেজ শাসনের সাংস্কৃতিক প্রভাব বাংলাদেশেই প্রথম পডে। এখানেই নৰ 
জাগৃতির ক্চচন। হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলানেশ অন্ঠান্ত প্রদেশ 
থেকে এগিয়ে ছিল। ১৮৫৪ সনের আগেই অনেক নাম কবা মাধ্যমিক স্কুল এখানে 
গড়ে ওঠে । উভ্‌ ভেসপ্যাচেব পরে মাধ্যমিক শিক্ষার আরও প্রসার ঘটে। কিন্তু 
মাতৃভাষায় শিক্ষার্দীনেব ষে চেষ্টা অন্যান্য প্রর্দেশে হয়েছিল, বাংলাদেশে তেমন কিছুই 
হয়নি। বরং বিশ্ববিগ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনেই মাধ্যমিক শিক্ষার গতি প্রকৃতি 


২৩২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


নির্ধারিত হয়েছে। এ কথাও আবার সত্য যে বাংলাদেশ জাতীয় জাগরণের অন্যতম 
উৎসভূমি ছিল বলে শিক্ষার নবচেতনাও এখান থেকেই দান। বাঁধে। 
জাতীয় শিক্ষ। আন্দোলনের মধ্যেই এ চেতন! প্রতিফলিত হয়। 

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে ষত মাধ্যমিক ছাত্র ছিল, ভারতের 
অবশিষ্টাংশে মোট সংখ্যাও ছিল সেইরকমই | কার্জনের সংকোচন নীতি সত্বেও স্যার 
আশুতোষের উপাচার্ষত্বকালে মাধ্যমিক স্কুলেব সংখ্যা আবও বাডে। ১৯১৯ এবং 
১৯৩৫ সনে শাসন সংস্কারেব পরে মাধ্যমিক শিক্ষার আরও প্রসার ঘটে । এই যুগেই 
হাটগ কমিটির রিপোট, সপ্রু কমিটি কিংবা খ্যাবট-উভ কমিটিব রিপোর্ট এবং সার্জেন্ট 
রিপোর্ট চেতনাদ্, চাড়া জাগায়, কিন্ত আমূল সংস্কার কিছুই হয়ন। | 


স্বাযত্তখাসনের যুগে উল্লেখষোগ্য পদক্ষেপ হলে! বাংল। ভাষাকে ক্রমান্বয়ে শিক্ষাঁব 
মাধ্যমরূপে গ্রহণ। এ যুগের আর একটি সমস্যা ছিল প্রাদেশিক মাধ্যমিক শিক্ষা 
বোর্ড গঠন। অকংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের আমলে এ বিষয়ে একাধিকবার আইন সায় চেষ্ট 
হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কারণে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু 
লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে স্কুলেব চাকুরিতেও সাম্প্রদায়িক সংবক্ষণ নীতি গ্রয়োগের ফলে 
গুণগত উৎকধত। যে আরও কমেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেট । 

তারপব ম্বাধীনতা এল বাংলাদেশকে ঘিখণ্ডিত করে। বহু স্কুল গেল পৃধ- 
বাংলায় । কিন্ত পৃববঙ্গাগত বাস্হাবাদের চেষ্টার বাঁতারাঁতি গডে উঠলো বহু স্কুল। 
সরকার থেকে বাস্ভহারা শিক্ষা সাহাষ্য দেওয়া হলে মাত্র। বহু শিক্ষিত তরুণ 
পশ্চিমবঙ্গের গগুগ্রামেও শিক্ষকতায় নিযুক্ত হলেন। গডে উঠলে। আরও স্কুল। ক্ষুলের 
সংখ্যা হলে! আাগের চেয়েও বেশী। 


স্বাধীনতাব অল্প পরেই পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হলো ১০৮০০] 73015086101 
(0০7; 1৮৮৪9 (রায় চৌধুরী )। এই কমিটিও দীর্ঘতর মাধ্যমিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে 
পাঠক্রম সম্পকে বিস্তৃত সুপারিশ করেন। রাধারুষ্াণ কমিশনের বক্তব্য প্রকাশিত 
হওয়ার পরে সামগ্রিক সংস্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের চেতনাও তৈরী হতে থাকে । এর 
প্রথম ফলশ্রুতি হলো ১৯৫. সনে সরকারের মনোনীত ব্যক্তিব সভাপতিত্বে হ্বয়ংশাসিত 
মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যৎ গঠন | এই পর্ধদের কাছে বিরাট কর্মক্ষেত্র ছেড়ে দেওয়া 
হলো। কিন্তু আথিক চাবিকাঠি রইলেো৷ সরকাবী বিভাগের হাতে। সুতরাং অর 
দিনেই পর্যৎ অকর্মণীতার দৌষে ছুষ্ট হলে! । ১৯৫৪ সনে পর্যৎ বাতিল করে মাধ্যমিক 
শিক্ষা প্রশাসক নিযুক্ত করা হলে । 

ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে মুদদালিয়ব কমিশনের রিপোর্ট । পশ্চিমবঙগেও ১৯৫৪ 


বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্য! ২৩৩ 


সনে গঠিত হলে! “দে কমিটি। এই কমিটিও মুদ্দালিয়র প্রস্তাবিত ছাদশ শ্রেণীর 
বহুমুখী শিক্ষার কথাই সমর্থন করলেন। তবে নতুন কিছু প্রস্তাব করলেন শিক্ষা 
বোর্ডের গভন এবং কাজ সম্বদ্ধে। এই প্রস্তাবেব সারমর্ম হলে! বোর্ডের স্বাধীনতা 
সংকোচন। নতুন বো দীর্ঘদিন পর্যস্ত গঠিত হলে! ন1। কিন্তু একাদশ শ্রেণীর 
বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ গ্রহণ করলে! । বোর্ড-প্রশাসক ও সরকারী 
শিক্ষা দপ্তরের যৌথ নিয়ন্ত্রণে পুনঃসংগঠনের কাজ আরম্ভ হলো ১৯৫৬-৫৭ সনে । কিন্ত 
যে পদ্ধতিতে বহুমুখী শিক্ষাব প্রবর্তন হয় কিংবা স্কুলগুলি একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হয়, 
তার ফলে লাভ থেকে অপচগ্ন হযেছে বেশী । প্রধানতঃ মানবিক প্রবাহ দিয়ে দায়সারা 
গোছের এই উন্নম্নন মুদ্বালিয়র রিপোর্টে মর্মকথাকেই ব্যঙ্গ করেছে। 

তৰুও শিক্ষার প্রসার হযেছে। বত'মানে পশ্চিমণঙ্গে মাধ্যমিক স্কুল আছে নানা 
ধখরনের_-পঞ্চম ও ষষ্ঠ, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী জুনিয়র হাই, কিন্বা ষষ্ট থেকে 
অষ্টম শ্রেণীর সিনিয়র বেসিক ; পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণীব উচ্চতব মাধ্যমিক স্কুল। 
এ ছাড়। মাদ্রাসা এবং কোন কোন সংস্কত বিগ্ঠালয়কে মাধ্যমিক স্কুল বলে ধবা হয়। 
'তবে টেকনিক্যাল স্কুলগুলি এখনও মাধ্যমিক স্কুল বলে সরকারীভাবে স্বীরুত নয়। 

মালিকানার বিচারেও মাধ্যমিক ক্ষুল রয়েছে নান। শ্রেণীর। সবকাঁবী ও সরকারা 
স্পন্সর্ড স্কুল এবং ইমঞ্রভমেপট ট্রাস্টের অল্প সংখ্যক স্কুল আছে। কিন্ত কর্পোরেশন 
কিম্বা মিউনিসিপ্যালিটি গুলি মাধ্যমিক ক্ষেত্রে তেমন কিছুই করে না। সংখ্যাগরি 
বিস্ভাজয়ই বেসরকারী । এ ক্ষেত্রে রয়েছে বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, এবং এন্াংলে! 
ইপ্ডিয়ান উদ্যোগ । জন্পুর্ণ ব্যবসারিক প্রতিষ্ঠান আজও রয়েছে। 

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে এই রকম £-- 


উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল ( বুনিয়াদি সহ) 


স্কুল সংখ্যা ছাত্র সংখা! শিক্ষক সংখ্যা 
১৪৯৫০-৫১ ২৩৬৮ ৫৩২৯২ ৪ ২১৫২১ 
১৪৯৬৫-৬৩ ৫১৫৬ ১৫২৩২২১৩ ৬০৫৭৩ 


১৯৭৫-এ জুনিয়র মান্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় মোট প্রায় ৮২ হাজার, শিক্ষক ৮৭ 
হাজার। সংখ্যাতত্বের হিসাবে এই সংখ্য। ধত বড়ই মনে হোক, নিয্মমাধ্যমিক স্তরের 
বয়সে মোট জনসংখ্যার তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা পাচ্ছে ছেলেদের ৩১৩ শতাংশ এবং 
মেয়েদের ১১৫ শতাংশ। মেয়েদের নিম মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক কর! সত্বেও 
নারী শিক্ষা আজও পশ্চাৎপদ | রে 


২৩৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


মাধ্যমিক শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতায় পশ্চিমধরঙ্গের অবস্থা! অন্যান্য 
রাজ্যের তুলনায় ভাল । এখানে স্বাতক-নিয় শিক্ষকের সংখ্যা অতি নগণ্য। 
শিক্ষকের অর্ধেক সাঁতক ; এক-পঞ্চমাংশ অনার্স জাতক এবং অবশিষ্টাংশ ন্নানকোতর 
উপাধিপ্রাপ্ত। বিস্তু শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা হতাশা 
জনক | শিক্ষণ-প্রাঞ্ধ শিক্ষকের হার-নিক্ন মাধামিক স্তরে ১৯৬৫-৬৬ পনে ছিল 
মাত্র ১৬৩ শতাংশ এবং মাধামিক ও উচ্চতবন মাধ্যমিক স্রে প্রাফ ৪* শতাংশ । 
বর্তমনে প্রায় ৫* শতাংশ , শ্রমোগ শরবিধার বিষয়ে, মরকারী ও বেদরকারা 
গ্রেধং ইরেফী বি ণিসেহ মধ্যে তারতম্য আছে। এই তারতম্যেব ফলে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ *শক্ষকেব স্বার্যহানি হচ্ছে | (প্রসঙ্গত: উল্লেখ যে পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ৮২ 
হাঁজার মাধ্যমিক স্কুলেপ মধ্যে ছয় হাজারের বেশীত বেসবকারী |) 

শিক্ষার জন্য যখে।পথুক্ত আথিক বরাদ্দ করাও জন্ভণ হয় নি। মাথ: 
পিছু আনুমানিক ব্যয় নিয় মাধ্যামক স্তরে ৬৪ টাকা, উচ্চ বুনিয়াদিতে ৫৩ টাঁক। 
এবং উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক শুরে ৮৩ টাকা ! এই বরাদ্দের অনেকটাই খরচ হয় 
প্রশাসন এবং দালান-কোঠার এন্য, ছান্রকল্যাণ কিনব শিক্ষার মানোনয়নের জন্য নয়। 
দশ বৎসর অবলুষ্তির পরে শিক্ষা পর্ৎ পুনর্গঠিত হয়েছে । কিন্তু পাঠ্যঞ্ম তৈরী, 
পাঠ্য বই অনুমোদন, মাধ্যমিক পরীক্ষ। পরিচালন এবং পাটিফিকেট দেওয়। ছাড! 
বোর্ডের প্রায় কোন ক্ষমতা ।কন্ব। দায়িত্বই নেই । সুতরাং সরকারী দপ্তরকেই এখন 
সবমগ্র কর্তী বলা চলে । সম্প্রতি অবশ্য বোড থেকেও এক ধরনের পরিদর্শন চালু 
হয়েছে। 


গ্ি 
*৮শপশ্চিমবলের মাধ্যমিক শিক্ষ। “ব্যবস্থ।” 


এখানে মাধ্যমিক শিক্ষায় বর্তমানে তিনটি পর্যায়_(ক) পঞ্চম থেকে 
অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র হাই ; (খ) নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক " (গ। নবম দশম- 
একাদশ-ছাদশ শ্রেণী নিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক মাধ্যমিক স্তরের শেষে আছে স্কুল 
ফাইনাল এবং হায়ার সেকেগ্ারী পরীক্ষা? এই ছুটিই; বহিঃপরীক্ষা। ) পরিচাঁলন। 
করেন বাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষ। বোভ'। 

সংশোধিত মুদালিয়র স্কীম পশ্চিমবঙ্গ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সবগুলি 
উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে সম ভাবে মবগ্লি প্রবাহে পডানোর ব্যবস্থা, হয়নি। মানবিক 
প্রবাহ ছিল সর্বাধিক | তাবপরে বিজ্ঞান, তৃতীষ স্থানে বাণিজ্য প্রবাহ। তিনটি 
প্রবাহের বেশী ছিল খুব কম স'খ্যক স্কুলেই । উতস্ততঃভাবে কোন কোন স্কুলে 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্থ। ২৩৫ 


কারিগরি, কৃষি এবং চারুকলা প্রবাহ ছিল। মেয়েদের অনেক ক্ষুলে অবশ্থ গৃহবিজ্ঞান 
পড়ানোর ব্যবস্থ। ছিল। ১৯৭৪ সন থেকে ৮+২+২ ব্যবস্থ। চালু হয়েছে। 

জমগ্র পশ্চিমবজের জন্য একটি মাধ্যমিক শিক্ষা ০বোর্ড। কিন্তু নিখ- 
ভারভীর আছে শিন্থ স্কুল এবং পৃথক পরীক্ষা। তাছাড়া অনেক স্কুল আছে 
“ ইন্ডিয়ান স্কুল সাটি'ফিকেট পরীক্ষার” জঙ্গে যুক্ত (এটি কোধজ পরীক্ষার নব 
সংস্করণ এবং আভজাত্যের অন্য তম পক্ষন) পৃশ্চিমব্ঙ্গে বাংল।, ইংরাজী, তামিল, 
তেলেগু, গাঁড়য়।, হিন্দী, নেপালী, পাচা প্রভাতি নান! ভাষার পরিচালিত স্কুল 
আছে । মাধ্যমিক পরীক্ষাও কয়েকটি "ভাষাতেই এ্রহণ করণ হয়ে খাকে। 

পশ্চিমবজের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেঞ্জে বর্তমানে শ্রেণীবৈষম্য ক্রমেই 
প্রক» হয়ে উঠছে। দাজিলিং, কালম্পণ প্রভৃতি শৈলাবাসে আবাসক স্কুলগুলি 
খুবই ন্যয়সাপেক্ষ। মিশনারী জ্কুলগরল এস মেয়েদেব কনভেপ্টও তেমাঁন 
বাুসাপেন্* । কলকাতায় স্বাধীনতার বুগে গজয়ে ওঠ! উংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলিও 
নৃতন শ্রেণী-বৈষম্য স্থট্টি করছে! এখাণে চলছে মাধ্যমিক শিক্ষানোর্ড এবং সরকারী 
শিক্ষ! বিভাগের ঘ্বেত শ!সন ; সামাগ্রক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে শিক্ষামন্ত্কের | মন্ত্রীকে 
সাহায্য করেন শিক্ষাসচিব । +কন্ত নীতি প্রয়োগ কবেন একদিকে শিক্ষাঅধিকারিক, 
( ভি. পি. আই ) এবং অন্যদিকে শিক্ষা! পর্যহ। 

১৯৫০ সনে গঠিত প্রথম বোর্ডের গঠনতন্থ এবং ক্ষমতার তালিকা আদর্শ স্থানীয় 
না হলেও বতমান অবস্থান চেয়ে ভাল £ছল। বেসরকাবা তথা শিক্ষক প্রতিনিধিত্বও 
বেশী ছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সন নন'ভাবে গঠিত শিক্ষা পর্যদের মধ্যে শিক্ষক প্রতিনিধি 
মাত্র ৪ জন। তাছাড়। রয়েছে |বশ্বাবগ্ভালয়, কারিগরি শিক্ষালয়. আইনসভা প্রভৃতির 
প্রতিনিধি এবং পদাধিকার বলে “িভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মকর্তা । বোর্ডের 
নভাপতিও সরকার মনোনীত । সভাপতি, সম্পাদক, এবং ৫ জন সহকারী সম্পাদকই 
বোর্ডের প্রধান কর্মকা । কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই যে বোডের ক্ষমতা 
এবং কর্মক্ষেত্র লীমাবদ্ধ। পাঠ্যক্রম ও সিলেবান নির্ধারণ, পাঠ্যপুস্তক অহ্মমোদন, 
স্কুল ফাইনাল এবং হায়ার সেকেগারী প্বীক্ষার প্রশ্ন কর], পরীক্ষা পরিচালনা কর! 
এবং কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীকে সাটি'ফিকেট দেওয়াই বোডের প্রধান কাজ। প্রশাসনগত 
দিকে বোর্ডের ক্ষমতা হলে। স্কুল ও শিক্ষক অনুমোদন, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি 
অন্ছমোদন এবং বিষ্ভালয়ের অস্তবিরোধে হস্তক্ষেপ করা । এই স্থতব্রেই এ্যাডহুক কমিটি 
গঠন, প্রশাসক (40010190509) নিয়োগ প্রভৃতিও বোডের দায়িত্ব। কিন্তু 
বোডের হাতে কোন আথিক ক্ষমতা নেই। তাছাড়া স্থল পরিদর্শকের. 


২৩৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


রিপোর্ট এবং ডি, পি, আই-এর স্থপারিশের ভিত্তিতেই স্কুলকে অনুমোদন দেওয়। 
সম্ভব। ম্যানেজিং কমিটি কিম্বা শিক্ষকর্দের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাও নির্ভর করে 
বিভাগীয় রিপোর্টের উপর | তাই বোভ' প্রায়শই থমকে 'খমকে চলতে বাধ্য হয়। 
নৃতনভাবে উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থার জন্য গঠিত হয়েছে একটি আলাদা কাউন্সিল। 

প্রশাসনের দ্বিতীয় বানু হলে? ডি. পি. আই-এর অধীনে পরিদর্শক 
বাহিনী নিয়ে গড়া সরকারী শিক্ষা বিভাগ । এই বিভাগের প্রধান দায়িত্ব 
হনে? (ক) সরকারী স্কুল পরিচালনা, (খ) বেসরকারী ক্ষুল পবিদর্শন. 
(গ) বেসরকারী স্কুলে সরকারী গ্র্যাণ্ট-উন এইড দেওয়া, ঘে। পি জি. বি. টি পরীক্ষা 
নেওয়া ও অভিজ্ঞান পত্র দেওয়া, (ও) দ্কুলের আভ্যন্তরীণ গোলষোগের তদস্ত কবে 
বোভের কাছে স্থপারিশ কর! প্রভৃতি । কিন্তু সাহায্যবিহীন বহু ক্কুল, বিশেষত: বৃহৎ, 
স্কুলের উপর বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ নাম মাত্র। এইসব স্কুল বোঁডের অনুমোদন গ্রহণ 
করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে ন। | শ্রশাসনের নিচ্গস্তরে আছে 
ক্কল ম্যানেজিং কমিটি । বতমানে প্রধান শিক্ষক, তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি, 
বিদ্যোখ্সাহী ব্যক্তিদের ও স্কুলের জন্য ধারা দান কবেছেন এমন ১জন করে এবং ৪জন 
'অভিভাবক প্রতিনিধি, এবং প্রতিষ্ঠাতার ১জন প্রতিনিধি-এই ১২ জন সভ্য নিয়ে 
ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয় । 

এই অবস্থায় শিক্ষা! শ্রশালণ ব্যবস্থাকে নৃতনভাঁৰে ঢেলে সাজানে। 
দরকার । কয়েকটি বিষিয়ে প্রতি লক্ষ্য রাখা! দরকার; যেমন_-(১), ছেদ 
শাসনের অবসান করা । এ জন্য শিক্ষাসচিব, ভি. পি. আই এবং বোডেব ক্ষমতা 
স্থনির্ধারিত হওয়। দরকার | (২) আরও শিক্ষক প্রতিনিধি এবং জনপ্রতিনিধিদের নিষে 
গণতান্ত্রিক বোর্ড গঠন কর। দরকার । 'বাডে র হাতেই আথিক এবং অন্যান্য ক্ষমতাও 
অর্পণ কর। ধরকার। (৩) লব ধরনেব ক্কুলের উপর শিক্ষা বিভাগ এবং বোডের 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দরকার। (৪) পরিদর্শন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে আমলা- 
তান্ত্রিকত। থেকে মুক্ত করা দরকার। শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টাই হবে তাদের 
প্রধান দায়িত্ব । (৫) বিদ্যালয়ে সাহাধ্যদান ব্যবস্থাকে -আরও ব্যাপক, উদ্ধার, সরল 
করা দরকার। (৬) স্কুল বোর্ড আইন ও ম্যানুয়াল সংশোধন করা দরকার। 
(*) বৃত্তি শিক্ষালয়গুলিকেও নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থার মধ্যে আন। দরকার । 
(৮) আইনসিদ্ধ শ্শিক্ষক-কাউন্ষিল' গঠন করা প্রয়োজন । ০) শিক্ষক নিয়োগ 
ব্যবস্থাকে উন্নত করা দরকার, এবং (১*) বেতন ও মহার্থভাতা দেওয়ার ব্যবস্থাকে 
উন্নত কর! প্রয়োজন । ্‌ 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা! ও সমস্য ২৩৭ 


অর্থসংস্ছানের জমন্তা! :--পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ক্ষুলগুলিতে অর্থসং-স্থানের 
প্রশ্নটি এক সংকটের মুখে ধ্াড়িয়েছে। স্কুলের অর্থাভাব, সরকারের অর্থাভাব এবং 
সাহাষ্য দেওয়ার নিয়ম-কান্ছনের জটিলতার ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়। 

মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থের উৎস হলো প্রধানত: সরকারী সাহাব্য, 
ছাত্রবেতন এবং বেসরকারী দান । এখানে কেবল মেয়েদের ক্ষেত্রে অষ্টমশ্রেণী 
পর্যস্ত শিক্ষা অবৈতনিক । স্থতরাঁং মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয়ভাবই বহন 
করেন অভিভাবকরা । জনসংখ্যার মাথা পিছু শিক্ষার জন্য ব্যয় পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক 
১৬ টাকা মাত্র । এখানে বাজেটের ১৯ ভাগ বরাদ্দ হস শিক্ষার জন্য | এর মধ্যে 
একটি অংশ মাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। 

সরকারী সাহায্য দেওয়া] হয় ভিনভ্ভাবে-(€১) শিক্ষকর্দেব বেতনের ঘাটতি 
পূরণ বাবদ সাহায্য । নিয়তম ১০ জনকে অবৈতনিক ছাত্র হিসেবে ধরে বেতনক্রম 
অঙ্ছ্যাম অশিক্ষক কর্মচারী এবং শিক্ষকদের দেয় বেতন থেকে ছাত্রবেতন আদায়ের 
পরে যে ঘাটতি থাকে, তাই সরকারী হিসেবে আসে। কিন্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
[ঘে শতকরা ৫৫ ভাগ স্কুল ঘাটতি সাহাষ্য ব্যবস্থার অন্তর্গত নয়। 

সরন্দারী সাহায্যের দ্বিতীর পদ্ধতি হলো 10000 পা এ ক্ষনে 
প্রয়োজনের হদ্দিসই করা হয় না। সাহায্যের তৃতীয় পদ্ধতি হলো! বোন বৈশেষ 
এবং নিিষ্ট ব্যয়ের জন্য জাহায্য । কিন্তু এই দুই খাতে সাহায্য 
ক্রমক্ষীয়মাণ । 

অর্প সমস্যার সর্বাপেক্ষা 'ভাল সমাধান হলে! সকল ধবনের সকল ক্ষুলকেই 
“ডেফিসিট” ভিত্তিতে নিদিষ্ট সময়ে নিয়মিত সাহায্য দেওয়।। 

স্কুল যোগান ও ছাত্রন্ভতি : পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্কুল আছে পপ্রাশ ৮ই 
হাজার, শিক্ষক সংখ্য। ৮* হাজার | সাধাবণ সময়ে প্রতি ব্ছব নৃতন স্কুল হয় ৩৯০টি) 
ছাত্রসংখ্য। বাড়ে ৫ থেকে ৬ হাজার এবং শিক্ষকস-খ্যা বাঁভে ২৫০* । আপাতদৃষ্টিতে 
এই অবস্থাকে আশাপ্রদদ মনে হলেও ছাত্রভ্তির হার দেখলেই মোহ্‌মুক্তি ঘটবে । 
বর্তমানে ১১--১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র ৩১ ভাগ এবং ১৪--১৭ বছরের 
২* ভাগ স্কুলে ষেতে পারছে । এ ক্ষেত্রেও আছে ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে বিরাট 
ব্যবধান। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ছাত্র এবং ছাত্রীসংখ্যার হিসেব দেখলেই 
পরিফার হবে £ 


ই৩৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রাতক মস্ত! 


ছাত্র .. ছাত্রী 
জুনিয়র হাই - ১৬৬৫৬৯ ৮৩৪৫০ 
সিনিযর বেসিক _ ১৫০৭২ ৮৬৫০ 
উচ্চ-উচ্চতব.মাধামিক- ৮৬৬৫ ৪৩ ৩৫২৯৩৯ 


সমত্যার সমাধান £ পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ দুর্বলতা ও সমস্য। দুর 
করতে হলে দরকার (১) শিক্ষাগত দ্িকে- (ক) ভাষ! শত্রের আরও সরলীকবণ, 
(খ) পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যতালিকা৷ পুনর্গঠন, (গ) বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার উপর আরও 
গুরুত্ব, (ঘ) কারিগবি ও বৃত্তি স্কুলগুলিকে মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে স্বীকার করে 
মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে নিয়ে আসা, 1৬. পরীক্ষার বৈপ্রবিক সংস্কার এব" 
অপচয় নিবারণ, ছে) শিক্ষক শিক্ষণের প্রসাব এব* বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য 
উপবুক্ত সাজ-সরঞাম সরব্রাহ ও শিক্ষকের স্থার্থ স্ংরক্ষণ, (জ। ব্যাহত শিশদেব 
জন্য স্পেশাল স্কুল তৈকি কবা প্রভৃতি! .২ এ্রীগভ দ্িকে_ (ক) সব রকম 
প্রাইভেট ক্কুলকেই সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা, €খ। কমন স্কুল প্রবর্তন, (গ) ছাত্র কল্যাণ 
ব্যবস্থ। গ্রভৃতি। (৩) গুশাণনের ধিলে, -1») গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এবং আব 
বেশী ক্ষমতা দিয়ে শিক্ষা পর্যদেব পুনগঠন এব" প্রয়োজন হলে জেলা ভিত্তিতে উপ- 
বোর্ড গঠন, (খ) আব অনেক 'অগ বরাদ্দ এব” সাহাধ্য ব্যবস্থার জটিলতা! দূব কব", 
(গ স্কুলের সংখা। ব[ভিয়ে ক্রমান্বযে অবৈতানক শিক্ষা দিকে এগোনে। | 

আরও কয়েকটি বিশেষ সমস্যার কথ। বল। দরকাব যেমন-_(ক) ঘনবসি 
অঞ্চলের স্কুলে স্থানাভাব, (খ) স্কুলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং উপযুক্ত ক্ষুল বাড়ীর 
অভাব. (গ) লেবরেটরি, লাইব্রেরী, কমনরুম, শিক্ষক্দেব ঘর, বিষয় কক্ষের অভাব, 
(ঘ। খেলাধলা, স্পোর্টস্‌ এবং সহপাঠ কাজের অন্ভাব, ($) স্ষুল স্বাস্থ্যের প্রতি 
উদ্দাসীনতা । 

নীতিগভগ্তাবে কয়েকটি এ্রগতিশীল চেতন! আমরাও গ্রহণ করেছি, 
যেমন --মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তিমুখিনতা, দীঘতব শিক্ষা, ছাত্র বাছাই নীতি, পাঠক্রম 
সংশোধন, সমজসেবাঁ, কর্মপরিচিতি এব* শিক্ষায় সমন্বযোগ । এই নীতিগুলিকে কাজে 
কূপ দেওয়াই বড কথা। এই পরিপ্রেক্ষিতে চতর্থ পরিকল্পনার বিচার কর যায়। 


চত্বর্থ পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষ! 


র্বচ্চারতীয় ক্ষেত্রে :- ওয় পবিকল্পনায় ব্যয় ১০৩ কোটি; এর্ঘ পরিকল্পনা _ 
১২৬ ২৫ কোটি টাকা । 


স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্ত। ২৩৯ 


১১--১৪ বছর ( পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী )-- 

+৯৭০ সনের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৭০ কোটি (৩৩ ৪ শতাংশ ) 

চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল-১৮৪ কোটি (৪২১%, )। ১৪--১৭ বছর (নবম 
থেকে একাদশ শ্রেণী )-_১৯৭০ সালে ছাত্রছাত্রী -৬৫'৫ লক্ষ । ১৯৩%)। চতুর্থ 
পরিকল্পনার লক্ষ্য _ ১৩ কোটি (২৫৯০) ২৩০ শিক্ষকের শিক্ষণ | 

পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ পরিকল্পনায় ববাদ্দ ছিল ২* কোটি টাকা। লক্ষ্য হিসাবে বলা 
হয়েছিল_-.ক) ১২ শ্রেণীর স্কল, (খ আরও সাধারণ স্কুল, (গ) গ্রতি জেলায় আদর্শ 
ক্ধুল, (ঘ) বিকলাঙ্গদের জন্য স্পেশাল স্কুল, (ও) মেয়েদের শিক্ষা প্রসার ( বিশেষতঃ 
গ্রামাঞ্চলে , চে শিক্ষক শিক্ষণ প্রসার (ছ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকলের জন্যই 
অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন ইতাঁদি। পরিকল্পন! কব হযেছিল* কিন্তু লক্ষ্য পূরণ 
হয়নি। কোঠারি কমিশন যে লক্ষ্যের কথ! বলেছিলেন, ত। থেকে আমরা এখনও 
অনেক দূরেই পডে আছি। 


প্রপ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত 

1,110 2110 ৮ 010 7109 097,0617 50 ১০০০%%:৮0907020 2 
0019. 01097170117 0011 159ি17761181981 100 জানে ? 

( এই অধ্যায়ের প্রথমে “মাধ্যমিক শিক্ষ। চেতনার ক্রমবিকাশ” শীর্ষক অংশটিব 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এব মাধ্য:মক খিক্ষাব উদ্দেগ্ক ও পাঠারুম সম্বন্ধে মুর্দালিয়র কমিশনের 
যূল হ্ৃপাবিশগুলি উপস্থাপন করতে হবে । । 

9, 11251:8 877 87৮15515০07 018 10910 200011171767108 61005 ০01 109 
36001615175 18000%111]) (01510089101) (18798) 4700. 6৮6৮ 01405 6108 9টি 
হও ৮৮68 0106. 1690101101011020]10 11100191063190 7 95৫ 2 2919৮ ০1 


6106 01010115 9596000 81190 108? 


( “মুর্দালিয়ব কমিশন” শীধক অংশটি এব* “সমালোচনা”্র অপ্শটি সংক্ষিগ্তাকারে 
ব্লতে হবে।) 

১), 1150 679 76%810])7778176 9 99৫000%15 000091191) 110 17102 
811)06 17100])0110181000, 

( পরিকন্পনীকালে মাধ্যমিক শিক্ষার ন্বগ্রগতি এবং “বর্তমান পরিস্থিতির 
পরিসংখ্যান” শীর্ষক অংশ ছুটিব সারসংক্ষেপ করতে হবে। এই অংশে আলোচিত 


দুর্বলতাগুলির কথ! সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। অবস্ত “উন্নতির” মধ্যে তত্বগত 


২৪, ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


উন্নতির দিকও আছে। স্তর মুদ্ধালিয়র কমিশনে আলোচিত উদ্দেশ্বা এবং বহুমুখী 
পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে নীতিগত অগ্রগতির কথাঁও বলতে হবে। পরিশেষে কোঠারি 
কমিশনে নৃতন চিন্তার কথাও সামান্য উদ্লেথ কর! দরকার । ) 


4. 1509 6109 095 810101068)0 01 969900%£% 90009610100 17) 1397)69] 
(809 9৪০ 1361028] ) 81006 6109 (1109 01 [9010 00200. 
(“বাংলা দেশের কথা” শীর্ষক অংশেব সারাংশের সঙ্গে একটু সমালোচনা যোগ 


করতে হবে।) 
2, 10180158 110 [71001900 0? (৪) 19,0605068 96 5820100%£ 80110০] 


18561, (0) 01771001071 9000 (65017875, (৫) 868009):0 ০% 8900150%£ড 
6070901017১ 210 (0) 50061,69 1100150110111)6 আ1))  5109012] 1:8£82:68109 60 
6৪৮ 1397651. 

(প্রতিটি বিষয়ই আলাদা শীষক করে দেওয়া! আছে। প্রয়োজনীয় অংশটির 
সারমর্ম উপস্থিত করতে হবে। ) 

8. 10180085 01,০ [01010181750 [:019100) 200117)1906107) 2100 
11180011715 06 ১6901101870 10000086701) 8700 016৮ 81108:8961019 02 
$1[010%810067)0, 

(“শাসন ও নি্ন্ণ সমস্যা” এবং আথিক ও অন্যান্য সমস্তা” শীর্ষক অংশ ছুটির 
সারসংক্ষেপ বলতে হবে। ) 

7. 1216 চো) 01081551801 0158 001)121019 0£ 58000027 901708110 
10 16৪৮ 13806] 00. 0101 79108019] 87185951102)5. 

( «পশ্চিমবজে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা” শীর্ক অংশটি থেকে সমস্যার কথাগুলি 
তুলে নিতে হবে । এ সঙ্গে দেখতে হুবে প্রশাসন ও অর্থসংস্থানের পৃথক আলোচনাটি। 
পরিশেষে “সমস্যার সমাধান” অংশের সারমর্ম বলতে হবে । ) 

৬. (91৩ 217 80000176০01 6109 50828861008 71906 17 6158 10608 
(007010155107 11) 2681090 0$ 960010097 1000199 6101) 200 0180088 (091 
68071111081006 

(“ভবিস্কতের পরিকল্পনা-কোঠারি কমিশন” শীর্ষক অংশটির সংক্ষিপ্ত রূপ 
উপস্থিত করতে হবে । পরিশেষে বলতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষা! সম্বন্ধে এই নৃতন এবং 
বলিষ্ঠ চেতন! সত্বেও এখন পর্যস্ত কাজ হয়েছে সামান্য । গত বছর থেকে সংস্কারের 
কাঁজ আরম্ভ হয়েছে | কিন্তু বিতগ্া'র অস্ত নেই |) 


ত্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা ও সমস্ত ২৪১ 


9, (15০ 50127 09119101511 1599200 01 61)6 0:0098] 01 10-562: 
£51)001 €৫808,08079, 91991] 606 10630 ০ 2৪15 06 01502 11) 218 
11061927)02186 0)1075101 (011656 ? 

€ অধ্যায়ের শেষ অংশে আলোচিত বিষয়টি পুরোই বলতে হবে এবং নিজের 
কোন বিশিষ্ট অভিমত থাকলে এ সঙ্গে দিতে হবে)। 

10, 72501078102 0106 8.0101255101065 8130. 109110153 0 ড/65£ 367)891 
17 0106 5610 06 55০01709875 €000861018. 71780 215 1967 50060191 
10100121005 ? 

11. ৬/০০ 2:0065 018 0106. 9:010175350186107) 8700 10198001105 0: 
56501908177 20102080101) 17 ড৬/০5 21789]. 


১৬ 


ভ্রম্সোদস্ণে অনন্থাস্্র 
স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্য 


প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ এবং স্বাধীনতার যুগে 
উভয় ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা আলোচনা কর! হয়েছে । এবার আলোচিত হবে 
উচ্চশিক্ষার সমস্যা । 

উচ্চশিক্ষা চেতনার ক্রমবিকাশ £ ১৮৪৫ সনে বাংল প্রেসিডেন্দীর 
শিক্ষা কাউন্সিলের সম্পাদক দ্র. 0. 110৪1 সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার 
প্রস্তাব করেন। ১৮৫২ সনে শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি 0. নু, 08106702 
আবার প্রস্তাব করেন। ততদিনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা যথেষ্ট প্রসারিত 
হচ্ছে, ইংরেজীকেও রাষ্ট্রভাষা কর। হয়েছে। ইংরেজী বিস্তাকে চাকুরির ক্ষেত্রে 
অগ্রাধিকার দেওয়া! হচ্ছে। সুতরাং নূতন শিক্ষার সুগঠিত ব্যবস্থা দরকার 
হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮৫৪ সনের ডেসপ্যাচ কলকাতা, বোম্বাই, মান্রাজে 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠঠর অনুমতি দেয়। বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সনে । এগুলি 
গঠিত হলে। লগ্তন বিশ্ববিষ্ালয়ের ধচে। পরিচালনা ন্যস্ত হলে! চ্যান্সেলর এবং 
সিনেটের উপর | কিন্ত শিক্ষবিদর] সিনেটে স্থান পেলেন নগণ্য সংখ্যায়, বিশেষতঃ 
অন্গমোদিত কলেজ্গুলির প্রায় কোন প্রতিনিধিত্বই রইল না। সরকার মনোনীত 
অশিক্ষক অবসরপ্রাপ্ত “লাইফ মেম্বার আমল! দ্বিয়েই সিনেট ভক্তি হলে! । কোন 
মিথ্িকেটও ছিল না। স্তরাং বিশ্ববি্ভালয়ের প্রশাসন হলো টিলেঢালা। 

অবশ্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বও হলে সীমিত । এর কাঁজ হলো প্রবেশিকা, নাতক 
ও পেশাগত পরীক্ষা নেওয়া, সেই উপলক্ষ্যে পাঠ্যক্রম স্থির করা, এবং সর্টিফিকেট 
দেওয়।। উডের ডেসপ্যাচে যে সব অধ্যাপক পদ সৃষ্টির কথা ছিল, তা! কাখকরী 
হলে। না। অর্থাৎ বিশ্ববিষ্যালয়ে কোন পড়াবার দায়িত্ব রইল না। কলেজের সংখ্যা 
অবশ্য বেড়ে চললো । ১৮৫৭ সন থেকে ১৮৭১ সনের মধ্যে কলেজের সংখ্য। দাড়ায় 
মাদ্রাজে ১২টি, বোম্বাইতে ৪টি, বাংলাদেশে ১৭টি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ৯টি, 
পাঞ্জাবে ৪টি। এই সময়ের মধ্যেই কলকাতা ও মাত্রাজে প্রেদিভেন্সী কলেজ, 
মাদ্রাজের তিনেভেল্লী কলেজ, লক্ষৌয়ের ক্যানিং কলেজ গড়ে ওঠে। ভারতীয় 
বেসরকারী চে&াও বেড়ে ওঠে। ফলকাতার বিস্তাপাগর ও সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হয় ১৮৭৯ সনে। এই স্মরে দেশীয় পরিচালনায় ছিল কমপক্ষে প।চটি কলেজ। 


্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্ত ২৪৩ 


দেশীয় নূপতিরাও নিজ নিজ রাজ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 
দেশীয্প ভাষাগুলি উচ্চশিক্ষ। স্তরে এই সময় থেকেই অবহেলিত হয়। বোষাই 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রথম ৪ বছর দেশীয় ভাষাকেও পাঠ্য কর হয়েছিল । কিন্তু তদানীস্তন 
শিক্ষা অধিকর্তার প্রস্তাবে ১৮৬২ সনে তাও বাতিল কর] হয়। আরও উল্লেখ করা 
দরকার যে এ যুগের কলেজগুলি সবই ছিল আর্টস কলেজ। নে যুগের অর্থনৈতিক 
পরিবেশে এটাই ছিল স্বাভাবিক । 

হাণ্টার কমিশন বেসরকারী উদ্োগকেই বেশী উৎসাহ দেওয়ার কথা বলেন। 
এর ফলেও উচ্চশিক্ষার প্রসার হয় দ্রুতগতিতে -+-১৮১-৮২ সনে যে ক্ষেতে আর্টস 
কলেজ ছিল ৬৮টি, সেক্ষেত্রে ১৯০১-০২ সনে কলেজ হয় ১৭৯টি; অর্থাৎ আড়ীই গুণ 
বাড়ে । এর অন্যতম কারণ হলে! দেশাত্মবোধে উদ্ধদ্ধ তিলক, আগারকর, স্থরেন্দ্রনাথ 
প্রমুখ নেতাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অবতরণ । বিশ্ববিদ্ভাল ম্নেরও সংখ্যা বাড়লে! । লাহোর 
এবং এলাহাধাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় হলে! যথাক্রমে ১৮৮২ এবং ১৮৮৭ সনে । কিন্তু এই 
স্থত্রে বলা দরকার যে হাণ্টার কমিশন উচ্চশিক্ষায় বিকল্প পাঠক্রমের স্থপাব্িশ করলেও 
তা কার্ষকরী হযনি। স্থৃতরাং অগ্রগতি হলো একপেশে । দ্বিতীয়ত হ্রুত প্রসারের 
কলে তখন থেকেই মানাবনতির অভিযোগ শোনা যেতে থাকে । তৃতীয়ত শিক্ষিত 
বেক।র স্য্টির ভীতি তখন থেকেই শিক্ষাচেতনাকে প্রভাবিত করে । অপরদিকে 
উল্লেখযোগ্য যে স্বাদেশিকতার প্রভাবে উচ্চশিক্ষ। স্তরে আধুনিক ভারতীয় ভাষা 
পড়ার আন্দোলন তখন থেকেই দান। বাধে । বস্ততঃ ১৯০১ সনে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় 
আবাব নতুনভাবে ভারতীয় ভাষাকে পাঠ্যব্ূপে গ্রহণ করে। 

১৮৯৮ সনে লগুন বিশ্ববিগ্ভ/লয় পুনঃসংগঠিত হয়। লর্ড কার্জন এসেই লগ্ডনের 
ধাচে ভারতীয় বিশ্ববিষ্ভালয়গুলি সংস্কার করার জন্য ১৯০২ সনের কমিশন বস।ন এবং 
স্থপাঁরিশ অন্সারে ১৯০৪ সনে বিশ্ববিগ্থালয় আইনে পাঁচ বছর মেয়াদী ছোট সিনেট, 
আইনস্ম্মত সি্ডিকেট, সিনেটে শিক্ষক-প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। এই 
আইনের ফলে বিশ্ববি্থ(লয়ের উপর সরকারী কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেলেও এ আইনেই অধ্যাপক 
ও লেকচারার নিয়োগ, গ্রন্থাগার, গবেষণার ব্যবস্থার কথা বল। হয়। কার্জন যুগ কয়েকটি 
কারণে বিশেষ উল্লেখ্য--(১) এই যুগ থেকেই বিশ্ববিষ্ভালয়ে পড়ানে। আরম্ত হয়, 
বিশেষতঃ কলকাতা, বোশ্বাই ও মাদ্রাজে। (২) আইন পড়ার বিশেষ প্রসার ঘটে । 
(৩) এক্সটেনশন বক্তৃতা প্রচলিত হুয়। (৪) আঞ্চলিক ভাষার চর্চ1 আবস্ত হয়? 
(৫) অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রাচ্যবিষ্ভ। এবং বিজ্ঞান সংযোজিত হওয়ায় পাঠক্রমের এইবর্য 
বাড়ে । (৬) গবেষণার স্থচন! হয় এবং (৭) পড়াশুনার জন্য বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। 


২৪৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও লাম্প্রতিক সমস্য 


বঙ্গভঙ্গ তথ! জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন উচ্চশিক্ষার চেতনাকেও গ্রভাবিত করে । 
১৯১৩ সন থেকে ১৯১৯ সনের মধ্য বেনারস, মহীশৃর, 5. টব. 10:7৮ ওসমা নিয়া” 
আলিগড় প্রভৃতি নৃতন ধরনের বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রত্তিঠিত হয়। বিশেষ অধ্যয়নের জন্য 
“ভাগারকর প্রাচ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান” কিংবা “ভারতীয় দর্শন পরিষদের” মত 
প্রতিষ্ঠানের হৃষ্টি হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বাড়ে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত 
মানবিক বিগ্যারই ছিল একক জয়যাত্রা । বৃহদাকার বিশ্ববিষ্যালযনগুজ্ির প্রশাসনেও 
নান1 জটিলতা ছিল। সংস্কারের সুপারিশ করেন স্যালার কমিশন। নতুন চরিত্রের 
বিশ্ববিষ্ভালয় এবং অধ্যাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। 

স্যাডলার কমিশনের স্ুপারিশগুলি সম্পূর্ণ কার্ষকরী না হলেও উচ্চশিক্ষা ঈম্পর্কে 
দৃষ্টির গ্রসারতা আসে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় পধাষের জাতীন শিক্ষা 
আন্দোলন, কারিগরি শিক্ষার সুচনা, অর্থ নৈতিক সংকট গুভৃতিও উচ্চশিক্ষার উপর 
গুণগত এবং পরিমাণগত প্রভাব বিস্তার করে । গুণগত প্রভাবের ক্ষেজে সাপেক্ষ 
উল্লেখ্য হলো 70680151198 এবং £0% 81906170610 0৫ [,281:011)8-এর আদর্শ গ্রহণ। 
তদুপরি কারিগরি, বিজ্ঞান, কৃষি এবং নানা ধরনের পেশাকে অবলম্বন করে বিচিত্র 
পাঠধারাও প্রবতিত হয়। 


স্বাধীনতার যুগ 


স্বাধীনতার পরে সর্বপ্রথম শিক্ষা সমীক্ষা হয় উচ্চ স্তরেই। ১৯৪৮ জনেই 
ডঃ রাধাকষ্ণাণের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিশ্ববিষ্ভালয় কমিশন। এই কমিশন 
উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্তাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন। উচ্চস্তরের শিক্ষা থাকবে ত্রিমুখী 
উদ্দেশ্া-_সাধারণ শিক্ষ!, উদ্ধার মতাদর্শের শিক্ষা এবং পেশাগত দক্ষতার 
শিক্ষা। কমিশনের মতে-বিশ্ববি্ভালয়ের কাজ হবে রাজনীতি, শিল্প ও 
বাণজ্য জগতের জন্য নেতা তৈরি। বিশ্ববিষ্তালয়ই পূরণ করবে সাহিত্য, বিজ্ঞান 
কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতার ক্রমবর্ধমান চাহিদা । অধ্যাত্ম মূল্যবোধের দলে 
জাগতিক মূল্যবোধের সমন্বয় হুবে বিশ্ববিষ্ভালয়ে । এরই মধ) দিয়ে তৈরি 
হবে প্রকৃত মনুস্তত্বসম্পন্ন মান্ষ। সাধারণ শিক্ষার সমগুরুত্ব দেওয়! হবে কৃষি ও 
কারিগরি শিক্ষার উপর। বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবেশের নিম্তম যোগ্যতা হবে প্রশস্ত 
সাধারণ শিক্ষা, কমপক্ষে ৪টি বিষয়ে উন্নত মানের প্রস্ততি এবং উপযুক্ত বয়স ও 
মানসিক পরিপকতা। পাশ্চাত্যের কোন দেশে ১৮ বছরের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ঢোকা যায় না। ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সে উন্নত শিক্ষার উপরই কলেজীয় স্তরে. 


হ্বাধীন ভারতে উচ্চশিক্ষা ও সমশ্যা ২৪৫ 


মানোনয়ন সম্ভব । বিশ্ববিদ্তালয়ের জন্য কিংবা! কর্মক্ষেত্রের জন্ত উন্নত মানের ছাত্র 
তৈরির দায়িত্ব নিতে হবে মাধ্যমিক বিদ্বালয়কে। আকাজ্কিত উন্নত মানের 
জন্যই কমিশন বলেন দীর্ঘতর ডিগ্রা কোর্সের কথা!। যুগপৎ মানোল্সয়ন এবং 
প্রসারের কথাই কমিশন মুপারিশ করেন। 

আরও বিশ্ববিগ্তালয়ের প্রয়োজনীয়তা কমিশন স্বীকার করেন। তবে 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় পুবাতন ধরনের 45811501076 কিংবা 43551501716 ৪00 
7:58017194 0101561810-র বদলে 26517619091, 01010215 এবং ঢ50619] গ্রভৃতি 
রকমের কথাও বলেন। বিশ্ববিদ্ভালয় প্রশ(সনেরগ উন্নঘন ম্পারিশ করেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়েব মৌল নীতি নির্ধাবণ, মানোন্নয়ন, নৃতন বিশ্ববিষ্ভালয় স্বাপন, সরকারের 
সাথে বিশ্ববিদ্তালযের যোগাযোগ প্রভৃতির উদ্দেষ্টে বিশ্ববিষ্ভালয মগ্ুরী কমিশন গঠনের 
স্বপাবিশ কবা হয। কমিশনের অন্যান্ত উল্লেখযোগ্য স্থপারিশের মধ্যে টিউটোরিয়াল 
প্রভৃতিব সাহাধ্যে শিক্ষার,.মানো নয়ন, ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা, সমপাঠ্যমূলক সাংস্কৃতিক, 
কান্গ, সহান্ভূতিব মনোভাব নিয়ে ছান্র উচ্ছৃঙ্খল! সমাধানের প্রস্তাবও ছিল। 

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা £_কমিশন-বিপোর্টের একটি উল্লেখষোগ্য দিক ছিল 
গ্রামীণ শিক্ষা! সম্বন্ধে একটি সর্বাত্মক নৃতন চেতনা । ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি 
এবং অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামের গুরুত্ব দেখিয়ে কমিশন বলেন ষে গরচলিত শিক্ষা 
ব্যবস্থা গ্রামজীবনের সঙ্গে আদৌ সম্পক্ত নয়। এই শিক্ষা গ্রামীণ তরুণকে করে 
শহরম্থী এবং শহরের পরিবেশে গ্রাম্য তরুণ নিজেকে ভারিয়ে ফেলে । শহরকেক্দিক 
শিল্পায়নের ফলেই শিক্ষায় এসেছে নগর-প্রবণতা ৷ তাই শিক্ষায় র্বজনীনতা 
এবং সমানাপিকাবেব ভিত্তিতে গ্রাম ও শহরেব ব্যব্ধান দুর করে গ্রামজীবনের সাথে 
নিবিডভাবে যুক্ত গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার সুপারিশ করেন । 

এই পরিকক্পনার বিষষ ডেনমার্কের গণ-কলেজের ভাবধারা এবং শীন্বীজীর 
বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার দ্বারা কমিশন প্রভাবিত হন। ওয়ার্ধা 
পবিকল্পনাষ নিক্স-বুনিয়াদি, উচ্চ-বুনিয়াদি এবং উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষার প্রস্তাব ছিল। 
কমিশন গ্রই পরিকল্পনারই আরও ব্যাপক বূপ দিয়ে বিশ্ববিষ্ভালয় স্তর 
পর্যন্ত একটি সর্বাঙীণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে উত্তর বুনিয়াদি 
বিদ্ভালয়কে গ্রামীণ উচ্চ-বিষ্যালয়ন্ূপে গ্রহণ কর! হয়। সাধারণ শিক্ষার লাখে 
সম্পৃক্ত থাকবে পরিবেশকেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক, স্থানীয় জীবনকেন্দ্রিক ও ব্যবহারিক 
উৎপাদনী শিক্ষা। কয়েকটি স্কুলকে কেন্দ্র করে থাকবে এক একটি গ্রামীণ 
কলেজে সাধারণ উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং গ্রামজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ শিক্ষা! 


২৪৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থ 


কয়েকটি কজেজকে কেন্দ্র করে থাকবে গ্রামীণ বিশ্ববিষ্থালয় । সুতরাং 
গ্রামীণ শিক্ষা কাঠামোয় থাকবে ৭ কিংবা ৮ বছর ব্যাপী নিয় ও উচ্চ-বুনিয়ার্দি 
শিক্ষা ৩ কিংবা ৪ বছরের উত্তর বুনিয়াদি, ৩ খছরের কলেজ এবং ২ বছরের 
স্নাতকোত্তর শিক্ষা । মস্ত স্তরেই শিক্ষ। হবে গ্রামকেন্দ্রিক এবং লাধারণ 
শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকেক্দ্িক। 

উচ্চশিক্ষার প্রার  বিশ্ববিষ্তালয় কমিশনের (রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন ) পরে 
আবাসিক এবং ইউনিটারি সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিষ্ঞালয় স্ষ্টি হয়। জাতীয় 
শিক্ষা আন্দোলনের যুগে হৃষ্ট বহু প্রতিষ্ঠান ( যাদবপুর, বিশ্বভারতী সমেত ) সরকারী 
্বীকৃতি লাভ করেছে । বোম্বাইযের 186 [155616006 0: 90০18] 901615০5 এবং 
দিলীর [2501915 [1590100166 0: [10661058010199] 3000108 প্রমুখ ৭টি প্রতিষ্ঠান, 
কিংবা! হরিদ্বাবের গুরুকুল-ক।ঙরি বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী বিদ্যাগীঠ, আমেদাবাদের 
গুজরাট বিদ্যাপীঠ প্রমুখ শিক্ষাকেন্ত্রও বিশ্ববিদ্ভালয় স্তরের প্রতিষ্ঠানবূপে 
সরকারী ম্বীকৃতি লাভ করেছে। কিছুদিন আগে হয়েছে জওহরলাল নেহেরু 
বিশ্ববিস্ভালয় । [00101561515 0318105 (010000155100-ও প্রতিষিত হয়েছে । এই 
প্রতিষ্ঠ।নের জন্ম হয় ১৯৪৫ সনে- [0. 2. 0010201666০ নামে । ক।জ হয় ৩টি 
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্ভ|লয় নিয়ন্ত্রণ । ১৯৫৩ সনে 00. তরে, 00308381018 রূপে গণ্য হয়। 
সর্বশেষে ১৯৫৬ সনে আইনলিদ্ধ আত্মনিয়ন্ত্রিত সংস্থায় পরিণত হয়। এর 
কাজ হলে! উচ্চশিক্ষার বিকাশ ও সমশ্বয় সাধন; শিক্ষা ও পরীক্ষার মাননির্ধারণ, 
এবং গব্ষেণার প্রসার । উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি কর! এবং উচ্চশিক্ষায় কেন্দ্রীয় 
সাহায্য বিতরণের দায়িত্বও এর উপর ! 

কিন্তু গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ খণ্ডিত এবং 
পরিবর্তিতভাবে গ্রহণ করে মুল উদ্দেশ্যকেই নষ্ট কর] হয়েছে। গ্রামীণ 
উচ্চশিক্ষ। সম্বন্ধে [২0781 77161061 চ.000০8.01010) 0501910010065 প্রস্তাব করেন 
গ্রামীণ উচ্চশিক্ষার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গড়।র । ১৯৫৩৬ সনে গঠিত হয় উপদেষ্টা 
চরিজের ?80079] 0001501] 0৫ [২0191 17181)61 7:0105856107 | এই কাউন্সিল 
গ্রা্ীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে কয়েকটি নিদিষ্ট কেনে [২0781 [07500906 প্রতিষ্ঠার 
পরামর্শ দেন। সেইভ|বে জমস্ত ভারতে ১৪টি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! 
( শ্রনিকেতন এদের অন্ততম )। এ রিপোর্টে প্রস্তাব কর] হয় যে এই সব প্রতিষ্ঠান 
গ্রামীণ অর্থনীতি, সমবায়, গ্রামীণ সমাজতত্ব এবং সমগ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে 
ন্লাতকোত্তর শিক্ষা এবং উপাধি দেবে । কিন্তু বাশুবে প্রচলন করা হয়েছে গ্রামীণ 


স্বাধীম ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্ত! ২৪৭ 


বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স, গ্রামীণ ইঞ্চিনীয়ারিংএর ৩ বছরের 
ডিপ্রোমা, ২ বছরের কৃৰি বিজ্ঞান, ১ বছরের স্যানিটারি ইনস্পেক্টর কোর্স প্রভৃতি । 
এইসব উপাধিকে বিশ্ববিষ্ভালয়ের ডিগ্রীর সমমর্ধাদা লাভ করতে বছ বেগ পেতে 
হয়েছে। কোন কোন উপাধি বিভিন্ন রাজ্য সরকার, কারিগরি শিক্ষা পর্যং এবং 
কয়েকটি বিশ্ববিদ্ভালয়েরও স্বীকৃতি পেয়েছে । এই ব্যবস্থায় না হয়েছে রাধা রুষ্ণাণ 
কমিশনের সুপারিশের বূপারণ, না হয়েছে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানভিত্তিক 
কৃষিশিক্ষার বপায়ণ। 

বিশ্ববিষ্ালয় কমিশনের উত্তরকালে তিনটি পরিকল্পনাষ জাধারণ উচ্চশিক্ষার 
প্রসার অবশ্যই হয়েছে । ১৯৪৮ সনে সারা ভারতে বিভিন্ন ধরনের কপেজ ছিল 
মোট ৫০*-র কিছু বেশী। ( এর মধ্যে শুধু আর্টস্‌ ও সায়েন্স কলেজ ছিল ২৮৫টি )। 
বিশ্ববিষ্তালয় ছিল ১৮টি এবং উচ্চশিক্ষা স্তরে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২৩ হাভার। 
পরবর্তা ব্রমবৃদ্ধি 3 


১৯৫০-৫১ সন ১৯৫৫-৫৬ ১৯৬৬ ১৯৭৫ 
বিশ্ববিষ্ঠালয় ২৭ ৩২ ৬৪ ৯% 
বিশেষ শিক্ষার কলেজ ৯২ ১১২ ২৫৭ 
আর্টস, সায়েন্স, কমার্স কলেজ ৫৪২ ৭৭২ ১৭৮৮ ২৯০০ 
পেশা ও বৃত্তি শিক্ষার কলেজ ২৮ ৩৪৬ ১০৭৭ 
গবেষণ। প্রতিষ্ঠান ১৮ ৩৪ ৪৪ 


মোট ছান্র সংখ্যার অন্পাতে 
বিজ্ঞান ও কারিগরির ছাত্র ২৮*১ শতাংশ, ৩৩ শতাংশ, ৩৪১ শতাংশ, ৪৭৫ শত[ংশ 
১৭-২৩ বছরের জনসংখ্যার 
অন্দপাতে বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্র ০৯ ১৫ ২'৭ ৪+০ 

উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় কর! হয়েছে প্রথম পরিকল্পনায় ১৪ কোটি টাকা, 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮ কোটি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৮২ কোটি টাকা । ১৯৭৫ 
সনে কলেজের সংখ্যা ৩ হাজারের বেশী, বিশ্ববিদ্যালয় ৯৫টি । ছাত্রসংগযা স্াতক 
ও ম্নাতকোত্তর স্তরে ৩০ লক্ষাধিক । 

বাংলা দেশের কথা £$ কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ই আধুনিক ভারতীয় 
বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো । বঙ্কিমচন্দ্র ও ষদুনাথ বন্তকে নাতক 
উপাধি দানের মধ্য দিয়ে ১৮৫৮ সনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত যাত্রারস্ত হয়েছিল। 
উচ্চশিক্ষার প্রসারও বাংলাদেশেই হয়েছে সর্বাধিক । কিন্ত দীর্ঘ দিন পধস্ত এই 


২৪৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্যা 


শিক্ষা! বাত্তবমূধী হুয়নি। অবশ্ত বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন চেতনা 
আসতে থাকে । বাংলা দেশের সঙ্গে কার্জনের সংঘাতের অন্যতম কারণ ছিল 
কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় । 

কার্জনের “নিয়ন্ত্রণ নীতি'কে পরাজিত করে স্তার আশুতোষের নেতৃত্বে কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রকৃত বিকাশ ঘটে ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সনের মধ্যে । বিশ্ববিদ্যালয় 
নিজ হাতে শিক্ষাদানের দাষিত্ব নেয়। ১৯১২ সনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক 
এবং ৫* জন লেকচারার নিযুক্ত হন। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় হ্বীকৃতি পায় । বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যও উচ্চশিক্ষাব বিষয় হিসাবে গণ্য হয়। রাসবিহারী ঘোষ এবং 
তারকনাথ পালিতের দানে বিজ্ঞান শিক্ষাব যাঙ্ঞারস্ত হয়। ১৯১৯ সনের মধ্যেই 
ন্নাতকোতর পড়ানোর ব্যবস্থ। হয়। শ্যাভলার কমিশনের প্রশাসনিক সুপারিশগুলি 
বাংল দেশে বেশী কার্ধকরী হয়নি । (ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠা এক বিশেষ 
ব্যতিক্রম )। কিন্ত শিক্ষাগত স্থপারিশগুলি ব্ছুলাংশে কার্ধকরী হয়। সেই থেকে 
কলকাতা বিশ্ববি্/লযের পাঠ্যতালিকায় বহু বিষয় সংযোজিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠান 
হয়েছে বিশালকায়। 

'্বাধীনতার উত্তরকালে সংযুক্ত বাংলার ব্ছ কলেজ পড়ে পূর্ববঙ্গে। কিন্তু 
বাস্তহারা আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সীমিত স্থযোগের উপর চাপ পড়ে । খন 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলিকে ডিশ্রী কলেজে উন্নীত কর] হয়। “ভিস্পার্সাল স্কবীম* 
অনুসারে বছ «ম্পনসর্ড” কলেজ তৈরী হয়। বেসরকারী চেষ্টা চলে দ্রুততালে। 
১৯৪৮ সনে যে ক্ষেত্রে সার! পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা ছিল ৫৫টি, ১৯৭৫ সনে সে 
ক্ষেত্রে কেবল কলকাছ্] বিশ্ববিগ্[লয়ের অধীনেই কলেজ হয়েছে ২০৮টি। পশ্চিমবঙ্গে 
এখন কলেজের সংখা প্রায় তিনশত । 

ইতিমধ্যে বিশ্ববিভ্ভালয়ের সংখ্যা বেড়েছে । আজ পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিষ্ালয় 
রয়েছে ৮টি) কিন্তু উচ্চশিক্ষা সমন্ত(র সমাধান হয়নি । স্থানীয় চরিত্র নিয়ে কিংবা 
বিশেষ বিষয় অন্থশীলনের জন্য বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়নি। 
স্নাতকোত্তর শিক্ষার উপযোগী লাইব্রেরী ল্যাবরেটরীর অভাব আছে। সব বিশ্ব- 
বিছ্যলয়েই শিক্ষকের অভাব রয়েছে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিক দুর্গতির 
কথা পর্জনবিদিত। অথ ছাত্রসংখ্যার চাপ ক্রমবর্ধমান । সার] ভারতের ছাত্র- 
সংখ্যার ১২ শতাংশই কলকাতার অধীন। 

আপাত দৃষ্টিতে ছাত্রমংখ্যার যত চাপই হোক, মোট জনসংখ্যার অতি অল্প অংশই 
কিন্ত আজও উচ্চ শিক্ষা পেতে পারে । প্রতি ১০ লক্ষ জনে মাত্র ৪৫ হাজার জন, 


স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্যা ২৪৯ 


অর্থাৎ হাজারে ৪৫ জন উচ্চ শিক্ষা পায়। অর্থাৎ ১৭--২২ বছর বয়সের ছেলে-মেয়ের 
মধ্যে ৮”৫% আাতক স্তরে এবং -২৬% আ্ানকোত্বর স্তরে শিক্ষার সুযোগ পায়। 
আলোচিত ৪"€৫ হাজার জনের মধ্যেও মাত্র ১১ হাজার পড়ে বিজ্ঞান বিষয়ে; 
*১৫ হাজার টেকনিক্যাল, "১২ হাজার মেডিক্যাল এবং বাকি সকলেই সাধারণ 
মানবিক কিংব! বাণিজ্য বিষয়ে! কলকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ে আজ ১৬টি ফ্যাকাল্টি এবং 
৩৫টির বেশী বিভাগ । কিন্তু চাত্রবপ্টনের হা নৈবাশ্টজনক | মোট ছান্রসংখ্যার 
মধো বিভিন্ন ফাযাকাল্টিব অংশ- আর্টস শতকর! £৯'২ ভাগ, বিজ্ঞান ২৩২ ভাগ, 
বাণিজ্য ১৬৮ ভাগ, ইঞ্রিনীয়াঁরিং ও কারিগরি ৩৮ ভাগ, চিকিৎসা ২'৩ ভাগ, আইন 
২১, শিক্ষা! ১'৩, কৃষি ০"৩, পশুবিজ্ঞান ০*১ ভাঁগ এবং অন্তান্য ০*৯ ভাগ। 

এই হিসেব থেকেই বর্তমান উচ্চশিক্ষ। ব্যবস্থার গরধ!নত্ম ছুর্বলতা-- এক মুখিনতার 
রূপটি ধব1 পড়বে । আরও বনু সমস্যা রয়েছে; যেমন-কলেজে শ্থানাভাব এবং 
সিফট্‌ ব্যবস্থা, গবেষণাগার ও সাজ-সবঞ্জামের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, 
মফ:ঃম্বল কলেজে সাম্মানিক পাঠা-ব্যবস্থার অভাব, প্রান পাঠ এবং পরীক্ষাপদ্ধাতি 
এবং পরীক্ষায় বিরাট হারে অরুতকার্ধতা। বহুমুখী শিক্ষাধারায় তরুণদের চালন। 
করার পথ নেই। অস্বাস্থ্য এবং দারিপ্র্যগীড়িত ছাত্রদের জন্য কল্যাণব্যবস্থা নেই। 
ছাত্রবিক্ষোভ আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। 

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য উচ্চশিক্ষ] ব্যবস্থায় পঠন্‌্পাঠনে, বিষয় ও পাঠ্য 
নির্বাচনে, ছাত্র নির্বাচনে, বহুমুখিনতা! প্রবর্তনে এবং প্রশাসনে আমুল সংস্কার প্রয়োজন । 
উচ্চশিক্ষাব জন্ত রাজ্য কমিশন গঠন করে এ বিষষে প্রথম চেষ্ট। চলতে পারে । 

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য £ মনে রাখা দরকার যে বিশ্ববিগালয়ের শিক্ষা কিংৰা 
উচ্চশিক্ষা বলতে বোঝায় কলেজ স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত । উচ্চশিক্ষার 
অন্যতম উদ্দেশ্ট হলো গবেষণা, চিন্তা ও পরীক্ষা-নিবীক্ষার সাহায্যে বিদ্ভার সার 
এবং নিত্যন্তন জ্ঞানক্ষেত্র জয় কবা। এই উদ্দেশ্ুই 40813562066 04 [.6817987)8 
রূপে বিতিন্ন দেশ, এবং আমাদের দেশেও প্রচলিত। কিন্ত জ্ঞানের নৃতন জগৎ 
উন্মেষিত হলেই হবে না, নবলব্ধ জ্ঞানের প্রচার চাই । সংস্কৃতির উত্তরাধিকার 
অক্ষৃপ্ন বাখবার জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরদের উচ্চজ্ঞানে শিক্ষিত করে তোল দরকার । তাই 
বিশ্ববিদ্যালযের দ্বিতীয় লক্ষ্য হলে! উচ্চতম স্তরে শিক্ষাদান (1:5৪010128 )। 

কিন্তু বিমূর্ত ততজ্ঞান সাধন। এবং উন্নাসিকতার বদলে আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্ভালয় 
ও জনজীবনের মধ্যে দূরত্ব কমতে থাকে । বিজ্ঞান হয়ে ওঠেমান্থষের জীবনের লঙ্গী। 
বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র । ক্রমে ক্রমে শিল্প সভ্যতার যুগে উচ্চ 


২৫০ ভারতী শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করে বিশ্ববিগ্ালয়। সুতরাং জীতীয়্ 
প্রয়োজনের জঙ্কয বিশেষজ্ঞ তৈরি করাও তৃতীয় উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা 
হলো। পরিশেষে সমাজ সেবাকে উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলে গ্রহণ 
করা হয়েছে। সমাজসেবার আবার ছুটি দিক আছে-_(ক) সাধারণের মধ্যে 
শিক্ষার আলো ছড়ানো! । এজন্য বিশ্ববিস্তালয়গুলি “এক্সটেনশন বক্তৃতা” প্রভৃতির 
ব্যবস্থা করবে । (খ) দ্বিতীয়তঃ শিল্পবাণিজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্তাগুলি সমাধানের 
জন্য বিশ্ববিষ্যালয় এগিয়ে যাবে । সংক্ষেপে বলা যায় ষে নৃতন বিদ্যা সুষ্টি করা, জাতির 
সাংস্কতির জীবন উন্নত করা, জাতির জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরি কর এবং জাতিরনানাবিধ 
সমশ্তার সমাধানে সহায়ত। করাই উচ্চশিক্ষা! তথ! বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য । 

আমাদের দেশে আধুনিক বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে কিন্তু এই 
উদ্দেষ্টগুলি আদৌ সামনে রাখা হয়নি। ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা 
এবং বিশ্বস্ত সরকারী কর্চাত্রী তৈরী কর।ই উদ্দেশ হিসেবে গ্রহণ কর] হয়েছিল। 
পাঠক্রম ও মিলেবাস ঠতরী কর, পরীক্ষা গ্রহণ করা, সার্টিফিকেট দেওয়া, কলেজ ও 
স্কুল গুলিকে অন্থমোদন দেওয়াই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ । 

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই আমাদের চিন্তায় পরিবর্তন আসতে 
থাকে। স্বাধীনত। পাওয়ার পরে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আরও নৃতন- 
ভাবে ভীবা হয়। রাধাকব্জাণ কমিশন বলেন ত্রিমুখী উদ্দেশ্যর কথা-_ 
(ক) উন্নত সাধারণ শিক্ষা (খ) বিজ্ঞানসম্মত অথচ উদ্দার মতাদর্শের শিক্ষা, (গ) 
পেশাগত বিশেষজ্ঞ তৈরির শিক্ষা । বিশ্ববিগ্ালয়ের কাজ হবে শিল্প, বাণিজ্য এবং 
রাষ্ট্রনৈতিক জগতের জন্ত নেতা তৈরি কর|। বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি পূরণ করবে সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাছিদা। অধ্যাত্ম মূল্যবোধের 
সঙ্গে জাগতিক প্রয়োজন মেটাতে এবং সমন্বয় করতে হবে। এরই মধ্য দিয়ে তৈরি। 
হবে প্রকৃত মানুষ । 

পরিশেষে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ( ১৯৬৪-৬৬ ) উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যাকে 
নিষ্মান্ুরূপভাবে ব্যাখ্যা করেছেন £ (১) নূতন জ্ঞান আহরণ, সত্যান্থেষণ এবং 
নতুন আলোকে পুরাতন জ্ঞানের নব-বিঙ্লেষণ ) (২) তরুণদের মধ্য থেকে প্রতিভা 
আবিষ্কার করে, তাদের দৈহিক-মাসসিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশ সাধন করে, 
তাদের মধ্যে সুস্থ আগ্রহ এবং মনোভাব স্থষ্টি করে দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের জন্ত 
যোগ্য নেতৃত্ব ষ্টি কর1; (৩) কৃষি, কলা, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, কারিগরি ও অন্ঠান্ত 
ক্ষেত্রের জন্ত সুদক্ষ অথচ সমাজচেতনাসম্প্ন তরুণ-তরুণী তৈরি কর? (৪) শিক্ষার 
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প্রসার করে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অসাম্য দূর করা; (৫) ছাত্র ও শিক্ষকের যৌথ 
প্রচেষ্টায় নৃতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে সমাজে শুভ জীবনের উন্মেষ করা। 

কমিশন কয়েকটি আশু লক্ষ্যের কথাও বলেছেন ; যেমন_-(১) সহন- 
শীলতা ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যকে নিশ্চিত 
করা, (২) বয়স্ক শিক্ষা, আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং €0:011:659029061)06 00001:99 
পরিচালনা করা, (৩) স্কুলগুলির শিক্ষামান উন্য়নে সাহায্য করা) (৪) শিক্ষা ও 
গবেষণার মানোন্নয়ন এবং প্রসার করা, (€) অন্তত: কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 
আন্তর্জাতিক শিক্ষামানের স্তরে উন্নীত করা। এইসব উদ্দেশ্য িধকরবার জন্য 
কমিশন সুপারিশ করেছেন-_(ক) উচ্চশিক্ষার মানোন্নতি, (খ) জনজীবনের 
আশাআকাজ্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং জনশক্তি পবিকল্পনা অস্গসারে উচ্চশিক্ষার 
প্রসার, (গ) বিশ্ববিদ্ভালয় সংগঠন ও গ্রশাঘনের উন্নতি | 

উদ্দেশ্যর ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা £__অন্ান্ত ৫েঁশে উচ্চশিক্ষার গ্রতিষ্ঠান- 
গুলি যুগের দাবির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের চরিজ্র এবং কাজের অনেক পরিবর্তন 
এনেছে । অবশ্ত নৃতন জীবনের চাহিদ! যে সম্পূর্ণই মিটেছে এমন নয়। দ্রুত 
পরিবর্তনশীল জগতে উচ্চশিক্ষার আদর্শ ও সংগঠনে আবও পরিবর্তন দরকার। 

কিন্ত আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আমাদের উচ্চশিক্ষা এখনও 
একমুখী “লবারেল শিক্ষার, বোবায় ভারি। পাঠ্য বিষয়ও পুরানে! তত্বে পূর্ণ । 
উচ্চশিক্ষার সকল ক্ষেত্রে, এমন কি বিজ্ঞান ও কারিগরির ক্ষেত্রেও তত্বকথার প্রাধান্ত 
রয়েছে । গবেষণা ব্যবস্থা এখনও অনগ্রসর | সর্বশেষ জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের 
পরিচিত হতে এখনও অনেক দেরি হয়। কুষি, কারিগরি ও অর্থনৈতিক জীবনের 
সঙ্গে বিদ্যালয়গুলির প্রত্যক্ষ যোগ নেই । বয়স্ক শিক্ষ। এবং দেশের সামগ্রিক্ট উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্ভালযের ভূমিক1 বেদনাদায়ক । উচ্চশিক্ষার প্রসারও আমাদের দেশে 
পীমায়িত। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে বিশ্ববিগ্ালয়গুলি প্রায় নীরব দর্শক । ছাত্র 
কল্যাণের ব্যবস্থা অতি সীমিত । বিশ্ববি্া।লয়ের প্রশাসনও বছ ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক 
এবং নানা! দোষে দুষ্ট । পড়ানোর বক্তৃতাধর্মী পদ্ধতিতে ছাত্র! নিতান্তই নিক্রিয় 
গ্রহীতা । লাইব্রেরী, লেবরেটরির ব্যবস্থাও সীমিত। পরীক্ষার ব্যবস্থা ক্রটিপূর্ণ ৷ 
শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্ত কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ অতি ক্ষীণ। অর্থ 
সমন্যায় বিশ্ববিষ্ালয়গুলি ভারাক্রান্ত । অর্থবণ্টন ব্যবস্থায় অসমতাও বেশী। 
চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা থেকে আমর] এখনও মুক্ত নই। উচ্চশিক্ষার আদর্শের 
ক্ষেত্রে আমর! বছুলাংশে ব্যর্থ হয়েছ। 


২৫২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


খুবই স্বাভাবিক যে এই অবস্থার প্রভাব পড়ে ছাত্রদের উপর। তারই ফল ছাক্- 
বিক্ষোভ । বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘেরাও এবং পরীক্ষা পণ্ড হওয়ার প্রকৃত কারণ দেশের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ছুরবস্থা এবং বেকার সমস্যা । অন্য পথ না পেয়ে ছাজ্জরা 
কলেজে ভিড কবে। কিন্তু গ্রথানে পড়ে দেখে ভবিষ্যৎ জীবন অনিশ্চিত। 
যাঁহুতে চেয়েছিল, তা হতে পারেমি। বর্তমান শিক্ষায়তন এবং শিক্ষা 
পদ্ধতি যুব মনে আশার সঞ্চার করতে পারে ন]। 

সমস্যা সমাধানের চেষ্টা £ সমন্তার সমাধান করতেই হবে। সমাধানের 
জগ নিন্মানুরূপ ব্যবস্থার কথা বলা যেতে পারে। আরও উচ্চশিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন কর! দবকার, কিন্ত যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা নয়। 
ইনস্টিটিউট জাতীয় বিশেষজ্ঞ তৈরীর প্রতিষ্ঠান স্থাপন কর! উচিত | বিশ্ববিচ্যালয়- 
গুলিতেও বহুমৃখিনতা দরকার । পাঠক্রমের আমূল সংস্কার এবং আলোচনা, সেমিনার, 
'টিউটোরিয়ালের উপব গুরুত্ব দেওয়া এবং এজন্যে আরও বেশী সংখ্যাষ শিক্ষক নিয়োগ 
কর। দরকার | গ্রস্থাগাব এবং গবেষণাগারের স্বযোগ বাড়ানো এবং গবেষণ। পদ্ধতি 
ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি প্রয়োজন। স্বল্পমূল্যে উচ্চমানের বই এবং অন্যান্য শিক্ষা 
সরঞ্জাম যোগানে! দরকার । পরীক্ষা পদ্ধতির আমুল সংস্কার প্রয়োজন । উচ্চশ্ক্ষাির 
মান বিদেশের সঙ্গে সমকক্ষ করা চাই । উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধাম হিসেবে 
গ্রহণ করা উচিত। বিশ্ববিষ্ভালয়ে সমাজ সেবা প্রকল্প গ্রহণ করে জনজীবনের সঙ্গে 
এবং শিল্প, বাণিজা, কৃষি ও পেশার জগতের সঙ্গে বাস্তব, প্রত্যক্ষ এবং কার্ধকরী 
সংযোগ প্রযোজন। ছাত্রকল্যাণ বাবস্থা এবং ছাত্র শ্বাধীনতা নিশ্চিত করা দরকার । 
শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার অগ্রাধিকার, শিক্ষকদের বেতনক্রম পুনধিন্তাস, 
শিক্ষক কল্যাণ ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রচেষ্ট। দরকার। 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থার মৌলিক সংঙ্কাব প্রয়োজন । উচ্চশিক্ষার জন্য 
আরও অর্থ সংস্থান এবং অর্থবপ্টন ব্যবস্বাটিও প্রয়োজন ভিত্তিক কর] উচিত। 

প্রশ্ন হলে! জমস্যাগুলি সমাধানের জগ্যা কিভাবে এবং কতটুকু চেষ্টা 
হুচ্ছে। এই সম্পর্কে বলা চলে যে_-!ক। বিশ্ববিদ্ঠালয মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করে 
এই প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হযেছে নৃতন বিশ্ববিষ্ত!লয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবং 
পরিকল্পন! গ্রহণ করবার, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য বণ্টন করবার, 
বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ প্রচেষ্টা উৎসাহিত করবার, উচ্চ- 
শিক্ষার সাধিক মান উন্নত করবার এবং ছাত্রকল্যাণ ও বিশ্ববিষ্ভালয় প্রশাসন ব্যবস্থা 
উন্নত করবার | লাইব্রেরী, লেবরেট'রি, গবেষণা ব্যবস্থা উন্নত করবার জন্যও এই সংস্থা 
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চেষ্টা করছে। পাঠক্রম সংশোধনের জন্ত একদিকে ইউ জি. সি এবং অন্তদিকে 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রশাসন কতৃপক্ষও আলোচনা করছেন। এই সংস্থা থেকে বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের মডেল আইন তৈরী কর! হয়েছে। তা ছাড়া পাঠপদ্ধতি, পরীক্ষা-পদ্ধতি, 
ছাত্র কল্যাণ সম্মদ্ধে অআলোচন! হচ্ছে আত্তবিশ্ববিষ্ভালয় সংস্থা, উপাচার্য সম্মেলন, 
বিভিন্ন সেমিনার ও শিক্ষক সংগঠনে । ভাষা-মাধ্যম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়েছে ক্রমে 
ক্রমে মাতৃভাষ প্রচলনের ম্বপক্ষে। কিন্তু যে পরিমাণে আলোচন] হচ্ছে সেই 
পরিমাণে কাজ হচ্ছে না। প্রগতিশালতা এবং রক্ষণশীলতার মধ্যে ঘন্ব এজন্য 
অনেকখানিই দায়ী। অনতিবিলম্বে কা্ধকর ব্যবস্থা গৃহীত ন৷ হলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 
আরও বিশৃঙ্খলা অবশ্তন্তাবী। (উচ্চ শিক্ষায় ভাষার সমস্যা এবং ছাত্র বিক্ষোভের 
ব্যাপক সমস্যাটি পরে একটি অধ্যায়ে আলোচনা কর। হবে )। 

উচ্চশিক্ষার প্রশীসন £ উচ্চশিক্ষার প্রশাসন ব্যবস্থাটি বিশ্লেষণ করবার আগে 
উচ্চশিক্ষা! গ্রতিষ্ঠঠনের রকমভেদ সম্বন্ধে আলোচনা! কর! দরকার, কারণ প্রতিষ্ঠানের 
প্রকৃতির উপর প্রশ।সন ব্যবস্থা নিভরশীল। 

উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমর! জাধারণভাবে তিন ০শ্রণীতে. 
ভাগ করতে পারি-(১) বিশ্ববিদ্যালয়, (২) পেশ! ও কারিগরির ক্ষেত্রে বিশেষী- 
করণের জন্য বিশ্ববিদ্ভালয়ের ম্ধাদাসম্পর্র পৃথক ইনস্টিটিউট ( যেমন--খড়গপুরের 
টেকনোলজিক]াল ইনস্টিটিউট )। (৩) গবেগণা প্রতিষ্ঠান । 

সাধারণভাবে ইনস্টিটিউটগুলির এবং অনেক কারিগরি শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের 
দ্লায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে । এজন্য রয়েছে 
সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পর্যৎ এবং মেডিক্যাল কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান । 
গবেষণ। প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় সবই কেন্দ্রীয় সরকারের । এদের কাজ-ক নিয়ন্ত্রণ 
করবার জন্য রয়েছে 0.5. ]. চ.$ তেমনি কেন্দ্রীয় মালিকানাধীন শিক্ষক-শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করে 2.0.0,8], 

মালিকানার ভিত্তিভে বিশ্বাবস্ভালয়গুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা 
বায়- কেন্দ্রীয় ( যেমন--বিশ্বভারতী, আলীগড়, বেনারস প্রভৃতি ) এবং রাজ্য। 
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিষ্ভালয়গুলির দায়িত্ব এখং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারের । রাজ্য বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করেন এবং আংশিক দায়িত্ব বহন করেন রাজ্য সরকার । 
রাজ্য আইন সভায় নির্ধারিত হয় বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রক্কৃতি, গঠন এবং এক্িয়ার। 
রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিস্তৃত নিয়মবিধি রচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, 
নিজেরাই। তবে বিশ্ববিস্ভালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত রাজ্য দরকারকেও ইউ, জি. লিরং 


২৫৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


অনুমোদন নিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বিশ্ববিগ্তালয় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন 
করেন শ্বয়ংশাসিত বিশ্ববিষ্ভালয় মঞ্জুরী কমিশন। 

প্রকৃতি ও গঠন প্রণালীর বিচারে বিশ্ববিস্ভালয়গুলিকে কয়েকটি 
জেণীতে ভাগ করা যায়--(১) 40511900651 5380010606১ ০৫005126, 
( বর্তমানে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান অপ্রচলিত )। (২) দ্বিতীয় শ্রেণী হলো 26811812178, 
শ০80101089 7581001101176) 0০1009106. এই ধরনের প্রতিষ্ঠানই আমাদের দেশে 
দবাধিক। (৩) তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হলে। 00895 (যাদবপুর, বিশ্বভারতী 
এই শ্রেণীর )। (৪) চতুর্থ শ্রেণীর হলে। ফেডারেল বিশ্ববিদ্ভালয়। দিল্লী এই শ্রেণীর। 
(৫) পঞ্চম শ্রেণীবিভাগ করা চলে আবামিক (15510670191) এবং দিব। (185)। 
বিশ্বভারতী আবাসিক শ্রেৌীর। (কিন্তু আমাদের দেশে ছাত্রনংখ্যার চাপ এবং 
আঘথিক অবস্থার জন্য শুধু আবাসিক চরিত্র রক্ষা! করাই দুফধর। তাই অধিকাংশ 
'আবাদিক প্রতিষ্ঠানকেই দিবাছাআ গ্রহণ করতে হয়েছে।) পশ্চিমবজে 
বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮টি-__বিশ্বভারতী (কেন্দ্রীয়), কলকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্র 
ভারতী, কল্যাণী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় । এগুলি 
ঝাজ্যন্তরের প্রতিষ্ঠান। এগুলির মধ্যে কলকাতা, বর্ধমান এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 
হলে £১8119107)8-06801010&, 

বিশ্ববিভ্ভালয়ের প্রশীসন ব্যবস্থায় নান! বৈচিত্র্য আছে। তবে 
সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালষের “ভিজিটর” হয়ে থাকেন রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধান- 
মন্ত্রী, আর রাজ্য বিশ্ববিষ্ভালয়ের চ্যান্সেলার থাকেন রাজ্যপাল। নিত্যদিনের 
পরিচালক হলেন উপাচাধ। কোন কোন ক্ষেতে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলারও থাকেন । 
এদের নীচে প্রশাসনের জন্য থাকেন রেজিস্ট্রার, পরীক্ষার কণ্টোলার এবং কলেজ 
পরিদর্শক প্রভৃতি । বিশ্ববিস্ভালয়ের সাধারণ নীতি নির্ধারণের অন্য থাকে 
সিনেট। (কোর্ট, 7056 [00751552515 প্রভৃতি নামেও অভিহিত )। দৈনন্দিন 
গ্রশাসনের জন্য থাকে সিপ্ডিকেট ! (একে অনেক ক্ষেত্রে 25০০০৬০ 00037001] 
ও বলো শিক্ষাগত বিষয়ের জন্য থাকে এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল। তা ছাড়া থাকে 
বিভিন্থ বিভাগের ফ্যাকান্টি এবং দ্বাতকোত্তর পাঠের কাউন্সিল ও বোর্ড অফ 
স্টাডিস। প্রশাসনের দর্বনিয় স্তরে হলো অন্ধমোদিত কলেজগুলি। অনুমোদনের 
নিয়মাবলী, কলেজ পরিদর্শন, কলেজ পরিচালক সমিতিতে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি পন্থায় কলেজগ্চলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় । 

উচ্চশিক্ষায় অর্থসংস্থণান £--উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের উগুলকে 


ক্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্ত ২৫৫ 


€মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ কর! চলে-_কেন্ত্রীয় বরাদ্দ, রাজ্য সরকারের বরা, 
ছা্রবেতন, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দান এবং বিদেশী সাহায্য । কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্যত্তরে বরাদ্দ দুই ধরনের-_-পরিকল্পনাধাতে এবং রাজন্বখাতে। কেন্দ্রীয় 
বরাদ্দ ব্যয কর! হয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ত, বিভিন্ন ধরনের বিশেষ স্বীমের জন্ত, 
ছাত্রবৃত্তি, গবেষণা এবং রাজ্য বিশ্ববিালয় ও কলেজে অনুদান প্রভৃতির জন্য। 
কেন্দ্রীয় অর্থ ব্যয় কর। হয় 0.0.0.) 1.0, (কারিগরি পরিষদ )) 0. 
[..; ট.0.দ..শা. প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে । ঠবদেশিক সাহায্য খরচ হয় 
প্রধানত সাংস্কৃতিক বিনিময়, বিশেষজ্ঞ আমদানি এবং বিদেশে যাওয়ার বৃত্তি গুভৃতির 
জন্ত, কিন্বা বিশেষ চুক্তি অনুযাষী স্কীমের জন্য । রাজ্যস্তরে অর্থের উদ্স হলো 
শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের দান, ছাত্রবেতন, রাজ্য নরকারের অনুদান এবং কেন্দ্রীয় 
সাচাঘ্য। কিন্তু বিভিন্ন সুত্র থেকে সংগৃহীত অর্থ যোগ করেও উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় 
নিতান্তই অকিঞ্চিংকর । 

উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দ কর! হয়েছিল প্রথম পরিকল্পনায় ১৪ কোটি টাকা, দ্বিতীয় 
পরিমন্লনায় ৪৮ কোটি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় সংশোধিত বরাদ্দ ৮৭ কোটি। চতুর্থ 
পরিকল্পনায় বিশ্ববিষ্ভালয় খাতে ধর] হয় ১৮১*৭১ কোটি টাকা । এছাড়া কারিগরি 
শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের জন্য কিছু পৃথক বরাদ্দ হয়। 

আপাত: দৃষ্টিতে টাকার অস্কটিকে যতই বড় মনে হোক, প্রয়োজনের তুলনায় 
এই ব্রাদ্দ নিতান্তই অল্প। এখনও পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা! মূলতঃ অভিভাবকের 
প্কেটের উপর নির্ভরণীল। নীচেব হিসাবটি থেকেই একথা পরিষ্কার হবে। 


কত ছাত্র বেতন দেয় মোট ব্যয়ের অনুপাতে বেতন আদায় 
কারিগবি প্রতিষ্ঠান. ৭২ শতাংশ ১৭২ শতাংশ 
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ-_ ৮৪৯ ৮ ৪৮৫ » 
পেশা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান-_- ৮৭৯ » ২২২ » 


কোঠারি কমিশন অবশ্ত অনেক উচ্চাশা পোষণ করেছেন। ছাঝ্্প্রতি বাধিক 
'গুড় ব্যয় নিম়নুরূভাবে বাড়ানোর স্পারিশ কর] হয়েছে £-- 


১৯৬৪-৬৬ ১৯৭৫-৭৬ ১৯৮৫-৮৬ 
স্নাতক (আর্ট ও কম!স)-_৩২৮ টাকা ৭৩৩ টাকা ৯১৭ টাকা 
» বিজ্ঞান ও কারিগরি-_-১১৬৭ * ১৫০০ »% ২০০০ 

স্নাতকোত্তর (আর্ট ও কমার্স) ৩৫০০ » ৩৬৯ 


সাতকোত্র (বিজ্ঞান ও কারিগরি )_- ৫০০৩ » ৬৬০৩ _ 


২৫৩ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাম ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


পশ্চিমবজে অর্থ সমস্যা 2-_-পশ্চিমবন্ষে উচ্চশিক্ষায় অর্থ দংস্থানের শ্গেত্রে 
বৃহত্ধম সমস্ত! হলে! কলকাত! বিশ্ববিস্তালয়ের দ্ারিভ্র্য। ভারতের অন্তান্ত বড় 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের তুলনায় কলকাতার আয় সর্বনিন। পশ্চিমবজের মধ্যেই অর্থ- 
বরাদ্দের বৈষম্য আছে। রাজ্য সরকারের অন্ুধানেও আছে বৈষম্য। এই 
অবস্থার প্রতিকারের জন্য একদিকে প্রয়োজন সাধিকভাবে আরও অর্থ সংস্থান এবং 
অপরদিকে স্থসম ব্টন। এজন্তাই রাজ)স্তরে বিশ্ববিদ্ভালয় মঞ্জুরী কমিশনের 
দ্বাবি উঠেছে। এই ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থ বরাদ্দের ভারসাম্য আসবে, 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষামানের সমতা, বিশেষীক রণ প্রচেষ্টার উন্নয়ন, সুযোগ 
স্থবিধার সদ্ধযবহার এবং দায়দায়িত্ব ব্টন সহজতর হবে। 

ভবিষ্যতের চিন্তা_কোঠারি কমিশনের বক্তব্য 3 উচ্চশিক্ষ। সম্বন্ধে 
কোঠারি কমিশন বিস্তৃত স্পারিশ করেছেন। উচ্চশিক্ষার অ[দর্শ হবে গ্রজ্ঞ। ও 
পত্যসাধন। এবং লব্ধজ্ঞানের প্রসার ও প্রচার। বিশ্ববিগ্যালয়ই জাতিকে নেতৃত্‌ 
যোগাবে, বিভিন্ন পেশার জন্ত উপযুক্ত মানুষ ঠতী করবে, সমাজ-জীবনে সাম্য ও 
সামাজিক ন্তায়নীতির সহায়ক হবে, সমাজ-জীবনে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ব্যবধান 
হ্রাস করবে, এবং ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বম্ফুরণে সহায়তা করবে। তাছাড়1 সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার 
জন্মই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব রয়েছে । শিক্ষা ও শিক্ষণমান উন্নয়নের জন্ত হ্কুলগুলিকে 
প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দেওয়ার দায়িত্বও বিশ্ববিষ্তালয়ের। উন্নত শিক্ষণপদ্ধতি 
আবিক্ষারের জন্ত গবেষণারত শিক্ষকগণ বিশ্ববিষ্ভালয়ের নিকট সাহায্য আশা 
করতে পারেন। বয়স্কশিক্ষার ক্ষেত্রেও থাকবে দায়িত্ব। 

উচ্চশিক্ষা প্রসারের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন 
শিক্ষামানের উন্নভি। অহমোদিত কলেজগুলির সাজসরঞ্রাম, ব্যবস্থাপনা, 
শিক্ষকের গুণাগুণ, শিক্ষ। পদ্ধাতর সংক্কার এবং সবাত্মকভাবে শিক্ষ/মানের উন্নতির 
উপর কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, সংস্কার, শিক্ষা, 
গবেষণা এবং ব্যবস্থাপনার উন্নতি সম্বন্ধে বলেছেন। (কেবলমাত্র শিক্ষামান 
উন্নয়নের স্থার্থে, অথবা বিশেষ পাঠের প্রতি বিশেষ সুবিচার করার 
প্রয়োজনে, অথবা নির্দিষ্ট অঞ্চলের উৎপাদ্দনী কর্ণ প্রবাহকে সাহায্য 
করার প্রয়োজনে বিশ্ববিস্তালয় প্রতিষ্ঠ। কর] চলবে, একথাও বলা হয়েছে। 
তাছাড়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণার জগ্য, 
কয়েকটি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে '22/7084. ০655 প্রতিষ্ঠিত হবে। একটি কারিগরি» 
একটি কৃষি এবং চারটি সাধারণ বিশ্ববিস্তালয়কে “14210 07465)” বুপে 


শ্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমস্যা ২৫৭ 


গণ্য করে আস্তর্জীতিক মানের শিক্ষাকেন্দ্রে উন্নয়নের সুপারিশ কর। 
হত্য়েছে। 

উচ্চশিক্ষার স্তরে ভাষ।সমন্ত। স্থন্ধে সুপারিশ কর। হয়েছে--আ্াতক স্তরে 
শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাব এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সহাদয় চিত্তে 
হিন্দী গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত সাতকোত্তর স্তরে মাধ্যম হবে ইংরেজী । 
অবশ এই স্তরে ভবিষ্যতে হিন্দী গ্রচলিত হলেও ছাত্ররা ইংরেজী শিখবেন, কমিশন সে 
আশা করেছেন। উচ্চশিক্ষার স্তরে 6কান ভাষাকে বাধ্যভামূলক পাঠ্যবিষ়্ 
হিসেবে ন! রাখবার কথাও কমিশন বলেছেন । কোঠার্র কমিশন উচ্চ- 
শিক্ষার স্তরে ছাত্রদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, দিবা কেন্দ্র (125 06706 ), সহপাঠ্যমূলক 
কাধক্রম, আন্তঃকলেজ এবং আতন্তঃবিশ্ববিদ্যালর অনুষ্ঠান, ছাত্রইউনিয়ন এবং ছান্ত- 
শিক্ষকের যুক্ত পরিষদ প্রভৃতি পশ্বন্ধে আলোচন। করে এসব ক্ষেত্রে উন্নতির ্থপারিশ 
কর্পেছেন। সমাজসেবার কার্ধস্থচীতে জমষ্টি প্রকল্পে অংশ গ্রহণ, শ্রম ও সামাজ- 
দেব। শিবিরে অংশ গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে। চাত্র-অসস্তোষ 
দুর করবার জন্য প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্বক্ষিণের 7022 ০ 55465 16115 
নিয়েগের সুপারিশ করা হয়েছে। সর্বোপরি কমিশন বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
স্বাধীনত1 এবং আত্মনিয়ন্ত্রনাধকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে সুপারিশ 
করেছেন । গজেন্দ্র গদকার কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে সীমিতভাবে ছাত্রদের 
অংশগ্রহণের কথাও বলেছেন, এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয এদিকে কিছু পদক্ষেপও 
নিয়েছেন। আঘথিক সঙ্গতি, জনশক্তির প্রয়োজন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রভতির 
ক্ষমতা ও শিক্ষা মানের দিকে লক্ষ্য রেখে ইচ্ছুক ও যোগ্য শিক্ষাথীর স্থযোগ এবং শিক্ষা 
প্রসারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভ্তির নীতি স্থির করা হবে। কমিশন 
স্পারিশ করেছেন বাছ।ই নীতি ( 3815০:5 ৪7370801) ). 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 


1,130 %/5 19617 2170 100) ৬1786 0010932 7216 015০ 0000618 
0101561810165 01 [180128, 5308101131820 2 100জ7 010. 006 10901091181] 00০৮০ 
1091) 80606 0106 01081906610: 00655 117301600020105 ? 

( “উচ্চশিক্ষা! চেতনার ক্রমবিকাশ” অংশের সারসংক্ষেপ--লগুন বিশ্ববিষ্ঞালয়ের 
ধাচে সীমিত উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব দিয়ে ১৮৫৭ সনে প্রতিষ্ঠা । মূলতঃ 4281196104-- 


51810801087 পড়ানোর দায়িত্ব ছিল না; টিলেঢাল! প্রশাসন ) তত্বমূলক জ্ঞানের 
১৪ 


২৫৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাপ ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


দিকে একদেশদরশী ঝেক। জাতীয় চেতনার প্রভাবে বেসরকারী উদ্োগ স্থচনা ; 
কার্জন সংস্কার এবং জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সংঘাত; জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 
স্যার আশুতোষ; শ্যাডলার কমিশনের প্রভাব ।) 

25170155035 0106 108102 16001091061509,0101059 0৫ 006 [01515 21516125 
(09101018510 ( 2.80179000151010278 ) আ10]0 596019] 166212006 00 06 ০01- 
০8196 01 1২0191 01315615105. [0 25 0125 50190610001 16012] 
20009010158 01007012109 21)060 ? 

(পম্যাধীনতার যুগ* এবং “গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা” অংশ ছুটির পারাংশ বলতে হুবে। 
শেষে “উচ্চশিক্ষার প্রসার” আলোচনার মধ্যমাংশ থেকে গ্রামীণ ইন্স্টিটিউট প্রতিষ্ঠার 
কথা যোগ করতে হবে ।) 

2,231৬6 2 85001006016 006 57:০0) 0 100151061: 172010158 0101) 118 
৬795: 3617891, ভ্10) 502018] 12:661:21702 0€0 006 196 (00101510125, 
[378 00616 1706212 305295156 65097051010 0£ 1)181)61 60000201918 10 455 
960£21 ? 

( “বাংল! দেশের কথা” অংশ থেকে স্বাধীনতার পরবতী যুগের বর্ণনা এবং 
সমালোচন| দিতে হবে।) 

4, ৬1020 216 006 21075 0৫ [7151)61: 17400026101) 2 70৬7 121 1025৫ 
ঘা 20021796006] ? 

(“উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ” শীর্ষক আলোচনা---£৫৪10060)6170 0£ 1:681071106, 
শু'০৪০101১ 10100005001) 06 ১0601811509 50০18] 59:1০০. রাধা কক্খাণ 
কমিশন ও কোঠারি কমিশনের বক্তব্য । এই সাথে শেষাংশের উত্তরে উপস্থিত 
করতে হুবে “উদ্দেশ্টের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা” আলোচনার লারাংশ।) 

5, 01555. ০1101০81 2০০007)0 01 0116 06৬ 61019006110 04 17161761 
71000910010) 1] [1700090107021)0 110019, ৬1090 816 00০ 001012109 11) 01315 
8510? 

(“উচ্চশিক্ষার প্রসার” শীর্ষক আলোচনান্ন শেষাংশ থেকে সংখ]াগত প্রসার 
উল্লেখ করতে হুবে ; “বাংলা দেশের কথা” আলোচনার শেষার্য থেকে কলকাতার 
উদ্দাহরণটি বিশেষভাবে সমালোচন। সহ দেওয়া! ভাল; পরিশেষে “উদ্দেশ্রের ক্ষেত্রে 
ব্যর্থতা” অংশ থেকে সমস্যার কথ। বল! দরকার ।) 

6. 101500053 [192 10010161008 0৫ 17181061 710008101010১ সা ৪10৫018] 


ক্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও সমন্যা ২৫৯ 


26661210706 €0 ভড় 55: 06210281. 0251 50889501015 101 901061012 ৬৬102 
8066101065 10856 50 181 10661 00806 11) 0019 1289102065 2190. ভয10) 181 
৪030০6289 1? 

( “উদ্দেশ্তের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা” এবং “সমস্যা লমাধানের চেষ্টা” অংশের 
অমন্বযম় করতে হবে। “বাংলাদেশের কথা” আলোচনার শেষাংশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের 
কথ বিশেষভাবে সংযোজন করলে পূর্ণাজ উত্তর হবে । ) 

7. ভ/1081 816 002 (028 01 11750600010175 06 1181721 1621001176 ? 
[901501855 11) 01015 0010190008012 0136 0106161)0 5806501125 0 (0131ড61510125, 
৬/1125 15 00210011081 80000001601 [00171615115 4৯ 01001101518 0000 1 
[10019 ? 

, “উচ্চশিক্ষার প্রশাসন” অংশের সারাংশই উপস্থিত করতে হবে।) 

8. 700৬ 15 77161)61 17:0010901017 91)8180020 11) [115019,? ৬/10820 18 
006 (501021101187)018] 70101016170 0£ ৬০5 8219691? 77০ 209 1৮ 106 
50164? 

( “উচ্চশিক্ষায় অর্থসংস্থান” এবং “পশ্চিমবঙ্গে অর্থসমস্তা” আলোচন! ছুটির 
গারসংক্ষেপ |) 

9. ৬/10116 21006 010 00200910116 00001001709 10101)5 01 006 1170121 
[005201017 01001019510 (1964-66) ৪১০0 17181161 81000801019. 100 
5০এ 00111 006 160010017021708101005 10095 106 110191010)617060 ? 

(“কোঠারি কমিশনের বক্তব্য” শীর্ষক আলোচনা পুরোটাই বলতে হুবে। 
প্রবত্তী অংশের উপর মন্তব্য করতে হবে ব্যক্তিগত বিচার অনুসারে ।) 


চত্র্দস্ণ অনম্থ্যান্ 
স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্ত 


আমাদের দেশে আধুনিক কারিগার ও বৃত্তি শিক্ষার স্থটনা হয়েছে বিগত 
শতাবদীতেই , প্রসার অবস্ হয়েছে স্বাধীনতার পরে পরিকল্পনার যুগে। কারিগরি 
শিক্ষাচেতনা ক্রমবিকাশের পটভূমিতেই সমস্যার কথা আলোচনা করবে । 

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার ক্রমবিকীশ £ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের 
বৃত্তিশিক্ষ! ব্যবস্থার ভগ্নাংশ মাত্র অবশিষ্ট ছিল আধুনিক যুগের প্রাকালে। মিশনারীদের 
বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিরও আধুনিক যন্ত্রবিদ্ভার ভিত্তি ছিল ন]। 

উনবিংশ শতাব্দীর নৃতন প্রশাসনে জমি জরিপ এবং রাস্তাঘাট নির্যাণের কাজকে 
অবলম্বন করেই শুরু হয় আধুনিক কারিগরি ওবৃত্তিশিক্ষা। বোস্বাইতে ইঞ্চিনীয়ারিং 
কলা আরভ্ভ হয় ১৮২৪ সনে । পুনাতে পি. ডব্লিউ. ভি-র মেকানিক্যাল স্কুল হয এবং 
মাদ্রাজে জরিপ স্কুল স্থাপিত হয়। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরেও কারিগরি শিক্ষার 
সুচনা হয় ১৮৪৫ সনে। মধ্য-শতাব্ীর পৃবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল 
১৮৪৭ সনে প্রতিষ্ঠিত বূুড়কি কলেজ। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সরকাখী ও 
মিউনিসিপ্যালিটির পূর্তাবিভাগ, রেলওবে, স্টামার, পাটকল, স্থতাঁকল, এবং খনির জন্য 
দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয়। তখন থেকেই আধুনিক কারিগরি শিক্ষার প্রকৃত সুচন1। 
১৮৫৬ সনে স্থাপিত হমু কলকাত। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ | ১৮৫২১ ১৮৫৬ এবং ১৮৫৭ 
সনে প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রমে আগ্রা, মীরাট ও বেনারস কলেজ। ১৮৬৫ সনে স্থাপিত 
হয় পুনা কলেজ। শতাব্দীর শেষভাগে, ১৮৮০ সন থেকে শিবপুর প্রভৃতি কলেজে 
দিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল পাঠ্যক্রম প্রচলিত হয়। 

এ বিষয়ে জাতীয় চেতনাও ক্রমেই উন্মেষিত হতে থাকে । ১৮৮৮ এবং ১৮৮৯ 
নেই কংগ্রেস কারিগরি, এবং বাণিজ্য শিক্ষা! প্রবর্তনের দাবি করে। এই শিক্ষার 
প্রসারও ঘটে । ১৮৮৪-৮৫ আনে যে ক্ষেত্রে সার! ভারতে ইঞ্রিনীয়ারিং কলেজ 
ছিল ৪টি, স্কুল ছিল ২০টি এবং শিল্পবিষ্যালয় ছিল ৪২টি, সেক্ষেত্রে ১৯০১-০২ 
লনে শুধু টেকনিক্যাল এবং শিল্পবিদ্যালয়ই ৮০টি, ছাত্রসংখ্যা ৬৮৯৪ । কিন্তু বিগত 
শতাব্দীর কারিগরি শিক্ষায় ক্রুটির অন্ত ছিল না। স্থির-নির্ধারিত নীতি ও পদ্ধতি 
কিন্বা উদ্যোগের স্থিরতা ছিল না । দেশের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থাপনা 
হয়নি। 


ত্বাধীন ভারতে কারিগরি, বুত্তি, পেশাগত শ্শিক্ষ। ও সমস্যা ২৬১ 


বর্তমান শতাব্দীর স্থচন! থেকে জাতীয় চেতনা এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের 
ফলে কারিগবি শিক্ষার প্রশ্নটিও গুরুত্ব পায়। মেকানিক্যাল, নিভিল, ইলেকট্রিক্যাল 
ডিপ্লোমা কোর্স অবলম্বন করে জন্ম নেয় যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজি 
কলেজ। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংঘর্ষ সত্বেও লর্ড কার্জন কারিগরি পড়ার জন্তু 
বৃত্তি প্রবর্তন করেন। ১৯১৭ সনে প্রতিঠিত হয় বেনারস কলেজ । এ বৎসরই 
"মরিসন কমিটি' বয়নশিল্প, খনিশিল্প, ট্যানিং, পটারী, কাগজ ও চিনিকল গ্রভৃতির 
জন্য দক্ষ কারিগর তৈরীর উপর গুরুত্ব দেন। 

ইতিমধ্যে দেশীয় চেতনার অনেক প্রসার ঘটেছে । ১৯০৪ সনেই গঠিত হয়েছিল 
«/১85001961018 001 60০ 4১0৮81)060061)6 01 5০161001800 ৪10 [19071911981 
[0008.001 17; [0018”| এই প্রতিষ্ঠান থেকে তরুণদের ইংল্যাও, আমেরিকা 
ও জাপানে পাঠানো হয়। সরকারী মনোভাবও অপেক্ষাকৃত উদার হয়। ১৯১১ 
দনে প্রতিষিত হয় [15018 [110501606 ০ 901500€ এবং ১৯২৬ সনে ধানবাদের 
খনিবিজ্ঞান কলেজ। ১৯২১-২২ সনে “লিটন কমিটি ভারতীয় কারিগর নিয়োগে 
বিলেতী মালিকদের সংকোচকে নিন্দা করেন। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পধস্ত কারিগবি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসার হয় শম্বুক গতিতে । 
কিন্তু যুদ্ধের ফলে যুদ্ধশিল্প এবং আনুষঙ্গিক শিল্প গড়ে ওঠে । বিশ্বযুদ্ধের পরে কারিগরি 
শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে । ১৯৪০ সনে স্থাপিত হয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগবেষণ। বোর্ড । 
১৯৪৫ সনে হয় সরকার কমিটি এবং নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষাসংসদ | ১৯৪৭ 
সনে “বৈজ্ঞানিক জনশক্তি কমিটি? দশ বছরের জন্ত প্রয়োজনের সমীক্ষা! করেন । 

স্বাধীন ভারতে পরিকল্পনার পরিপেক্ষিতে কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্থয রূপে গৃহীত 
হলোঃ (ক) চালু ডিগ্রী কলেজগুলির উন্নয়ন, (খ) নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, 
(গ) ন্বাতকোত্তর পাঠ ও গবেষণা। বর্তমান ভারতে মূলত চার ধরনের কারিগরি 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছেঃ (ক) গবেষণ' প্রতিষ্ঠান, (খ) ডিগ্রী কলেজ এবং টেকনো 
লজিক্যাল ইন্সটিটিউট, (গ) ডিপ্রোম! এবং সার্টিকিকেট কোর্ন এবং (ঘ) দক্ষ শ্রমিক 
তৈরির জন্য ইপ্ডাস্ট্িয়াল স্কুল, জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল ও কারু বিদ্যালয়। শেষোক্ত 
শ্রেণীর অন্তর্গত হল-_(১) জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, (২) উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্ভালয়ের কারিগরি প্রবাহ, (৩) ইগাদ্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, (৪) পলিটেকনিক, 
(৫) বি. ও. এ, টি.১ (৬) বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র (৬ ০০৪(107391 0810306 567506)। 

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসার ঃ সরকাবী ভাস্তে কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা 
বলতে কেবল যন্ত্রভিত্তিক শিক্ষাই বুঝায় না। কৃষি, কলা, শিল্প, বাণিজ্য, বনবিজ্ঞান, 


২৬২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রাতিক সমস্যা 


চিকিৎসা, কারিগরি, পশুপালন প্রভৃতি নান! ধরনের বিশেষীকরণের শিক্ষাকেই এই 
শ্রেণীতে ধর] হয়েছে । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের 
সচেতনতা ক্রমবর্ধমান । এযাবট-উড্‌ কমিটির উত্তরকালে কাজ আরম্ভ হয়। 
ঘ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রশ্নটি আশ সমস্ত। রূপে অসীম গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়। 
মুদ্দালিয়র কমিশনও টেকনিক্যাল স্কুল, ইও্ড[ধ্রিয়াল স্কুল, এবং শিক্ষানবিসি ব্যবস্থার 
সুপারিশ করেন। এ কমিশন শিল্প-বাণিজ্য সংস্থার উপর বিশেষ কারিগরি 
শিক্ষাকর ধার্য করার প্রস্তাবও করেন। রাধাকষ্ণাণ কমিশনও কারিগরি শিক্ষার 
ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেন। এই সব আলোচন। ও স্থপারিশ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে 
আমাদের সচেতনতা এবং আগ্রহও বেড়েছে । বস্ততঃ, আজ বোধহয় সাধারণ 
মেধার এমন ছাত্র খুব অল্পই আছে যাঁদের কাছে কারিগরি শিক্ষ। এবং 
কর্মসংস্থানের স্থযোগ থাকলে সাধারণ উচ্চশিক্ষার দরজায় ধর্ন দিত। 

শিল্পায়নের যুগে কারিগরি শিক্ষার প্রশ্নটি সহজেই গুরুত্ব পায়। পরিকল্পনার যুগে 
ঢ010110 96০60: এবং [55৪05 95০0৫ উভয় অংশই শিলায়নের কর্মস্থচী গ্রহণ 
করায় বৃত্তিশিক্ষার পরিকল্পনাও আবস্তিক হয়ে ওঠে। ম্বভাবতঃই সূরকাবী প্রচেষ্টা 
এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! পালন করে । এই সবের ফলে কারিগরি শিক্ষার 
যে অগ্রগতি হয়েছে, নীচের তালিক' থেকে তা বুঝ! যায় £ 


১৯৫০-৫১ ১৯৫৫_৫৬ ১৫৬০-৬১ ১৯৭৩ 
ডিগ্রী কলেজ-_ ৫৩ ৭১ ১১১ ১৩৮ 
এ উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা__ ২৬৯৩ ৪৩৩৭ ৭০২৬ ১০১০০ 
ভিপ্রোমা কলেজ-__ ৮৯ ১০৯ ২০৯ ২৮৪ 
এ উত্তীর্ণ ছান্রসংখযা-_- ২৬২৬ ৪১০৩ ১০৩৪৯ ১৭৫০০ 


৫টি ইনস্টিটিউট অফ টেকনে|লজি বর্তমানে চালু আছে। কলকাত1ও আমেদাবাদে 
ছুটি ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পিলানীর কারিগরি শিক্ষাকেন্ত্র 
এবং বাঙ্গালোরের ইগ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করছে । আই, আই, টি গুলিতে বাৎসরিক ছাত্রভতি ১২০০ । আই, 
আই,টি এবং বাঙ্গালোর ইনস্টিটিউটে তাতকোত্তর পড়। ও গবেষণার ব্যবস্থা আছে 
২০০০ জনের জন্ত। আরও ৬০টি কারিগরি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্াতকোত্তর 
পড়ার স্থযোগ আছে ২৪০ জনের | রিজিওন্তাল কলেজ আছে ১৪টি। ৮০টি কারিগরি 
কলেজে ৫২ বছরের মেয়াদে ডিগী এবুং ৩২ বছরের মেয়াদে ডিপ্রোমার জন্য স্যাওডউইচ 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষ! ও সমস্যা! ২৬৩ 


কোর্স আছে। সর্ব-ভারতীয় স্তবে কারিগরি শিক্ষা পরিকল্পনা করছেন সর্বভারতীয় 
কারিগরি শিক্ষা পরিষদ । এর অধীনে রয়েছে কয়েকটি আঞ্চলিক কাউন্সিল। 

বাংল! দেশের কথা £ ইংরেজী শিক্ষার মোহগ্রস্ততা বাংল] দেশেই ছিল 
সর্বাধিক। তাই এখানে কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা বিলম্বিত। কিন্ত 
লচেতনতা যখন আসে, ত। বাড়ে ভ্রত। অনেকদিন পধস্ত কেবল ডিগ্রীত্তরে 
শিক্ষার জন্তই ঝোঁক ছিল বেশী। দ্বিতীয় বিশ্বধুদ্ধের সময় ডিপ্লোম। স্তরে শিক্ষা 
বাড়তে থাকে । দেশ-বিভাগের পরে ডিপ্লোমার নিয়শ্ুরে ট্রেনিং ব্যবস্থ! গ্রসারিত 
হয়। এই গতি ত্বরান্বিত হয় সরকার কমিটিব রিপোর্টের পরে । 

পশ্চিমবঙ্গে কারিগরি শিক্ষায় অংশ নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং 
বেসবকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্ত সরকারী উদ্ঠোগ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত । শিল্প 
ও বাণিজ্য দপ্তর, ক্ষুদ্রায়তন এবং কুটির শিল্পদগ্তর, সমষ্টি উন্নয়ন, উপজাতি উন্নয়ন, 
পুনর্বাসন দপ্তব এবং শিক্ষাবিভাগের নিজন্ব ট্রেনিং প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে । 
তা ছাড়া কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর, রেলওয়ে, শ্রম, পুনর্বাসন ও শিক্ষাদগ্তর সমৃহেরও 
নিজন্ব উদ্যোগ রয়েছে । ট্রেনিং কলেজ অথবা স্কুল কিংবা উৎপাদন কেন্দ্রে ডিপ্লোমা 
এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন পধায়-_এই তিনস্তরেই শিক্ষান ব্যবস্থা রয়েছে । এখানে 
কারিগবি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রসার সম্পর্কে ধারণ! হবে এই তথ্য থেকেই যে এখানে 
এখন রয়েছে ১টি টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ৬টি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। এছাড়। 
রষেছে কযেকটি শ্বয়ংসম্পূর্ণ উচ্চন্তরে র টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-_ যেমন বেঙ্গলটানিং, 
বেঙ্গল টেক্সটাইল, সেরামিক, জুট প্রভৃতি ইনস্টিটিউট কিংবা প্রির্টিং টেকনোলজির মত 
প্রতিষ্ঠান । দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে ২৪টি পলিটেকনিক । এগুলিতে 
৩ বছরের [. (5. 1575 051. 25 [5 পি মত এবং ছু বছরের 10286050081551010 
কোর্স প্রচলিত । তাছাড়া ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বহরমপুর, বেলঘরিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং 
ইনস্টিটিউটে ৪ বছরের পাঠ্যক্রম প্রচলিত । আসানসোলে রয়েছে ডিপ্লোমা কোর্স । 
নিশ্নতর স্তরে রয়েছে ১৯টি টেকনিক্যাল স্কুল অথব। ইনস্টিটিউট ৷ সর্বনিম্ন স্তরে 
কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান। বিশেষ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হলো বিকলাঙ্গদের বৃত্তিশিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান । বর্তমানে এর সংখ্য। পাঁচটি । 

পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার প্রসার হয়েছে নি:সন্দেহে । কিন্তু পশ্চিমবজেই ছোট- 
বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সর্বাধিক । অথচ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন শিল্প 
অঞ্চলের প্রয়োজনানুসারে প্রতিঠিত হয়নি । স্কুল ও কলেজগুলি রয়েছে যত্রতত্র 
বিক্ষিপ্ভাবে। শিক্ষণ প্রোগ্রামেরও সমতা নেই। প্রশিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। 


২৬৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক লমন্যা 


জুনিয়র পলিটেকনিকগুলি আজও উপযুক্ত সম্মান লাভ করেনি । ওয়ার্কশপ এবং 
লেবরেটরির স্থযোগের অভাব রয়েছে মারাত্মকভাবে । তাছাড়া কোন '5০110জ 
এ? ব্যবস্থা নেই। স্বভাবতঃই শিক্ষণগ্রাপ্তদের মধ্যে বেকারী ও হতাশ এসে গেছে । 

অবস্থার উন্নতি করতে হুলে নিয়মিত সমীক্ষা, গাইডেন্স ও কাউদ্জেলিং, শিল্পের 
সঙ্গে প্রশশিক্ষণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, এবং প্রশিক্ষণের আরও বান্তবমুখিনতা প্রয়োজন । 
শ্রীরামপুর টেক্সটাইল, বেঙ্গল লেদার, সেরামিক এবং উড. টেকনোলজিকে সরাসরি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রেখে অন্থান্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থ। শিক্ষাদপ্তরের অধীনে আন! 
প্রয়োজন। এর ফলে “বহছ কর্তার” জটিলতা! দুর হবে। 

কাবিগরি শিক্ষা থেকে সমগ্র জাতিই লাভবান হয় সন্দেহ নেই, কিন্ত বিশেষভাবে 
এবং প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয় শিল্পপতিরা। আংশিক দায়িত্ব নিতে তাদের আইন 
করে বাধ্য কবা উচিত। শিল্পসংগঠনগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারিগরি শিক্ষালয় খুলে 
দালানবাড়ীর প্রাথমিক ব্যয় কিংবা পৌন:পুনিক ব্যয় বহন কর। শিল্পপতিদের দায়িত্ব। 
অন্যথায় শিল্পের উপর কারিগরি শিক্ষা কর বসিষে অর্থসংস্থানের নৃতন পথ খোজা 
দরকার । তাছাডা জাতীয় আফের নিদিষ্ট অংশও কারিগরি শিক্ষার জন্য বরাচ্ছ 
কর। প্রয়োজন। 

বৃত্তি, কারিগরি, ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার সমস্যা 2 আজও ভারত শিল্পায়নে 
এবং কারিগরি শিক্ষা যথেষ্ট অগ্রসর নয়। কিন্ত কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে নান! 
সমস্য! এবং অশুভ ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দেখা দ্িয়েছে। 

সমশ্াগুলি কয়েক পরনের, যেমন শিক্ষাগত এবং গুণগত, পরিমাণগত এবং 
প্রশাসনগত ৷ গুণগত বিচারে প্রথম কথাই হলে! পাঠক্রম । আজও উচচস্তরের 
কারিগরি শিক্ষা মূলতঃ তন্বগত | তত্ব ও প্রযোগেব মধ্যে সমস্বয়ও নেই । প্রয়োগ- 
বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক অভিজ্ঞতা ছাত্র! পায় না। কলেজগুলির ওয়ার্কশপ এবং 
ল্যাবরেটরি অত্যন্ত দরিদ্র। পরীক্ষোত্বীর্ণ ছান্জদের শিক্ষানবিসির সুযোগও 
জীমিত। এই অনস্থার ফলে একদিকে ইপ্ধিনীয়ারিং শ্াতক, অপরদিকে শিল্প- 
মালিকদের মধ্যে অসস্ভুষ্টিব স্থ্টি হয। স্লাতকর] অন্ুথী এইজন্য যে স্নাতক উপাধির 
যোগ্য দায়িত্ব তাদের দেয়া হয় না। অপরদিকে ষালিকর। বলেন যে ্বাতকর 
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য বনু ক্ষেত্রেই অযোগ্য । নিমস্তরের পাঠ্যক্রমও বিশেষ 
শিল্পের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে তৈরী করা হয়নি। “কোর বিষয়গুলির 
পাঠক্রম আরও উপ্নত হওসা উচিত| ডিপ্লোমা স্তরে ব্যবহারিক শিক্ষণের প্রতি 
বেশী জোর দেওয়! হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাও অন্প। অধিকাংশ বিভ্ভালয়ের 


ক্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্যা ২৬৫ 


ওয়ার্কশপই আধুনিকতম যন্ত্রপাঁতিতে ন্দজ্জিত নয়। কারখানায় বাস্তব 
শিক্ষণ ব্যবস্থাও অপ্রচুর। 

শিক্ষাগত তৃতীয় বৃহৎ সমস্ত! হলে ভাষার সমন্তা।। মাধ্যমিক ত্তরে শিক্ষার 
মাধ্যম মাতৃভাষা ! মাতৃভাষা উচ্চশিক্ষাবও মাধাম হতে যাচ্ছে। সুতরাং মাধ্যমিক 
্তবের বৃত্তি ও কারিগরি বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ন1 করবার কোন 
যুক্তি নেই। আই. টি. আই-গুলিতে ভত্তির নিয়তম যোগ্যতা! হলো! ষষ্ঠশ্রেণীর বিদ্যা । 
জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলে ভ্তির যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণীর বিস্তা। এদের ক্ষেত্রে 
মাতৃভাষাই একমাত্র মাধ্যম হওয়া! প্রয়োজন । সাধারণ কলেজের ত্রিবর্ষ ডিগ্রী কোর্সে 
বু পরিমাণেই মাতৃভাষার পঠন ও পাঠন প্রচলিত হয়েছে; ত্বাতক শ্রে মাতৃ- 
ভাষার দাবি বিশ্ববিদ্যালয়েও স্বীকৃত হয়েছে। ন্থতরাং কারিগরির ডিপ্লোমা কোর্সের 
জগ্ত অনতিবিলম্বে মাতৃভাষাকে সরকারী দ্বীকৃতি দেওয়া দরকার এবং সরকারী 
উদ্যোগে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পাঠ্য বই রচনা এবং প্রকাশ করা দরকার । পরিশেষে 
ডিগ্রী এবং উচ্চতর স্তরেও নীতিগত এবং আদর্শগতভাবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করতে 
হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্কিবিষ্ভা শিক্ষায় মাতৃভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রেখেই পধায় পর্যায় উচ্চতর কারিগরি শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রয়োগ করা দরকার । 
তাছাডা ইংরেজী ও অন্তান্ত ভাষায় লিখিত যথেষ্ট বইয়ের যোগান রাখাও দরকার । 

আর একটি শিক্ষাগত সমস্যা হলো শিক্ষক সংগ্রহ এবং শিক্ষণ! শিল্প- 
কাবখানায় নিযোজিত ইঞ্জিনীয়ারের তুলনা শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত সমযোগ্য তাসম্পন্ন 
ব্যক্তির বেতন, ভাতা ইত্যার্দি অনেক কম। তাই শিক্ষকতার জন্য প্রথম শ্রেণীর 
যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়। দুক্ষব। শিক্ষকের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ওয়ার্কশপে 
ডেমনেস্টরেটর পরের কথা। এদ্িকেও ঘাটতি আছে। ওয়ার্কশপ, শিক্ষক ও 
আনুষঙ্গিক সমন্যার ফলে কারিগরি শিক্ষার মানও নিম্নমুখী । তাছাড়া পাস কবে 
যারা বেরুচ্ছেন তাবাও পুঁথিগত বিদ্বাকেই সম্বল করেন। আমাদের যন্্রবিদর! 
বিদেশাগ্ধত যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের কাঁজ (015100508706 ) করতে 
পারছেন, যন্ত্র উত্তাবনের ক্ষেত্রে হুজনী প্রতিভা দেখাতে পারছেন না, 
অর্থাৎ 076901ড6 [7:1)5108691 তৈরী হচ্ছেন না। 

শিক্ষক সংগ্রহের সমন্তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শিক্ষক শিক্ষণের প্র্টি। 
তত্বজ্ঞান থাকলেই ভাল পড়ানো যায় না। পাঠপদ্ধতির উপর যথেষ্ট দখল থাক! 
দরকার। এজন্য চাই শিক্ষণ। কিন্তু আমাদের কারিগরি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ 
শিক্ষকই শিক্ষণ প্রাপ্ত নন। শিক্ষণের ব্যবস্থাও খুব অপ্রতুল । উচ্চতর কারিগরি 


২৬৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


শিক্ষক শিক্ষণের জন্য সারা ভারতে রয়েছে সামান্ত কয়েকটি রিজিওন্যাল শিক্ষণ 
কলেজ। তার একটি আছে কলকাতার আলিপুরে | নিম়তর স্তরের শিক্ষক শিক্ষণের' 
জন্যও আছে কয়েকটি মাত্র আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান । তার মধ্যে একটি আছে হাওড়ার" 
দাশনগরে । এই ছুই ধরনের প্রতিষ্ঠানই কেন্দ্রীয় কারিগরি শিক্ষা পর্ষদের নিষন্ত্রণে। 

আর একটি গ্রুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত সমস্তা হলো নির্দেশনার অন্ভাব। হুনির্দেশনার 
অভাব এবং অন্যান্ত কারণে পরীক্ষা অন্ুত্বীর্ণতাও যথেষ্ট । তাছাড়া অপচয় হয় 
অনেক । সর্বভারতীয় সমীক্ষায় দেখা যায় যে ভিশ্রীস্তরে অপচয় ২ ভাগ, এবং 
কোন কোন বিশেষ কোর্সে শতকর। ৪৪ ভাগ পর্যস্ত । 

এর পরে উল্লেখ্য হলো পরিমাণগত সমত্যা। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে 
ইতিমধ্যেই সংকট এসেছে সত্য। কিন্তু দেশের সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শিক্পগ্রসারের 
সম্ভাবনার বিচারে কারিগরি শিক্ষার প্রসার এখনও যথেষ্ট নয়। (অবশ্ত আমাদের 
শিল্পায়ন গ্রচেষ্টাও অকালবার্ধকয লাভ করেছে )। ভাছাড়া, যতটুকু প্রসার হয়েছে, 
সেধানেও পরিকল্পন। ও ব্যবস্থাপনায় ক্রটির ফলে বিভিন্ন অঞ্চল এবং বৃত্তি ও কারিগরি 
শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভারসাম্যহীন্ত1 আছে। উদাহরণবপে বলা যায় 
ডিগ্রী ও ডিপ্লেমার আনপাতিক হারের কথা । অপরাপব প্রগতিশীল দেশে ডিগ্রী 
ও ভিপ্লোমার হার থাকে ন্যনপক্ষে ১:৩1 কিন্তু ডিগ্রীর প্রতি আমাদের মোহের 
ফলে তৃতীষ পরিকল্পন! পর্যন্ত উভয়ের হার ছিল প্রায় ১: ১। সম্প্রতি অবশ্তা এ বিষয়ে 
সচেতনতা এসেছে । এর প্রতিকার না হলে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সমন্যার স্ষ্টি করবেই। 
পরিকল্পন৷ সংক্রান্ত অপর জমস্ত। হলে! স্থানীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি 
না রেখে যত্রতত্র প্রতিষ্ঠান স্থষ্টি। এর ফলে শিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণরা স্থানীয়ভাবে 
কাজ পাচ্ছে না। এ সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য শিক্ষামীনের কথ1| কারিগবি 
শিক্ষার প্রতি সাম্প্রতিক ঝোঁক সাধারণ শিক্ষার মত এ ক্ষেত্রেও যে ছাত্রবন্ত| কৃষি 
করেছে, তার ফলে শিক্ষামানের অবনতি ঘটছে। 

পরিমাণগতভ প্রসারের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার সর্ববৃহৎ সমস্যা! হলো 
শিল্পায়নের সঙ্গে প্রসারের সঙ্গতি রক্ষ1 | এ ক্ষেত্রে শিক্ষণপ্রাপ্ড কারিগরদের 
মধ্যে ইতিমধ্যেই বেকারত্ব দেখ! দ্বিয়েছে। সাধারণ শিক্ষিত বেকারের সঙ্গে 
কারিগরি শিক্ষিত বেকার বাহিনী যুক্ত হয়ে এক ভষাবহ পরিস্থিতির উদ্ভব কবছে। 

মেয়েদের জন্য কমেকটি হস্তশিল্প শিক্ষণ প্রকল্প চালু হয়েছে, কয়েকটি পলিটেক- 
নিকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কিন্তু মেয়েদের মধ্যে নিয়মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষ] 
যেভাবে বাড়ছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আরও বৃত্বিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া দরকার । 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্যা ২৬৭ 


প্রশাসনগতভ দমন্তার ক্ষেত্রে প্রথমেই বল দরকার শিল্পপতিদের উদ্ভোগ- 
হীনতা এবং দায়িত্বহীনতার কথা । দ্বিতীয়তঃ উল্লেখ্য হলো বু কর্তার জটিলতা । 
তৃতীয় বক্তব্য হলে! যথেষ্ট অর্থসংস্থান এবং অর্থের উপযুক্ত ব্যয়ের সমস্য । 

জমন্যা সমাধানের পথ £ সমহ্যার যে উল্লেখ আমর! করেছি, তার মধ্যেই 
নিহিত রয়েছে সমাধানের ইঙ্গিত। অংক্ষেপে বলতে গেলে সমাধানগুলি 
হলোৌ।--(১) সকল স্তরে পাঠক্রমের পুনবি্যাস ; ছাত্রদের গ্রয়োজন এবং শিল্পের 
প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় এবং ব্যবহারিক শিক্ষণের দিকে ঝৌক হ্ষ্টি। (২) প্রতিটি 
শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কশপে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির যোগান । (৩) বিভিন্ন কারখানায় 
ছাত্রদের বাস্তব অভিজ্ঞত। অর্জনের স্থযোগ দেওয়। ॥ (৪) নিম্ন স্তরে এখনই মাতৃভাষায় 
পড়াশুনা এবং অনতিবিলম্বে উচ্চস্তরেও মাতৃভাষার প্রয়েগ। (৫) স্থসংগঠিত 
নির্দেশন] ব্যবস্থ।। (৬) শিক্ষকদের বেতনহার পুনঃনির্ধারণ । (9) শিক্ষণ ব্যবস্থার 
সম্প্রসারণ। (৮) আরও গবেষণার স্থযোগ এবং শিক্ষামানের উন্নয়ণ। (৯) সাবিক 
সমীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা এবং সুযোগের সমবণ্টন। (১০) মহিলাদের জন্ত 
বিছ্যাল প্রতিষ্ঠা ৷ (১১) আভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের জন্য ডিগ্রী ও ডিপ্লোমার অনুপাতকে 
অন্তত: ১৪ স্তরে উন্নয়ন। (১১) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সঙ্গে শিক্ষা 
কার্যক্রমের সমন্বয়। এজন্য প্রয়োজন উন্নত পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা । (১৩) 
শিল্পমালিকদের উপর বাধ্যতামূলক দায়িত্ব অর্পণ । (১৪) প্রশাসনের ক্ষেত্রে বনু 
কর্তৃত্বের অবসান, এবং (১৫) আরও বেশী অর্থসংস্থান এবং স্থুসম বণ্টন । 

৬বিষ্যতের চিন্ত। (কোঠারি কমিশনের কথা ) £ স্থখের বিষ; ১৯৬৪-৬৬ 

সনের জাতীয় শিক্ষ। কমিশন কারিগরি ও বুত্তিশিক্ষা সন্বন্ধেও বিস্তারিত স্থপারিশ 
করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তি- 
গত করণের হ্ৃপারিশ €(৬০0০8110178118811010 0£96005708] 5 17111071105 )। 
কেবল সাধারণ বিগ্ভালয়ে সাধারণ ((04178191) শিক্ষ।কেই মাধ্যমিক শিক্ষ। বলে মনে 
কর। হবে না। প্রাথমিক স্তরের শেষ থেকে উচ্চশিক্ষ। স্তরের শুরু পর্যস্ত 
সব ধরনের শিক্ষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষা! বলে ধর] হবে। এই স্তরে বৃত্তিগত 
শিক্ষার ব্যবস্থা করে একদিকে সাধারণ শিক্ষার উপর চাপ কমানো! হবে এবং অন্তদিকে 
শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক ও কার্যকরী কর! হবে। এর ফলে শিল্প-বাণিজ্য এবং চাকুরির 
ক্ষেত্রেও সুবিধে হবে । এই হলো ড০০৪01017811580107) নীতির মর্মকণা । 

প্রস্তাব করা হয়েছে যে নিন্প মাধ্যমিক স্তর থেকেই শিক্ষার বৃত্তিকরণ 
হবে। ১৮৮৬ সনের মধ্যে নিম মাধ্যমিক স্তরে বিশ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে 


২৬৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহান ও লাম্প্রতিক সমস্ত 


পঞ্চাশ শতাংশ ছাত্রই থাকবে বৃত্তিশিক্ষা। প্রতিষ্ঠানে । এ সব প্রতিষ্ঠান হবে আংশিক 
কিংবা! সবক্ষণের ৷ ্বয়ংসম্পূর্ণতাই (61702081) হবে এর চরিত্র, অর্থাৎ এই 
শিক্ষার পরে সরাসরি কাজে ঢোকা যাবে । যার! সপ্তম কিংবা! অষ্টম শ্রেণীর 
পরে সাধারণ পড়াঙ্খনা ছাড়বে, তাদের জন্য থাকবে 11005500191 729110106 [17807 
(৪0০-এ ১৪ বছরে ভক্তির ব্যবস্থা । সাধারণ ও বৃত্তিশিক্ষ! মিশিয়ে আংশিক সময়ের 
শিক্ষা চালু কর! হবে। গ্রামীণ তরুণদের জন্য সাধারণ ও বৃত্বিশিক্ষ। মিশিয়ে 
1:02 [:000680107 ব্যবস্থা থাকবে । তেমনি মেয়েদের জন্য সাধারণ ও 
গার্হস্থ্য শিক্ষা মিলিয়ে দ্র10061 200058$107) এর ব্যবস্থা! থাকবে। 

মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্তরে শহরাঞ্চলে সর্বক্ষণের পলিটেকনিক্‌, গ্রামাঞ্চলে কৃষি 
ও ইঞ্জিনীয়ারিং পলিটেকনিক্‌; স্বাস্থা, বাণিজ্য, প্রশাসন ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্ত ৩ বছরের 
ডিপ্লোষ। কিংবা সার্টিফিকেট কোর্স এবং বিশেষ বিশেষ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত 
বৃত্তিশিক্ষা কোর্সের কথা এবং কর্মরত তরুণদের জন্য (00116300130617706 00186, 
98170 1018 0001:56১ 91001 11002109156 (0010152 এবং 7085 1২616956 ব্যবস্থ। 
প্রবর্তনের সুপারিশ কর! হয়েছে । পলিটেকনিকগুজিতে মেষেদের জন্য বিশেষ 
কোর্সের কথাও কমিশন বলেছেন । 

এই কাজ সামাল দেওয়ার জন্য [10 5517191115179116 [105111066-গুলির প্রসার, 
জুনিয়র ৫টকনিক্যাল দ্কুলগুলিকে টেকনিক্যাল হাই ক্কুলে বপান্তর, 
স্থানীয় শিল্পের সঙ্গে স্থানীয় কারিগরি হ্কুলের প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং শিল্পাঞ্চলের 
মধ্যেই পলিটেকনিকেব সুপারিশ করা হয়েছে । 

উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়ন, পাঠ্য ব্ষয়ের আরও 
বৈচিত্র্যকরণ এবং কারিগরি শিক্ষাকে আরও বাস্তবানুগধ এবং ব্যবহারিক 
শিক্ষণকে আরও কার্ধকরী করার উপর কমিশন বিশেষ জোর দ্িয়েছেন। ডিগ্রী 
ডিপ্লেমার তৎকালীন পাবস্পরিক হার ১: ১৪ স্বলে ১৯৭৫ সনে ১: ১৫ এবং 
১৯৮৫ সনে ১ ৩ অথবা! ৪-এর হার প্রতিষ্ঠাই হবে লক্ষ্য। এজদ্য “বাছাই নীতি” 
বিশেব কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ কর! হবে। কিন্তু যুগপৎ এই শিক্ষ! 
গ্রসারেরও প্রয়োজন রয়েছে । সেই কাজে সহায়তা করার উদ্দেশ্টে নৃতন 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন ছাড়াও বাছাই কর! পলিটেকনিকে ডিপ্লোমা-উত্তর কোর্স এবং 
কর্মরতদের জন্য (0:071680100621706 00091:5০-এর কথা বলা হয়েছে। 

ক|রিগরি ও বৃত্তিশিক্ষ। ব্যবস্থাপনার জন্য বাজ্যভিতিতে কারিগরি শিক্ষা অধিকার 
€ 01150001866 ) সৃষ্টির কথা বল। হয়েছে । সর্বোপরি সমগ্র দেশব্যাপী কারিগরি 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্যা ২৬৯ 


ক্ষার প্রলার ও উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিস্তালয় মঞ্জুরী কমিশনের মত সর্বভারতীয় 
নংচ্থ। গঠনের স্থপারিশ করা হয়েছে। 

কমিশন পরিমাণগত লক্ষোর কথাও বলেছিলেন । উচ্চতর স্তরে ১৯৭৭-৭১ সনের 
[ধ্যে কারিগরি ডিগ্রী স্তরে ৩* হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্ত আঙন ব্যবস্থ। এবং ডিপ্লোমা 
ভবে ৬৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্ত আসনের কথ। বলা হয়েছিল। কমিশন প।রিশ 
করেছেন যেন বৃত্তি ও কারিগরি ছাত্র পিছু বাষিক ব্যয় নিয্াহরূপভাবে বাড়ানে। 
হয় (টাকার হিসেবে ) 2- 


১৯৬৫-৬৬ ১৯৭৫-৭৬ ১৯৮৫-৮৬ 
নিম্মম1ধ্যমিক স্তরে বৃত্তি ৪১৭ ৫০০ ৬০৩ 
উচ্চ » ৮ ৭০৩ ৮০৩ 
ন্নাতক স্তরে কারগঞ্রি ১১৬৭ ১৫০০ বৃ 
স[তকোণ্তর রি ৫০০৩ ৬০০০ 


কারিগরি শিক্ষার সংকট £ কিন্ত কোঠারি কমিশনের আশাবাদ রিপোর্ট 
প্রক1শত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নিরাশায় নিমজ্জিত হল[ম যখন শুনলাম 
আমাদের শিল্পবাণিজ্ো মন্দা লেগেছে, এবং দেখলাম ক্রমবর্ধমান ছাট।ই এবং 
বেকারত্ব। বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ড বুবকদেরই এই বেকারত্ব 
আঘাত করেছে বর্বাধিক, কারণ শিল্পে ছাড়। এদের অন্যত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ 
সীমাবদ্ধ। 

প্রথম পরিকল্পনার শেমে এদেশে বেক।র ছিল সরকারী হিসেবে ৫০ লক্ষ । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বেকার সংখ্য। দাড়ায় ৯০ লক্ষতে। তৃতীয় পরিকল্পনার 
শেষে হয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ । চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে বেকার সংখ্যা ৩ কোটি এবং 
অর্ধবেকার আরও ২ কোটির বেশি । বর্তমানে এই সংখ]াটি আরও বেশী। পরিকল্পিত 
অর্থনীতিতে বেকারত্ব কমবার কথা । বেকারত্বের বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে আমাদের 
“জনশক্তি পরিকল্পন1” ব্যর্থ হয়েছে। 

আমাদের দেশে আমাদের কারিগরদের চাকরি হয় না। সেই 
ল্ুযোগ গ্রহণ করে অন্যান্য দেশ। শুধু মাত্র আমেরিকাতেই ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার 
কাজ করেন কয়েক হাজার । বিগত ২* বছরে আমেরিকা গ্রহণ করেছে এক লক্ষাধিক 
ডাক্তার, টৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার । কিন্ত এদের শিক্ষার জন্ত তাকে কিছু ব্যয় করতে 
হয়নি। এইভাবে আমেরিক! বাঁচিয়েছে ৪*০ কোটি ডলারের বেশি । আর কারিগর- 
বহির্গমনের জন্য ভারতের লোকসান হয় ৫৫ লক্ষ ডলারের বেশি । 


ইখ৩ ' ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


কারিগরদের বেকারত্ব ঘোচাবার জঙ্য সরকারী সমাধান হিসেবে বল! 
হয়েছে--(ক) ইগ্রিনীযারদের হ্বাধীন ব্যবসা । (খ) সমবায়ের ভিত্তিতে কারখান। 
স্থাপন। (গ বেকার ভাতা। (ঘ) উচ্চতর শিক্ষার জন্য স্টাইপেও্ড। (ড) বিদেশে 
চলে যাওয়ার সুযোগ দান। (চ) লধোপরি বুতি ও কারিগরি শিক্ষার সংকোচন । 
কারিগরি শিক্ষালয়ে ২ ভাগ আসন কমানো হয়েছে। নৃতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা 
হুবে না। শঙ্কিত ছাত্ররাও অনেকে নিজে থেকেই এই পথ ছেড়েছে । 

প্রকৃত পমাধান নির্ভর করে শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারণের উপর | শিল্পের ব্যাপক 
প্রসারের উপরই কর্মসংস্থান এবং বেকার সমশ্যার প্রকৃত সমাধান নির্ভরশীল । বে- 
সরকারী শিল্পপতির উপর নির্ভর না করে আরও বেশী রাস্ত্রীয় উদ্তোগ গ্রহণই 
সমাধানের পথ । 


€খ) কৃষিশিক্ষা 


বর্তমানে কুষিবিজ্ঞান এমন উন্নত স্তরে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়েছে যে যথেষ্ট 
'বিশেষীকরণ ছাড়া বৈজ্ঞানিক কৃষিতে নিয়োজিত হওয়/ও অসম্ভব | বস্তুত: কৃষি- 
শিক্ষাও প্রায় কারিগরি শিক্ষার স্তরে উন্নীত হয়েছে। বিভি্ন দেশে 
কুবি শিক্ষার ক্রমবিকাশ হয়েছে দেশের অবস্থা অনুলারে। মরুভূমির দেশে 
কিম্বা জলাভূমির দেশে কৃষিশিক্ষার বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হতে বাধ্য। জমির 
প্রকৃতি, জমির মালিকান। এবং রাজন্ব ব্যবস্থা, বৃহদায়তন কৃষির সম্ভাবনা, জলসম্পদ, 
সামাজিক ব্যবস্থা এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও কৃষিশিক্ষার উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘদিন ওুপনিবেশিক জীবন এবং মধাযুগীয় ভূমি ব্যবস্থার 
ফলে ভারতে কৃষিশিক্ষার চেতন! এবং বাস্তব চেষ্টাও হয়েছে অত্যন্ত 
মন্থর গতিতে । 

ভারতে কৃষিশিক্ষার ভ্রমবিকাশ 5 উপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ্গেই চার্লস গ্রাণ্ট ভারতে “উন্নত” কৃষিশিক্ষা 
প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন । সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রেভাঃ এযাডামও প্রাথমিক 
শিক্ষার সাথে কষিশিক্ষার সংযোজন প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু গুপনিবেশিক অর্থ- 
নীতির স্বার্থে পুরানো কৃষি পদ্ধতিই রক্ষা করা হয়েছে। কিন্ত বিগত শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে চা, রাবার, কফির চাষ জমে ওঠে । হর্টকালচারাল দোসাইটিও কর্ম 
ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ১৮৭৯ সনে পুন] ইগ্রিণীয়ারিং কলেজে কষিবিভাগ খোল! হয়। 
১৮৮৪-৮৫ নে ছু*টি কৃষি-হ্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ নে মান্রাজেও স্কুল হয়। কোন 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষ। ও সমস্থা ২৭১ 


কোন উচ্চ বিদ্ভালয়েও কৃষি বিষয়ে পাঠ দেওয়া হতে থাকে । এইভাবেই আধুনিক 
কষিশিক্ষার স্যত্রপাত হয়। 

বিগত শতাব্দীর শেবভাখে সারা ভারতে কয়েকটি লোকক্ষমী ছুভিক্ষের ফলে 
*ঢুতিক্ষ তদন্ত কমিশন” প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিখ্যাত কমিশনের রিপোর্টে 
কৃষিশিক্ষারণ উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়। হয। তদন্থুসারে ১৮৯৭ সনে কৃষিশিক্ষা 
সম্থন্কে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণ। করা হয়--(১) কল] ও বিজ্ঞান শিক্ষার সমমর্যাদায় 
কৃষিশিক্ষার ডিগ্রী, ডিপ্রেমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন কর। হবে। (২) উচ্চ 
মর্যাদার ডিপ্লোমাদানকারী অন্তত ৪টি শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান ভারতে প্রতিষ্ঠ। করা হবে। 
(৩) কোন কোন সরকারী চাকুরিতে কৃষি ডিপ্লোমাকে আবশ্তিক কর] হবে। (৪) স্কুলে 
বিশেষ কৃষি-পাঠ্যক্রম প্রচলিত হবে । (৫) শিক্ষকদের কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ট্রেনিং 
দেওয়া! হবে। 

এই পিদ্ধান্তগুলি অবলম্বন করেই মাত্রাজের স্কুলটি কলেজে উন্নীত হয়। নাগপুর ও 
কানপুবে যথাক্রমে ১৮৯০ ও ১৮৯২ সনে কৃষি-বিদ্ভ।লয় স্থাপিত হয়। শিবপুর কলেজে 
কুষি শাখ। খোলা হয় । উচ্চবিদ্যালয় এবং নরম্যাল স্থলেও ক্লাস খোল! হয়। অবশ্য 
কেবন বোশ্বাই বিশ্ববিছ্ধালয়ই কৃষি বিজ্ঞানকে বিশ্ববিদ্ভালয় পরীক্ষার বিষয় রূপে 
দ্বীকৃতি দেয়। 

লর্ড কার্জনের আমলে আবার ব্যাপক ছুভিক্ষ হয়। শ্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে 
কাজন ক₹ষিশিক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেন। ১৯০১ গনে [175920001: 
ড5767:1] 01 48611০01015 পদ স্ষ্টি হয়। ১৯০৪ সনে কয়েকটি কলেজ স্থাপনের 
পরিকল্পনা হয়। সেই অনুসারে কানপুর ও পুনায় যথাক্রমে ১৯০৯ ও ১৯১৭ সনে 
ক্ষিকলেজ স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় পৃস। কৃষি ইউস্টিটিউট । এর 
পরব্তী পায়ে কৃষিশিক্ষার প্রশ্নটি আবার গুরুত্ব পায় ১৯২৮ জনের রাজকীয় কৃষি 
কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে । এ কমিশনের স্পারিশ অন্গসারে “ভারতীয় কৃষি 
গবেষণ। পরিষণ্ণ” এবং “ভারতীয় কৃষি গবেষণ। ইনস্টিটিউট, স্থাপিত হয়। 

গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা! এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রনিকেতন প্রকল্পে 
গ্রামীণ পুনর্গঠন তখা কৃষি-শিক্ষার প্রশ্নটি জাতীয় প্রশ্নরূপে উত্থাপিত হয়। কিন্তু 
দ্বঃধীনতা পাওয়া পর্ধস্ত বিচ্ছিন্ন কর্মগ্রয়াম ছাড়া উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি । 
দ্বাধীনতার উত্তরকালে সর্বপ্রথম রাধাকষ্জাণ কমিশন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্ভালয়ের যধো 
কুষিশিক্ষাকে সম্পক্ত করার প্রস্তাব করেন। 

কৃবিশিক্ষার বিস্তার £ গ্রামীণ বিশ্ববিষ্তালয়ের বদলে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের 


২৭২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমশ্তা 


ভিত্তিতে কয়েকটি কৃষি-কলেজ স্থাপিত হয়েছে। শ্বাধীনতার পর পরিকল্পনার যুগে 
রুষিশিক্ষ1! প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে । বর্তমানে এই ধরনের কলেজের নংখ্যা 
সার। ভারতে ১৭টি এবং কৃষি স্কুলের সংখ্যা ৩৮। তা ছাড় ধান, পাট, আলু, আখ, 
মাছ এবং অন্তান্ত ফঘল ও বনসম্পদ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য গবেষণা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। কিন্তু কৃষিশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রবণতা রয়েছে কৃবি-বিশ্ববিভভালয় 
প্রতিষ্ঠার দ্রিকে। স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-বিশ্ববিদ্ালয় স্থাপিত হয়েছে ২১টি। কোঠারি 
কমিশন কৃষি সমশ্তাকে ভারতের সর্বপ্রধান সমন্তারপে আথট। দিয়ে কৃষিশিক্ষার দ্রুত 
প্রসারের প্রস্তাব করেছেন। কৃষিশিক্ষা, গবেষণা! এবং এক্সটেনসন নাতিসের সমন্বয়ে 
কৃষি বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থপারিশই কমিশন করেছেন। 

কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে বাংল! দেশ অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চাৎপদ। এখানে বর্তমানে 
রয়েছে কেবল একটি কৃষি কলেজ, ২টি স্কুল এবং একটি মাত্র ভেটেরেনারী কলেজ । 
স্প্রতি স্থাপিত হয়েছে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। 

কৃষিশিক্ষা। প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, অর্থ সংস্থান 2 কৃষি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে লাধারণতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ কর। চলে- (১) কৃষি স্কুল, ২) কৃষি 
কলেজ, (৩) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং (৪) কৃষি গবেষণ। প্রতিষ্ঠান। সাধারণতঃ 
নিয়স্তরের প্রতিষ্ঠানে সাধারণ তত্ব এবং ব্যবহারিক শিক্ষার মিশ্রণে পাঠক্রম তৈরী 
হয়। উচ্চন্তরের প্রতিষ্ঠনগুলিতে ভূমিবিজ্ঞান, কৃষি রসায়ন, কৃষি ইঞ্জিনীয়ারিং, 
রুষি পার, জলসেচ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞস্বলভ পাঠ্যের ব্যবস্থ! থাকে । 

কৃষি শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই রাজ্য সরকারের । কষি বিশ্ব- 
বিছ্যা।লয়গুলিও প্রতিষ্ঠা কর। হয়েছে রাজ্য আইন মতায় আইন করে। সুতরাং 
এইসব প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করেন রাঁজ্য সরকারগুলি। সাধারণতঃ রাজ্য কষি দপ্তরই 
প্রত্যক্ষভাবে এই দায়িত্ব পালন করে থাকে । উচ্চতর গবেষণ। প্রতিষ্ঠানগুলির 
দ্বায়িত্ব অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের । 

কৃষি শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা ও জমাধান £ কৃষি শিক্ষায় ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞতাব মূল্য খুবই বেশী। কিন্তু আমাদের কৃষিশিক্ষালয়গুলিতে এ বিষয়ে যথেষ্ট 
অভাব আছে। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষামূলক ক্লষিখামারের ব্যাপক অন্ডিত্ব কৃষি শিক্ষার 
ক্ষেত্রে অপরিহার্য । কিন্তু আমাদের স্কুল কলেজগুলিতে এ বিষয়ে বিশেষ অভাব 
রয়েছে । তৃতীয়তঃ গবেষণার কাজও স্থানীয পরিবেশের সঞ্জে, জমির প্রকৃতি এবং 
জলসেচ প্রভৃতির সঙ্গে লঙ্গতি রেখে পরিচালনা করা উচিত। স্থতরাং দেশের বিভিন্ন 
কেন্দ্রে আরও অনেক আঞ্চলিক গবেষণা স্টেশন প্রতিষ্ঠা কর! দরকার । চতুর্থতঃ কৃষির 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমশ্থা ২৭৩ 


প্রকৃত উন্নতি করতে হলে এক্সটেনশন সাডিস এবং কৃষকদের সামনে ডেযন্স্ট্রেশনের 
প্রয়োজন । পঞ্চমতঃ বলা দরকার শিক্ষক শিক্ষণের কথা। কৃষি শিক্ষক শিক্ষণ 
ব্যবস্থা আমাদের প্রায় নেই বললেই চলে। 

আমাদের দেশে কৃষি শিক্ষাকে নফল করে তুলতে হলে প্রয়োজন 
(১) স্থনীয় অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা , (২) ছোট চাষীর 
পক্ষে সহায়ক হতে পারে এমন শিক্ষ1) (৩) বনমন্তরে কৃষি শিক্ষার প্রসার; 
(8) আরও সার উৎপাদন প্রকল্প এবং সারের ব্যবহার স্বন্ধে কমি কমীদেব প্রশিক্ষিত 
করা; (৫) এক্সটেনশন ব্যবস্থার প্রসার ; (৬) অর্থকরী ফসল সম্পর্কে গবেষণা এবং 
প্রশিক্ষণ , (৭) কুষিশিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে স্থানীয় ভিত্তিতে গবেষণ। এবং প্রশিক্ষণ ১ 
(৮) ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষি শিক্ষার সামঞ্রন্য ১ ৯) কষ শিক্ষ।র আবাশতক অংশ- 
রূপে অর্থনীত এবং “এগ্রিক।লচ[রাল মার্কেটিং” শিক্ষ(র সংযোজন । 


গে) শ্িক্ষক-শিক্ষণ 


আমাদের দেশের প্রাচীন এবং নিজস্ব শিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল সর্দা র-পড়ে। গ্রথা। 
কিন্ত প্রাচীন শিক্ষা-বাবস্থাটি ধ্বংস হওয়াষ শিক্ষণ ব্যবস্থাটিও ধ্বংস হয। নৃতন ভাবে 
শিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রাথমিক কৃতিত্ব মিশনার্ীদের । সপ্ুদশ শতাব্দীতেই 
পতুগিজ এবং অগ্থাদশ শতাব্দীতে দিনেমারব1 ছিলেন এক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক । এ দেশের 
ভাষাৰ শতুন জ্ঞান প্রসাবের জন্থ যে নতুন ধরনের শিক্ষক প্রয়োজন হচ্ছিল, তার 
থেকেই শিক্ষণ প্রচেষ্টার সুচনা । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে এই চেষ্টায় 
নৃতনত্ব আসে। শ্রীরামপুর শিক্ষণ বিদ্যা।লয প্রতিষ্ট। করেন কেরী সাহেব । বোহ্াইতে 
নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি “[,২00450131)5 প্রথ|য় ২৯ জনকে প্রশিক্ষিত করেন। 
এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন, পুণ। সংস্কৃত কলেজ এবং সুরাট কলেজে নর্মাল ক্লাস খোলা 
হয়। মাধ্ধাজে মনরে! সাহেব নর্মযাল স্কুপ স্থাপন করেন ১৮২৬ সনে। বাংলাদেশে 
"কলকাত। ক্কুল সোসাইটি” ট্রেনিং ক্লাস স্থাপন করেন | কিন্ত শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে 
রেভাঃ এযাডামের সুপারিশ অগ্রাহ করে বাংলাদেশ একটি বড় স্থযোগ নষ্ট করে। 
বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণেব সংখ্যাগত পশ্চাৎপদতার সুচনা এইখানে । 

১৮৫৪ সন থেকে আসে পরিবর্তন । উডের দলিলে প্রাথমিক শিক্ষায় উৎসাহ 
এবং শিক্ষক-শিক্ষণে সরকারী লহায়তা ও সাহায্যের নীতি ঘোষিত হয়। ১৮৫৯ সনে 


ট্যানলির দলিলে শিক্ষণের প্রতি আরও গুরুত্ব দেওয়! হয়। নর্ম্যাল কুলের সংখ্যা 
১৮ 


২৭৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক লমস্যা 


বাড়তে থাকে । হাণ্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষকের শিক্ষণকে স্থায়ী চাকুরির 
পূর্বশর্ত করার সুপারিশ করেন। 

উড ভেসপ্যাচের মধ্য দিয়ে আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষা “ব্যবস্থা” প্রবর্তিত হওয়ায় 
মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষণের প্রশ্নটিও বাস্তব হয়ে ওঠে । £810-৬ 6100800187 স্কুল 
প্রতিষ্ঠার নীতি স্বীকৃত হওয়ায় দেশীয় ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের গ্রয়োজন হয়। 
ভার্নাকুলার এবং এ্যাংলো-ভার্নাকুলার শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য ১৮২৫ সনে কলকাতায় 
নর্দ্যাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৫৬ সনে মান্রাজ ও চু চূড়া, ১৮৫৭ সনে ঢাকা, 
১৮৬৩ সনে পাটন1 এবং পরিশেষে ১৮৮১ সনে লাহোরে নর্মযাল স্কুল স্থাপিত হয়। 

হাণ্টার কমিশন রিপোর্টে শিক্ষণের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ কর] হয় তার ফলে 
পরবতাঁ ২৭ বছরে শিক্ষণ স্ৃযোগের প্রসার ঘটে । নাগপুর (১৮৯০ ), রাজামুন্দরী 
( ১৮৯৪ ), লক্ষৌ, বোঙ্বাই এবং বাংলাদেশে কাসিয়াংয়ে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। 
১৯০১-১৯০২ সনে সারা ভারতে ছিল ৬টি ট্রোনং কলেজ ( অবশ্ঠট কেবল মাদ্রাজে 
“ডিগ্রী” দেওয়া হতে। ), মাধ্যমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং জ্কুল ( এল, টি. ডিগ্রী ), শিক্ষা- 
অধিকর্তার পরিচালনায় সর্টিফিকেট কে! এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পুর ষদের 
জন্য ১৩৩টি এবং মহিলাদের জন্য ৪৬টি নর্ময!ল স্কুল। 

শিক্ষণের প্রশ্নটিও লর্ড কার্জনের আমলে গুরুত্ব লাভ করে। ১৯০১ সনে সিমল। 
সম্মেলনে বিষয়টি আলোচিত হয় এবং ১৯০২ জনে বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশন এ সম্পকে 
স্পারিশ করেন। ১৯০৪ সনে সরকারী প্রস্তাব ঘোষণ1 কর। হয় যে সাতকদের 
জন্য এক বছরের ডিগ্রী [কিংবা ডিপ্রোমার (বি. টি.) বিশ্ববিদ্ভালয় কোর্স গ্রবঙ্চিত 
হবে এবং অন্নাতকদের জন্য থাকবে  ব্ছবের এল. টি. কোর্স। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 
সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে প্রাশক্ষণের স্মৃনয কর। হবে। পেশাগত শিক্ষণের পাঠক্রম 
রচিত হবে তত্ব ও ব্যবহারের সমন্বয়ে । শিক্ষাদর্শন, শিক্ষা ইতিহাস, সাধারণ ও 
বিশেষ পদ্ধতি নিষে গঠিত হবে তত্বমূলক পাঠ্যক্রম । আর এই সঙ্গে বিষ্যালয়ে প্রত্যক্ষ 
“প্রাকটিস” ব্যবস্থ। থাকবে। এই উদ্দেশ্টে শিক্ষণ-কলেজ এবং মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে 
থাকবে ঘনিষ্ঠ নংযোগ। কাজনের এই নীতিকে অবলম্বন করেই বোম্বাই কলেজ 
(১৯০৬ "১ কলকাতাষ ডেডিড হেয়ার কলেজ (১৯০৮), পাটন! এবং ঢাক! কলেজ 
(১৯০৯) স্থাপিত হয়। এই সব কলেজে স্নাতক এবং ন্বাতক-নিয়দের জন্য পৃথক 
পাঠ্যক্রম প্রবতিত হুয়। ১৯১৩ সনের সরকারী সিদ্ধান্তে ঘোষণা কর! হয় যে শিক্ষণ- 
বিহীন কোন শিক্ষক রাখা হবে না। বস্কবত আমাদের বর্তমান শিক্ষণ-ব্যবস্থা 
বছুলাংশে কার্জন মামলের কাছে ঝণী। 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্ত ২৭৫ 


এর পরবতী পধাযে স্য/ডলর কমিশন শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 
“শিক্ষা বিভাগ খোলার সুপারিশ করেন। হার্টগ কমিটি শিক্ষণকালকে দীর্ঘতর 
করা, [২০6:6510£ 005156 প্রবর্তন, বিশ্ববিষ্ভালয়ে শিক্ষণ-বিভাগ সংগঠন এবং শিক্ষা 
গবেষণার সুপারিশ করেন। পেই থেকে সার্জেন্ট কমিটি, মুদালিয়র ও বাধাকৃষ্ণাণ 
প্রমুখ সব কমিটি ও কমিশন শিক্ষণ-ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব, বিশেষতঃ প্রসারের 
হ্বপারিশ করেছেন। স্বা্ীনতাব উত্তরকালে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দল ১৯৫৫ 
সনে সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। নানা স্তরে সম্মেলন ও সেমিনার সংগঠিত 
হয়। বিভিন্ন পধায়ে পাঠ্যক্রম সংশোধিত হয়। 

বর্তমানে ভাবতে আছে সাত ধবনের শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান--(১) শ্ব্পসংখ্যক প্রাক 
প্রথমিক ট্রেনিং স্কুল এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরে মন্তেসরি কোর্প ১ (২) এক থেকে তিন 
বছন্নের গু।থমিক শিক্ষক-শিক্ষণ , (৩) বুনিয়াদী শিক্ষণ কলেজ , (৪) আ্বাতক- 
নিম্নদের জন্য এক কিংব। ছুই ব্ছবেব সিনিয়র বেসিক শিক্ষণ (পশ্চিম বঙ্গে অবশ্ঠ 
সম্প্রতি বাতিল করা হয়েছে) (৫) স্বাতকদের জন্য ন্াতকোত্তর বুনিয়াদি) (৬) 
্নতকোত্তর বি. টিবি, এড কোর্স এবং (৭) কোন কোন রাজ্যে সার্টিফিকেট 
কোর্স। এ ছাড়া অঙ্কন, নৃত্য ও সঙ্গীত, হস্তশিল্প, শারীর শিক্ষণ এবং মহিলাদের 
জন্য গৃহাবজ্ঞন শিক্ষণেব নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে । তছুপরি রিফেসাব, শ্বপ্প- 
কালীন কোর্স, মেমিন।র, সম্মেলন, সপ্তাহান্তিক আলোচনাচত্র, শিক্ষা-প্রদর্শনী, 
£৯৫515015 2150 03010,006 3006106 0501261 18561 0009:8০ প্রভৃতিও 
আজ বহুল প্রচলিত। এর পাথে রয়েছে শতাধিক “এক্সটেনশন বিভাগ” । শিক্ষণ 
প্রকল্পের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দান করেন যি. 0. ঢু. 0. না, 

বিগত ২৫ খছরে সাফল্য অনেক কিছু হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু অনেক 
কিছুই হয়নি একথাও নি:সন্দেহ। সাফল্য বার্থতার পরিমাণগত বিচার যুগপৎ 
উপলব্ধি কর! যাথে নীচের তালিকা থেকে £ 

শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার-_( সর্বভারতীঘ হিমেব ) 


১৯৫০-৫১ ১৯৬৫-৬৬ ১৯৭৫ 
প্রাথমিক স্তরে ৫৮৮ শতাংশ ৭০"৫ শতাংশ ৮৪ শতাংশ 
নিম্ন-মাধ্যমিক স্তর ৫৩৩ » ৭৬৯ »% ৮৫ ৯ 
মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক ৫৩৮ » ৬৮৫ ৪ ৮০ » 


এই গড় হিসেবটি আরও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ষে প্রাথমিক স্তরে পঞ্চাশ 
শত|ংশের উধর্ধে আছে মাত্র ৯টি রাজ্যে, এবং এদের মধ্যে চারটি রাজ্যেই ৮* 


২৭৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য। 


শতাংশের বেশী । নিম্মাপ্যমিক স্তরে পঞ্চাশোধা কেবল ১৩টি রাজ্যে, ৮* শতাংশের 
বেশী কেবল ছুটি রাজ্যে । মাধ্যমিক স্তরেও একই চিত্র। তবে ভরসার কথ! যে 
শিক্ষকতায় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি আসছেন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্ত হ:খের 
বিষয় এই নৃতন শক্তি যথো চিতভাবে ব্যবহৃত এবং ফলপ্রস্থ হচ্ছে না। 

বাংলাদেশের কথ। £ বাংলাদেশে প্রাথমিক স্ুচন।কালে শ্রারমপুর মিশন, 
কলকাতা স্কুল সোস।ইটি এবং লেডীস্‌ সোসাইটির ভূমিকার কথ! আগেই বল হয়েছে। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সনে সংস্কৃত কলেজের অংশবপে নশ্র্যাল স্কুল স্থাপন 
করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এর প্রধান। শিক্ষণবিষ্ঠালয়ের সঙ্গে সংযোজিত 
হয় মডেণ স্কুল। ১৮৫৬ সনে প্র্যাট সাহেব প্রতিষ্ঠা করেন চু টুঙা নর্ম]াল ্ষুল। এর 
প্রধান ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায। ১৮৫৭ সনে চু. ৬/০০৬০ স্থাপন করেন 
ঢাক। শর্যাল স্কুল । এইসব স্কুলে এক. এ ডিগ্রীর সমপধাষে ৩ বৎসর মেধাদী পাঠ্যক্রম 
চালু হয়। 

এ যুগের নীতি ছিল নর্মযাল স্কুলে ভারন্নাকুলার শিক্ষক এবং শিক্ষা কাউন্সিল 
কতৃক পরিচালিত পরাক্ষাব মাধ্যমে ইংবেজী শিশ্গকের শিক্ষণ। ১৮৬৪ আন থেকে 
নর্ম্যাল স্কুলে এবং মডেল স্কুলে ইংরেজী বিভাগ খে।ল। হম। কিন্তু এ ব্যবস্থা ১৮৬৭ 
সনে বাতিল কর] হয়। হাণ্টাপ কমিশন শিক্ষণকে আবাশ্তক কর।র কখ। বলেন। 
সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ₹৮৮৯ সনে সবকাবী প্রশ্তাব গ্রহণ করেন। এরই 
ফলে ১৮৯৬-১৯০১ সনের মধ্যে আখাব প্রবেশিক। এবং এক, এ ভঞু]ণদেপ জণ্ত নশ্্য।ল 
ক্থুলে ইংরেজা ক্লাশ প্রবৃতিত হয়। 

বঠম|ন শতাব্বার প্রথমঙাগে আরা ভাবতে ৩০৯৭চি মাধ্যামুক স্কুলের মধ্যে 
বাংলাদেশেই ছিল ১৪০২টি। ছাত্র সংখ্যার অর্ধেকই ছিল খাংল[দেশে। বিভিন্ন 
স্তরের মোট ২৩০*০ শিক্ষকের মণ) বাংল।দেশেই ছিলেন »হাজার। অথচ এখনে 
তেমন কোন শিক্ষণব্যবস্থ( ছিল না। কিন্তু কাজনের মানোক্নধণ নীতির ফলে 
শিক্ষণের প্রশ্নটি গুকত্ব পেল! কাজন-সরকরের উতৎ্পাহে বাংলাদেশে শিক্গণ কলেজ 
করবাব চেষ্টা আরম্ত হলো। বি. টি. এবং এল. টি. কোর্স সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনুমে|দিত কলেজ স্থাপনের সরক।রী সিদ্ধন্ত হলো। এই অনুসারে ডেভিড 
হেয়ার কলেজ হলে। ১৯০৮ সনে । ঢ।কা কলেজ হলো ১৯০৯ সনে। 

দীর্ঘদিন পরে ১৯৩৫ সনে কলকাতা বিশ্ববিগ্য।লয়ে স্বপ্পক।লীন কোর্স প্রবতিত 
হলো । পূর্ণাঙ্গ শিক্ষণবিভাগ স্থাপিত হুলো ১৯৪০ সনে এবং আাতকোতর “শিক্ষা” 
পাঠক্রম প্রচলিত হলে! ১৯৪৯-৫* স্নে। ক্রমে বহরমপুর, স্কটিশ চার্চ এবং 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি, বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষ। ও সমস্থ ২৭৭ 


'লোরেটে! কলেজেও শিক্ষণবিভাগ খোলা হয়। সরকারী ভগলী ট্রেনিং কলেজ 
স্থাপিত হয়। 

াধীনতার উত্তরকালে, বিশেষত ১৯৫৪ সন থেকেই এ ক্ষেত্রে ভ্রুতগতি প্রসার 
হয়েছে । পশ্চিমবঙ্দে আজ বযেছে বুনিয়ার্দী ধরনে রূপান্তরিত প্রাথমিক শিক্ষণ 
কলেজ, দুইটি মাতকোত্তর বুনিযার্দি শিক্ষণকলেজ, এবং ৪১টি (আগরতলা সহ ) 
নতকোত্তর বি. টি.১ বি. এড. কলেজ। এছাডা আছে গৃহবিজ্ঞান-শিক্ষণ কলেজ, 
শারীর-শিক্ষণ কলেজ, এক্সটেনশন সাভিস বিভাগ, ঢ:ড৪]09010 021)676১ আংশিক 
সময়ের 08162: 714506175 00952 এবং 98680 06 7900058610102] ৪20 
105501001951081 7২6৭০5৪1017, 

পশ্চিমবঙ্গে ট্রেনিং কলেছপগুলি মুলত; তিন শ্রেণীর--সরকারী, ম্পনসর্ড এবং 
বেসরকারী । এখানে স।ফল্যের মধ্যে বয়েছে স্টাইপেও্ড ও ডেপুটেশন-ব্যবস্থা, মাতক 
স্তরে «শিক্ষ।” (অনার্স সহ) এবং স্নাতকোত্তর “শিক্ষা বিষয়ের পাঠ প্রভৃতি 
শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সবভাবতীয় মানের চেয়ে ভাল, কিন্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত 
শিক্ষকের আনুপাতিক হার অনেক কম। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত কোন 
ঘবেই শিক্ষণের হার !* শতাংশ ছাড়ায়নি। ৫১ হাজার শিক্ষণহীনের বিরাট এক 
পুরাতন বোঝ! (0801519£) এখন ৭ আছে । সবমে!ট প্রা ৬২ হাজার আসনসংখ্যার 
তুলনায় চাহিদা অনেক বেশী। পুরাতন বোঝা যদ্দিবা আংশিক সময়ের কোর্স, নৈশ 
কলেজ প্রভৃতির সাহায্যে হালক! কবা যাষ, ইত্যবসরে তৈরী হবে অনেক নৃতন 
বোঝা । কোঠ।বি কমিশন রিপোর্টে যেভাবে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা 
বুদ্ধির কল্পন। করা হুদেছে, সেভাবে অগ্রসর হলে যোগান ও চাহিদার মধ্যে প্রভেদ 
থাকবে অনেক । স্ততরাং শিক্ষণব্যবস্থার প্রসার পশ্চিমবঙ্গে অন্যতম প্রধান সমস্যা । 
দ্বিতীয় সমস্য। শিক্ষপেব বৈচিত্র্যকরণ। কৃষি, কারিগরি এবং অন্যান্য বিশেষ শিক্ষার 
ক্ষেত্রে শিক্ষণ-ব্যবস্থ। প্রায় নেই বললেও অত্ত্যক্তি হয় না। অথচ কোঠারি কমিশন 
এসবের উপর এবং বিজ্ঞান শিক্ষা ও শিক্ষণের উপর গুরুত্ব আবোপ করেছেন । তছুপরি 
মাধ্যমেক শিক্ষায় ড0০8010189115861010) ড৬ 010]. ঢ%6112700,এর জন্য বিশেষ 
শিক্ষণের প্রয়োজন হবে । তৃতীয বৃহত্তম সমন্য। হলো! মানোন্নয়নের | এর জন্য বিষয়- 
বন্তর (0:০2057) উপর অধিকতর দখল, দীর্ঘতর সময়ব্যাপী শিক্ষণ, উন্নত প্র্যাক্টিস্‌- 
টিচিং ব্যবস্থা ? পাঠ্যক্রমের আরও সংস্কার, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন এবং সর্বাধুনিক 
শিক্ষণ টেকনোলজির প্রয়োগ দরকার | সাফল্যের সঙ্গে এই কাজ করতে হলে সরকার. 
বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষণাধীন শিক্ষকের দৃষ্টিভ্দিতে আমূল পরিবর্তন 


২৭৮ ভারতী শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থা 


প্রয়োজন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাজ্য শিক্ষণ বোর্ড এবং ইংলগ্ডের মত £. ঘা, 0 
প্রতিষ্ঠ। করা চলে। 

এই সুত্রে কোঠারি কমিশনের স্থপারিশগুলি গ্রণিধানযোগ্য। কমিশন বলেছেন : 
বিশ্ববি্ভালয় ও ট্রেনিং কলেজ এবং ট্রেনিং কলেজ ও স্কুলের মধ্যে ব্যবধান দূর করে 
তিনটি প্রতিষ্ঠানকে পরস্পরের নিকটতর করার কথা। শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ 
'আগ্রহ হ্ষ্টির উদ্দেশে বিভিন্ন স্তবের পাঠ্যক্রমে “শিক্ষাকে” এচ্ছিক বিষয়রূপে গ্রহণ 
করাব স্থপারিশ করা হয়েছে । প্রধান শিক্ষকদের জন্য বিশেষ শিক্ষণ, তিন বছরের 
নাতকোত্বর “শিক্ষা” পাঠ্যক্রম এবং ভারতীয় পরিবেশ অনুযায়ী শিক্ষা-গবেষণার 
কথাও হুপারিশের মধ্যে আছে। 


প্রশ্ন ও প্রস্ততি সংকেত 


1, 202 0106 4৬561019001) 06 06010171029] ৪100 00820101781] 
€0৫009..1010. 17) 1000617) [0019. ৬17১ আ৪১ 5001) 25000801075 0619 60 ? 
(“কারিগরি ও বুতিশিক্ষার ক্রমবিকাশ” শীর্ষক অংশ- উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমভাগে 
পূর্ত এবং জরিপ বিভাগের প্রয়োজনে সরকারী উদ্যোগ ১ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে 
শিল্পদক্ষতার প্রয়োজনে ইঞ্জিনীয়াবিং শিক্ষার স্থচনা ; জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশ; 
যুদ্ধোত্বর কালে চাহিদা! ; পরিকল্পিত অর্থনীতির চাহিদা । 

বিলম্বের কাঁরণ--বিদেশী শানকের অনীহা, ওঁপনিবেশিক রুষি অর্থনীতি; জাতীয় 
চেতনার বিলম্বিত প্রকাশ, দেশীয় শিল্পের শন্বুক গতি ইত্যাদি) 

2, ৬৮1586 876 006 01666161)0 0502৪ 01 62010151059] 810 09০50101781 
110801071010175 21502100 11) [10019 ? ৬৬/1)৪1: 17010100১25 00 01025 ৪০1৬০ ? 
(উচ্চতর মাধ্যমিক বিস্তালয়ের টেকনিক্যাল ফ্্রীম, ট্রেড স্কুল, ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, 
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজন্ব শিক্ষণ-বিভাগ, পলিটেকনিক» 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, ন্বয়ংশাসিত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, টেকনোলোজিক্যাল 
ইনস্টিটিউট প্রভৃতি । প্রথম পাচটি প্রতিষ্ঠান দক্ষ শ্রমিক তৈরী করে; পলিটেকনিকে 
ঠতরী হয় সুদক্ষ অর্থবিশেষজ্ঞ কারিগর ১ অবশিষ্টগুলিতে বিশেষজ্ঞ টতরী করা হয়। ) 

3. 10150035010 19010161005 01 65010101089] 20101080101) ৪100 9058656 
150060168. ৬185 15 01766 ৪. 511519 11 01015 5610 ? ( তত্বগত শিক্ষা, সীমিত 
শিক্ষান্বিসি, সুসজ্জিত ওয়ার্কসপের অভাব, ভাষাব্র সমস্যা, উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষণ» 
অপ্রতুল নির্দেশন। গ্রসৃতি হলো শিক্ষাগত সমস্যা । বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায় ভারসাম্য- 


স্বাধীন ভারতে কারিগরি) বৃত্তি, পেশাগত শিক্ষা ও সমস্যা ২৭৯ 


হীনতা, অপ্রতুল শিল্পপ্রমার, শিল্পপতিদের অনীহা, ব্যর্থ পরিকল্পনা, বছ প্রশাসকের 
গড্ডলিকা প্রভৃতি হলো অন্য ধরনের সমস্যা । «সমস্যা সমাধানের পথ” শীর্ষক 
ংশেই রয়েছে সমাধানের উপায় সথ্বদ্ধে আলোচনা । 

'ুংকট? সম্পর্কে আলোচনায় এ বিষয়ের উপর আলোচিত অংশের সারাংশ 
প্রয়োজন ।) 

4 1106 2 81001017062 01510008101 (001000115510188 16001000061)08- 
0101079 10169060001 160100108] 0 008610159] 60008101019. (“ভবিষ্যতের 
চিন্তা” শীর্ষক অংশের সারাংশ । ) 

5, ড/206 2 006 00 4১801001055] 51000811010 10 [71018. (থে 

ংশের সার লংক্ষেপ করে নিতে হবে। ) 

6, 10150095 0) [00170012105 06162.01901: 17:01000201015 11) [17019) ভা10) 
89:08] 1612167066 00 ৬০৪: 3610891. ( প্রসার, 68010, শিক্ষণের বৈচিত্র্য- 
করণ, বিজ্ঞান শিক্ষণ ও ব্যবহারিক দিকে গুরুত্বের সমস্যা, মানোনয়ন, গ্রশাসন, 
শিক্ষণকে বাস্তবমুখী কর! ইত্যাদি! ২৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা বিশেষভাবে পড়া দরকার )। 


শঞ্দ্স্ণ ত্বধ্যান্্র 
নারী শিক্ষা এবং বয়ঙ্ক শিক্ষার প্রসার ও সমস্যা 


ত্বাধীনত। আন্দোলনের প্রভাবে আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা। এবং বধন্ক শিক্ষার 
চেতন! বিবন্তিত হয়েছে আপন গতিতে | কিন্তু স্বাধীনতার উত্তরকালে উভয় ক্ষেত্রেই 
পরিকল্পিত প্রসারেব চেষ্টা হযেছে । তাই প্রাক-স্বাধীনত যুগের পটভূমিতে আমরা 
বর্তমানের অবস্থা আলোচনা কবনেো। 


স্ত্রী-শিক্ষার ক্রমবিকাশ 


স্ী-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারত ছিল গৌরবের অধিকারী । মধ্যযুগে সেই 
এতিহ্া কিছু শ্লান হলেও নারা শিক্ষা সে যুগেও অবলুপ্ত হয়নি। তবে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর অবক্ষয়ের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা যে বহুলাংশে সংকীর্ণ হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
রেভাঃ এযাডামের রিপোর্টে এই অবস্থা! ফুটে উঠেছে। 

কিন্ত এই অবক্ষযের মধ্যেই আবার নতুন যুগের সুচনা করেন মিশনারীর1। তারা 
শিক্ষাকে অন্বরমহলেও নিতে চান। চু চুড়াতে ১৮১৮ সনে বেভাঃ মের বালিক! 
বিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠ। দিয়ে এই কর্মোছ্যমের স্থচনা। পরের বছর উইলিয়াম কেবী প্রতিষ্ঠা 
করেন শ্রামপুরে একটি বালিক। বিছ্ঠালয়। ১৮২* সনে 081০9168. 7520919 
0৮০.১115 9০০1০ দশটি বিদ্ভালয় পরিচালনা করেন । মিশনারী উদ্যোগে নারী- 
শিক্ষা প্রসারের জন্য বিলেত থেকে আসেন কুমারী কুক । ভিনি প্রথম বছরেই 
(১৮২১ ৮টি বিদ্যালয় এনং পরবর্তাঁ দুষ্ট বছরে (রও চারটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
এই সপ বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া-গণিতের সাথে ইতিহাস-ভূগোল এবং ্ুচীকর্মও 
শেখানো হয়। 

মিশনারীদ্দেব এই উদ্যম সবকাবী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উচ্চপদস্থ আমলাপত্বীদের 
সহযোগিতাধ প্রতিঠিত হয় [807৩5 97905166560: 911০ [০0718 1200০৪- 
(101) (১৮২৪ )। ভারতীয়রাও এগিষে আসেন । রাজা টৈছ্ধনাথের ২ হাজার 
টাক। দান নিয়ে শ্রীমতী উইলসণ প্রাক্তন মিস্‌ কুক ) ১৮২৬ সনে প্রতিষ্ঠা করেন 
সেন্টাল স্কুল এবং দেশীয় শিক্ষিকাশ্ক্ষণের জন্ম ট্রেনিং ক্লাশও শুক করেন। অন্যান্য 
প্রদেশে মাধুনিক নারীশিক্ষাব সুচনা হয। মাদ্রাজে ১৮২১ সনে প্রথম স্কুল হয়। 
শতাব্দীর মধ্যভাগে সেখানে স্কুলের সংখাহয ৭টি । বোষ্বাইতে প্রথম স্কুল স্থাপিত 
হয় ১৮২৪ সনে। পববত্তাঁ দশ বছরে প্রধানতঃ স্কটিশ মিশনের উদ্যোগে আরও দশটি 
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বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয। উত্তর প্রদেশের নানা স্থানেও ঝালিক! বিস্বালয় স্থাপিত হয়। 
মিশনারীরা অনাথাশ্রম, কর্মাশ্রম, প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠা করেন। 

মিশনারীদের এই সাফল্যের পিছনে অবশ্য ছিল নবজাগরণের প্রভাব । বাজ! 
রামমোহন রাষ ব্যক্তিগতভাবে এবং মিশনারীদের সহযোগে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক 
পালন করেন। যুব-বাংল! গোষ্ঠী সর্বাংশে নারী শিক্ষার সহায়তা করে। স্ত্রী-শিক্ষার 
'চেতন। রাপাকান্তদেবের নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল সমাজকে পর্যস্ত প্রভাবিত করে। 
কলকাতা এবং হাওড়ায় অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হুয়। এই আন্দোলন মফংঘ্বলেও 
'পৌছে। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রচেষ্টায় উত্তবপাড়া, যশোহর, বাবাঁদত এবং বাংলার 
বাইরে পুণা, আমেদাবাদ, বোদ্বাইতে বি্যালয় গডে ওঠে। পুণাতে মহাত্মা ফুলে হন 
এ বিষয়ে অগ্রপথিক । বোশ্বাইতে 965001005, 901910160 নাও [.10218175 
5701565 নগপটি স্কুল পরিচালনা করেন। ১৮৫১ সনে আমেদাবাদের রাঁও বাহাছুর 
মগনভাই করমটাদ স্ত্রী-শিক্ষার জন্য কুভি হাজাব টাকা দান করেন। বাংলাদেশে 
ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তিতে বেখুন সাহেব ১৮৪৯ মনে প্রতিষ্ঠা! করেন স্কুল ( বেথুন স্কুল )। 

শতান্দীর মধ্যভাগে অনুকূল পরিবেশের ফলে উডেব ডেসপ্যাচে স্ত্রী-শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা ম্বীকার করে সরকাঁবী উৎসাহ ও সাহায্যের নীতি ঘোষণ! কব হুয়। 
এই যুগেই বাংলাদেশে বিদ্যাসাগব মহাশয় স্ত্রী-শিক্ষ। গ্রসারের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 
১৮৫৫-৫৮ সনের মধ্যে তিনি ৪০টি বালিক। বিদ্ালষ প্রতিষ্ঠা কবেন। বিগ্যাসাগরের 
নেতৃত্বে নবপযাষে সম।জ-সংস্কাব আন্দোলন হওযায নাবীশিক্ষার চেতন। হিন্দু সমাজেও 
গ্রপাবিত হয, যদ্দিও এ যুগে প্রধান ভূমিকাষ ছিলেন বাংল! দেশে ব্রাঙ্গলমাজ এবং 
বোম্বাইতে পাশি জন্প্রদায়। ১৮৭১ সনে সার! ভারতে শুধু মেয়েদের প্রাথমিক 
বিছ্য/লয ছিল ১৭৯টি এবং মাধ্যমিক বি্ছ্য(লয় ১৩৪টি। মিশনাবীর! ট্রেনিং 
তুল 9 প্রতিগ। করেন ১ অরকার 9 উৎসাহ দেন। এই উৎসাহকে অবলম্বন করেই কুমারী 
মেবী কার্পেন্টার ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠ! করেন। 

মাধ্যমিক হ্ঞরে নারীশিক্ষায় অগ্রগতির ফলে বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিধিবিধানও 
সংশোধিত হয়। ১৮৭৭ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের গ্রবেশিকণ পরীক্ষা দিতে 
দেয়। পরবর্তী বছরেই বেখুন স্কুলটি কলেজে রূপান্তরিত হয়। উচ্চশিক্ষায় মেয়েরা 
এগুতে পারে । ক্রমে বিশ্ববিদ্ালয়ও দ্বার উন্মুক্ত করে। ১৮৮১ নে বেথুন স্কুল 
অনুমোদন পায় এবং দু'বছর পরে চন্ত্রলেখা ও কাদম্বিনী বস্থ আ্বাতক উপাধি পান। 
ইতিমধ্যে ১৮৮১ মনে মেডিক্যাল কলেজেন দরজা ও মেয়েদের কাছে খুলে দেওয়া হয়। 

হাণ্টার কমিশন হ্রী-শিক্ষার অবস্থাও বিবেচনা করেন। কমিশনের সুপারিশের 
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মধ্যে ছিল বেসরকাঁবী বালিকা বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সরকারী সাহায্য, শিক্ষিকাদের 
বিশেষ ভাতা, মহিল1 নর্মযাল স্কুল, পৃথক পরিদর্শনব্যবস্থা এবং প্রাথমিক শিক্ষা 
মেয়েদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ পাঠ্যক্রম । 

কমিশনের স্থপারিশ আংশিক প্রয়োগ কর। সত্বেও এবং অর্থকৃচ্ছুত। সন্বেও স্ত্রী- 
শিক্ষার প্রসার ঘটে। স্ত্রী-শিক্ষার এই প্রসারের ক্ষেত্রে অবশ্য বেসরকারী উদ্যমেরুই 
ছিল মুখ্য ভূমিকা । উচ্চশিক্ষ। স্তরে এই যুগ পধন্ত ইউরোপীয়, এাংলো-ইও্ডিয়ান, 
পাশি এবং ত্রাহ্মরাই ছিলেন এগিয়ে। হিন্দু ও মুসলমান মেয়ের প্রাথমিক স্তরেই 
ছিলেন বেশী। অবশ্ত এ ক্ষেত্রেও হিন্দুরা ছিলেন মৃসলীমদের তুলনায় অনেক এগিয়ে । 

স্্-শিক্ষার এই প্রসারের পিছনে চালিকাশক্তি ছিল জাতীয় আন্দোলনের 
ক্রমবিকাশ । জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনও শক্তি 
পায়। কার্জনের আমলে এবং তার পরে মেয়েদের আলাদা ক্কুল, আলাদ। পরিদর্শন- 
ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য, যানবাহন-ব্যবস্থা, পুরস্কার বিতরণ, শিক্ষিক! 
নিয়োগ ইত্যাদি নান! পদ্ধতি অবলম্বন কর] হয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের 
ঢেউও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আলোড়ন তোলে । ১৯০৪ সনে এযানি বেসাস্ত প্রতিষ্। 
করেন কাশীর সেন্ট্রাল হিন্দু গার্লস স্কুল। ১৯১৬ সনে মহাজ্ম। কাভে স্থাপন করেন 
ভারতীয় নারী-বিশ্ববিষ্ভালয় ৷ নব চেতনার জোয়ারে মেয়েরা পেশাগত শিক্ষাও নিতে 
থাকেন। ১৯১৬ সনে স্থাপিত হয় দিল্লীর লেভী হাড়ি মেডিক্যাল কলেজ । ১৯১৭ 
জনে সাধাবণ কলেজের সংখ্যা দাড়ায় ১৭টি এবং পেশাগত শিক্ষার কলেজ ৪টি। 

এর পরে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে নারীশিক্ষার পথে 
প্রতিকূলতা আরও অপসারিত হয়। মহিলার] নান ধরনের সংগঠন গডে তোলেন । 
১৯১৭ সনে “ভা 9006198 [1501917 95001861019 ; ১৯২৫ সনে “জাতীয় মহিল। 
পরিষদ” এবং ১৯২৭ সনে &. 1. ৬. ০. স্থাপিত হয়। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সাবদ। 
আইন পাস হয়। গান্ধীজীব সর্বোদয় আন্দোলনের মধ্যে নাবীশিক্ষার কাধক্রম গৃহীত 
হয়। এ সবের ফলে ১৯২১-২২ সনের তুলনায় ১৯৪৬-৪৭ সনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
স্তরে ছাত্রীসংখ্যা হয় দ্বিগুণ, কলেজীয় স্তরে চতুদশ গুণ এবং পেশা শিক্ষায় দশ গুণ। 
ত্বাধীনতার বছরে, ১৯৪৭-৪৮ পনে, সার। ভারতে শুধু মহিলাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
ছিল ১৯৯৫১টি এবং এগুলিতে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৩৫৫০৫০৩ | 

হ্বাধীন ভারতের সংবিধানে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল ধরনের কর্ম- 
ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত । বস্ততঃ আজ মহিলার! বহু ক্ষেত্রে পুরুষদের 
গ্রতিযোগিনী। অর্থনৈতিক গ্রয়োজনেও মেয়েরা অন্দর থেকে বাইরে এসে রুজি 


নারী শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও সমস্যা ২৮৩ 


রোজগারের পথ ধরেছেন। স্বাধীনতার উচ্ছাস, অধিকার স্বীকৃতির আনন্দ এবং অর্থ 
সংকট-_-এই তিনের সম্মিলিত প্রভাবে নারী-শিক্ষাও এগিয়েছে । মুধালিয়াব কমিশন 
মাধ্যমিক শিক্ষায় গৃহবিজ্ঞান এবং স্ৃকুমার কলার প্রবাহ ছুইটি মূলতঃ মেয়েদের জন্যই 
প্রস্তাব কবেন। ১৯৫৮ সুনে ভারত সরকার শ্রীমতী হূর্গাবাঈ দেশমুখের নেতৃত্বে 
"জাতীয় নারীশিক্ষা কমিটি” স্থাপন করেন। এই কমিটি স্থপারিশ করেন যেন (১) 
আগামী বেশ কিছুদিন পর্যন্ত নারীশিক্ষাকে একটি বিশেষ সমস্তারূপে বিবেচনা কর! 
হয়, (১) কেন্দ্রীয় প্রশাসনে নারীশিক্ষার দায়িত্বে একজন যুগ্ম শিক্ষা পরামর্শদাতৃ 
নিয়োগ কর। হয, (৩) প্রতি রাজ্যে যুগ্ধ-শিক্ষা অধিকর্ত। হিসাবে একজন মহিলাকে 
নিযুক্ত কর] হয়, (3) মেয়েদের স্কুলে যেন শিক্ষিক। অবশ্যই নিয়োগ কর] হয়, (৫) 
প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেষের অভিন্ন এবং মাধ্যমিক স্তরে ভিন্নতর ব্যবস্থা যেন 
পাঠ্যত্রমে রাখ। হধ, (৬) মহিলাদের জন্ত পৃথক কারিগরি শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার 
বাবস্থ। কর! হয়, (৭) অতি সত্বর বালিক] ও মহিলা শিক্ষার জন্ত যেন স্থায়ী জাতীয় 
পরিষদ গড়া হয়। 
এব পর ছেলে এবং মেয়ের পাঠ্যক্রম আলাদা করবাব প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য 
গঠিত হুষ শ্রীমতী হংস মেহতাব নেতৃত্বে আর একটি কমিটি । কমিটি অভিমত দিলেন 
যে সাধারণ পরিকল্পনার মধ্োই আলাদ! গুরুত্ব দিয়ে এবং আলাদ। ব্যবস্থাপনায় 
স্রী-শিক্ষার প্রসার কর] প্রয়োজন । সাময়িকভাবে পার্থক্য থাকলেও পাঠ্যক্রমে স্ত্রী 
পুরুষের দীরস্থায়ী পার্থক্য অধাঞ্ছনীয়। এই কমিটি ছাড়াও শ্রীভক্তবংমলমের নেতৃত্বে 
আর একটি কমিটি ছয়টি অনগ্রসর রাজ্যের নাবীশিক্ষার সমশ্যাগুলি পর্যালোচন। 
করেন । 
মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট এবং উপরে।ভ্ত তিনটি কমিটির স্থপারিশ অবলম্বন 
করেই ম্বাধীনতার উত্তরক|লে স্ত্রী-শিক্ষা অগ্রসর হযেছে । এই সময়ে মত্রী-শিক্ষার 
প্রসার যে না হয়েছে তা নয়। ১৯০১ সনে ফেক্ষেন্ে প্রাথমিক ন্তরে প্রাতি শত ছাত্র 
অনুপাতে ছাক্তী ছিল মাত্র ১২ জন, এবং মাধ্যমিক স্তরে ছিল মাত্র ৪ জন, পেক্ষেত্রে 
এখন দাড়িয়েছে প্রতি শতে যথাক্রমে প্রায় ৬০ ও ৩০ জন। ১৯০১ সনে যেক্ষেত্রে 
উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সর্বভারতে মাত্র ২৬৪ জন মহিলা, সেক্ষেত্রে এখন 
খখ্যাটি হয়েছে তিন লক্ষাধিক। স্বাধীনতার উত্তরকালে রক্ষণশীলতাও অনেকটা 
কমেছে। প্রাথমিক স্তরে ৮৫ শতাংশ, নিয্মাধ্যমিক ভ্যরে ৭৮ শতাংশ এবং মাধ্যমিক 
সুরে ৪০ শতাংশ মেয়ে সহশিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করছে । পেশাগত বিষ্ভালয়ে 
কিছ বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় মেয়েপা এগিয়েছেন। মেয়েদের জন্য কুটির-শিল্প: 


২৮৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


শিক্ষণ বিদ্যালয়, ট্রেড স্কুল এবং পলিটেকনিকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । অনেক রাজ্যেই 
মাধ্যমিক স্তর পধন্ত নারীশিক্ষা এখন অবৈতনিক | বিভিন্ন ধরনের বৃতির ব্যবস্থাও 
'হয়েছে। 

কিন্তু পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আনুপাতিক প্রসারের ক্ষেত্রে এখনও 
রয়েছে বিরাট পার্থক্য । অনগ্রসর সম্প্রদাষ ও উপজাতির মধ্যে রক্ষণশীলতা৷ এবং 

শ্বার আজও কম নয়। পিতামাতাব আঘধিক সঙ্গতিও ক্রমেই সীমিত হুচ্ছে। 

গ্রামাঞ্চলে যানবাহন এবং সহশিক্ষার লমশ্যাও আছে । বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আইন 
থাকলেও বহু ক্ষেত্রেই আইন মানা হয়না । শ্বশ্তর বাড়ীতে থেকে, বিশেষতঃ মা 
হুওযার পরে স্কুপ-কলেজে পড় অনেক পরিবারেই অসম্ভব । তাছাড়া বাব! মায়ের 
চোখে ছেলে-মেয়ের প্রভেদ এখনও দুর হয়নি । 

শিক্ষাগত সমস্যাও আছে অনেক । আজও পর্যন্ত মেয়েদের ভিড প্রধানত 
মানবিক বিগ্ায়। তাই শিক্ষিতা মহিলাদের বেকাবত্ব ইতিমধ্যেই দেখা দিষেছে। 
শিক্ষাকে আরও কর্মমুখীন এবং ঠবচিত্র্যপূর্ণ কব! প্রয়োজন । ম্যাট্রিক পাশ করেও 
অন্দরমহলে বধূ হিসেবে রয়েছেন বর্তমান ভারতে দশ লক্ষাধিক মহিলা । আঘিক 

ংকটের তাড়নায় কিবা জাতি গঠনেব আদর্শে এ বাও যদি কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় 

নামেন, তবে অবস্থাটি মোটেই সহজ হুবে লা। স্থতরাং মহিলাদের কর্মস-স্থানের 
ক্ষেত্রও অনেক প্রসারিত হুওয়। প্রয়োজন। 

এই সমস্ত সমশ্য।গুলি বিবেচনা করেছেন কোঠারি কমিশন। স্ত্রী-শিক্ষা! প্রসারের 
উপব কমিশন গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষকতা, নানিং, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
মহিলাদের বিশেষ অর্ধিকারের কথা ম্বীকার করেও পুরুষদের সমতালে শ্রী-শিক্ষা 
সম্বদ্ধেই কমিশন স্বপাবিশ করেছেন। তাই গৃহবিজ্ঞান কিংবা স্কুমাব কলা 
“প্রবাহের” বদলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এগুলি এচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখবার স্থপারিশ 
করা হয়েছে । তছুৃপরি মেয়েদের বিজ্ঞান ও গণিত পড়ার উপব বিশেষ জোর দেবার 
কথাও বল! হয়েছে । 

পশ্চিমবঙের কথা £ ম্বাধীনতার উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে স্্রী-শিক্ষার অগ্রগতি 
হয়েছে অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে। অবশ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে নান! ধরনের । 
উচ্চশিক্ষ। ক্ষেত্রে সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এখানে আছে মেয়েদেব জন্য পৃথক 
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ, শিক্ষণ কলেজ এবং বিশেষ শিক্ষার কলেজ । প্রাথমিক স্তরে 
এখানে সহশিক্ষার নীতিই সাধারণভাকে প্রচলিত। নিয় মাধ্যমিক স্তরে গ্রামাঞ্চলে 
$ ছাত্রী এবং কলেজীয় স্তরে অর্ধেক ছাত্রীই পড়ে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে । বৃত্তি ও 


নারী শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার গ্রসার ও সমন্তা ২৮৫ 


পেশাগত শিক্ষার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ছাড়াও শিল্প-শিক্ষা, চিকিৎস।, চারুকলা; 
এবং বাণিজায-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে । আর আছে নানা ধরনের নৃত্য-গীত 
বিগ্যালয়। 

পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম শ্রেণী পর্শস্ত মেয়েদের শিক্ষা! অবৈতনিক । আলাদা পরিদর্শন- 
ব্যবস্থাও আছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় মেয়েব্রা উত্তরোত্তর আগ্রহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু 
প্রতিটি স্তরেই ছেলের তুলনায় মেয়ে ভতির সংখ্যা! অল্প। এখনও মানবিক বিদ্যার 
বছল প্রাধান্ত। এবং পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের সমস্য! 
এখনই তীব্র। 

নারীশিক্ষায় অগ্রগতি ই স্বাধীনতার ফলে যে উদ্দীপন। স্থট্টি হয, তার প্রভাবে 
নারীশিক্ষায়ও অগ্রগতি হয়েছে । লংবিধ|নে নারীব সমানাধিক|র শ্বীকৃত। বিভিন্ন 
নারীকল্যাণ-মুলক আইনও পাস হয়েছে । সর্বোপরি আথিক সংকট শিক্ষাক্ষেত্রেও 
প্রত্িধ্ঠিলত হয়েছে । এসবের ফলে নারীশিক্ষার বিস্তার হয়েছে দ্রুত। তবে 
সামানিক রক্ষণশীলতা আগের চেষে শিথিল হলেও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি। তাই 
নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার প্রাচীর আজও বাধ। হয়ে আছে। 

১৯৫৮ সনে একটি সমীক্ষা কমিটির স্থপারিশের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে গঠিত হয় 
নারীশিক্ষর জাতীয় কাগন্সিল। এই কমিটি প্রস্ততব কবেন যে কেন্ত্ৰীয় 
শিক্ষ।প্থরে নারীশিক্ষাব বিশেষ বিভাগ ও প্রতিটি রাজ্যে যুগ। অধিকর্তা পদ সমষ্টি 
করা হেক এবং নারাশিক্ষ। বিস্তারের জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় উপযুক্ত অর্থ 
বরাদ্দ করা হোক। প্রাথমিক শিক্ষার পরে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষ। 
সমন্বয়ের প্রস্তাব করা হয়। বরস্কা নির্ক্ষরদেব জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার স্থপারিশ 
কর! হয়েছে । 

নারীশিক্ষার জমত্য। £-_শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের সমানাধিকার আজ 
স্বীকৃত। গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষা। বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে। বছ 
রাজ্যেই মাধ্যমিক শুর পযন্ত নারীশিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমেও 
পঁরবর্তন এসেছে! বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি, পেশ! ও চাকুরির দরজ! আজ নারীদের 
কাছে উন্মুক্ত! কিন্তু নারীশিক্ষার সমশ্য/ও রয়েছে অনেক। সামাজিক কুসংস্কার 
এবং রক্ষণশীলতা আছে। এই রক্ষণশীলতা মুসলীম, অনগ্রসর শ্রেণী কিংবা! উপজাতির 
মধ্যে আরও গভীর । বিয়ের নিম্নতম বয়স সম্পর্কে আইন থাকলেও বাল্যবিবাহ 
এখনও চলছে । মায়েদের নিরক্ষরতা সন্তানদের সাক্ষরতাকে ব্যাহত 
করেছে। শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু সম্তানবতী নারীদের সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্রেস 


২৮৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


কিংবা নার্পারী নেই । নার্সারী বিগ্ভালয় কিংবা 7. তের প্রসারও অল্প। তাছাড়া 
আছে যানবাহনের সংকট । হস্তশিল্প ছাড়া অন্যান্য বৃত্তিশিক্ষার হুযে।গ মেয়েদের 
কাছে আজও সামান্য । সর্বোপরি মেয়েদের কাছেও চাকুরির বাজার আশাপ্রদ 
নয়। ১৯৭৫ সনেব প্রথমে ভারতে তালিকাবদ্ধ চাকুরি প্রার্থার মধ্যে মহিলার! ছিলেন 
১২ শতাংশ । এদের মখ্যে ই-এর কোন উৎপাদনী দক্ষতার ট্রেনিং নেই । চাকুরি-প্রাথী 
মহিলাদের ৩৮৬ শতাংশ হলেন ম্যাট্রিক পাসের নীচে। কিন্তু ৬১৪ শতাংশই 
শিক্ষিতা। তালিকাবদ্ধ হননি এমন মহিলার সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ । অবস্থাটি ক্রমেই 
আরও জটিল হয়ে উঠবে। 


বয়স্ক শিক্ষার অগ্রগতি 


বিগত শতকের প্রথমেও ভারতে সাক্ষরতাব হার ইউরোপের চেষে নিকুষ্ট ছিল 
না, একথা মাদ্রাজ ও বোশ্বাই রিপোর্ট এবং এযাভাম বিপোর্টেই দেখা যায । তখন 
থেকে গণশিক্ষার চেষ্ট। ছলে আজ আমাদের সাক্ষরতার সমস্ত। এত তীব্র হতে। না। 
কিন্তু এ্াভামের স্থপারিশ অগ্রাহ্থ কর! হলো। গণশিক্ষা দেশজ ব্যবস্থাটি শুকিয়ে 
গেল। কিন্তু নূতন কোন গণশিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে। না। এ ভ1বেই সষ্টি হলো 
আমাদের বর্তমান নিরক্ষরতা সমশ্তার বীজ। 

জাতীয় চেতনার অঙ্গে সঙ্গে গণশিক্ষা চেতন।ও বিকশিত হলে।। তাই ১৮৮২ 
লন থেকেই ব্যক্ক শিক্ষার প্রশ্নটি বাস্তব দূপ নিল। হণ্টার কমিশনই ধবপ্রথম 
বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচাব কবলেন। সে সময় থেক্কে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম 
পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয় গড়ে ওঠে । কিন্ত অর্থমংকট এবং প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের কলে গণশিক্ষা ব চেষ্টা আবার থেমে যায়। 

১৯১৯সনে শাসন পংস্কারের ফলে প্রাদেশিক সুরে শিক্ষা! বিভাগ নিঝ/চিত মন্ত্রীদের 
হাতে আসে! তথন আবার বয়স্ক শিক্ষায় নৃতন চেষ্ট! হন্ছে ণাকে। অসহযোগ এবং 
আইন অমান্য আন্দোলনে গণঘংধোগ নীতি'র ফলে প্রশ্নটি আরও গুরুত্ব পায়। কিন্তু 
১৯২৯ সনের বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের আঘাতে সবই ব্যর্থ হয়। তবে এ যুগেই 
বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণ। পরিচ্ছন্ন হতে থাকে । 

১৯৩৭ সনের পরে প্রাদেশিক ্বায়শসনের যুগে কিছু কাজ হয়। ডঃ ৫পয়দ 
মামুদের বিশেষ উদ্চেগে কয়েকটি প্রদেশে স্বক্স্থায়ী কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের আমলেই 
গণশিক্ষা আরন্ত হয়। গান্ধীজীর ওয়ার্ধ। পরিকল্পনায় গণ-সাক্ষরতার প্রশ্নটি গুরুত্ব 
পায়। এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় সরকারী প্রশাসনে । কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা 


নারী শিক্ষা! এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও সমশ্া ২৮৭ 


বের উদ্যোগে বধস্ক শিক্ষ। সম্মেলন হয়। পরিশেষে সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ৪* 
বছরেব মেয়াদে পূর্ণ সাক্ষরতার কল্পনা! কর হয়েছিল। 

শ্বাধীনতার পরে গণশিক্ষা সম্বন্ধে চেতনার নব বূপায়ণ ঘটে। সাক্ষরতার সঙ্গে 
মৌলিক শিক্ষার (07048706109) ঢ.390৪1107) সমন্বয় করে সমাজ-শিক্ষা! (9০০11 
[:1308001)) প্রকল্প গৃহীত হয়েছে । এই কার্ধক্রমের মধ্যে স্থান পেয়েছে সাক্ষরতা, 
নাগরিক শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা? স্থান্ছ্য শিক্ষা! এবং 
অবসর বিনোদনের শিক্ষা । বয়স্ক শিক্ষা প্রচেষ্টাকে সমন্টি উন্নযন প্রকর্ের সঙ্গে 
যুক্ত করা হযেছে । গ্রামীণ রেডিও কেন্দ্র, নৈশ স্কুল, জেলখানার মধ্যে স্কুল, প্রামাণ্য 
চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ভ্রাম্যমাণ ল।ইব্রেবী প্রভৃতিব মাধ্যমে বর্তমান প্রচেষ্টা চলছে । জনতা 
কলেজের শিক্ষণ-ব্যবস্থায় সমাজকমীব। কৃষি, হস্তশিল্প, পশুপালন, স্বাস্থ্য, সমবায় ও 
পায়ে সম্বন্ধে শিক্ষা পাচ্ছেন । সম্প্রতি টেলিভিশন ব্যবহাবের কথাও হযেছে । 

গণশিক্ষ। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রাজা সরকারগুলির । কিন্ত এজন্য তাবা কেন্দ্রীয় 
সাহায্য পেয়ে থাকেন। কেন্দ্রীয় সমন্বয় ও নির্দেশনার জন্য রয়েছে 80005] 8০০1 
05 এবং বি ৪010081 021206 01 ঢ1210817)010091] [0102 10101) প্রমুখ সংগঠন। 

পশ্চিমবঙ্গের কথা সাক্ষরতা, পাঠাগর প্রতিষ্ঠা এবং “0261 
[10080107৮ নীতির সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গে সমাজ-শিক্ষা প্রকল্প গৃহীত হয ১৯৪৮ 
দনে। সেই অনুসারে স্থাপিত হযেছে রাজ্য কেন্দ্রীয় লাইত্রেবী, প্রতি জিলায় 
জেলা-লাইত্রেরী, মহকুমা, ব্লক এবং গ্রামীণ লাইব্রেরী । উন্নয়ন বকের কাজের মধ্যে 
স্থান পেয়েছে শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, গ্রামীণ ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদ, যুব-র্লাব এবং 
যুখ-শিবির, কর্মশিবির প্রভৃতি । 

গণ সাক্ষরতার জন্ পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আছে ছুই হাজারের বেশী বয়স্ক শিক্ষা 
কেন্দ্র এবং সরকাবা, মিউনিসিপ্যাল, এবং বেসরকারী (সাহাযাপ্র1গু এবং সাহায্যহীন ) 
নশ বিদ্যালয় । এই বিগ্ভালয়গুলি এবং গণ-সাক্ষরত। কেন্দ্রের কাজে সাহায্য করবার 
অন্য আছে কয়েকটি স্থায়ী এবং ভ্রামামাণ 4£১0৫1০-৮151081 9101 ১২টি মডেল 
সমষ্িকেন্ত্র পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে স্থাপিত হুযেছে। এসব কেন্দ্রে সাক্ষরতার সঙ্গে 
লাইব্রেরী সাভিম্‌, স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা, ক্রীড়া ও প্রমোদমুলক কর্মোগ্যম, 
মহিল! সমিতি প্রভৃতির সমন্বয় কর! হয়েছে । বাণীপুর ও কালিম্পং-এ ছুইটি জনতা 
কলেজে৪ আলোচন।-সভা» বস্তৃতামালা, উৎসব ও মেল] সংগঠিত হয়। «কথকথা” 
নাটক প্রভৃতি গণ-সংস্কৃতিমূলক কর্শোগ্যমকেও সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। 

বয়স্ক শিক্ষা প্রশাসনের জন্ত আছেন প্রধান পবিদর্শক, ১৬ জন সমাজ-শিক্ষা 


২৮৮ তারতীয শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


অফিসার এবং ৮০টি উন্নয়ণ ব্রকেব প্রাতটিতে ছু'জনু করে সমাজ-শিক্ষা কর্মচারী |. 
১১টি বেসরকারী সংগঠনের সহযোগিতায় সরকারী চেষ্টা! পরিচালিত হয। 

কিন্তু প্রশাসনিক জটিলত। এবং প্রতিষ্ঠানের সংখা! যত বেশী, ফলশ্রতি ততোই 
অল্প। বর্তমানে কেবল “পশ্চিমবঙ্গ নিবক্ষরতা দূরীকরণ” অমিতিই প্রকৃতপক্ষে কিছু 
কাজ করে চলেছে । পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষবতার হার সন্বদ্ধে নিয়ে।ক্ত তথ্যই যথেষ্ট 

১৯৫১-_পুকষ ৩১২ শতাংশ, মহিল। ১২২ শতাংশ--মোট ২৪ শতাংশ 

১৯৬১ ১ ৪৯ রর »॥. ১৬৮৮ ম্দমমোট ২৯ ৮ 

১৯৭৫--_ ৪২৮ » ». ২২৪ 52 ৪-য্োট ৩৩২, 

বস্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রা হাজার পুক্ষষের মধে) ৫৭২ জণ এবং প্রাতি হাজার 
মহিলার মধ্য ৭৭৬ জনই শিরক্ষণ । 

বয়ক্ক শিক্ষার প্রসার--১৯৫১ সনে ডারতে সাক্ষপতা ছিল ১৭% । ১৯৬১ 
সনে সাক্ষরতা হয়েছিল ২৪%। কিন্ছ সাক্ষবতার হার বুদ্ধি সত্ডেও একই শময়ে জন- 

খ্য। বুদ্ধির ফলে নিরক্ষর লোকের সংখাও ২৯ £ক।টি ৮ লক্ষ থেকে ৩২ কোটি 

৪ লক্ষতে উঠেছে। ম্বভাবত:ই জাক্ষরভার সমন্যা ভারতের বিরাটতম সমন্যাঃ 
কারণ বতমানেও সাক্ষবতার হার মাত্র ২৯৪৯ শত[ংশ। 

নিএক্ষরত] দুরাঁক রণ সম্পকে সাধারণ প্রচেষ্ট। শুর হয়েছিল ১৯৮৭ সনের আগেই । 
কেন্দ্রাধ শিক্ষা-উপদেষ্ট! কমিটির উদ্যোগে বধস্ক শক্ষ। কমিটি গঠিত হযেছিল। বয়স্ক 
শিক্ষ। বলতে তখন বোঝ।তে। সাক্ষরতা, লিখন-পঠন এবং পাধাবরণ গণিতের দক্ষতা 
এবং কর্ম-জীাবন ও ন।গারক জীবনের ষাখে সংশ্লই সাধারণ জ্ঞান । 

্বাধানতার উত্তরকালে সমশ্মিলত জাতপুঞ্ধের “মৌল শিক্ষা? (ফাগ্ডামেণ্টাল 
এডুকেশন ) প্রকল্পে উদ্বদ্ধ হথে ভাগতেও গণশিক্ষ। সমন্ধে ধ্যাণধারণার পারবতন হয়। 
সমাজ উন্নঙ্গনের ভিত্তূপে সমাজ-শিক্ষ। (€সাস্ত।ল এডুকেশন ) নীতি গ্রহণ 
কর। হয়। এই কাধক্রমের পঁচদফা! কর্মসূচীর মধ্যে ব্মেছে সাক্ষরতা, নাগরিকতার 
শিক্ষ।, সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক শিক্ষ। (99511)500 €৫108,0101), স্বাস্থ্য ও মৌল 
অর্থনী।৩র জ্ঞান, গ্রথমোন্য়নের জন্য নাগা ও তরুণ সংগঠন প্রভাত । গণশিক্ষ 
বিস্ত বের জন্য ব্যাপক ভিত্ততে গ্রন্থাগার প্র(তিষ্টা এবং ৪1410 18081 820 ব্যবহারের 
কার্যক্রমও রয়েছে । 

গণশিক্ষা ব্যবস্থ'পনার দ্বায়িত্ব রাজ্য সরকারের । অবশ্ত এ ব্যাপারে 
পথনির্দেশ কর।, বিভিন্ন প্রচেষ্টার সমন্বয় কর] এবং আথিক সাহায্য ওয়ার দায়িত্ব 
কেন্দ্রীয় সরকারের । কেন্দ্রীয় সরকার [0.টব.ঢ.9.0.0-র সঙ্গে সহযোগিতা করেন। 


নারী শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ও সমস্থ ২ ২ 


সাংাবধানিক মৌলনীতির ৪৬-ধার1 অনুসারে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি সনবদ্ধে 
বিশেষ প্রচেষ্টার প্রতি দৃষ্টি রাখার দায়িত্বও কেন্দ্রীয় পরকারের | 

রাজ্য সরকারগুলি সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় করে বয়স্ক শিক্ষার পরিকল্পন! 
কবেন। গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু লাইব্রেরী সংগঠন গড়ে উঠেছে । সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রে 
রেডিও দেওয়া হয়েছে । টেলিভিশনও দেওয়া হবে । কিছুসংখাক নৈশ বি্ভালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণও কর] হচ্ছে । বিভিন্ন রাজ্যে “জনতা! 
কলেজ” বগুসরে তিনবার ৪ মাসের “সমাজ কর্মী শিক্ষা কোর্স? পরিচালনা 
করছে। এই শিক্ষার অন্তভূ্তি হয়েছে কৃষি, পশুপালন, হস্তশিল্প, স্বাস্থ্য, সমবায়, 
পঞ্চায়েৎ সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা । বিভিন্ন রাজ্যে “বিছ্াপীঠ,গুলিও এই কাজে 
সহায়তা করছে । গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকারাও গণশিক্ষার কাজ করছেন। 

কিন্ত প্রয়োজনের তুলনায় কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে অতি সামাগ্যা। 
জীবনসংগ্রামের সাথে সম্প.ক্তব্ূপে গণশিক্ষা প্রচেষ্টা না হলে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগতি অসম্তব। 
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১টি 


€ প্রথম অংশের দ্বিতীয় বিভাগ ) 
প্রথম্ম জম্যান্্ 
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে 
€কোঠারি কমিশন £ জাভীয় শিক্ষানীতি ) 


পরাধীনতার আমলে ইংরেজী শিক্ষাবাবস্থ! জাতির আশা-আকাজজ্। পুরণ করেনি । 
ত্বাদ্দীনতা আন্দোলনের সজে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য জাতি সংগ্রাম করেছে । 
কিন্ত স্বাধীন ভারতেও গ্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতির প্রয়োজন €মটাতে 
পারেনি । জটিল জগতে জীবনযুদ্ধের জন্য এ শিক্ষা তরুণকে প্রস্তুত করে না। এ 
শিক্ষা! তৃষ্টিধ্মণ নয বলেই “জীবনের শিক্ষা নয়। যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, তার 
মশ্যেও বিভিন্ন শ্তভব এবং বিভিন্ধ দিকের মধ্যে সংহতির অভাব । একটি পূর্ণাজ 
শিক্ষাব্যবস্থা! তৈরী হয়নি। জাতির প্রয়োজন অনুসারে বিচিত্রমৃথী শিক্ষাধারাও 
হৃষ্ হয়নি। মাপামিক ও কারিগরি শিক্ষা রয়েছে ক্রটিপূর্ণ। তত্ব ও প্রয়োগের 
মধ্যে রষেছে যোজন ব্যবধান । শিক্ষামানের ঘটেছে, ক্রম-অবক্ষয়। 'গ্রামীণ-প্রতিভ। 
উদ্দেখ্হীনভাবে ছুটেছে শহরের দিকে । উচ্চশিক্ষাও ব্যর্থ হয়েছে জাতিকে সার্থক 
নেতৃত্ব দিতে । তাই আজকের প্রয়োজন কেবল শিক্ষা প্রসার নয়। আজকের 
প্রয়োজন সমাজের চাহিদা এবং অমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা! করে 
ল্প্রিকল্পিভ প্রসার । যথার্থ প্রগতিমূলক শিক্ষাই আজ জাতির প্রয়োজন। 

শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিক পরিবেশ 2 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সা্প্রদায়িক দাজা, দেশ- 
বিভাগ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক সংকটের ফলে ভারতে চলেছে আদশহীনতাবর 
নৈবাজ্য। বন স্ন্ব মূলাবোধের ঘটেছে অপযৃত্যু। নৃতন মূল্যবোধ আজও গড়ে 
ওঠেনি । এই শৃন্ততার মাঝে দেখ! দিয়েছে শুভবুদ্ধির টদন্য এবং আদ্শহীনতা। 
চিন্তাজগতও আজ জটিলতাগ্রস্ত। রক্ষণশীলত। ও প্রগতির ঘ্বন্দে ভারতের গৃহ আজ 
দ্বিধাবিভক্ত । আর এই হুযোগেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করছে নান। 
ধরনের বিষাক্ত চেতনা । এখানেও দেখা যায় বিবিধ ম্বার্থের চাপ (প্রেসার গ্রপ), 
রাজনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শের টানাপোড়েন; ধর্মীয় উন্মাদনা, গোষ্ঠাত্বাথ, 
শ্রেণী্বার্থ, আঞ্চলিক স্বার্থ আর ভাষাঘন্দ। ভারতের জাতিসত্তাই আজ শতধা- 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুখে । শিক্ষা্ষেত্রটি হয়েছে এই গভীর সংকটের প্রতীক । 

জাতির আধিক জীবনের সাথে শিক্ষার নাড়ীর সংযোগ ঘটেনি। তাই শিক্ষার 
প্রয়োজন সন্ধে সচেতন হয়েও শিক্ষার রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বৃহত্তর সমাজ হয়েছে 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ২৯৯ 


উদাঙান। তরুণের জীবনতরণী হয়েছে নোঙ্গরহীন, পালে নেই হাওয়া। জীবন 
হুয়েছে গভিভ্রষ্ট। স্বাধীনতার সংগ্রামকালে যে আদর্শ জাতিকে সংহত করে 
রেখেছিল মে আদর্শ আজ আর নেই। নূতন €কোন আদর্শও তার স্থান 
গ্রহণ করে নি। এরই মাঝে গজিয়ে উঠেছে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন শ্রেণীবৈষম্য। 
যুদ্ধধনী, কালোঁবাজরী এবং উন্মামিক উচ্চ বেতনভোগীরা “ইংরেজী বিদ্যালয়” ছাড়া। 
কোন স্কুলকে নিজ সন্তানের যোগ্য স্থান বলে মনে করেন না। দেশের এতিহ্থ, সংস্কৃতি 
এবং বৃহত্তম সমাজ স্বার্থের সঙ্গে ভূইফোড় নয়াবাবুরা সঙ্গতিহীন। মুনাফার লোভে 
কিংবা “চ্যারিটি” নামে এই প্রবণতাকে সচেতনভাবে বাঁড়িষে তুলেছেন এক শ্রেণীর 
শিল্পপতি । শিক্ষাক্ষেত্রে বেসবকারী উদ্যমের এক নব ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ । 
লর্বাপেক্ষা! বিপদের কথ। এই যে, এই প্রবণত। আজ সাধারণ এবং হ্বল্প আয়ের নিম্ন- 
মধ্যবিত্তকেও গ্রা কবতে উগ্যত। তাই প্রগতিমূলক আদর্শের উত্তিতে স্থসংহত 
জাতীয় শিক্ষা-ব্বস্থার প্রয়োজন আজ পর্বাধিক। 

কোঠারি কমিশনের পটভূমি ই এই নৃতন বিপদ সম্পর্কে ম্বীক্কতি না এসে 
থাকলেও প্রচলিত শিক্ষাবাবস্তা (তথা অব্যবস্থা ও পনহ্থুত্ব) সম্পর্কে সরকারী ও 
বেসরকারী মহলে শ্বীকৃতি এসেছে । প্রাক্তণ শিক্ষামন্ত্রী মিঃ এম. সি. চাগলা 
ক্বীকার করেছেন যে শিক্ষাই জাতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধির চাঁবিকাঠি। আধুনিক 
যুগে সমৃদ্ধি নির্ভর করে বৈজ্ঞাণিক ও কারিগরি শক্তি এবং মানবপু'জির সংহত 
ব্যবহারের উপর। এবং শিক্ষাই হলে! মানবপু*জির শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ । তাই 
জাতির পক্ষে প্রয়োজন উদ্দেশ্যমূলক, উন্নত মানের, সহজলভ্য শিক্ষা। এ শিক্ষা! 
হবে জাতীয় সংহতিব সহায়ক । এর মধ্যে থাকবে ভবিষ্যৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
জন্ত যথেষ্ট নমনীয়তা । ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বৃহত্তর সামাজিক ও বাজনৈতিক 
আদর্শ পূর্ণ করবে_-জাতির আশা, আকাজ্1। ও আদর্শে নাগরিককে উদ্বদ্ধ করবে 
--গণতন্ত্র এবং সংবিধানের মৌল নীতিকে বাস্তবায়িত করবে। এ শিক্ষা-ব্যবন্থায় 
থাকবে শিক্ষায় জমস্থযে।গের অধিকার । বিদেশের নকল হওয়ার বদলে 
ভারতেব সামনে বিজ্ঞান ও কারিগরি যুগের চ্যাল্ঞে মোকাবিলা করে গণতন্ত্র 
এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে শক্তিশ।লী করার উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীল শিক্ষাব্যবস্থার 
প্রয়োজন । তাই সমস্ত স্তর ও সমস্ত দিকের এক সর্বাঙ্গীণ সমীক্ষা ও মূল্যায়নের 
মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা! তৈরী করার জন্ত গঠিত হলো ভারতীয় 
শিক্ষা-কমিশন। ১৯৬৪ সনে গান্ধী-জয়ন্তী দিবসে প্রতিষ্ঠিত এই কমিশনের 
দায়িত্ব হলে শিক্ষার সকল স্তরে উন্নয়নের জন্য জীভীয় স্তরে সাধারণ 


২৯২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত। 


নীতি স্থির করা, যেন একটি দ্ুসংহত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোল। 
যায়। রি 

কোঠারি কমিশন £ ডঃডি এস কোঠারির নেতৃত্বে দেশী ও বিদেশী শিক্ষা- 
বিদদের নিয়ে গঠিত এই কমিশনের কাধপরি|ধ হলো ব্যাপক । জাতীয় শিক্ষ।ব্যবস্থার 
রূপরেখা এবং দীঘমেয়াদা শিক্ষা-পরিকন্পন1! তরী কর! ছাড়াও বিভিন্ন সুরের মধ্যে 
সম্পর্ক এবং স্তএসম্পূর্ণতা, পরীক্ষাব্বস্থা, ভাষাশিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞান ও কারিগরি 
শিক্ষা প্রভৃতি সব-কিছুই কাজের মধ্যে ধরা হলো। তা ছাড়া পাঠ্যবই, ছ]তরকল]াণ 
এবং আনুষঙ্গিক সব বিষয় কমিশনের এক্তিয়ার বলে গ্রহণ করা হলে1। শিক্ষক- 
শিক্ষণ, সর্বস্তরের শিক্ষকদের দক্ষতা, বেতনক্রম, মধাদ। এবং অধিকার সম্পর্কে সুপারিশ 
করাও কমিশনের ক।জ হলে।। শিক্ষা-গ্রশাসনে রাষ্, শ্বায়ভশাসন প্রতিষ্টান এনং 
বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিক। ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থির করাও কমিশনের আওতায় 
এলো। শিক্ষার অর্থসংস্থান এবং ব্যয়ভার বণ্টনের কথাও কমিশনকে বলতে হলে] । 
অর্থাৎ একটি জামগ্রিক এবং সর্বাঙ্গীণ জাতীয় পরিকল্পন]1 উপস্থাপন করাই 
হুলে। কমিশনের দায়িত্ব । 

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ভ্রমপদক্ষেপ £ যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার 
কথা আজ বলা হলে, সে দিকে চেতনার সুচনা হয়েছিল অর্থশতাববীকাল আগে। 
বিভিন্ন পধায়ে এই চেতনা এগিয়েছে এবং কাজও কিছু হয়েছে । তবে যেহেতু রা 
ছিল না জাতির রা, সেহেতু প্রচেষ্টা হয়েছে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত । 

ইংরেজী শিক্ষার বিজাতীয়তা, অসম্পূর্ণতা এবং জাতীয় জীবনের সাথে অসঙ্গতির 
অন্ধভূতি থেকেই জাতীয় শিক্ষাচেতনার উন্মেষ ঘটে । এই চেতনার বিস্ফোরণ ঘটে 
বিংশ শতাববীর সুচনায় জাতীয় শিক্ষ। আন্দোলন রূপে । বাস্তব ফলশ্রাতর বিচারে 
জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে এই অর্থে ষে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা গ্রতিষ্ঠিত হয় 
নি, কিন্ত সার্থক হয়েছে এই অর্থে যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার চেতন এই সময় থেকে 
দানা বাধতে থাকে । শিক্ষা আন্দোলনের নেতারা বলেন যে জাতির এতিহের 
ভিত্তিতে দেশগ্রেমকে অবলম্বন করে জাতীয় নিয়ন্ত্রণে গড়ে উঠবে জাতীয় শিক্ষা- 
ব্যবস্থা । এই শিক্ষ৷ একদিকে জনগণের নিরক্ষরতা৷ দুর করবে, অপরদিকে জাতির 
প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হুবে। জাতীয় সংহতির নব মূল্যায়নের সঙ্গে ্গে 
এই শিক্ষাব্যবস্থা চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, কারিগরি গুভূতি আধুনিক 
প্রয়োজন মিটিয়ে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে বাবে। 

জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের উত্তরকালে কাজ এগোয় ধাপে ধাপে । প্রাথমিক- 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ২৯৩ 


শিক্ষার আন্দোলন, গোখেল বিল এবং বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা- 
আইনের মধ্য দিষে এই প্রচেষ্টা প্রথম প্রকাশ পায়। আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপে আসে 
উচ্চশিক্ষা স্তরে মাতৃভাষা পড়! এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার আন্দোলন। একই 
লময় গডে ওঠে বিশ্ববিষ্ভালয়েব আম্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন এবং শিক্ষাবিভাগ 
ভারতীয়করণের চেষ্টা । প্রাদেশিক শ্বায়ত্তশাসনের যুগে বয়স্ক শিক্ষার কাজ শুরু হয়। 
দর্বোপরি গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় ইংরেজী সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সমাজ- 
উন্নয়নের অঙ্গরূপে উৎপাদনকেন্দ্রিক সর্বজনীন শিক্ষার কথা ঘোষণ! কর! হয়। নারী- 
শিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং শিক্ষাকেন্জে অস্পৃশ্ঠতা দুরীকবণের চেষ্টা! হয়। বৃত্তি 
ও কারিগরি শিক্ষা আন্দে।লনও ক্রমেই শক্তিশালী হয়। 

স্বাধীনতার উত্তরকালে তারাটাদ্দ কমিটি, মুদালিয়র কমিশন প্রভৃতি সমন্বযোগের 
'ভিন্তিতে বন্থমুখী শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। বুনিয়াদী শিক্ষাকেই প্রাথমিক স্তরে 
জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিরূপে গ্রহণ কর! হয। মাধ্যমিক শিক্ষার দপ ও 
আদর্শে বিরাট পরিবর্তন আন] হয়। রাধাকষণান কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভূমিকা এবং আদর্শকে নৃতনভাবে ব্যাখ্যা করেন। সমাজের প্রয়োজনে 
' নৃতন বিশ্ববিষ্ালয় এবং গবেষণা -কেন্দ্রও গে ওঠে । 

মোটামুটিভাবে বলা চলে যে বিগত অর্থশতাব্দীকাল ধরে বয়স্ক শিক্ষা, প্রাথমিক 
শিক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা নারীশিক্ষ] কিংবা কারিগরি শিক্ষা, 
মাতৃভাষা কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা শিক্ষা-প্রশাসন কিংবা! গবেষণা-_সবদিকেই নৃতন 
চেতনার উন্মেষ হয়েছে। কিন্তু কাজের চেষ্টা হয়েছে বিক্ষিপ্রভাবে । 

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র ঃ জাতীষ শিক্ষাবাবস্থার চরজ্র বা বূপকি? 
অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ বৈশিষ্ট্য থ/কলে একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় ব্যবস্থা বলা চলে? 
শিক্ষ/র দায়িত্ব 0017)9০15801010১780810)158101)৯ 01681101). এই মানদণ্ডে বিচার 
করে প্রথমেই বলছে হয় যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার শিকড় থাকবে জাতির 
'এঁভিহো। এ ব্যবস্থ। হবে জাতির স্বজাত্যবোধ, নীতিবৌধ, মূল্যবোধ এবং 
সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বাহন। কিন্তু এ শিক্ষা কেবল অতীত গৌরবের জের 
টেনে চলবে নাঁ। জীবনভ্রোতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যা কিছু বর্জনীয় ত1 বর্জন 
করবে, আবার ঘা কিছু প্রয়োজনীয়; ভা! সৃষ্টি করবে। স্থতরাং অতীতমুধী 
এবং ভবিস্যৎমুখী--উভয় চরিত্রের সমন্বয় করেই এ বাবস্থা বর্তমানের শিক্ষার্থীকে তৈরী 
করবে। ম্বজাত)বোধের উপর গ্রতিষ্িত হলেও এ ব্যবস্থা বিশ্বচেতন! হারিয়ে ফেলবে 
না। পরম্ধ বিজীভীয়তাকে জন্ধ অনুকরণের বদলে বিশ্বের সবটুকু ভালকে 


25৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রত্তিক সমস্যা 


আত্মন্ছ করে গ্রহণ করবে। বে শিক্ষাব্যবস্থা জাতির পার্থিব উদ্মতির 
সহায়ক নয়, ত1 কখনও জীভীয় শিক্ষাব্যবস্থা! নয় । স্থতর[ং উৎপাদনী দক্ষতা 
ৰাড়িয়ে বর্তমান জীবনযাত্রার মানোম্সয়নও জাভীয় শিক্ষাব্যবস্থার দবাসসিত্ব। 
অনবরতই জাতিকে আধুনিক করে ভবিষ্যণ্ড আশ আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপ- 
দ্লানই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কাজ । 

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ, বর্ণ, ধর্ম, আথিক সঙ্গতি ও সামাজিক 
হর্যাদা নিবিশেষে সকলের পক্ষে জমস্্যষোগ ও অধিকার থাকবে। মেধ।, প্রবণতা ও 
দক্ষতা অনুসারে উচ্চতম শিক্ষা-স্তর পর্বস্ত যাওয়ার দরজ1 সকলের কাছে 
খোল! থাকবে অধিকার হিসাবেই। তবে সকলেই এক দরজায় ঢুকবে এমন কথা! 
নয়। সমমূল্যের বু পথে উচ্চতম স্তরে পৌছবার স্থযোগ থাকবে। এই বৈচিজ্রযের 
ফলে একদিকে যেমন প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটবে» 
অপরদিকে তেমনি বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে জাতি হুবে সম্পদশালী । এ স্থযোগ 
নিতে বয়স 1নধিশেষে সকলেরই থাকবে সমান অধিকার । আুঙরাং প্রাক-গ্র।থমিক 
স্তর থেকে বয়ক্ক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত গ্রথিত থ'কবে একটি আধুনিক জাভীয় 
শিক্ষা-ব্যবস্থায়। এই ব্যবস্থায় গ্রাম-শহরের অসাম্যও হবে অবাঞ্ছনীয় । কিন্ত 
লাধারণ জাভীয় কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাঁকবে। 
অনগ্রসর গোঠী, কিংব। সংখযালঘিকে বিশেষ উৎসাহ দিয়ে অবশিষ্টাংশের সমপধায়ে 
উন্নীত করা হবে। আঞ্চলিক বা মাতৃভাবাই হবে শিক্ষার মাধ)ম। কিস্তু 
জাতীয় সংহতির স্থার্থে সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য একটি ভাষার অন্ধ লনও হবে 
জমগুরুত্বপূর্ণ। লামাজিক মধাদা কিংবা আথিক স্ঙ্গতি ভেদে বিভিন্ন মানের 
বিদ্ভালয় পোষণ কর! জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরায় । সুতরাং সকলের জন্য সমব্যবস্থ' 
অর্থাৎ “কমন স্থুল' হবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। ভারতের ক্ষেত্রে এই 
কমন স্কুল হবে ধর্মনিরপেক্ষ । 


একটি সার্থক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কেবল তত্বগত ন। হয়ে জাতির বাস্তৰ 
কর্মোছ্ছম এবং জীবন-সমন্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। সথতরাং তত্বগত 
শিক্ষার সাথে সমমরধাদায় স্থান পাবে কৃষি ও শিল্পে উৎপাদনের সহায়ক সব 
বকম বৃত্তি ও পেশাগত শিক্ষা । তবেই এ শিক্ষা জাতীয় জীবনের সফল ত্ত্রীকে 
স্পর্শ করতে পারবে। গণতান্ত্রিক ভিতিতে প্রতিষ্ঠিত বৈচিত্রেযর মধ্যে এঁক্ 
এবং জাতীয় সংহত্িই হবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মর্নকথ| । 

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য হলে জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিক1। রাষ্ট্রের প্রতাক্ষ দায়ি 


জাতীয় শিক্ষ। ব্যবস্থার পথে ২৯৫ 


ছাড়া শিক্ষায় সমানাধিকার অনভ্ভব। নাগরিকের শিক্ষার জন্য আথিক দায়িত্ব 
হবে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে পোষণ করা হলেই মাত্র 
গণতান্ত্রিক পমানাধিকার সম্ভব । গণতান্ত্রিক রাষ্ট এই অধিকার প্রয়োগ করবে 
গণতান্ত্রিক পদ্তিতে । 

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার আলোচিত চরিক্জের নিবিখে একথা স্ুম্পষ্টভাবে বলা চলে 
যে এতদিন পর্যন্ত এই আদর্শে পৌছবার জন্য কিছু খণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা 
হয়েছে মাত্র। চেতন! ও নীতির দিক থেকে আমর! তত্বগতভাবে জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ গ্রহণ করেছি। কিন্তু বাস্তবে আজও আমরা তা 
প্রতিষ্ঠ1! করতে পারি নি। এ সম্বন্ধে একটি বান্তব রূপরেখা! তৈরীর দায়িত্বই 
দেওয়া হলে! কোঠারি কমিশনকে । 


কোঠারি কমিশনের সুপারিশ 


47100086101) 200. 78610091 7০5610010 19৮ শিরোনামায় কমিশনের 
রিপোর্ট দাখিল করা হলে! ১৯৬৬ সনে জুন মাসের শেষে । বিশালায়তন এই রিপোর্টে 
একদিকে যেমন তথ্য রয়েছে প্রচুর, তেমনি নৃতন অভিমত এবং প্রস্তাবনাও রয়েছে 
অনেক। 

কমিশন বলেছেন যে বর্তমান ভারতের জর্বাপেক্ষা গভীর সমন্তা! হলে খাস্ভ- 
সমন্তা। | দ্বিতীয় বৃহত্তম সমস্যা হলে। বেকারসম স্যা। অর্থ নৈতিক কর্মকাণ্ডের 
বিস্তার এবং ক্রমবৃদ্ধি ছাড়া এ সমস্যার সমাধান নেই। তৃতীয় বৃহত্তম সমস্য। হলো 
সামাজিক ও জাতীয় সংহতির সমস্যা । আজও অস্পৃশ্ঠতা, বর্ণভেদ, শ্রেণীব্ষম্য, 
ধর্মীয় গৌড়ামি, স্ত্রী-পুরুষের অধিকার-বৈষম্য, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি প্রতিক্ষণেই 
বিচ্ছিন্ততার আশংকা সৃষ্টি করছে। চতুর্থ বৃহত্তম জমস্য। হলে। বিজ্ঞান ও 
প্রয়োগবিষ্তায় ভারতের অনগ্রসরত1। পারমাণবিক যুগে বিজ্ঞান ও কারিগরি 
বিস্তার এত ভ্রুত উন্নতি ও পবিবর্তন ঘটছে যাকে বল! চলে এক দ্বিতীয় বিজ্ঞান ও 
শিল্পবিপ্লব। এর সঙ্গে তাল রাখতে ন1 পারলে ভারতের পশ্চাৎপদতা৷ কখনই ঘুচবে 
না। সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য হলেো৷ আত্মিক মৃল্যবোধের সমস্যা । সমস্যার চাপে 
কিংবা যন্ত্রশিল্পের প্ষণে যদি আধ্যাত্মিক মুল্যচেতন! নষ্ট হয়, তবে তাও অপমৃত্যুরই 
নামাস্তর। বস্ততঃ বর্তমান ভারতে চলছে এক মূল্যবোধের সংকট । এই পর্বাত্মক 
সমস্যা ও সংকট থেকে জাতিকে ত্রাণ করতে পারে জাতির সর্বাঙ্গীণ 'এবং 
সর্বাত্মক শিক্ষা । 


২৯৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


কিন্তু সাম্রাজাবাদ এবং সামস্ততম্ত্রের প্রয়োজনে যে শিক্ষা ব্যবস্থা! সুপ্টি হয়েছিল এবং 
যার চরিত্রের কোন বৈপ্রবিক পরিবর্তন আজও হয়নি, সেই ব্যবস্থা বৈপ্রবিক আদর্শ 
রূপায়ণের অনুপযুক্ত! শিক্ষাই হবে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বূপাস্তরের 
বাহনম। বিজ্ঞান 'ও যন্ত্রবিগ্ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাই আনবে জনগণের কল্যাণ, 
সমৃদ্ধি এবং নিশ্চিন্ততা। £তরাং আথিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্রবের জন্য 
গ্রয়োজন এক শিক্ষাবিপ্লীব। 

কিন্তু কিভাবে শিক্ষার সঙ্গে মান্ুুষেব জীবন, প্রয়োজন ও আকাজঙ্ষার সংযোগ 
সাধন সম্ভব? মানুষের কর্মপ্রবাহের সাথে সংযোগের পথেই জীবনপ্রবাহের 
সাথে শিক্ষার সংযোগ জঅস্ভব। স্ৃতরাং শিক্ষাকে লাগাতে হবে কৃষি এবং 
যন্ত্রশিল্পে উত্পাদনের স্বার্থে। শিক্ষাই সামাজিক ও জাতীয় সমতা এবং সংহতি 
আনবে । ক্যজনশীল শিক্ষাই স্ষ্টি করবে আত্মিক মুল্যবোধসম্পন্ন সচ্চরিত্র নাগরিক ; 
জাতিকে উত্তীর্ণ করবে পশ্চাৎপদতা থেকে আধুনিকতায়। এই অর্থে কমিশন 
রিপোর্টের “00680102810 [80008] 106ড6101010761) শিরোনামাটি 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

ভারতের তৎকালীন জনসংখ্য] ৫৫ কোটি । এর অর্ধেকই হলে ১৮ বৎসরের নিম্ন 
বয়স্ক, অর্থাৎ স্কুলে পড়বার মত বয়সের । আগামী বিশ বছরে সংখ্যাটি হয়তে1 আরও 
২৫ কোটি বাড়বে। এখন সর্বস্তরের বিগ্ভালয়ের মোট সংখ্যা ৫ লক্ষ, শিক্ষক 
২৮ লক্ষাধিক এবং ছাত্রসংখা! ৭ কোটি (১৯৮৫ সনে এই সংখ্যাটি হয়তো হবে ১৭ 
কোটি )। জাতির আশ।-আকাজঙ্ষার ভিত্তিতে দীথমেয়াদী সামাজিক, অর্থ নৈতিক 
ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য এই বিপুল জনসংখ্যার কর্মশক্তির সদ্যবহারই 
জাতীয় অগ্রগতির একমাত্র গ্যারান্টি । শিক্ষাক্ষেত্রে যুগপৎ পরিমাণগত প্রসার 
এবং গুণগত উন্নতির মাধামেই এই কাজ সম্ভব। 

যে কোন ভাল শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি উপাদান একান্তই আবশ্যিক। 
প্রথম উপাদানই হলে সাক্ষরতা । এইখানেই রয়েছে ও1ষা, মানবিক বিদ্যা ও 
সমাজবিজ্ঞনেব গুরুত্ব । দ্বিতীয় উপাদ্দান গাণিতিক দক্ষতা। এইখানেই গণিত 
এবং প্ররুতি-পিজ্ঞান চার গ্ুরুত্ব। তৃতীয় উপাদান উৎ্ুপা্ধনী কর্মদক্ষতা । 
এই স্থত্রেই বৃত্তিমুখী শিক্ষা এবং উৎপাদশী কাজে অভিজ্ঞত] সঞ্চয়ের গুরুত্ব । চতুর্থ 
উপাদান সামাজিক দক্ষত1। এর জন্য প্রয়োজন ব্যষ্টি ও সমঠির পারস্পরিকতার 
চেতনা । এই হ্ৃত্রেই শিক্ষার অঙ্গরূপে সমাজসেবার গুরুত্ব । সবশেষে উল্লেখযোগ্য 
উপার্ধান হলে! শিক্ষার বিভিস্ন সুরের মধ্যে, বিস্যাজয় ও সমাজের মধ্যে, 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ২৯৭ 


দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংহতি । এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার সমস্থযোগ, 
সকলের জন্য সাধারণ জ্কুল (কমন স্কুল , বিষ্ালয়ের মধ্যে সীঁমীজিক জীবন, 
জাতি ও সমাজসেবা, উপযৃক্ত ভাষা-প্রকল্পের সাহায্যে ভাঁবগত সংহতি প্রতিষ্ঠা, 
শিক্ষার মাধামে সামাজিক ও আত্মিক মুল্যবোধ সৃষ্টি এবং দর্বোপরি সমগ্র 
ভারতের জন্য একটি সংহত জাভীয় শিক্ষাকাঠামো প্রণয়ন । 

্রশ্তাবিত শিক্ষাকাঠামে। 2 নৃতন শিক্ষাকাঠামো! হিসাবে কমিশন প্রন্তাব 
করেছেন-- 

-এক থেকে তিন বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা । এ শিক্ষা বাধ্যতামূলক হুবে 
না, তবে এ জন্য সরকারী উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হবে। 

_ প্রাক-প্রাথমিক স্তরে €& থেকে ৬ বছরের শিশুদের জন্য একটি শিশুশ্রেণীর 
ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। এই বছরটিতেই স্কুলে "পড়াঞ্নার” প্রস্ততি চলবে । 

_-পুরো ছয় বছর বয়সে নিয়মিত স্কুলের শিক্ষা আরভ হবে। প্রাথমিক শিক্ষা 
তবে একটানা ৭ কিংবা ৮ বছরের । পাঠ্যক্রম ও শিক্ষণপদ্ধতিভেদে এই সম্পূর্ণ স্তরটিকে 
স্থবিধার জন্য ২ ভাগে ভাগ করা চলবে। নিম্পপ্রাথমিক স্তর হবে ৪ কিংবা! 
« বছরের এবং উচ্চপ্রাথমিক স্তর হবে তিন কিংবা দুই বছরের। নিয়প্রাথমিক 
শিক্ষাকে অনতিবিলঘ্বে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হবে। সম্পূর্ণ প্রাথমিক 
স্তরটিকে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলব্জ এবং সর্বজনীন করা হলে সংবিধানের নির্দেশ 
পালিত হুবে। 

_প্রাথমিকোত্তর স্তরে থাকবে ১ থেকে ৩ বছরের বৃত্তিশিক্ষা কিংবা ২ অথবা! ৩ 
বছরের নিম্ম।ধামিক শিক্ষা । এই স্তরেব বিশ শতাংশ শিশুকে বৃতি শিক্ষা দেওয়া 
হবে। নিম্বমাধ্যমিক স্তরেব শেষ প্রাজে, অর্থাৎ ১০ বছরের শিক্ষার শেষে হবে 
প্রথম সাধারণ পরীক্ষা। দশ বছরবযাপী এই শিক্ষা হবে সাধারণ শিক্ষা, কোন 
বিশেবীকরণ থাকবে ন]|। 

বিদ্যালয়ের শেষ শুরে থাকবে ২ বছরের সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক, কিংবা ১ থেকে 
৩ বছরের বৃত্তিগত শিক্ষা । শতকর। ৫* ভাগ ছাত্রকেই বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে। 
উচ্চমাধ্যমিক শ্রে বর্তমানের মত বিশেষীকরণের ভিভিতে ছাত্রবিভাগ (প্রবাহ ) 
থাকবে না। ( অর্থাৎ ১* বৎসর পর্বস্ত কোন বিশেষীকরণই থাকবে না। শেষ ছুই 
বরে বিশেষ পাঠের স্থচনা হলেও চরম বিশেষীকরণ হবে না।) প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে 
কমিশনের প্রস্তাবে রয়েছে ছুই রূকমের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কল্পন1--দশ 
শ্রেণীর এবং দ্বাদশ শ্রেণীর । 


২৯৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে বিশ্ববিদ্ভালয়ের স্তরে থাকবে তিন বা! ততোধিক 
বছরের প্রথম ভিগ্রী স্তর এবং তদুর্চরবে২ বছরের দ্বিতীয় ডিগ্রী কিংবা গবেষণার স্যর । 
কোন কোন বিশ্ববিষ্ালয়ে ৩ বছরের আাতকোত্তর পাঠের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলতে 
পারে। মাধ্যমিকোত্তর স্তরে সাধারণ শিক্ষা! ছাড়াও থাকবে নান ধরনের পূর্ণ সময় 
কিম্বা আংশিক সময়ের শিক্ষা। কমিশন প্রস্তাব করেছন যে সমচেতন1 এবং 
সমধমিতা স্য্টির উদ্দেস্টে বিভিন্ন স্তরের নামকরণ সমগ্র ভারতে একই রকমের হওয়া, 
বাঞ্চনীয়। 


প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থাটি হবে সাধারণভাবে নিন্রূপ £ 
(২২৯ র্ ডায়গ্রামটি দ্রষ্টব্য) 
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা '-. ০০ ০০৩৪৪০৩০০০০ 
৫€-৬ বছর বযস এক ব্চরের 'প্রস্তরতি-পর্ব 


৬-১১ বছর বয়স- ক্লাশ [1৬1 নিক্প্রাথমিক 
১১-১৪ » » 5» ৬1৬1৬111৬11] বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 


উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষা।' 
১৪-১৬ ৮» %» ৮» ড10/50/5 এইস্তরের শেষ অর্থাৎ 
নিশ্নমাধ্যমিক (বিশ শতাংশের জন্য | ১৬ বছর বয়সে দশ বছরের 
১-৩ বছরের বুত্বিগত শিক্ষা )। সাধারণ শিক্ষার সমাপ্তি এবং 
প্রথম সাধারণ পরীক্ষা] । 
১৬-১৮ বছর বয়স, ক্লাশ 20--0]- উচ্চমাধ্যমিক এই স্তরের শেষে আবার 


(৫* শতাংশের জন্য ১-৩ 1 পরীক্ষা এবং স্কুলশিক্ষার 
বছরের বুন্তিগত শিক্ষা)। ) শেষ। 


১৮-২১ ব্ছর বয়স-_তিন বছরের অআাতক স্তব কিংব। কারিগরি অথব। বুভিশিক্ষা । 
২১-২৩ » ৮» -_ছুই বছরের আ্নাতকোত্বর স্তর কিংবা উচ্চতর কারিগরি ও 
বৃত্তিশিক্ষ। ৷ 

(প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে সুপারিশগুলি 
আগেকার অধ্যায়গুলিতে আলাদা করে বিস্তৃতভাবে আলোচন। কর হয়েছে; 
তাই আর এখানে পুনরাবৃতি কর! হলো ন1।) 

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ £_-১৯৬৪-৬৬ সনের শিক্ষাকমিশন 
রিপোর্টের মধ্যে নিন্বলিখিত স্থুপারিশগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

(১) ছুইটি পর্যায়ে বিভক্ত ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা। নিম্নগ্রাথমিক স্তরে 
প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেমীকে এক একটি চক্র (05616) হিসেবে 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ২৯৯ 


দেখবার স্বপারিশও ইতিবাচক। প্রাথমিক স্তরে বছি:পরীক্ষা বাতিল কর! এবং 
প্রাথমিক শিক্ষা এবং বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে মত-বৈষম্য দুব করার সুপারিশ কর 
হয়েছে। কমিশন পরিফার মন্তব্য করেছেন যে কর্মকেন্দ্রিকতা সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রের' 
প্রতিটি স্তরেই পরিব্যাপ্ত হলে কোন একটি বিশেষ ধরনের স্কুল কিংবা শিক্ষাপদ্ধতিকে 
“বুনিয়াদি' রূপে আখ্যা দেওয়ার প্রম্নোজন নেই। বসত, এই স্থপারিশ কাধকরী হলে 
বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘদিনের সমস্যা দুর হবে। 

(২) মাধ্যমিক স্তরে দশম শ্রেণী পর্বস্ত সাধারণ পাঠ্যক্রম এবং কেবল 
একাদশ বর্ষে বিশেষীকরণের স্থচনার কথাঁও গুরুত্বপুর্ণ | এই শুরে প্রবাহ? ব্যবস্থার 
অবসান এবং এচ্ছিক বিষয় নির্বাচনে ছাত্রদের অধিকতর স্বাধীনত। দেওয়া হয়েছে। 
মেয়েদের জন্য সাধারণ পাঠাক্রমের মধ্যেই বিশেষ উপযোগী এচ্ছিক বিষয় রাখবার 
প্রস্তাব কর] হয়েছে । দশম শ্রেণীর পরে প্রথম সাধারণ পরীক্ষা । পরীক্ষাব সংস্কার 
এবং অজ্ঞান পত্রের নৃতনত্ব সম্পর্কে স্থপারিশগুলিও উল্লেখযোগ্য । সবোপরি 
অষ্টম শ্রেণী থেকেই সাধারণ ও অগ্রবর্তা মানে (00101172175 2100 £১02706দ 
16৮15) শিক্ষাদানের প্রস্তাবন। আমাদের দেশে এই প্রথম ৷ 

(৩) উচ্চশিক্ষার স্তরে স্থপারিশের মূল কথ। মানোন্সমন। যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার বদলে নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাকে ইউ. জি. সি-ব অন্থমোদন-সাপেক্ষ- 
কর হয়েছে। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামানের উন্নতি, প্রশাসন-সংস্কার এবং 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আ.ঘ্মনিয়ন্্রণাধিকার সন্বদ্ধেও কমিশন উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেছেন। 
অবশ্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষ। তাৎপর্যপূর্ণ সুপারিশ হলো 
[011161559 061716) 8 047062 021076 এবং 71910? 017675£) সম্পকাঁয় 
স্থুপারিশ। 

৪) কারিগরি শিক্ষায় ব্যবহারিক শিক্ষণের উপর গুরুত্বঃ এবং কৃষি-শিক্ষায় 
775%167510% ব্যবস্থার অগ্রাধিকার সম্পকীয় বক্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ । (৫) শিক্ষকদের 
জন্য লর্বভারতীয় ভিত্তিতে একই ধরনের চাঝুরিখিধি, পেশাগত স্থযোগ-স্থবিধা এবং 
বেতনক্রমের স্থপারিশও উল্লেখনীয। (৬) তা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসাম্য 
এবং বালক ও বালিকাদের শিক্ষায় পরিমাণগত অসাম) দূর করার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। (৭) বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বজনীন সাক্ষরতায় পৌছবার জন্য 
কমিশন সময়সীমা নি করে দিঠ়েছেন। (৮) শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার কথা কমিশন 
পুনর্বার ঘোষণ! করেছেন। (৯) পরীক্ষা সংক্রান্ত স্থপারিশেও অভিনবস্ব আছে। 
(১০) মানবিক বিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে কমিশনের বক্তব্য উল্লেখের দাবি, 


৩০৩ ভারতীয় শিক্ষার ইত্তিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


রাখে । ফমিশন ঘিধাহীনভাবে ত্বীকার করেছেন যে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্ভার 
ক্ষেত্রে ভারতরর্য অনেক পিছিয়ে আছে বলেই অদ্দর ভবিষ্কাতে এই সব ক্ষেব্রে বিশ্বের 
জ্ঞানভাগ্ডারে ভারতের পক্ষে উল্লেখযোগ্য অব্দান সম্ভব হবে না। এই ছুর্লতার 
“ক্ষতিপূরণ করে নিতে হবে মানবিক বিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে । এইসব ক্ষেত্রে 
বিশ্বের জ্ঞানভাগ্ডারে ভারত মৌলিক অবদান রাখতে পারে। জুতরাং বিজ্ঞান ও 
কারিগরি-বিষ্ভার তাগিদে যেন মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অবহেলিত ন! 
সুয়। (১১) ভাষামমন্যা সম্পর্কে কমিশনের হৃপারিশও আগেকার স্থপারিশগুলি 
থেকে একটু পৃথক এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত । মাতৃভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী 
এবং ইংরেজী নিয়ে কমিশন একটি নত্তুন ভ্রি-ভাবা কর্মুল। উপস্থিত করেছেন । 
'এই ফরমূলাটি নিয়ানুরপভাবে উপস্থিত কর! যায়__ 


নিম্পপ্রাথমিক মাতৃ/অঞ্চলিক ভাষা ৯৫ ৮ 
উচ্চপ্র/থমিক রাষ্্রীয় কিম্বা সহযোগী রাষ্ট্রীয় ভাষা ৯ 
নিয়মাধ্যমিক র্ রর একটি আধুনিক 

ভারতীয় অথব। ইউরেপীয় ভাষ। 
উচ্চমাধ্যমিক এ এবং উপরিলিখিতগ্জলির মধ্যে একটি । 
বিশ্ববিষ্ভালয় স্তর. » কোন ভাষাশিক্ষাই বাধ্যতামূলক হবে না। 


স্থলে পঞ্চম শ্রেণীর আগে ইংরেজী পড়ার বিরুদ্ধে কমিশন অভিমত প্রকাশ 
করেছেন। অষ্টম শ্রেণী থেকে এচ্ছিক ভিত্তিতে সংস্কৃত পড়ার কথা বলেছেন। দশ 
বৎসর সময়সীমার মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করার স্থপারিশ 
করেছেন । উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীকেই যোগস্থক্র হিসাবে কমিশন ব্বীকার 
করেছেন। তাই স্কুলের স্তর থেকেই ইংরেজীর মানোনয়নের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে । আপাতত সবভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ইংরেজীই থাকবে ভাষামাধ্যম। 
তবে পরিণামে এই স্বান গ্রহণ করবে হিন্দী । কেবলমাত্র ইংরেজী অথবা হিন্দীকেই 
বিতিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগশ্যত্র না রেখে কমিশন বছমুখী যোগস্ুত্রের কথা বলেছেন । 
অর্বোপরি কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিদেশ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার স্থপারিশও কর! 
হুয়েছে। 

কয়েকটি মৌলিক নীতি ই কোঠারি কমিশন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে 
কয়েকটি মৌল নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি 
হ্ুপারিশ পুরানো বক্তব্যের পুনরুক্তি এবং কয়েকটি সম্পূর্ণ নতুন বক্তব্য । স্থতরাং 
এই সম্পর্কে আলোচন। ছাড়া আমাদের সমালোচন। অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 


জাতীয় শিক্ষা বাবস্থার পথে ৩০১ 


(১) প্রথমেই উল্লেখঘোগ্য শিক্ষার সকল স্তরে কর্মপরিচিতির কথ। (৩15 
8স116100) | স্মাজজীবনে বাস্তব কর্মআ্োতের সাথে সম্পর্কহীন তাত্বিক শিক্ষা 
আদে ফলপ্রন্থ হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেহ ৪ মনের সমন্বয় চাই, বুদ্ধি ও কর্মকুশল- 
তার সমন্বয় চাই। তাই উপাদনী আমের সাথে শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর 
প্রত্যক্ষ সংযোগের সুপান্রিশ করা হয়েছে । উপযুক্ত বয়সে কাজের সঙ্গে পরিচয় 
ঘটবে কলকাবখানায় এবং মাঠে ] তখনই হবে প্রবূত উৎপাদনী শিক্ষা ] 


(২) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য স্থপারিশ হলে। সমাজদেব1 কল্প (১০০1৪! 
961%1০8) | সমাজভীবনের সঙ্গে শিক্ষা সম্পূণ সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। বস্তৃতঃ 
সমাজেব উন্নতিই শিক্ষারু প্রকৃত উদ্দেশ্ব। সুতরাং শিক্ষাথথার সমাজচেতনা এবং 
সামাজিক দাযিত্ববোধ জাগানো দরকার । সমাজের বাস্তব জীবন এবং সমগ্ঠাব সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ পধিচয় ছড। এই চেতণ! অসে না। এই অর্থে শিক্ষা সমাজসেবার 
নামাম্তর মাত্র । কাঁমশন তাই বয়স ও শিক্ষার স্তরভেদে বাধ্যত[যুলক সমাজসেবার 
কথা বলেছেন এবং নান ধরনের সেবামূলক কর্মনচ1ও কুপারিশ করেছেন। 


(৩) তৃতীয়ত কমিশন অধ্যাত্ম ও নৈতিক শিক্ষার নুপারিশ করেছেন। 
মানবধর্মের পরিপ্রোক্ষতে বিভিন্ন ধর্মমতের সার সংকলন এবং নীতিশান্ত্রের সংঙ্গিপ্ত 
পাঠকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে । বিশেষভাবে লেখ| বইয়ের ভিত্তিতে 
বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ অরেণীপাঠ-পদ্ধতিতে সাধারণ শিক্ষকরাই আধ্যাত্মিক ও 
নৈতিক শিক্ষা দেবেন! 


(৪) চতুর্ধত, কমিশন সামাজিক মধাদ। ও আথিক সংগতির [ভাঙ্জতে পৃথক 
স্থলব্যবস্থার নিন্ব। করে শিক্ষার সমন্যোগ্ এবং 001010015 9০1,০০1 প্রস্তাব, 
করেছেন এবং এই সম্পর্কে কাষক্রম নির্দেশ করেছেন। 


(৫) পঞ্চমত, মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তি্গত করণের কথাও গুরুত্বপূর্ণ । 
এতদিন পর্যস্ত আমাদের ভাবমানসে মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল তত্বমূলক এবং মূলত উচ্চ 
শিক্ষার সোপান । সাম্প্রতিক কালে সার! বিশ্বে প্রাথামক স্তরের পরে এবং উচ্চ 
শিক্ষার নীচে সব ধরনের শিক্ষাকেই মাধামিক শিক্ষা বলে মনে করাহয়। কোঠারি 
কমিশনও মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি বুতি শিক্ষার জন্য 
সমম্যাদাসম্পন়্ ব্যবস্থার স্পারিশ করেছেন। তাই সপ্তম শ্রেণীর শেষে বৃত্তিবিষ্ভালয়ে 
নির্দিষ্ট হারে ছাত্রভত্তির স্থপারিশ করা হয়েছে। বৃত্ধিশিক্ষালয়ে পুরে শিক্ষার শেষে. 
কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারবে। 


৩০২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


(৬) তছুপরি কমিশন শিক্ষার সকল স্তরে “বাছাই নীভিরগ (961০0 
8012009200) কথ। বলেছেন । কমিশনের মতে তাত্বিক উচ্চশিক্ষা! গ্রহণের 
যোগ্যত। যেমন সকলের নেই, তেমনি একমুখী শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজনও নেই । 
বিভিন্ন ধরনের দক্ষতাই সমাজের প্রয়োজন। তাই সমাজের গ্রয়োজন, রাষ্ট্রের সংগতি 
এবং শিক্ষার্থীর যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতি স্তরে ছাত্র বাছাই করে বহুমুখী ধারায় 
প্রবাহিত করা প্রয়োজন । এর ফলে যথাযোগ্য শিক্ষ/র ফলে শিক্ষার্থীর যেমন উন্নতি 
'হুবে, তেমনি সমাজের নানাবিধ চাহিদ] পূর্ণ হবে। 

(+) কমিশন বলেছেন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জঙ্ত শিক্ষার কথ! (ঢুএম- 
০৪001 601 [০01501010 (০৬0০) | যে শিক্ষ। আীবনধাত্রর মনোনয়নে সহায়ত! 
করে না, সে শিক্ষা বাস্তবে নি্ষল। জাতীয় আয়বুদ্ধির পথেই জীবনধাঝআ্ার মানোন্নয়ন 
সম্ভব । সুতরাং যে শিক্ষ। বাস্তব উৎপাদন দক্ষভায় কার্যকরী হবে, ভাই 
প্রকৃত শিক্ষা । বহুমুখী উৎপাদনী ক্ষেত্রে শিক্ষ। যদি কাযকর হয়ে ওঠে, তবেই 
বেকার-সমশ্ার সমাধান সম্ভব । স্থতরাং শিক্ষার সমাপ্তি এবং জীবিকার স্থযোগের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগের স্থপারিশই কমিশন করেছেন। তেমনটিই আদর্শ অবস্থ। 
যখন প্রত্যেক অভিজ্ঞ/নপত্রের সঙ্গে একখানা নিযোগপত্র দেওয়া যাবে। 

(৮) এই স্থত্রেই কমিশন মন্তব্য করেছেন যে আর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সে 
অঙ্গতি রক্ষা করে জনশক্তি পরিকল্পন। করাই শিক্ষাব্যবস্থাপন! তথা শিক্ষাপরি- 
কল্পনার মূল কথা । জাতীষ জীবনে বিভিন্ন কর্মপ্।রাঁর ক্ষেতে কোন্‌ ধরনের দক্ষতা- 
পম্পন্ন কত জনশক্তি প্রয়োজন, ত1 আগে স্থির করে সেই অন্গলারে জনশক্তি বণ্টন 
এবং শিক্ষ। ও শিক্ষণই জাতীয় উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্যারাটি। “জনশ ক্র পরিকল্পনার 
জন্য শিক্ষ] (50080017102 1081) 0০02 [9120108)” নীতিকেই কমিশন 
উঁচুতে তুলে ধরেছেন। অবশ্ত আমর1 আরও পরিষার বলতে পারি “7:0408.0107. 
8 0080 [90 21: 018.01116, 

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে ছ্বার্থহীনভাবে কমিশন ঘোষণ] করেছেন ঘে বিজ্ঞান ও 
কারিগরির যুগ্ধ মানব সমাজের কাঁছে এক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে। 
যেজাতি এই চ্যালেঘ্ গ্রহণ করে স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে না, তার 
অস্তিত্বের অধিকার থাকবে না। ভারতবর্ষকেও হতে হুবে যুগের সমকক্ষ । 

শিক্ষ। প্রশাদন ; শিক্ষার নৃতন কাঠামে! কিংবা নৃতন নীতিই যথেষ্ট নয়। এ 
নীতি কাজে প্রয়োগ করার উপরই নির্ভর করবে ফলশ্রতি। আর কাজে প্রয়োগ 
করবার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশাসন-ব্যবস্থা। কমিশনের মতে শিক্ষা-প্রশাষন 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ৩৯৩ 


সংণঠিত হবে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার এবং রাজ্যসরকার ও স্থানীয় গ্রশাসনের অংশীদাবী 
ব্যবস্থায়। শিক্ষা পরিকল্পনায় তাই জাতীয় অগ্রাধিকার এবং স্থানীয় অগ্রাধিকার 
(51195105) স্থির করে নিতে হবে। রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের 
পরিমাণ স্থির কর] হবে শিক্ষার শ্বার্থে। তবে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব 
থাকবে পঞ্চায়েৎ এবং মিউনিসিপ্যালিটির উপর | লরকার এদেরকে আধিক সাহায্য 
দেবেন। সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে শিক্ষক-বেতন প্রভৃতি পৌনঃপুনিক প্রয়োজনে, 
আর স্থানীয় অর্থ ব্যয় কর! হবে উন্নয়নের প্রয়োজনে 

জিল্গাভিত্তিতে শিক্ষা-প্রশাসনের জন্য থাকবে আইনসিদ্ধ জিলা 
স্কুলবোর্ড। জিল! পরিষদ ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি, সরকারী প্রতিনিধি এবং 
বেসরকারী শিক্ষাবিদ নিয়ে গঠিত হবে এই বোর্ড । বিশ্ববিষ্ভালয় ছাড়া সকল স্তরের 
শিক্ষাই এই বোর্ডের আওতায় আসবে । বোর্ড জিলাভিত্তিক পরিকল্পন! রচন। 
করবে এবং জিলা পরিষদের বরাদ্দ কর] অর্থ বায় করবে । প্রতিটি কবুলের জন্য থাকবে 
স্থল কমিটি। মুলত: বিদ্যালয়ের বহিরক্গ সব্বন্ধেই দায়িত্ব থাকবে এই কমিটির । দুই 
রকমের পরিদর্শন-ব্যবস্থ৷ থাক। বাঞ্চনীয় । এক শ্রেণীর পরিদর্শকের কাজ হবে 
শিক্ষাথানের উন্নতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর দায়িত্ব হবে বিদ্যালয়ের প্রশাসন সংক্রান্ত 
তদারকি । "ব্যাপক শিক্ষা-পরিকল্পনার যোগ্য হওয়ার উদ্দেশ্টে সরকারের জিল। 
প্রশাসন যন্ত্রের পুনগঠন প্রয়োজন । 

রাজ্যস্তরে প্রশাঘনের জন্য কমিশন স্থপারিশ করেছেন রাজ্য মাধ্যমিক 
শিক্ষাবে উড, মূল্যায়ন-সংস্থা (:52102.0107) (00)1527015301017)১ [10501000601 
7,4008.0010, শিক্ষক শিক্ষণ কাউন্সিল এবং সর্বোপরি রাজ্য শিক্ষা-পরিষদ : 

সংবিধান অনুসারে উচ্চশিক্ষা! এবং উচ্চস্তরের কারিগরি শিক্ষা ছাড়া 
সকল স্তরের শিক্ষার দীয়িত্ই রাজ্য সরকারের । কিন্তু সামগ্রিক শিক্ষা 
পরিকল্পনা, জনশক্তি পরিকল্পনা, পেশ। ও বৃত্তিশিক্ষার সুব্যবস্থা, অবৈতনিক সর্বজনীন 
শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষামানের উন্নয়ন, ব্যাপকহারে ছাত্রবুণ্তি, শিক্ষকদের স্থযোগ 
স্থবিধা, বিভিম্ন অঞ্চলের মধ্যে সমতা স্থাপন, অনগ্রসর উপজাতি ও গোঠী অথব! 
“বিশেষ শিক্ষ। কিংব। নারী-শিক্ষ। সন্থদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দায়িত্বও কমিশন 
্বীকার করেছেন। তাই জাতীয় দ্কুলবোর্ড গঠন, বিশ্ববিষ্ভালয়ের অন্য মডেল 
আইন তৈরী এবং অনতিবিলম্বে জাতীয় শিক্ষানীতি জম্পকিত বিবৃতির 
সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিবৃতির ভিত্তিতে রাজ্যসরকারগুলি শিক্ষা- 
আইন প্রণয়ন করবেন। 


৩০৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও নাম্প্রত্িক সমস্যা 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতের সংবিধানে ব্যক্তিগত মালিকান। তথা বেসরকারী 
উদ্যোগে বি্ভালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার শ্বীকৃত হয়েছে, এই যুক্তিতে 
কমিশন সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাব বাইরে ম্বশাসিত বিগ্ভালয় (10061967061) এবং 
অন্মোদিত বিগ্ভালয় থাকবার অধিকার স্বীকার করেছেন। তবে এগুলিকে সরকারী 
দপ্তরে তালিকাভূক্ত করে নিতৈ হবে মাত্র। কিন্তু বল। চলে যে এই অধিকারের 
ক্বীরৃতিই 36160056 £১0:09800580991165 06 00010151105 এবং 02017010 
9০001 সম্পক্রিত প্রতিশ্ররতির সমাধি রচনা করতে পারে । 

কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাপ্রসারের পাধারণ লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে যে ১৯৬৫ 
থেকে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত সময়ে গুরুত্ব দেওয়! হবে প্রাথমিক শিক্ষান্তরে | ১৪৯৬৫ থেকে 
১৯৮৫ সনের মধ্যে ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবৈতনিক কর! হবে এবং 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে দ্বাদশ বঙ্সরে উন্নীত করা হবে। ১৯৮৫ সনের পরে প্রধান গুরুত্ব 
দেওয়। হবে উচ্চশিক্ষা! ও গবেষণায়। 

কোন্‌ সময়ের মধ্যে কোন্‌ স্তরের শিশুর কত শতাংশকে বিদ্যালয়ে অনবার লক্ষ্য 
হ্ুপারিশ করা হয়েছে, তা বুঝ। যাবে নিয়োক্ত ছিসাব থেকে | 


শতাংশের হিসাব 
৬১৯৬৫-৬৬ ১৪৯৭০-৭১ ১৯৭৫-৭৬ ৬৪৯০৮০-৮১ ৬৪৯৮৫-৮৬ 
নিয়প্রাথমিক ৭৬ ৯২ ১০৭ 
উচ্চপ্রাথথাক ২৯৮ ৫০৭ ৬৯ ২ ৮২৩ ৯০*০ 
নিষ্মমাধ্যমিক ১৫৭ ২৩১ ২৯"১ ৩৬৯ ৪৬ « 
উচ্চমাধ্যমিক ৯ ৯২ ১১*০ ১৪-৮ ২০ ৪, 
বিশ্ববিদ্ভালয় ১৯ ২৪ 


কারিগরী ডিগ্রী ১৯১৪০ জন, ৩০০০০ জন 
কারিগরি ডিপ্লোমা ৩৭৩৯৯ * ৬৮০০০ », 

শিক্ষায় অর্থবরাদ্দ সম্পর্কেও কমিশন বিস্তারিত আলোচন1 করেছেন । 
১৯৬৫-৬৬ জনে শিক্ষাখাতে বায় হয়েছে ভাতীয় আয়ের ২৯ শতাংশ মাত্র। এই 
অর্থের মধ্যে আবার প্রাথমিক স্তরের জন্ত ব্যয় হয়েছে ৩২ « শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে 
৩৫ ০ এবং উচ্চশিক্ষ1 স্তরে ৩২৫ শতাংশ । ছাক্রপিছু শিক্ষার ব্যয় ১৯৫০-৫১ সনে 
ছিল বাধিক ৩৭ টাকা এবং ১৯৬৫:৬৬ সনে হয়েছে বাধিক ৬৪ টাকা মাত্র। 
লোকলংখ্যা অনুপাতে মাথাপিছু. শিক্ষার বায় ১৯৬৫-৬৬ সনে ছিল বাধিক ১২ টাকা 
মা্জ। কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে ছাত্রপিছু বার্ষিক গড় ব্যয় ১৯৮৫ সনে 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ৩০৫ 


প্রাথমিক স্তরে ১০৩ টাক থেকে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান স্তরে ৬০০০ টাক। পধস্ত কর! 
দরকার । কমিশনেব মতে শিক্ষার মোট ব্যয় নিম্বান্ছরূপভাবে বাড়ানে। দবকার 


(কোটি টাকার হিসাবে ) 2 
১১৯৬১৫-৩৬০% ১৯৭০-৭* ১৪৯৭৫-৭৬ ১৯৮০-৮১ ১৪৮৫-৮৬ 


মোট ব্যয় ৬০০ কোটি ৯৬৬৪ ১৫৫৬২ ২৫০৬২ ৪০৩৬৪ 
জাতীয় আয়ের 

শতাংশ হিসাবে ২৯ ৩৪ 6*১ ৫০ ৬০ 
লোকসংখ্যার মাথাপিছু ১২১ টাক ১৭৪ ২৪৭ ২৬১ ৫৪০ 


ব্যয়েব বরাদ্দ কর] সোজা, কিন্তু অর্থসংস্থান করা কষ্টকর । অর্থ সঙ্গতির উৎসব্দপে 
কমিশন দেখতে পেয়েছেন-_-(ক) বিভিম্ স্থত্রে সাহায্য ও দন, (এ) জিল! পরিষদের 
সেস্‌ এবং (গ) সবকারী ব্রাদ্দ। বৎসরে গডে শতক্র1 ১০ ভাগ হারে রাঁজন্ববরাদ্দ 
বাড়িয়ে জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ হিসাঁবে কমিশন ১৯৮৫ সনে মোট ৪৯৩৬ কোটি 
টাক।শিক্ষাব্যয়ের আশা পোষণ করেছেন । 


সমালোচন। 


১৮৫৪ সনে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কোঠাবি কমিশন শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ষষ্ট কমিশন । কিন্তু আগেকার কমিশনগুলিব আলোচনা ও 
অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ, __্ঘর্থৎ কমিশনগুলি গঠিত হয়েছিল কেবল 
মাধ্যমিক কিংবা উচ্চশিক্ষ[র ক্ষেত্রে । তা ছাড' বিভিন্ন সময়ে স্্রীশিক্ষা, কারিগরি 
শিক্ষা, বুনিয়াদি শিক্ষা» বয়ন্কশিক্ষ! প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক সমীক্ষা কমিটি গঠিত 
হযেছে । কিন্তু এইসব কমিশন-কমিটির আংশিক এবং খণ্ডিত স্বপ|বিশের ভিত্তিতে 
একটি সবাঙ্গীণ ছবি ফুটে এঠেনি। সেদিক থেকে কোঠারি কমিশনের কাজ 
তাৎপবপূর্ণ, কারণ এই সর্বপ্রথম একটি কামশন সর্বভাবতীয় ভিত্তিতে শিক্ষার সকল 
দিক স্ধদ্ধে একটি সর্বাঞ্শীণ অভিমত এবং দীঘমেয়াদী সর্বভার্তীয় পরিকল্পন। উপস্থিত 
করেছেন। প্রস্তাবগতলির মধ্যে ত্রুটির দিক অবশ্ঠই আছে । কিন্তু একটি জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখার প্রস্তাবক হিস|বে কমিশনের ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়। 
কিন্ত মনে রাখতে হবে যে একটি রূপরেখা উপস্থিত হয়েছে মাত্র, জাতীয় 
শিক্ষাব্যবস্থা অজও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। প্রস্তাবেব অন্তনিহিত ক্রটিগুলি সংশোধন করে 
লব রাজ্যের স্বেচ্ছাপ্রণো দিত এক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রস্তা বগুলি স্বভাবে বাস্তবে রূপান্তরিত 
হবে কিনা, তার উপরই নির্ভর করবে ভারতে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থ1 গড়ে উঠবে 
৮ 


৩০৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


কিন।। স্থতরাং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভাগ্য আজও ভবিষ্যতের গর্ভে, বিশেষত: 
যেহেতু কমিশনের হথপারিশগুলি আজও সর্ববাদীসম্মত হয় নি এবং ইতিমধ্যেই বহু 
মতানৈক্য আত্মপ্রকাশ করেছে । (এই স্যত্রে ১০ ক্লাশ বনাম ১২ ক্লাশ দ্বন্দ আমরা 
পরে আলোচনা করবো । ) 

রিপোর্টের তত্বগত দিক বছ শিক্ষাবিদের প্রশংসা পেয়েছে, আবার অনেক 
শিক্ষাবিদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । আলোচনা ও বিতর্কও শেষ হয় নি। তা সত্বেও 
বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার যুগে একটি প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার সবনিয় গ্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে কমিশনের চিন্তা সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীল। জাতীয় জীবনস্রোতের সঙ্গে, 
জাতীয় অগ্রগতির লঙ্গে, উত্পাদন কর্মন্রোতের সঙ্গে শিক্ষার একাত্মকরণ সম্পর্কে 
কমিশনের মৌলিক প্রস্তাবনা প্রশংসনীয় । বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যে এ 
ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে, তার ছ্যর্থহীন শ্বীকৃতিও গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষাপরিকগ্নন! যে জনশক্তি 
পরিকল্পনারই নামান্তর এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থান যে পরস্পর যুক্ত একথাও তাৎ্পধপূর্ণ। 
সর্বোপরি এক *শিক্ষাবিপ্রবের” ঘে।ষণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ( যদিও কমিশন কতৃক 
উপস্থাপিত পরিকল্পন। বিপ্রবাজ্মক রূপ গ্রহণ করে নি।) 

সর্বোপরি শিক্ষার জন্য জাতী আয়ের যথোপযুক্ত অংশ ব্যব করার উপরই 
স্থপারিশগুলির সাফল্য নির্ভর করে। অন্যান্য দেশে শিক্ষার জন্য অর্থবরাদ্ধের তুলনায় 
কমিশনের স্থপারিশ মোটেই আকাশচুহ্বী নয়। কিন্তু এই স্থপারিশের সঙ্গে পরিকল্পনা 
কারীদের মতবৈষম্য ইতিমধ্যেই হতয়ছে। স্থ্পারিশগুলির ব্যর্থত] চতুর্থ পরিকল্পনার 
ক্ষেত্রেও সত্য হয়ে উঠেছে । 

কোঠারি কমিশন রিপোটে ভ্রুটির দ্বিক অবশ্যই আছে । ছাত্রভত্তির নীতিটি 
দীর্ঘক্ত্রিতার নামান্তর বলেই মনে হয়। বিশ বৎসর পরেও বিভিন্ন বয়সের শিক্ষাথীর 
শতকরা যে সামান্য অংশের জন্য স্কুল-কলেজে জায়গা করার কথ। বলা হয়েছে, তা 
আদেৌ আশাব্যঞগ্ক নয়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অর্থবরাদ্দের যে পরিকল্পনা 
সুপারিশ কর] হয়েছে, মে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্র! সমালোচনা উপস্থিত করেছেন 
যে কলেজ স্তরে আর্টস ও কমার্প বিষযে শিক্ষার জন্য জনপ্রতি প্রস্তাবিত ব্যয ১১ 
জনের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের সমতুল্য ; এ স্তরে বিজ্ঞান ও কারিগরি ছাত্রের ব্যয় 
৩৯ জনের প্রাথমিক শিক্ষার সমতুল্য, এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্ত মাথাপিছু ব্যয় 
আর্টস ও বিজ্ঞানের প্রতিজনের জন্য যথাক্রমে ৫৮ এবং ৯৬ জনের প্রাথমিক শিক্ষার 
ব্যয়ের সমতুল্য । স্থতরাং মাধ্যমিক কিংবা উচ্চশিক্ষ। প্রসার করতে হলে প্রাথমিক 
শিক্ষা ব্যাহত হবে, কিংব। প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ চাহিদা মেটাতে গেলে উচ্চশিক্ষা 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ৩০৭ 


লংকুচিত হবে। স্থতরাং বরাদের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের প্রশ্থটি প্রতিনিয়ত সমস্তা! হয়ে 
দেখা দেবে। তদুপরি [..5.7..[.5-. প্রদত্ত সংখ্যাতত্ব সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কিনা এ 
বিষয়েও তার] সংশয় প্রক!শ করেছেন । 

মাধ্যমিক শিক্ষাকে বুভ্তিগত করার প্রস্তাবটি খুবই ভাল। নিরিষ্ট ত্ভরে নিদিষ্ট 
হরে ছাব্রসংখ্যাকে বৃত্তিশিক্ষাও দিকে নেওয়ার প্রস্তাবটিও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। 
কিন্ত এই সুত্রে ছাত্র বাছাইয়ের কোন্‌ নীতি অবলম্বন করা হবে তে 
সম্পর্কে কমিশন পরিচ্ছন্স নির্দেশ দেন নি। যখার্থ টিজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
প্রবণতা, অস্ভাবন। এবং আকাজ্কার ভিত্তিতে ছাত্র বাছাই কর! হলে ভয়ের কোন 
কারণ নেই। কিন্ত তার বদলে সামাজিক মর্ধাদা, অ|থিক স্দতি এবং অন্তান্ত ধরনের 
কু-প্রভাবের বিষক্রিয়া ঘটলে সমগ্র পরিকল্পনাটি নৃতন এক বৈষম্য সৃষ্টি করবে এবং 
সমাজের এক বুহৎ অংশের ক।ছে উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করবে । 

961600156 870:9801) জন্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য । “যে যেখানে সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী এবং যাকে যেখানে জাতির সর্বাপেক্ষা! বেশী প্রয়োজন”_ এই মৌলিক অর্থে 
“সিলেকশন” করা হলে আপত্তির কোন কারণ নেই । বস্ততঃ প্রগতিশীল দেশে এই 
ধরনের "সিলেকশন থাকবেই । কিন্ত শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার উপর থেকে চাপ কমাবার 
দৃষ্টিকোণ থেকে দিলেকশন নীতি প্রয়োগ কর! হলে ফলঙ্রুতি হবে শিক্ষা-সংকোচন। 
তছুপরি প্রত্যেকের জন্য উপযোগী বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা না করে সিলেকশন-পদ্ধতি 
অন্থঘরণ কর।র প্রশ্থটি গণতন্ত্রবিরোধী । 

দশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার সাধ।রণ পাঠ্যক্রম অনুসবণ করার স্থপারিশ কর] হয়েছে। 
বাস্তব ক্ষেত্রে হয়তে। আধিক ও অন্যান্য নানা কারণে এই স্তরের উপনে যাওয়া 
অনেকের পক্ষেই সম্ভব হবে ন। | সেই ক্ষেত্রে এই স্তরের শিক্ষা '['61171058] ধরনের 
হবে কিনা, এবং দশম শ্রেণীর পড়া শেষ করে ছাত্র-ছাত্রীর! কর্মজীবনে প্রবেশের 
কতখানি যোগ্যত। অর্জন করবে, সে সম্বন্ধেও বিপোর্টে পরিচ্ছন্ন বক্তব্য নেই। 

কোঠারি কমিশন শিক্ষাব প্রতিস্তরে কর্মপরিচিতির বিস্তৃত সুপারিশ করেছেন। 
কিন্তু বুনিয়াদি শিক্ষার অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায সাধারণ পাঠ্যক্রমের সাথে সম্পর্ক- 
হীনভাবে সপ্তাহে একটি ঘণ্টার হাতের কাজ কখনোই প্রকৃত উৎপাদনমূখী শিক্ষার 
উপযোগী কর্মপরিচিতি নয়। উৎপাদনমুখী শিক্ষার চেতন। প্রকৃতই প্রগ্ঠাতি- 
মুলক ও বৈপ্লবিক চেতনা । কিন্তু তার অন্ত প্রয়োজন সমগ্র পাঠ্যক্রমকে ঢেলে 
লাজানো, পু'থিগত শিক্ষার সঙ্ে বাস্তব কর্মপরিচিতির সম্পূর্ণ সম্পৃক্তকরণ এবং বৃহত্বর 
লমাজে উৎপাদনী কর্মধারার সাথে শিক্ষাব্যবস্থা ও বিষ্যালয়ের সম্পূর্ণ লাঙজীকরণ। কিন্ত 


৩০৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


ভারতের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই উদ্দেশ্টের বাস্তবায়ন সম্পর্কে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। সে ক্ষেত্রে প্রচলিত পাঠ্যক্রম ও পাঠপদ্ধতির সঙ্গে একটি 
হাতের কাজ যোগ করে দায়সার1 রকমের নামমান্সকম্পরিচিতির ব্যবস্থ। হলে সমগ্র 
উদ্দেশ্টুটিই ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

এই কথা সমাজসেবার ক্ষেত্রেও খাটে । শিক্ষার সঙ্গে সমাজজীবনের নিশ্চিত 
সাঙ্গীকরণ না হলে এবং শিক্ষার্থীর সমাজচেতন। না! জাগলে সমাজসেব। শুধুমাত্র দরিক্র, 
অধমর্ণ ও অক্ষমদ্দের “সেবায়” পর্যবসিত হতে বাধ্য। সামান্ততম দাক্ষিণ্যের স্থুর 
থাকলে সমাজসেবার সম্পূর্ণ আদর্শটি ব্যর্থ হতে বাধ্য । কমিশনের আলোচন৷ ও 
প্রস্তাবনায় এই দিকটি অপেক্ষাকৃত দুবল বলেই মনে হুয়। 

সমভাঁবেই বল! চলে নীতি-শিক্ষার কথা৷ ভাববাদ ও বস্তবাদের সংঘর্ষের 
ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মশিক্ষার প্রতি ইদানীং জোর দেওয়া হচ্ছে । ভারতবর্ষে 
ধমানরপেক্ষতার নীতি আছে বলেই “নী[তিশিক্ষা” প্রস্তাব করে একটি আপসরফার 
চেষ্ট। হয়েছে । জীবনবোপ থেকেই নাতিবোধের হট হয়। বুছত্বর সমাজজ।বনে যদি 
নীতিহীনতার শোত বয়ে চলে তবে পু থিগত নীতিশিক্ষা নিতান্তই বিদ্রপের মত। 
শিক্ষকদের পক্ষেও নীতি শিক্ষা দেওয়ার কাজটি হবে নিতান্তই দায়লার প্রাণহীন 
কর্তব্য পালন । 

শক্ষায় সমন্থযোগ এবং “কমন স্কুল” ব্যবস্থার উপর কমিশন বিশেষ 
গুরুত্ব দ্রিয়েছেন। কিন্তু রিপোর্টের অন্ত অংশে সংবিধানের প্রাত শ্রদ্ধা জানিয়ে 
নেসরক]বী! উগ্ভমেব জন্য অবাধ স্থযোগ রাখা হয়েছে। এই পরস্পরবিরোধা মতাদর্শের 
ফলশ্রুতিই সমন্থযোগ এবং 00120058019 ১০1)0০] নীতির পরাজয় হবে। 

শিক্ষ।(র সমন্থুযোগ 2 এযুগে শিক্ষার সম-অধিকারের খ্বাকত ছাড়। কোন 
রাষ্্ই গণতান্ত্রিক পদবাচ্য নয়। শিক্ষায় সমহ্থযে|গ মৌলিক নাগারক অধিক|কের 
অন্তাতম বলেই আজ পরিচিত। কন্ত সামজিক ও অথনৈতিক কারণে এ স্থযোগ 
প্রযয়শ্ঠই লঙ্ঘিত হয়। শিক্ষায় সমন্থযে[গের অথ সকলের জন্য এক শিক্ষা নয়! এর 
প্রকৃত অর্থ ধর্ম, সামাজিক মধাদ, আথিক সঙ্গতি কিংবা স্ত্রী-পুরুষ অথব৷ অঞ্চল 
নিহিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের শ্বীয় গ্রবণত] ও দক্ষতা অনুসারে আত্মবিকাশের 
শীর্ষে উন্নীত হওয়ার অধিকার । রাষ্ট্রের সাধ্যান্চুষায়ী ব্যয়ে সকলের প্রয়োজন” 
মত সর্বোত্তম শিক্ষার সুযোগই শিক্ষায় সম-অধিকারের মূলকথা । 

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে আথিক লঞ্গতির ভিত্বিতে শিক্ষায় শ্রেণীবৈষম্যই 
বরং উৎকট আকারে বাড়ছে। তাই নীতিগতভাবে হলেও এ অধিকারের স্বীকৃতি 


জাতীয় শিক্ষা! ব্যবস্থার পথে ৩০৯ 


নিঃসন্দেহে তাৎপষপূর্ণ। আঘথিক অসাম্যপূর্ণ সমাজে শিক্ষায় প্রকৃত সমস্থযোগ সম্ভব 
নয়। জনকল্যাণকর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে শিক্ষার সব দায়িত্ব থাকলেই 
সমতার আশ। করা যায়। তাই কোঠারি কমিশনের স্থপারিশও নরমপন্থী। চ্তা ছাড়া 
বর্তমানে রাষ্ট্রের মাথিক সঙ্গতির অভাব আছে বলেই মেধার ভিত্তিতে বিনা বেতনে 
পড়ার স্থযোগ এবং ছাত্রবৃতির ব্যবস্থ। কবে কমিশন 'বৈষম্য হ্রাস করার' স্পারিশ 
করেছেন। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য 
অরঙ্জীম সরবরাহই ছুবে এ ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। পঞ্চম পরিকল্পনা শেষ হওয়ার 
আগে নিয়মাধ্যমক শিক্ষাকেও "শবৈতনিক করার স্পারিশ করা হয়েছে । ১০ 
বছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে দশ শতাংশ ছাত্রছান্রীকে বিনা বেতনে পড়ার স্থযোগ, 
যথেষ্ট লাইব্রেরী ও বুক ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠা এবং সবোত্বম দশ শতাংশ ছাত্রকে বই কেনার 
জন্য সাহায্য দেবার প্রস্তাবও কর! হয়েছে । ছাত্রবৃত্তি ব্যবস্থায় বলা হয়েছে যে আথিক 
অনটনের জন্য '্রত্তিভাব অবক্ষয় না হয়, সে জন্য উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকেই 
বৃত্তির ব্যবন্থ! কর! দরকার । এব সঙ্গে থাকনে খণরুত্তি ([,০8াঃ 9017018751710)। 
বৃত্তিদান ব্যবস্থার মাধ্যমে সমনুযোগ হুষ্টির প্রয়াস আদে পর্যাপ্ত কিংবা 
সন্তোষজনক কিংবা বৈজ্ঞানিক নয়। ক্রমবর্ধমান অসাম্যেব মধ্যে বৃত্তির সামান্য 
অঙ্কটি হারিয়ে যাবে। তা ছাভা প্রশ্থাবিত 9915011৮5 207:980-টি বিকৃতি রূপ 
নিয়ে বৃহত্তর অসানণা? স্থষ্ি করতে পারে। 

সনস্থযোগ নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙী জড়িত রয়েছে 0০257007. 56100০] 
সমন্য। | বর্তমানে সরকারী ও বন্থ ধরনের বেসরকারী কর্তৃত্বে পরিচালিত ক্ছ্যালয়ে 
শিক্ষার মাশ ও স্ববোগ যেমন অমযান, তেমনি শিক্ষকদের বেতন, চাকুরির শর্ত এবং 
অন্যান্য স্থযোগণ সমান | পতাম।তার পকেটের শক্তিতে শাল শিক্ষা কেনা সম্ভব। 
উচ্চমূল্যে কিনতে খারা অসমর্থ, তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে নিকুষ্ট মানের শিক্ষা। 
বিষ্যালয়ের শ্রেণীবৈষম। এবং পিতামাতার শেণীবৈষম্য ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যেও 
শ্রেণীবৈষম্য রচনা! করে! সামাজিক ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ও জিনিসটিই সথাপেক্ষ। 
মারাত্মক । তাই "সকলের জন্য এক স্কুল” তথ। সর্বসাধারণের স্কুল (0০0710001) 
5০1,০০1 নীতিই আজ গণতান্ত্রিক পদ্ধত্ত বলে স্বীকৃত । যতদিন পধস্ত শিক্ষার নকল 
দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে হস্ত না হয় ততদিন প্রকৃত 00101001 5০1300-ও 
ভব নয় । তবুও কোঠারি কমিশন একে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষায় 
শ্রেণীবৈষম্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে নিন্দা করেছেন । 

€202017007; 9০10০1-এর দিকে প্রথম পদক্ষেপ রূপে কমিশন প্রস্তাব করেছেন-_ 


৩১০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাশ্্রতিক সমস্তা 


(ক) বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, (খ) অবৈতনিক 
শিক্ষার গ্রচলন, (গ) বিস্তালয় ও স্থানীয় সমাজের মধ্যে একাত্মবোধ স্থষ্টি এবং 
(ঘ) ২৭ বৎসর সময়ের মধ্যে টব ০181)109811)000 ৯০1০০! নীতি কার্কর করা। এই 
নীতির মূল কণা হলে! একটি নিদিষ্ট স্কুলের চারপাশের সব শিশুই সেই স্কুলে পড়বে, 
অঞ্চল ছাপিয়ে অন্ত কোন স্কুলে যাবে না। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হলে সৰ 
ক্কুলকেই সমস্তরে উন্নীত করা প্রয়োজন। কমিশন তাই প্রথমে নিম়প্রাথমিক এবং 
ক্রমান্বয়ে উচ্চপ্রাথমিক সুরে এই নীতি প্রয়োগের স্থপারিশ করেছেন । 

0:908050,. $০1700] জন্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ বত দুর্বলই হোক, 
এই সম্পর্কে নীতিগত স্বীকৃতিরও যথেষ্ট মূল্য আছে। 

সর্বেপবি উল্লেখযোগ্য যে কমিশন-প্রস্তাবিত বিশ বৎ্সরব্যাপী পরিকল্পনার সাফল্য 
নির্ভর করবে অনেকগুলি “্যদিগ্র উপর । যদ আমাদের জাতীয় আয় একটা নির্দিষ্ট 
হারে বাডে, যদি শিল্প ও কৃষির ভিত্তি আকাকতিক্িতভাবে প্রসারত হয়, যদি পেশা ও 
বৃত্তিমূলক কাজের যথোচিত প্রসার ঘটে, যদ্দধি সেই অস্ুষায়ী জনশক্তি পারকল্পনার 
সাথে শিক্ষা-পরিকল্পনা সাঙ্গীকৃত হয়, যদি ব্যয় সংকোচের প্রয়োজনে শিক্ষ/র উপরই 
প্রথম খড়েগর আঘাত না পডে, যদি মূল্যমান স্থির থাকে" এই রকম আর অনেক 
“দি'র উপর স্থপারিশগুলির কাধক1রিতা নিতরশীল। 

ছুঃখের বিষয় বিগত দিনের বেদন।দায়ক আভিজ্ঞত। ভবিষ্যতের জন্য আশার বাস্তব 
ভিত্তি রচনা করে না। অর্থনৈতিক পরিকল্পন। যে ভাবে ক্রমাগত টালমাটাল হচ্ছে, 
জাতীয় শর্থনীতি যে ভাবে ক্রমাগত "প্রাইভেট সেক্টর” এবং 1ীবদেশী সাহায্যে উপর 
নির্ভরশীল হয়েছে, মৃল্যম]নের চক্র ক্রমাগত যে ভাবে ঘুরছে, জীবনযাত্রার মান যে 
ভবে নামছে, এমন কি শিল্পজগতে পর্যন্ত বেকারীর কালোছায। পড়েছে, সেক্ষেত্রে 
প্রাইভেট 0সকটরের? মজ্জির উপরই শিক্ষাব)বস্থার ভাগ্য নির্ভর করার 
সম্ভাবন1 বেশী। তাই শিক্ষাপরিকন্পন। বাশুবে রূপ|য়ণের জন্য প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার গিকে সচেতন এবং বদ্ধপরিকর পদক্ষেপ গ্রয়োজন। 

কোঠারি কমিশনের রিপোর্টটি বিভিন্ন স্তরে আলোচিত হয়েছে । পার্লামেন্টের 
শিক্ষা কমিটিতে রিপোর্ট আলোচিত হয়। সংস্করর, মানোবয়ন, ওআর-- এই তিনটি 
দৃত্টিকোণ থেকেই রিপোর্টের বিচার করা হয়। তাদের সথপ/রিশের ভিত্বিতে রাজ্য 
শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়।' ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা 
৩ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা_অর্থাৎ মোট ১০ বছরের সাধারণ স্কুলশিক্ষা, অতিরিক্ত 
২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সমন্বয়ে "সুসংহত স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার” স্থপারিশ 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ৩১১ 


গ্রহণ কর] হুয়। উচ্চশিক্ষা স্তরে ২ বছরের পাস কোর্স এবং ৩ বছরের ত্বাতকোত্তর 
শিক্ষা কিংবা ৩ বছরের অনার্স কোর্স এবং ২ বছরের ম্াতকোত্তর কোর্স প্রবর্তনের 
স্বপারিশ গ্রহণ কর! হয়। (প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে কমিশন যেক্ষেত্রে একাদশ শ্রেণীর 
স্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নয়নের কথা বলেছিলেন, মন্ত্রী সম্মেলন সেখানে ১১-১২ ক্লাশ 
দুটিকে কলেজিয়েট স্কুল কর! কিনব! কলেজের সঙ্গে যুক্ত করবার কথা বলেন। ) 

মন্ত্রী সম্মেলন 406151)0110900. ৪01)001 নীতি প্রয়োগ করবার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন, যদিও বাস্তবে কিছুই হয় নি। প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, 
ও উচ্চশিক্ষার স্তরে পাঠ্যপুস্তক-লাইভ্রেরী প্রতিষ্ঠা এবং পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শিক্ষা- 
প্রসাবকে অগ্রাধিকার দানের সিদ্ধান্ত করেছেন। সঞ্চম-অষ্টম শ্রেণী পধন্ত শিক্ষাকে 
যত সত্ব সম্ভব অবৈতনিক করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হুয়েছে। তা ছাড়া সাধারণ 
শিক্ষার সঙ্গে সম্পক্তরূপে বিজ্ঞানশিক্ষ।, মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিগতকরণ এবং মাধ্যমিক 
শিক্ষার মানেোনয়ন সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । 

শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে যুবকল্/ণ-কেন্দ্র, বাধ/তামূলক এন. সি. সি. অথবা! জাতীয় 
সেব1! এবং সাফল্য অসাকল্যের মন্তব্যহীন অভিজ্ঞ/ন-পত্রের ম্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত 
হয়েছে । সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা কিন্বা কলেজীয় শিক্ষা সীমায়িত কর! এবং যত্রতত্র 
স্কুল ও বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠা বন্ধ করার প্রস্তাবটিকেও স্ন্মেলন সমর্থন করে। অবশ্থ 
বিশ্ববিদ্যালষে “৪৫81)০50 ০৬1)৮:০' গ্রতিষ্ঠ।র সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কর্মপরিচিতি, 
ন্জাতীয় সেবা, কমন স্কুল এবং উৎপাদনী-শিক্ষা নীতিকেও সম্মেলন অগ্রাধিকার দেয়। 

শিক্ষক সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, মযাদ1 এবং উন্নততর বেতনক্রম প্রবর্তনকেও সম্মেলন 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে হ্বীকার করে। এই উদ্দেশে প্রশিক্ষণব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষণ 
কলেজগুলির উন্নতি, রাজ্য গ্রশিক্ষণ-বোর্ড এবং "যুক্ত শিক্ষক উপদেষ্টা পরিষদ” গঠনের 
সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ঠিক তেমনি ছাত্রমহলে আস্থা পুনস্থাপনের উদ্দেস্টে “যুক্ত 
ছাত্র-শিক্ষক পরিষদ” গঠনের কথাও বল হয়। বেতনক্রম সংশোধনের জন্য সম্মেলন 
থেকে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য দাবি করা হয়। উচ্চশিক্ষ! স্তরে শিক্ষকদের বর্ধিত 
বেতনের জন্য ব্যয়বৃদ্ধির ৮০ ভাগ বহন করতে কেন্দ্রীয় সরকার ত্বীকৃত হয়েছেন। 

ভাষা! সমস্য সম্পর্কে মন্ত্রী-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । প্রথমতঃ সর্বস্তরে 
আঞ্চলিক ভাষার মাধামে শিক্ষার নীতি গৃহীত হয়। উচ্চ-শিক্ষান্তরে আঞ্চলিক 
ভাষাকে মাধ্যমরূপে প্রচলনের জন্য পাঁচ বছরের সময়-সীমা বেধে দেওয়া হয়। শিক্ষণীয় 
ভাষা সম্বন্ধ ত্রিভাবাসূত্রই গৃহীত হয়েছে। 


৩১২ ভারতীর শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 
জাতীয় শিক্ষা নীতি 


বিভিন্ন পধায়ে আলোচনার ভিত্তিতে পরিশেষে ১৯৬৮ সনেব ১৭ই জুলাই কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীসভায় শিক্ষানীতি আলোচিত হয় এবং কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় 
শিক্ষানীতি ঘোষণা কর] হয়। ১৭টি দফার এই ঘোষণার মধ্যে রয়েছে যে--(১) 
ংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ১৪ বছর বধস পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক এবং 
বাধ্যতামূলক শিক্ষার নীতি কাযকর করা হৰে। (২) শিক্ষায় সমস্থযোগ প্রবর্তন 
করা]হবে। এজন্য (ক) আঞ্চলিক অসাম্য দূব করা হবে, (খ। গ্রাম ও অনুন্নত 
অঞ্চলের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে, 'গ। সংখ্যালঘু, উপজাতি, বিকলাঙ্গের 
শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া! হবে, (ঘ) স্ত্রীশিক্ষার প্রসাব হবে । (৩) ৭ বছরের প্রাথমিক, 
৩ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক, ২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক (এই ছুই বছব স্কবিধামত কলেজ 
কিংবা স্থলে যোগ করা চলবে , এবং ৩ বছরের কলেজীয় শিক্ষার ভিত্তিতে একটি 
স্থসংহত শিক্ষাব্যবস্থ। গড়া হবে। ঙারতেব সকল অঞ্চলে এই ব্যবস্থাটি সাধা রণ 
বিচারে এক রকমেরই হবে। (৪' ক্রমিক পযায়ে “কমন স্কুল” প্রথা প্রবর্তন করা হবে। 
(৫) আংশিক সময়ের শিক্ষা এবং 00101681901706000 0:০815€ প্রচলন কর। হবে। 
(বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষকদের জন্য )। (৬) সাক্ষরতা এবং বয়স্ক শিক্ষাষ গুরুত্ব 
দেওয়! হবে। (৭) শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব মানোনয়ন কর। হবে, মাধ্যমিক 
এবং উচ্চশিক্ষা স্তবে এঁবষয়ে বশেষ নজর দেওয়! হবে, নৃতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি 
বিশেষ যত্র নেওয়া হবে। (৮) মাধামিক গুরে বৃত্তি এ কারিগবি শিক্ষা গ্রসার করা 
হবে। কৃষি, টেকনিকযাল এবং শিল্পশিক্ষাণ মানোনুফন করা হবে। (৯) গণিতের 
শিক্ষা হবে আবশ্তিক, বিজ্ঞান শিক্ষা 5 গবেষণার গ্রতি গুপত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষা ও 
গবেষণার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হবে। (১০) মেধাবী ছাত্রছ[ত্রীকে বিশেষ 
উৎসাহ দেওষা হবে । (১১) কর্মপরিচিতি, জাতীয় সমাজ সেবা এবং চরিজ্র গঠনের 
প্রতি বিশেষ দৃর্টি দেওমাহবে। (১২ উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রকাশনা এবং 
অল্পমূলেয বিতবণের ব্যবস্থা করা হবে। এজগ্জ একটি কর্পোবেশন গঠন করা হবে। 
(১৩) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। (১৪) শারীব শিক্ষা, 
খেল[ধুল1 এবং ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থর (প্রসার 'এবং উন্নতি করা হুবে। (১৫) সর্বস্তরে 
উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ, উপঘুন্ত শিক্ষা ও শিক্ষণ, উপযুক্ত বেতন ও সামাজিক শম্মানের 
ব্যবস্থা কর। হবে, বিজ্ঞান শিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে । শিক্ষকদের পেশাগত 
স্বাধীণত। নিশ্চিত থাকবে । (১৬) ত্ত্িভাষা স্থত্র প্রয়োগ করা হবে। স্কুল স্তরের 
শিক্ষায় অহিনী অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হবে-_মাতৃভাষা, ইংরেজী ও হিন্দী; এবং 


জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পথে ৩১৩ 


হিন্দী অঞ্চলে শিক্ষণীয় ভাষা হবে-_হিন্দী, ইংরেজী এবং অন্য একটি আধুনিক 
ভারত্তীয় ভাষা (সম্ভব হলে একটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা )। (স্কুলের কোন্‌ স্তরে 
কোন্‌ ভাষার স্থচন! করা হবে এ সম্বন্ধে কিছুই নিঘিষ্টভাবে বলে দেওয় হয়নি । 
তাছাড়া সংস্কতকে সম্মানজনক স্থান দিয়ে এচ্ছিকভাবে পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া 
হবে। অন্যান্য ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষ! শিক্ষাতেও উৎসাহ দেওয়া হবে। বিভিন্ন 
আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি কর হবে। আঞ্চলিক ভাষাকেই কর। হুবে উচ্চশিক্ষার 
মাধ্যম, অবশ্ত এজন্য কোন সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি । (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
চলে যে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে ৫ বছরের সময়-সীমার প্রস্তাব কর! হয়েছিল। ) (১৭) 
শিক্ষার জন্য ক্রমিক পর্যায়ে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বরাদ্দ করা হবে। ( এজন্তও 
সময়-সীম। বাধা! হয়নি । ) 

কোঠারি রিপোর্টের সমালোচনা প্রসজে আমর] যা ধলেছি, তা এই শিক্ষানীতি 

₹ান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । এই নীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার অন্ত 

নেই, এবং ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। তবুও ইতিহাসের 
বিচারে এই দলিলের বিশেষ তাৎপধ আছে। এর আগে শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারা 
নীতির প্রস্তাব গৃহীত হযেছিল সর্বশেষ ১৯১৩ সনে। অর্থশতান্দী পবে এলে। এই নৃতন 
প্রশ্তাব। ইতিমধ্যে অনেক কমিশন কমিটির রিপোর্ট ও স্বপাবিশ বেরিয়েছে । কোন 
কোন স্থপারিশ হযতে। পুরোপুরি কিন্বা আংশিকভাবে প্রয়োগ কর] হয়েছে । কিন্তু 
কোন অবস্থাতেই শপারিশগুলি সবামরি গ্রহণ কবে কাযকর করবার অঙ্গীকার দেওয়। 
হয়নি । 

কিন্ত বর্তমান ক্ষেত্রে কোঠারি কমিশন প্রত্ঠাব করেছেন একটি সর্বভারতায জাতীয় 
শিক্ষানীতি এবং কাধক্রম। আলোচিত প্রশ্থাবে এ নীতিকে কাধকর করবার অঙ্গীকার 
রয়েছে । তাই ভবিস্ততের আশা নিরাশ। সত্বেও দলিলখানির তাত্পয রয়েছে । 

শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী কাজ কিভাবে এগোবে, শিক্ষা পারকল্পনা কি ভাবে কর 
হবে, পরিকল্পনা বাস্তবায়ত হবে কিনা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব কতট। থাকবে--তার 
উপরই নির্তর করণে ভবিস্তৎ। স্থতবাং রাষ্ট্রের ভূমিক এবং শিক্ষা পরিকল্পনার 
সংক্ষিপ্ধ আলেচনাও আমাদের কর। দরকার। 
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চ্হিতীস্্র অঞ্ধ্যান্্ 
পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা 


স্বাধীনতার যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দাদ্িত্ব বেড়েছে দন্দেহ নেই । হস্তশিল্প শিক্ষা 
সমাজকমী শিক্ষা, সংগীত-নৃত্য শিক্ষণ, বিকলাজের শিক্ষা! প্রভৃতি “বিশেষ শিক্ষার” 
ক্ষেত্রে কিছ কাজ হয়েছে । কিন্তু অন্ধ, মুকবধির, বিকলাঙ্গ কিন্বা মানসিক ব্যাহতদের 
ক্ষেত্রে শিক্ষা-গরচেষ্টার সাফল্য মে।টেই সন্তোষজনক নয়। 

শারীর শিক্ষ/ ও খেলাধুলোর উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে নানা ধরনের 
প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে । যুবকল্যাণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আন্তঃকলেজ, আন্তঃবিশ্ববিদ্ভালয় 
উৎসব এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যুবকল্যাণ বোর প্রভৃতির কথাও উল্লেখ কর? চলে । 
স্বাধীনভার পরে সাংস্কৃতিক কর্মোগ্কমকে উৎসাহ দেওয়াব জন্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে ললিতকলা এ | কাডেমি, সঙ্গীত-নাটক এযাকাডেমি এবং সাভিত্য এযাকাডেমি। 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ত স্য্ট হয়েছে 090:001] 0£ 90160050৪20. 
11000506015] 7২65287019 (0.5...) | এর দায়িত্ব হলে গবেষণায় উদ্যোগ নেওয়া ও 
সাহাধ্য দেওয়া, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গবেষণ|র সমস্য সাধন, এবং “জাতীয় 
বৈজ্ঞানিক রেজিস্টার তৈরী করা” 8:530-0:757 বন্ধ করা। শিক্ষা 
সম্পর্কিত গবেষণার জন্য ১৯৬১ সনে প্রতিঠিত 13901097791 00587501] 0: 
[:01005901091788] [6562101. 2100. 0781101705 ( .05২ ঘা, ) বিশেষ গুক্ত্বপূর্ণ 
ভূমিক1 পালন করছে । এর দায়িত্ব হলে! শিক্ষ/গব্ষণায় উৎসাহ দেওয়া, উচ্চস্তরের 
ট্রেনিং ব্যবস্থা! সংগঠন, ট্রেনিং কলেজ এবং গবে্ষণা-কেন্দ্রের জন্য চয161051018 
98£৮$০০,-এর ব্যবস্থা» পাঠ্য-পুস্তক এবং শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা! প্রভৃতি । এই 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগী হিসাবে কাজ করছে 291102991 17051100106 01 15001081012 
এবং তার নান। ধরনের অঙ্গসংগঠন । 

রাষ্ট্রের ভূমিকা £_ পরিকল্পিত শিক্ষার সঙ্গে রা[ীয় দায়িত্বের সংযোগ অতি 
নিবিড়। এই প্রসঙ্গে জর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলে জনসাধারণের 
শিক্ষা-লাভের অধিকার সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের স্বীকৃতি । সংবিধানের 
যৌল নীতি এবং বিশেষতঃ মৌলিক অধিকার পর্যায়ে ৪৫ এবং ৪৬ নম্বর তে একথা 
বল! হয়েছে। বাস্রীয় দায়িত্ব পালিত হয় কেন্দ্রীয় বাজ্য ও স্থানীয় স্তরে, এবং এই 
ত্রিশক্তির অংশীদারত্তে। 


৩১৬ ভাব্সতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থা 


১৯৪৭ সনেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর ত্ব্টি হয় । কেন্দ্রীয় মস্ত্রিদগ্তরের 
দ্ারিত্ব হলে1-(ক) আলীগড়, বেনারস, দিল্লী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিগ্ালয় এবং 
পালিয়ামেন্ট রুর্তৃক স্বীকৃত অগ্ঠান্ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্তিষ্ঠানের পরিচালনা, ।খ) 
সর্বপ্রকার গবেষণার উৎসাহ ও সম্প্রসাবণ, 'গ' উচ্চশিক্ষার মানোনয়ন, ।ঘ) বৈজ্ঞানিক 
ও কারিগরি শিক্ষাব প্রসার ও উন্নতি, উড) শিক্ষাক্ষেত্রে স্বযোগ-স্ব্ধার সমন্থয়, 
(চ) সবভারতীয় পরিষদের মাধামে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যগুলির 
প্রচেষ্টার সমন্বয় ইত্যাদি । 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তব ছাড়াও সবভারতীয় নীতি নির্ধারণের শুন্য রয়েছে কেন্দ্ৰীয় 
শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি, বাঙ্গা শিক্ষামন্ত্রী-সম্মেলন, উপাচাষ সম্মেলন, আত্ব-বিশ্ববিষ্ঠালয় 
বোর্ড গ্রভৃতি। নীতিগত্তভাবে আমল ও শিক্ষাবিদগণের যৌথগ্রয়াসের 
কথাই বলা হয়েছে। কার্ষক্ষেত্রে অবশ্য প্রায়শঃ আমলাদের প্রাধান্যাই 
দেখ যায়। শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও স্তর সম্পর্কে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রিদপ্তরের উপদেষ্টা 
হিসাবে সাহায্যকারী রয়েছে £1]110118 00010011] ০0 [16106100815 [7:000021102, 
[যি ও 0101391105010012 02 13951017017 08 01078, /৯1] ]1)018 00010801101 56001- 
91 83008201017) [001521:৯1 0121)াঘ 00200155107) £৯]1 11018 00001] 
0৫876018109] 7.0 01001109115 ও 510102] 00001] 60] ৬ 000 27)15 77010081101), 
(০21006 0£ 81101751 7701000.10217091 70002610919 2য816101021 40515015 
6০৪77 101 [07%51051 চর0০৭ 0 এবং 0. প্রভৃতি সংগঠন । 

সাংবিধানিক অর্থে শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের | প্রক্ষি বাজ্যে রয়েছে 
শিক্ষ/মন্ত্রিপঞ্ভর। শিক্ষ'-অরিকর্তা এবং পর্ধিদরশন-বিভাত । স্থানীয় স্বায়ত্ুশা সন 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষাব দাকিত্ব রাজ্য শিক্ষাদপ্তরের । 
এ চাড নবাশিক্ষ', বযস্ক-শিক্ষা, পাজাডিন্ভিছ্ে কারিগরি ও নুত্তিশিক্ষা সম্বন্বেও 
দপ্তরের প্রতাক্ষ দায়িত্ব আছে । মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য রয়েছে আধা-সরকারী 
শিক্ষা বোর্ড। বিশ্ববিগ্তালয়গুনি আয়ংশাসিভ প্রতিষ্ঠান হলেও এগুক 
জম্পর্কে আইন পাস করেন রাজ্যের আইনজভ্ভা। বিশ্ববিগ্ালয় সরকারী অর্থ 
সহায] পায় এবং এব পবিচালক-সঙার মধ্যে রাজ্য সরক|রেব প্রতিনিধি থাকেন। , 

স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষা-গ্রশাসনের ক্ষেত্রে রয়েছে কর্পোরেশন, 
মিউনিজিপ্যালিটি, জিলা, তহখীল ও লোকাল বোর্ড প্রভৃতি সংগঠন, 
কিংবা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে গঠিত জিল! শিক্ষাবোর্ড এবং 
সাম্প্রতিক কালে পঞ্চায়ে সংগঠন। শিক্ষা-প্রশাপনের সবনিষ়্ স্তরে রয়েছে 


পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিক! ৩১৭" 


কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি কিংবা প্রাথমিক বিছ্যালগ্ের 
উপদেষ্টা কমিটি । 

শিক্ষা-প্রশাসন ব্বাজ্য সরকারের এক্কিয়াবে হলেও সর্বভারতীয় পরিকল্পনার 
সাহায্যে বুতি ব্যবস্থা, টে. 3. 0. এবং বিভিন্ন সর্বভারতীয় পবিষদের মধ্য দিয়ে এৰং 
সর্নোপরি আধিক সাহায্যের বিনিময়ে গ্রুত)ক্ষ কিংব। পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় 
শিক্ষাদণুর হস্তক্ষেপ করেন। 

শিক্ষায় অর্থলংস্থান 2 শিক্ষার জন্য অর্থসংস্থান কর! হয় মূলতঃ পাঁচটি উত্স 
থেকে । প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সরকারী অর্থভাগুার ৷ কিন্ত সরকারী রাজন্ব 
থেকে অর্থবরাদ্দ আগের ভুলনায় কিঞিৎ বাডলেন এখন পর্যন্ত অত্যন্ত অল্প । 
রাজন্বভাগার ছাড়া অগ্তান্ত উৎস হলে গ্রামাঞ্চলের জগ) স্থানীয় ভাণ্ডার এবং 
শহ্রাঞ্চলের জন্য নিউনিনিপ্যাল ভাগার, জনসাধারণ ব৷ প্রতিষ্ঠানের 
দান, ছা ত্রবেতন এবং সাম্প্রতিকক্দালে বৈদেশিক সাহায্য । বিদেশে পড়া- 
আনার জন্য বুত্তি, উন্নঘন সাহা), সরঞ্জাম সাহাযা এবং শিক্ষক ব্বামদানী ইত্যাদি 
বাবদ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায। 

শিক্ষাক্ষেত্রে বায় যে কত কম ত1। বোঝা যাবে এই তথ্য থেকে যে প্রথম পি- 
কল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ছিল মাত্র 9৪ কোটি টাকা, এ৭ং বাজ্যগুলির মোট 
বরাদ্দ ডিল ১১৫ কোটি টাকা । এই সম্পূর্ণ অঙ্ক,ট তদানীন্তন জাতীয় আযেব ১২ 
শতাংশ মাত্র । ১৯৮৫-৬৬ সনে৭ শিক্ষায় বরাদ্দ ঠিল জাতাধ আফেব ২৯ শতাংশ । 
মাথা'পছু শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ১৯৫০-৫১ সনে ৩২ টাক।, ১৯৬৬-৬৭ সনে 
১২ টাকা মাত্র। অন্য ষে কোন প্রগতিশীল দেশেব তুলনায এ অবস্থাটি হাম্যকর | 

এই বরাদ্দের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্তরের মদে; বখোচিত ভারসাম্য থাকেনি। 
গ্রথম তিনটি পারকল্পনায় ব্যয়বরাদ্দের ছিসাব থেকেই ত। পরিষ্কার হবে। 

শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ১মপরিকল্পনা ২্য়পরিকল্পনা ৩য় পরিকল্পনা 


প্রাথমিক স্তর- ৮৫ কোটি টাকা ৯৭৫ কোটি টাক! ২৯ কোটি টাকা 
মাধ)ামক স্তর-- ২০ কোটিটাকা ৫১ কোটিটাকা ৮৮ কোটি টাক] 
উচ্চ শিক্ষা ১৪ কোটি টাকা ৪৮ কোটিটাক! ৮২ কোটি টাক। 


তথ্য-তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রথম পরিকল্পনায় প্রাথমিক 
শিক্ষার উপর অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব দেওযা হয়েছিল । কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
এই গুরুত্ব কমে যায়। অন্যদিকে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া 
হয় । কিন্ধ এক্ষেত্রেও বাড়তি বরাদ্দ খরচ হয় শ্ুলগুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন়্য়ন। 


৩১৮. ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থ 


এবং বহুমুখী ব্যবস্থা! প্রবর্তনের জন্ত । এই পরিকল্পনায় উচ্চশিক্ষার জন্তও বেশী বরা 
কর! হয়। কিন্তু বাঁড়তি ব্যয় অধিকাংশই যায় কারিগরি শিক্ষায়। তৃতীয় পরি- 
কল্পনায় লক্ষ গ্রহণ কর। হয় ষে ৬-১১ বছরের শতকরা ১০* জন ছেলেকে এবং ৬০ 
শতাংশ মেয়েকে বিদ্যালয়ে আনা হবে। ১১-১৪ বছরের ছাত্রমংখ্য। দ্বিগুণ কর 
হবে। অর্থাৎ এই বয়সেব ৩* শতাংশকে স্কুলে আনা হবে। (একটি লক্ষ্যও পৃরণ 
হয়নি )। মাধ্যমিক শিক্ষায় বহমুখিনতার পূর্ণ প্পায়ণ এবং বিজ্ঞান শিক্ষার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া! হবে। বিশ্ববিষ্তালয় স্্বে তিন বছরের ভিগ্রী কোর্স, লাইব্রেরী, 
ল্যাবরেটরী, হোস্টেল, ছাত্ররৃত্তি, উন্নত স্গাতকোত্তর শিক্ষ। এবং গবেষণাব প্রতিই 
গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ( চত্রর্থ পরিকল্পন।র কথ। পরে বলা হবে )। 

বন্ততঃ তথ্যাদি বিশ্লেষণে একথাই পরিক্ষার হয় যে প্রাথমিক শিক্ষা কিংবা অন্তান্য 
স্তরে প্রসার এবং মানোনয়ন প্রভৃতির যে যে ক্ষেত্রে বখন অগ্রাধিকার দেওয়ার 
ঘ্বরকার ছিল তাই কার্যত কর! হয় নি। অথচ মাথাভারি প্রশাসন-যস্ত্রের জন্ত 
ব্যয় ক্রমাগত বেড়েছে । 

সরকারের জীমিত দায়িত্ব £হ একথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বল] দরকার যে রাষ্ট 
আজও পর্যন্ত শিক্ষার আংশিক দায়িত্ব বন করে মাত্র। আজও বেসরকারী 
উদ্চেগের বিরাট ভূমিকা রয়েছে । 'এগনও পঘন্ত শিক্ষাৰ জন্য সমগ্ ব্যয়ের 
৬৯৬ শভাংশ বহন করেন সরকার? ৩৩ শতাংশ জেলা বোড? ৩১ শতাংশ 
মিউাঁনসিপ্যালিটি, ১৩ শতাংশ ছাত্রবেতন বাবদে অভিভাবক । অবশিষ্টাংশ আসে 
বিভিন্ন দান ও সাহাধ্য খাতে । মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যস্ত 
শিক্ষা আজও মূলতঃ সভিভ্ভাবকদ্দের আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভরশীল । 

বন্ততঃ অভিন্ভাবকর্দের পকেটের উপর শিক্ষা যখন আজও এড 
নির্ভরশীল তখন শিক্ষায় সমন্যোগ এবং 0,775 5070০! জন্বন্ধে মন্তব্য 
করা বায় “দিল্লী দূরস্তঃ ৷ 

অসাফল্যের স্বীকৃতি 2 স্বাধীনতার ২০ বব পরে এবং তিনটি পিকল্পন! 
অতিক্রম করেও আমর! ব্যর্থতা স্বীকার করেছি । সন্দেহ নেই যে এই সময়ের 
মধ্যে ছান্ত্রসংখ্যা বেড়েছে, স্কলেব সংখ্যা বেডেছে। কিন্তু প্রতি স্তরে হয়েছে 
পঠয় এবং বন্ধ্যাত্ব । সর্বজনীন প্রাথাম ক শিক্ষা প্রবতিত হয় নি. সংবিধানের 
নির্দেশ নিরথক হয়েছে। পাঠ্যক্রমের ব্যর্থতা সকল স্তরেই প্রমাণিত হয়েছে। 
গণশিক্ষা প্রসারের শঘুকগতি আজও ভারতকে অন্যতম নিরক্ষর রাষ্ট্র করে রেখেছে । 
এগীর বগুমরের বছঘুখা মাধ্যমিক শিক্ষ-পরিকল্পন1 শিক্ষাবিদের দ্বার! 


পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ৩১৯ 


(নিন্দিত হয়েছে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের দরজায় ভিড় এবং শিক্ষিতের বেকারত্ব বেড়েছে। 
কারগরি ও বৃত্তিশিক্ষাও সার্থক হযে ওঠেনি । পরীক্ষাগৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা হয়েছে 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শিক্ষার জন্য ব্যয হয়েছে অগ্রভূল, এবং এই অপ্রতুল 
অর্থ৪ অনেকাংশে অপচয় হয়েছে। তাই শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, ছাত্র এবং 
অনুরাগীদের মধ্যে অসন্তোষ আজ অর্বব্যাপক। 

ত্বাধানত! সংগ্রামের সময় জাতির দাবি ছিল জাতীষ শিক্ষাব্যবস্থা । স্বাধীনতার 
পরে কমিশন ও কমিটি হয়েছে অনেক । কিন্তু এরা স্থপারিশ করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে, 
বিতিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন শুর সম্পর্কে । এদের ম্থপারিশগুলি জোড়াতালি দ্রিয়ে 
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থ! গড়া সম্ভব হয়নি এবং জম্ভব নয়ও। এই অসাফল্য 
্বযর্থহান ভাষায় ্বীকাব করেই ১৯৬৪ সনে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মিঃ চাগলা 
গঠপ কবেছিলেন সবগাবতীষ শিক্ষা-কমিশন, অর্থাৎ কোঠাবি কমিশন (যার 
স্থপারিশপ্তল আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি :| 

কোঠারি কমিশনের সুপারিশ এবং জাতীয় শিক্ষানীতির প্রস্তাবকেই পরিকল্পনার 
দিকদর্শনরূপে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যর্থতা থেকেও বোঝা যায় 
যে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন এত সহজেই হওয়ার নয়। 


চতুর্থ শিক্ষ। পরিকল্পন' 


তৃতীয় পরিকল্পনার কাল শেষ হু'ল ১৯৬৬ সনে। কিন্তু বিভিন্ন সংশয় এবং 
বিতগার ফলে ছুই বছর পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা রচন।ই সম্ভব হয়নি। পরিশেষে 
১৯৬৯ সনে পরিকল্পনা ঘোষণ!| করা হল। 

প্রথম যখন পরিকল্পনার খসড়। প্রচার কব! হয় তখন মোট ২৩৭৫০ কোটি টাকার 
পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ১২১০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট 
ব্যয়ের ৫.১ শতাংশ। (প্রথম পরিকল্পনা ছিল ৬*' শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫ 
শতাংশ এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫'৪ শতাংশ )। স্থতরাং দেখা যায় যে শিক্ষার জন্য 
বরাদ্দ নিম্নমুখী এবং অপর্যাঞ্ধ তো বটেই। 

কিন্ত ইতিমধ্যে আথিক মন্দা শুরু হয়। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের কথাও বাতিল 
হুয়। পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দের টাকাও কমানো হয। শিক্ষা পরিকল্পনায় আঘাত 
আমে ভীষণভাবে । কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ভ রাজাগুলির পরিকল্পনার ১০ 
শতাংশ শিক্ষার জন্ত বরাদ্দ করবার সুপারিশ করেছিলেন । কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যই 
মাত্র ৫ ভাগ দিতে রাজি হয়। চুড়ান্ত পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ ধরা হয় ৮০৯ কোটি 


৩২০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক লমন্যা 


টাক (কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ২৫৯ কোটি এবং রাজাগুলির ৫৫০ কোটি টাকা)। বিভিষ্ন 
ধরনেব শিক্ষার জন্য নি্ান্রূপ বরাদ্দ ধরা হয়েছে। (পাশে তৃতীয় পরিকল্পনার 
ব্যয়ুও উল্লেথ কর] হলো )। 

প্রাথমিক শিক্ষ।--১১৭*৮৭ কোটি টাক1)১ (১৭৯ কোটি টাক1); (বরাদ্দ ছিল ২০৯ কোটি) 
মাধ্যমিক ৮ ১২৬২৫ ১১ ১১ 30১০৩ ১১ ১১ )3 ১১ ১১ ৮৮ ১১ 
বিশ্ববিষ্ঠালয় »এ. ১৮১৭১ ১১ ১১ $, ৮৭ ১১ ১১ )১ উচ্চশিক্ষ1-৮২ ১, 
শিক্ষক-শিক্ষণ ৩৩০০ ১ 9১7২৩ ০ ১১) 

বৃত্তি ও কারিগরি ১২০০০ ০, 3১ 30১২৯ ১) ০) )১ 


সামাজিক শিক্ষা ১০০৩ ১১ ১১ এ 
লাংস্কতিক প্রোগ্রাম ১৫ ৬৭ কোটি টাক17 ( ৭ কোটি টাকা ), 
অন্যান্ত স্কীম ১০৪৪১ ৮ ৮ 0৬৬ » »), 
মোট ৮০৯৩৪ » » ঃ মোট ৫৯৬ কেটি টাকা , 


চতুর্থ পরিকল্পনায় কয়েকটি লক্ষ্যের কথ। প্রস্তাব কর। হয়েছি ল, যেমন 
(১) শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করে শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নতির 
সংযোগ স্থাপন করা হবে। (২) তিনটি পরিকল্পনায় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে অপঙ্গতি 
প্রবেশ কবেছে, তা দূর করাহবে। (৩) অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং সামাজিক 
আকাজ্কার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার প্রসার করা হুবে। (৪) মাধ্যমিক শুরে 
আরও ক|রিগরি ও বাণিজ্িক পাঠক্রম সংযোজন কর] হুবে । (৫) উচ্চশিক্ষার 
স্তরে বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎস! শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া! হবে এবং কারিগরি শিক্ষার 
মান উন্নত করা হবে। নৃতন বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপনের বদলে শাভকোত্বর শিক্ষার 
মানোলয়ন করা হবে। (৬) এছাড়। আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির জন্য এবং ছান্ত্রবুভি 
দেওয়ার জন্ত বিশেষ বরাচ্দ কর। হুবে। (৭) বিজ্ঞান শিক্ষার উপর [বিশেষ নজর এবং 
কারিগার শিক্ষার পাঠ্যক্রম সংস্কার ও কারিগরি শিক্ষক শিক্ষণের জন্য বিশেষ চেষ্ট 
করা হবে। (৮) 0.5 1.8. সংগঠনের উদ্যোগে উৎপাদনমুখী গবেষণার ব্যবস্থা হবে। 

বল! হয়েছিল যে পরিকল্পনার শেষে প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণী পধন্ত ছাত্রসংখ্য। 
হবে ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ, অর্থৎ এন্তরের ৯২২ শতাংশ শিশু বিদ্ভালয়ে আসবে । 
নিম্-মাধ্যমিক শ্তভবে (৬1-৬1]1) ছাত্রসংখ্য1 হবে ১ কোটি ৯০ লক্ষ, অর্থাৎ ৪৭৪. 
শতাংশ। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ([%-501) ছাত্রসংখ্য! হবে ৯০ লক্ষ, অর্থাৎ ২২"১ 
শতাংশ। বিশ্ববিষ্ভালয় স্তরে ছাত্রসংখা। হবে ১৬ লক্ষ ৷ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই 
স্তরে নৃতন ছাআ ভি হবে ৫ লক্ষ এবং এর মধ্যে ৩৬ লক্ষই হবে বিজ্ঞানবিভাগে । 


পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ৩২১ 


কারিগরি শিক্ষায় ডিগ্রীষ্তরে ভতি হবে নতুন ৫৩** এবং ডিপ্লোমাস্তরে ১৮১৯* জন 
ছাত্র । স্থৃতরাং এই সংখ্যায় নূতন আসনের ব্যবস্থা করা হবে । (09£16970061)05 
ব্যবস্থার মাধ্যমে ১৪০০০ প্রাথমিক শিক্ষক এবং ২৩*** মাধ্যমিক শিক্ষকের শিক্ষণ- 
ব্যবস্থা কর! হবে। অবশ কিছু নতুন ট্রেনিং কলেছও প্রতিষ্ঠিত হবে। 

বল! হয়েছিল যে মাধ্যমিক স্তরে 1:6000112] ধরনের আরও নানাপ্রকার কারিগরি 
ও বাণিজ্যিক পাঠনক্রমের ভিত্তিতে বহুমুখিনতা সম্প্রসারিত হবে। নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের পরিবর্তে সাতকোত্তর শিক্ষার জন্য “বিশ্ববিদ্যালয় কেন্ত্র” প্রতিষ্ঠা করা হবে । 
কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির মানোনযন করা হবে। বয়স্কশিক্ষার 
কার্ধত্রমে গ্রামাঞ্চলে লাইব্রেরী ব্যবস্থা এবং নবপাক্ষরদের জন্য ব্যাপকহারে বই প্রকাশ 
করা হবে! 

কিন্ত ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করার ফলে শিক্ষ] প্রসারের লক্ষ্যকে ( (81861) অনেক 
ছাটকাট করতে হয়। কত ছাত্রকে স্থযোগ করে দেওয়ার আশা প্রকাশ কর! 
হয়েছিল তাই এখানে উল্লেখ করছি £__ 


৩য় পরিকল্পনার শেষে চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য 
৬-১১ বছর-_ ৫€*৫৯ কোটি; ৭৯% ৬৮২ কোটি ; ৮৪*৮% 
১১-১৪ ১ ১২৭ ০» 7 ৩৩৪%০ ১৮৪ 5 ১ ৪২১% 
১৪-১৭ ১ ৬৪৫৫ লক্ষ 7; ১৯*৩% ১০০৩ » 1 ২৫৯০ 


কিন্ত ছাটকাট কর! লক্ষ্যেও বাস্তবে পৌছান যায়নি । 


পশ্চিমবজের পরিকল্জন। 


কিছু কিছু সংশোধনের প্রস্তাবসহ কোঠারি কমিশমের স্ৃপারিশকে পশ্চিমবঙ্গে 
সাধারণভাবে গ্রহণ কর! হয়। এখানে কয়েকটি ঘোষণাও করা হয়ঃ যেমন-_ 
(১) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা কবা হবে। (২) প্রথম 
ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের জন্য বিনামূল্যে বই দেওয়া হবে। (৩) শিক্ষা প্রশাসন 
উন্নত করবার জন্য ম্যানেজিং কমিটি, জিল! স্থুলবোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষ] বোড পুনর্গঠন 
করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও গণতান্ত্রিক করা হবে। (8) ক্কুল শিক্ষার 
কাঠামো বদলানো হবে| তভ্রিভাষা হুত্রই গৃহীত হবে। 

পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বরাদ্দ কর] হয়েছিল ১** কোটি 
চীক1। (প্রাথমিক শিক্ষা! ৪৫ কোটি, মাধ্যমিক ২* কোটি, বিশ্ববিগ্ভালয় ১৫ কোটি 


১ 


৩২২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্ত। 


কাবিগরি ১৭ কোটি টাকা )। পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে ধর হয়েছিল (১) অতিরিক্ত 
১* জন্গ' শিশুর জন্য, এবং পরবর্তা কয়েক বছরে যার? স্কুলে পড়বার যোগ্য হবে তাদের 
জন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা? অর্থাৎ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার স্থযোগ। (২) 
প্রাথমিক স্তরে ৪২ লক্ষ শিশুর জন্ত অবৈতনিক শিক্ষা । (৩) চারক্লাশের প্রাথমিক স্কুল- 
গুলির এক-তৃতীয়াংশকে পাঁচশ্রেণীর স্কুলে উত্রয়ন। (৪) ২০০০ নৃতন প্রাথমিক স্কুল 
স্থাপন এবং এজন্ত অতিরিক্ত ২৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ । (৫) প্রতি জেলায় মডেল 
স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা । (৬) বিজ্ঞান এবং অনার্স পড়বার স্থযোগ সম্প্রসারণ ( বিশেষতঃ 
গ্রামাঞ্চলে )। (৭) শিক্ষক-শিক্ষণের প্রসার । (৮) বিকলাঙ্গ এবং পশ্চাৎপদের 
জন্য বিশেষ স্কুল প্রতিষ্ঠা । (৯) কৃষি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব। ৫১০) নূতন কারিগরি 
বিষ্চালয় স্থাপনের বদলে পুরাতনগুলির পুনবিগ্ভাপ এবং শিল্পের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন । 
৫১১) উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ এবং মানোন্নয়ন । (১২) শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি। 
1১৩) প্রাথমিক শিক্ষা, স্্রাশিক্ষা, গ্রামীণ শিক্ষাব অগ্রাধিকার । 


সাফল্য ও ব্যর্থত। 


বিগভ চারটি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরু শিক্ষ। অনেকটা 
এগিয়েছে, এ বিষে সন্দেহ নেই | কিন্তু নিরপ্ষবের সংখ্যাও ভ্রমাগত বেডে চলেছে 
এবং বয়ন্ক শিক্ষাব তেমন কোন অগ্রগতিও হয়নি । প্রাথমিক শিক্ষাও সার] ভারতে 
এখনও সর্বজনীন নয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় এখনও সংখ্যালঘিষ্ঠ ছেলেমেফেব স্থযোগ 
হয়েছে। শিক্ষায় সািক রাষ্রীয় দায়িত্ব থেকে আমরা অনেক দুরে। তা ছাডা 
কারিগরি শিক্ষার প্রসার হওয়ার সাথে সাথেই স্থষ্টি হয়েছে বেকারত্ব। 

বস্ততঃ আমাদের শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি যেখানে এসে দ্লাড়িয়েছে, সেখান থেকে 
নৃতন উদ্ধমে এগোতে না পারলে উপায় নেই। এজন্য ধরকার শিক্ষাকে উৎপাদনী 
বিনিয়োগ মনে করে অগ্রসর হওয়া । এই কথাটিকে মনে রেখে পঞ্চম পরিকল্পনাটি 
বোঝা দরকার । 


পঞ্চম পরিকল্পনায় শিক্ষা 


পঞ্চম পরিকল্পনার প্রস্তাবনা পত্রে বলা হল মোট পরিকল্পনা ব্যয়ের এক-দশমাংশ 
ব্যয় কর] হুবে শিক্ষার জন্ত-_-অর্থাৎ ৩২০* কোটি টাকা । এক-দশমাংশ ব্যয়ের প্রস্তাবে 
'ষে আশার উদ্রেক হুল» সঙ্গে সঙ্গে তা নিভে গেল এমন একটি বক্তব্যে, যার সাথে 
াস্তবের কোন সম্পর্কই নেই। বলা হল যে স্বাধীনতার পর থেকে নজর দেওয়। 


পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ৩২৩ 


হয়েছে শিক্ষা প্রসারের দিকে এবং শিক্ষায় সমস্থযোগ নিশ্চিত করবার জন্য | কিন্তু 
এ প্রস্তাবনাতেই প্রসার সম্পর্কে নিম়োক্ত তথ্য দেওয়া হছল-_ 


( কত শতাংশের শিক্ষা-স্থযোগ করা হয়েছে ) 


১৯৬৮-৬৯ ১৯৭৩-৭৪ ( সম্ভাব্য ) 
৬-_-১১ বছর বয়স ৭৫০ ৮৫*৩%০ 
১১৪ 9 23 ৩২*১ ৪১*৩ 
১৪-__১৭ )১ ১১ ১৯১ ২৫৬ 
১৭---২৩ 5 ১, ৩০ ৪০৫ 


এই অবস্থাকে “যথেষ্ট প্রসার” বল! যায় কি? ত৷ ছাডা স্থষোগের সমতা সকলের 
কাছে কতটা এসেছে একথ। যে কোন নাগরিকই জানেন। 


এই পটভূমিতে পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে বল! হল__ 


১৯৭৫-৭৬,এর মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা । ১১-১৪ বছরের বয়সে ১৯৭৮- 
শ৯,এ ৭৬%এর স্থযোগ | কিন্তু এঁ সাথেই বলা হুল ষে শুধুমাত্র সবজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষার লক্ষ্য পুরণের জন্যই ব্যয় হতে পারে জাতীয় আয়ের ৩৪ শতাংশ। স্থতরাং 
আংশিক সময়ের শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক, অবসরপ্রাঞ্ত শিক্ষক নিয়োগ করে খরচ 
কমানো হবে। বেসরকারী স্থানীয় সাহনায্যকে আবশ্টিক কর! হবে। 

মাধ্যমিক স্তরে পঞ্চম পরিকল্পনাকালে নৃতন ৪৭ লক্ষ ছাত্র ভত্তি করা হবে। 
এই জন্য ব্যয় হবে ৩২* কোটি টাকা । কিন্তু নূতন ও পুত্রানো। সব দায়িত্ব মিলিয়েই 
মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কিছুতেই ৪*০ কোটি টাকার বেশী হবে না। ক্ুতরাং এ 
ক্ষেত্রেও সরকারী স্কুল না খুলে, বেসরকারী স্কুলে সাহায্য সীমায়িত করে, প্রমোশনে 
কড়াকডি করে, স্কুল দ্বীকৃতিতে কডাকড়ি করে সংখ্যার চাপ কমানো হবে ! ডাক- 
যোগে শিক্ষার ব্যবস্থা কর হবে। তা ছাড়া স্থানীয়ভাবে বেসরকারী আথিক সাহায্য 
সংগ্রহ কর! হবে। 

উচ্চশিক্ষার স্তরে পরিকল্পনাকালে ছাঞ্সংখ্য! বাড়বে ১৬ লক্ষ! এদের জন্তই ব্যয় 
হবে ৪** কোটি টাকা । স্থতরাং $ ছাত্রছাত্রীকে আংশিক সময়ের কোপ” পত্রযোগে 
শিক্ষা এবং প্রাইভেট ছাক্র হিসেবে ঠতরী কর] হবে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শেষে 
পরীক্ষায়ও যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হবে। নূতন কলেজ খোলা, ছাত্র ভতি ইত্যাদির 
ব্যাপারে এবং পরীক্ষান্ত কড়া! ব্যবস্থা! নিতে হবে। সর্বোপরি আত্মপ্রচেষ্টায় পডা এবং 
বেসরকারী সাহায্য সংগঠন কর] হবে। 


১২৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহান ও সাম্প্রতিক সমস্থ 


লক্ষ্যমাত্রার বিশ্লেষণ করলে দরাড়ায়-_ 

(ক) শিক্ষ! প্রসারের গতিকে নিয়ন্ত্রণ কর]; 

(খ) ক্কুল কলেজের ব্যবস্থার বদলে হ্কুল-কলেজ বহিভূতি পন্থায় পডার ব্যবস্থ+ 
করা; র 

(গ) সরকারের সাধিক দায়িত্বের বদলে বেসরকারী উগ্ঘমের উপরই উত্তরোপ্তর 
নর্ভর কর] । 

শিক্ষ! প্রসার সম্পর্কে এই সীমাবদ্ধ নীতির বিপরীতে বলা! হল গুণগত উৎকর্ষ 
বৃদ্ধির জন্ত অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার কথা। প্রস্তাব কর। হুল যে, 

(১) হ্ুল্প সংখ্যক ছাত্র নিয়ে এবং সব রকম স্থযোগ-স্থবিধের দিকে নদ্ধর রেখে 
সার] ভারতে গড়া হবে ৫€*** মডেল প্রাথমিক স্কুল। এন্জন্তই ব্যয় হবে ১৭৫ কোটি 
টাকা। 

€২) প্রতিট উন্নয়ন বরকে মাজ ১টি করে (প্রতিটিতে ২* লক্ষ টাকা ব্যয়ে) 
মডেল মাধ্যমিক শ্কুল গডা হবে। 

(৩) উচ্চশিক্ষায় মানোন্নয়নের জন্য ২৭ কোটি টাকা ব্যন়্ে ১০*টি এ্যাডভাম্সড্‌ 
সেপ্টার প্রতিষ্টা কর। হবে । 

সর্বোত্তম মানের এইসব প্রতিষ্ঠান ছাড়া মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের ১৭ 
ভাগ প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে । £ ভাগ কলেজের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়! হবে। 

এইমব ভাল ভাল প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ নিকষ্টমানের প্রতিষ্ঠান- 
গুলিও ভাল হয়ে উঠবে। 

এই প্রস্তাবনা-পত্রের ভিত্তিতে পঞ্চম শিক্ষ। পরিকল্পনার যে খসড1 কর! হয় তার 
মূল কথা হল-_ 

(ক) প্রাথমিক স্তরে ৯৭ ভাগের জন্য ব্যবস্থা ; 

(খ। নিম্ন মাধ্যমিক জ্তওরে ৪৭ ভাগের জন্য ব্যবস্থা, 

আংশিক সময়ের জন্য আরও ৭৮ লক্ষের শিক্ষা, 

(গ) মাধ্যমিক শিক্ষার সম্ভাব্য বিস্তার ; কিন্তু প্রায় অর্ধেক সংখ্যাকেই বৃত্তি- 
শিক্ষায় নিয়ে যাওয়া ; 

(ঘ) উচ্চ(শক্ষার স্তরে ৫* ভাগের জন্য নিয়মিত কলেজ শিক্ষা, ২* ভাগের জন্য 


সান্ধ্য ক্লাস, ২* ভাগের জন্য পত্রযোগে শিক্ষা এবং বাকি ১* ভাগের জন্য «প্রাইভেট 
শিক্ষা । 


পরিকল্পিত শিক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ৩২৫ 


(উ) কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের মাত্রা হ্রাস এবং উৎ্পাদনী দক্ষতার দিকে 
'বেশী নজ্বর ; কারিগরি বিদ্যালয়ে শিক্ষার বদলে কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণের দিকে 
গুরুত্ব। 

খসডায় তত্ব হিসেবে প্রস্তাব কর! হুল_-(ক) উৎপাদনী কর্মে নিয়োগের দিকে 
বিশেষ গুরুত্ব, (খ) নিম্নতম সাধারণ প্রয়োজন মেটানো; পশ্চাৎ্পদ অঞ্চল কিন্বা 
গোষ্ঠীর প্রতি বেশী নজর, “অপ্রয়োজনীয়” ব্যয় হাস, বেসরকারী আত্মনির্ভরতা এবং 
আনোন্য়ন ; উন্নয়নমূলক কাজের সাথে বয়স্ক শিক্ষাকে যুক্ত করা। 

কিন্ত মানোন্নয়নের উপর অতিবিক্ত গুরুত্ব দিয়ে এবং বৃহৎ আকারের “প্রতিষ্ঠান 
বহিভূত” শিক্ষার কথা বলে শিক্ষ! উন্নয়নের মুল স্থররকেই ব্যাহত কর হয়েছে। 

সর্বোপরি প্রথম প্রস্তাবিত ৩২০০ কোটি টাক বরাদ্দকে কমিয়ে কর! হয় ২২০ 
কোটি টাকা এবং আরও কমিয়ে ১৭২৬ কোটি টাকা এবং পরিশেষে আরও কম। 
মোট পরিকল্পনা ব্যয়ের তুলনায় শিক্ষা বরাদ্ও ক্রম ক্ষীয়মাণ। তৃতীয় পরিকল্পনায় 
শিক্ষার জন্ত বরাদ ছিল মোট ব্যয়ের ৬*৯ ভাগ, চতুর্থ পরিকল্পনায্র ৫"১ ভাগ এবং পঞ্চম 
পরিকল্পনার প্রস্তাব হল ৪"৬ ভাগ। 

এ কথা সহজেই বলা চলে যে এই পরিকল্পনার শেষেও সাফল্যের মাত্র লক্ষ্যস্থল 
থেকে অনেক দূরেই থাকবে। তা ছাডা আধিক সংকটের ফলে পরিকল্পনাকে 
চূড়ান্ত করাও যায়নি । বাৎসরিক বরাদ্দ করে চলতে হচ্ছে। 


প্রশ্নাবলী 


1, 0165 ৪) ৪0০01018% ০0 009 1015 ০01 1175 7001018 0305 10 
৩3100961010 110 17012, 

2, হর0ত 19 50008961010 0119,11060 11) [00197 9196 215 006 
01:09151009 11) 91091001159 ? 

3, 112105 2, ৪5000010 96805 01 1106 হি (0901 118179 01 60008. 
09091] 05৬91010100, 

4. 31106 ০0৮ 005 981160% 860169 ০1 [06 10178916500 9121 00 
ভ৫০901010 ৪100 ৪৫৫ 002 001010161169, 


ততীয অধ্যায় 


শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সমস্য! 


আমর] ইতিহাস আলোচনা করেছি, এখনকার অনেক সমশ্যাও আলোচনা 
করেছি। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রটিই স্পর্শকাতর, চঞ্চল এবং গতিশীল। সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক সংকট সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত হয় শিক্ষা সংকটে । তাই 
শিক্ষা “সমস্তার” কোন স্থায়ী তালিকা! করা যায় না। নিত্য নৃতন সমস্যা এসে সমস্ত 
শিক্ষা ব্যবস্থাতেই সংকট আনে। স্থতরাং চলতি (০8017601) সমস্যা সন্ধে 
আমাদের সচেতন থাকা দরকার । তেমন কয়েকটি সমস্য! আমরা আলোচন। করছি । 

(১) ধম-নিরপেক্ষ শিক্ষা ও জাতীয় সংহতির সমস্যা-+প্রাচীনকালে) 
মান্ষের সব চেতনাই ধর্মচেতনার সঙ্গে সম্প্‌ক্ত ছিল। (শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল ধর্ম- 
প্রভাবিত।) আধুনিক সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ফলশ্রুতি ঘটেছে 
উট: ধর্মনিরপেক্ষতায় । অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়। এর অর্থ 
বিভিন্ন ধর্মের সহ-অবস্থান, ধর্মাচরণের ব্যক্তিগত অধিকাব এবং কোন বিশেষ ধর্মকে 
রা্্রীয় ধর্মদূপে স্বীকার না করা। 

(ভারতের আধূনিক শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিচ্ছন্নভাবে গৃহীত হয় 
১৮৫৪ সনে ।) মিশনারী অত্যুৎসাহিতার সামনে হিন্দু মুপলীম উভয় সম্প্রদায়কে 
নিশ্চিন্ত করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই তখন এই নীতিব উদ্ভব। (সিপাহী বিদ্রোহের 
পরেও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পুনর্থোধিত হয়। হাণ্টার কমশনও এ নীতি 
অপরিবতিত রাখেন । ষে ভাবেই স্থচনা হয়ে থাক, বহু ধর্মের ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ 
শিক্ষার নীতিই দরকার 1) 

কিন্ত সরকাবী স্থুল কিংবা সরকারী সাহাষ্যপুষ্ট শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত 
হলেও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্কুলে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার অধিকার কখনও কেডে নেওয়া 
হয়নি । তা ছাডা জাতীয় আন্দোলনের উন্মাদনায় ছাত্রসমাজ “উচ্ডৃঙ্ঘখল” হয়ে 
যাচ্ছে, এই অভিযোগে কার্জন গভর্ণমেন্ট স্কুলে “নীতি শিক্ষার” প্রশ্ন তুললেন। সেই 
যুগ থেকে আজ পর্যস্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্মশিক্ষা কিংবা বাধ্যতামূলক নীতিশিক্ষ!র প্রস্তাব 
বারে বারে উত্থাপিত হয়েছে । কিন্তু সামগ্রিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার নীতিই 
অপরিবতিত রয়েছে । 

ই্বাধীন ভারতের সংবিধানে .ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হয়েছে। শিক্ষান়ও 
ধর্মনিরপেক্ষত। স্বীকৃত হয়েছে । কিন্তু সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মগুতিষ্ঠটানের অস্তিত্ব এবং 


শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সমস্থ ৩২৭ 


ধর্মপ্রতিষ্ঠানের স্কুলে স্বেচ্ছামুলক ধর্ম নীতি শিক্ষার অধিকারও ম্বীরুত হয়েছে । 
রাধারষ্াণ কমিশন তত্বের প্রশ্নকে (08109) প্রাধান্য না দিয়ে সকল ধর্মের সার 
নীতিশিক্ষা” এবং উচ্চশিক্ষাস্তরে উদার তত্বালোচনার  স্থপারিশ করেছিলেন। 
বস্ততঃ গান্ধীজী এবং ব্রবীন্দ্রনাথও “মানবধর্মের”, উপর শিক্ষাকে প্রতিঠিত করবার 
কথা বলেছিলেন। মুদালিয়র কমিশন কিন্তু প্রত্যক্ষ ধর্মশিক্ষার দাবি অগ্রাহ্য করে 
ধর্মনিরপেক্ষতার কথাই সুপারিশ করেন) 

কিন্তু ইদানীং জাতীয় সংহতি সমস্তার পরিপ্রক্ষিতে বিষয়টি নৃতন গুরুত্ব পেয়েছে। 
“71001100081 [00981861010 সম্পকিত শ্াপ্রকাশ কমিটি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 
এক্যান্সন্ধানের পথে জাতীয় সংহতির কথা বলেছেন। ধর্মীয় শিক্ষা সম্বন্ধে 
“সম্পূর্ণানন্দ কমিটি” আরও এক ধাপ অগ্রসর হুয়েছেন। অধ্যাত্ম প্রভাবের সাহায্যে 
“ধ্বংসাত্মক” জডবাদের গতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি সরাসরি ধর্মশিক্ষার স্থপারিশ 
করেন। কিন্তু কোঠারি কমিশনের মতে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হবে 
ধর্মনিরপেক্ষতা । অবস্ত কমিশন বাধ্যতামূলক “নীতিশিক্ষার” সুপারিশ করেছেন। 
সকল ধর্মের মধ্যে নৈতিকতার যে আবেদন আছে, তার “সার” সংকলনই হবে এই 
শিক্ষার পাঠ্যবস্ত । সাধারণ শিক্ষকরাই ক্লাশ রুটিনের মধ্যে নীতিপুস্তক অনুসারে 
নীতিপাঠ দেবেন । 

ছাত্রছাত্রীর ৫নতিক চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার বরা 
যেতে পাবে । কিন্তনীতি শিক্ষার পদ্ধতি কী হবে? নীতিবোধ জীবনবোধের অংশ 
মাত্র । মূল্যবোধের সঙ্গে নীতিবোধ সম্পূক্ত। নীতিতত্বই নীতিবোধ জাগায় না। 
ব্যবহারিক অন্ষশীলনই নীতিচেতনা আত্মস্থ হওয়ার গ্যারাটি। স্থতরাং অনৈতিক 
পরিবেশে নীতিশিক্ষা শিশুব ব্যক্তিত্বকেই দ্বিখণ্ডিত করবে। বয়ন্কদের পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে স্বস্থ নৈতিক আবহাওয়। স্বষ্টিই এই ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন। 
স্কুলের নীতিশিক্ষা এই পরিবেশের পরিপূরক হতে পারে মাত্র । 

শিক্ষা্য ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষ1 সম্পর্কেও এই সাবধানতার প্রয়োজন। স্থুলের বাইবে 
গো্ী, বর্ণ কিংবা সম্প্রদায় ভিত্তিতে সংঘাত চললে কিংবা ধর্মভিত্তিতে শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের নামকরণ সম্পর্কে অরাজকতা সৃষ্টি হলে দ্ছুলের মধ্যে শিক্ষকের অধ্যবসায়কে 
বিষাক্ত আবেগে ভাপিয়ে নিযে যেতে পারে। সাংবিধানিক নীতি কিংবা শিক্ষ! 
কমিশনের স্থপারিশ শুধু দলিলেই পর্যবদিত হতে পারে। 

বস্ততঃ, ভারতে জাতীয় সংহতির একমাত্র পথ বৈচিত্র্যের সধ্যে এক্যকে নিশ্চিত 
কর1। এর জন্য প্রয়োজন সহনশীল, সহ-অবস্থান, আবেগমুক্ত এবং যুক্তিশীল ভাবের 
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আদান প্রদান । শিক্ষক ছাত্র, সমাজসেবী-রাজনীতিবিদ সকলেরই সম্মিলিত এবং 
সচেতন প্রচেষ্টা প্রয়োজন । এই হুত্রেই বল! দরকার ধর্ম নামান্কিত শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানের 
উপর ধর্মনিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা । বেনারস হিন্দু বিশ্ববিষ্ালয় এবং আলীগড় 
মৃসলীম বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রশাসনে এই জটিলতা মাঝে মাঝেই অচলাবস্থার স্থষ্টি করে। 
কিন্ত যেকোন আলোঙনই হোক, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অক্ষুণ্ন রাখা! উচিত। ধর্ম 
সংগঠনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সরকারী নিয়ন্্র আসা উচিত। এই সঙ্গে বেসরকারী, 
বিশেষতঃ গোষ্ঠীগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও সচেতনতা দরকার । বেদবকারী শিক্ষা- 
প্রচেষ্টার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার বিপদ সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার । 
অবশ্য শিক্ষার জাতীয়করণ এবং রাষ্ট্রের সাধিক দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়। এই সমস্যার স্থায়ী 
সমাধান সম্ভব নয়। 

(২) ভাষা সমন্যা--জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপুণ বিষয় হুল 
ভাষাসমস্তা। এ সমস্থ শিক্ষানীতি এবং পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ । 

আমাদের ভাষাসমস্যার বীজ রয়েছে অতীত ইতিহাসের গর্ভে। পাংস্কাতক ও 
রাজনৈতিক বিবর্তনের পথে আন্গকের ভাষাসমস্তার রূপটি স্থষ্টি হয়েছে । বৌদছ 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় *প্রাকৃত” যদ্দিও কিছুকাল শিক্ষার বাহন হয়েছিল, তবুও সাধারণভাবে 
সমগ্র প্রাচীন কালে উচ্চশিক্ষার বাহন ছিল বৈদিক ভাষা তথা সংস্কৃত ভাষা, 
সাধারণের মাতৃভাষা নয়। গণশিক্ষার বাহন অবশ্থ ছিল মাতৃভাষা ! মধ্যযুগেও 
উচ্চশিক্ষা বাহন ছিল সংস্কত, আববী কিংবা ফারসী* সাধারণের মাতৃভাষা নয়। 
সংস্কৃত ও ফারসীই ছিল [11010 1,8050929. আর লৌকিক ভাষার মধ্যে ছিল হিন্দী 
এবং উদ্ু ভাষা। শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে এই ছিল আমাদের অতীত ছুবলতা। 
অবশ্য গণশিক্ষার বাহন বরাবরই ছিল মাতৃভাষা । 

১৮৩৫ সনে পটপরিবর্তন ঘটলো । মেকলে-বেনটিঙ্ক সিদ্ধান্তে ইংরেজীই হুলো 
শিক্ষার মাধ্যম | ইংরেজী ও প্রাচীন প্রাচ্য ভাষার মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্তয ছন্দের সময় 
মাতৃভাষার দাবি শোনা যায়নি। যুব-বাংল! গোষ্ঠী মাতৃভাষার কথা বলেছিলেন, 
কিন্তু তারা নিজেরাই ছিলেন সমাজচু/ত। যাই হোক, ইংরেজাই হলো শিকদার মাধ্যম 
এবং রাষ্ত্রীয় ভাষা । আমাদের বর্তমান ভাষাপমস্যার সথচনা হল এখান থেকে। 

মাতৃভাষার মাধ্যমেও শিক্ষা! দেওয়া চলতে পারবে, এ কথা বল! হলো ১৮৫৪ সনে। 
ইংরেজী অবশ্ত রইলো আবশ্টিক পাঠ্য । স্থতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক ভাবা স্থান 
পেলো । ইংরেজী রইলো প্রথম স্থানে, মাতৃভাষ। দ্বিতীয় স্থানে এবং প্রাচীন ভাষার 
€ সংস্কৃত এবং আরবি-ফারসী ) স্থান হলো তৃতীয় পর্যায়ে। কিন্ত মাতৃভাষার স্থান 
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শ্বীফুত হলেও বাস্তবে রূপায়িত হল না। আমাদের তদানীস্তন চেতন; এবং কর্ম- 
জীবনের চাহিদাই এ জন্তে দায়ী। 

হাণ্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিলেন । সেই থেকে এ 
পর্যন্ত এই সম্পর্কে কোন ছ্বিমত হয় নি। কিন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ভাষা-মাধ্যম 
সমস্তা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠলো। ভ্বাতীধ চেতনার সাথে জাতীয় ভাষার চেতনাও 
বিকশিত হতে থাকে । ক্রমেই আধুনিক ভারতীয় ভাষ। পড়া ও পড়ানোর দাবি সোচ্চার 
হয়। এই চেতনা পুর্ণতা পায় জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের সময়। ভাষার ক্ষেত্রে এই 
আন্বোলনের ফলশ্রুতি দুইটি__মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার চেতন! এবং সর্ব ভারতের 
জন্য একটি ভারতীয় ভাষা । বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে এই ধারাতেই ভাষা- 
চেতনার বিকাশ ঘটেছে । গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও এই আন্দোলনকে শক্রিশালী 
করেন। শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা, একটি সর্বভারতীয় সংযোগরক্ষাকাব্রী আধুনিক 
ভারতীর ভাষা এবং একটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাবা__এই ত্রিভামা চেতনা 
এই যুগে দানা বাঁধে । প্রাদেশিক স্বাক়ত্ত-শাসনের যুগে ভারতের প্রায় সর্বত্রই আঞ্চলিক 
ভাষাকে 'মাধ্যমিক শিক্ষার” বাহনরূপে গ্রহণ করা হয় । প্রাচীন ভাষাও এচ্ছিক 
ভাষারূপে প্রচলিত থাকে। বাকি থাকে শুধু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র। 

দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের ছুইটি যুগপৎ পরিণতির ফলে একদিকে যেমন 
সবভারতীয় এক্য এবং চতনাও সংঘবদ্ধ হয় এবং সবভারতীয় ভাষার চেতন গঠিত 
হুয়, অপরদিকে তেমনি আঞ্চলিক টবশিষ্ট্য এবং আঞ্চলিক তথা মাতৃভাষা সম্বন্ধে 
সচেতনতা বাডে। এই যুগপৎ পরিণতিই স্বীকৃত হয় স্বাধান ভারতের সংবিধানে । 
একদিকে সর্বভারতীয় রাষ্ত্রীয় ভাষারূপে হিন্দীকে স্বীকার কর] হয় এবং অপরদিকে 
সংবিধানের অষ্টম তপশীগে বণিত আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে ম্বীকার করা ভ্য়। 
ইংরেজীকে রাতারাতি বিদায় না করে ১৫ বছনের আযুফ্ধাল নির্ধারিত হয় । 

এই সাংবিধানিক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রি-ভাষা সুত্রের উদ্তব। 
মুদ্দালিয়ার কমিশনের প্রস্তাব হুল--€১) মাতৃভাষা তথ1 আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার 
মাধ্যমরূপে গ্রহণ, (২) নিষক্ন-মাধ্যমিক স্তরে আরও ছুইটি ভাষা_ইংরেজ্দী “এ [ইন্দী 
পড়া। ( অবশ্ঠ কোন ছুইটি ভাষার যুগপৎ স্থচনা নয়)» (৩) উচ্চতর মাধামক স্তরে 
বাধ্যতামূলক দুইটি ভাষা পড়া, (৪) প্রাচীন ভাষাকে এচ্ছিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ | 
১৯৫৬ সনে কেন্ত্রীর শিক্ষা-উপদেষ্টা বোর্ড ভ্রিভাষা ফমূলা স্থির করেন। ১৯৬১ সনে 
রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে ত্রিভাধা-নীতি গৃহীত হ্য়। জাতীয় সংহতি পরষদও এই 
ফর্মুলা সমর্থন করেন। তদস্থযায়ী ১৯৬৩ সনে “ভাষা-বিল”-এ ত্রিভাষা নীতিই স্থান 


৩৩০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


পায়। কিন্তু ইংরেজীর পূর্বনির্ধারিত আযুঙ্কাল যখনই শেষ হয়ে আসে, সমস্যার 
গভীরতা তখনই ধর] পডে। 

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষাসমন্যাটি রাষ্ট্রভাষ! প্রপ্জের জাথে অঙ্গাঙী জড়িত । 
এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে উচ্চশিক্ষা, বিদেশভ্রমণ, সরকারী চাকুরি প্রভৃতির সমস্যা । 
সুতরাং ভাষাসমস্তাটি বৃহত্তর সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্তার অংশবিশেষ, শুধু 
সাংস্বৃতিক সমস্তা্ নয়। বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্রেও ভাষাপম্যার তিনটি বিশেষ 
দ্বিক--(১) রাষ্ট্রভাষা আবশ্টিকভাবে শিখবার প্রয়োজনীয়তা এবং যদি অনির্িষ্টকাল 
পর্যস্ত ইংরেজী পূর্ণ গৌরবে বিকল্প রাষ্ট্রভাষারূপে থাকে, তবে যুগপৎ ছুইটি ভাষাই 
গ্রহণ কর] কিংব! একটিকে বাছাই করার সমস্যা । (২) শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষ! 
কিংবা আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ । (এই হ্যত্রে ভাবতে হবে বৃহত্তর 
অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের মাতৃভাষার কথা )। (৩) বিদ্যালয়জীবনে 
মোট কয়টি ভাষা আবশ্টিকভাবে শিক্ষণীয় এবং এচ্ছিক ভাষার স্বান। 

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণ]1 কর 
হয়েছে । ইংরেজ্ৰীব প্রবক্তা] বলেন, টজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য ইংরেজী 
অপরিহার্য । তা ছাড়া আত্তর্জাতিক সংযোগ এবং উচ্চতর শিক্ষায় 1101215 
190809869 হিসেবে ইংরেজী অদ্বিতীয় । ইংরেজী হল একটি সর্বভারতীয় সংযোগ- 
রক্ষাকারী ভাষা (1101-18060986 )। এই দাবির মধ্যে ইংরেজ্রী-প্রবণতার স্থুর 
মিশ্রিত। বস্ততঃ স্বাধীন ভারতে ইংরেজী প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। স্বাধীনতার উত্তর- 
কালে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে দশগুণেরও বেশী ) ( এবং ইংরেজী- 
স্থুলের দশভাগ মাত্র ছাত্র এযাংলে৷ ইত্ডিয়ান।) ইংরেজী-প্রবণতা একটি নৃতন 
আভিজাত্যের ক্ষণ এবং এর সঙ্গে অর্থ নৈতিক কারণও যুক্ত । কিন্তু ইংরেজ্ৰী 1101 
18050886 হলেও কতজন ভারতীয় ইংবেজীতে শিক্ষিত? সুতরাং শিক্ষাগত 
কারণ যতটুকু রয়েছে, ততটুকু পর্থস্ত ইংরেজীর দাবি ক্্ীকার্য। ইংরেজী 
এঁচ্ছিক ভাষাবূপে গ্রহণ কবলেও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে । 

হিন্দী সম্পর্কে বলা চলে যে উচ্চন্তবে শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার জন্ত হিন্দীর এখনও 
অনেক উন্নতি প্রয়োজন। র্াষ্্রীয় ভাষা কিংবা আধুনিক উচ্চশিক্ষার ভাষাবূপে 
সংস্কৃতির দাবি আজ আর গ্রহণীয় নয় | এচ্ছিক ভাষারূপে সংস্কৃতের স্থান হওয়। 
বাঞ্ছনীয় । শিক্ষার মাধ্যমবপে আঞ্চলিক ভাষার ( তথ। মাতৃভাযান্ন ) স্বীরুভি সর্ব- 
স্তরেই কাম্য। 


স্থতরাং ভাষার ক্ষেত্রে সমস্য) হলো--(১) সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে, 


শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সমস্ত ৩৩১. 


২) সংযোগকারী ভাষ। অর্থাৎ ইংরেজী কিংবা হিন্দী (অথবা ছুইটি) সম্পর্কে, 
৩) অন্তান্ত আবশ্তিক ও এচ্ছিক ভাষ! পাঠ সম্পর্কে, (৪) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে 
'বভিন্ন ভাষার স্থচনাকাল সম্পর্কে, এবং €৫) কোন ভাষা! কত বছর পড়া প্রয়োজন 
সই সম্পর্কে । এই সম্বদ্ধে সম্ভাবা €বজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হুতে পারে মাতৃভাষা, 
আবশ্টিকরূপে একটি সংযোগকারী ভাষ! এবং যে কোন একটি এ্রচ্ছিক ভাষা । তা 
ছাড়া একটির ভিত্তি শক্তিশালী ন। হওয়া পর্স্ত আর একটির প্রচলন অবাঞ্চনীয় । 

ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের মূল সমস্ত পারস্পরিক সন্দেহ এবং প্রয়োজনবোধের 
বল্পতা। বিভিন্ন আঞ্চজিক ভাষার পুর্ণ মর্যাদার ভিত্তিতে সর্বভারতীয় ভায়ার 
পদিচ্ছ! প্রণোদিত স্বীকৃতিই ভাষাসনস্ত। তখ। জাতীয় সংহতির অন্যতম 
বৃহ লমন্যার সমাধান করতে পারে। 

এই জম্পর্কে বর্তমান অবস্থাঁটি কী? বাংল! দেশের বাইবে, বিশেষ করে 
হিন্দীভাষী কোন কোন অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীকে বাতিল কর 
হয়েছিল এবং মাতৃভাষার একক দাবি স্বীকার কর] হয়েছিল। এর ফলে সে সব 
জায়গার ছাত্ররা অন্তান্ত অঞ্চলে গিয়ে অস্থ্বিধেয় যে না পডেছে এমন নয়। তাই 
নৃতন করে ইংরেজীর প্রতি দরদ বেডেছে। পশ্চিমবঙ্গে জাতক স্তরে ইংরেজী 
রয়েছে আবশ্টিক পাঠ্যভাষা রূপে ৷ আর শিক্ষার মাধ্যম রূপে সরকাবী ভাবে ইংরেজী 
আজও আছে, যদিও বাংলায় উত্তর দেওয়াব অধিকার ছাত্রর্দের দেওয়া হয়েছে। 
অনেক সময় অধ্যাপককে বাংলা ও ইংরেজী ছুইটি ভাষাই ব্যবহার করতে হয়। 
জাতকোত্তর স্তরে শিক্ষা ও পরীক্ষ। উভয়ের মাধ্যমই এখনও ( অন্তত ১৯৭৮ পর্বস্ত ) 
ইংরেজী । (পডানোর সময় বাংল! ব্যবহার কর! অধ্যাপকদের সদিচ্ছার উপর নির্তরশীল)। 

দমত্যার সমাধান রূপে বল। চলে যে আ্লাতক স্তরে আঞ্চলিক 
ভাষাকেই (আমাদের এখানে বাংলা) শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম 
হিসেবে আইনগতভাবে স্বীকার কর!। (ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট হলে অন্তান্ত 
ভাষার মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক কলেজ পরিকল্পন! করা চলতে পারে ।) আ্নাতক স্তরে 
ইংরেজীকে আবশ্তটিক এবং এচ্ছিক ভাগে ভাগ করা ভাল। আবশ্তটিক পাঠক্রম হবে 
সহজ এবং শিক্ষার মানও উঁচুতে রাখার দরকার নেই। এচ্ছিক পাঠক্রমটি যথেষ্ট 
উচ্চমানের হওয়। দরকার । 

নাতকোন্তর স্তরেও নীতিগতভাবে আঞ্চলিক ভাষাকেই মাধ্য্ 
হিসেবে গ্রন্থণ করা উচিত। কিন্ত রাতারাতি এই কাজ করবার পথে অন্তরায় 
আছে বলেই নানারকম বিতগ্ার হ্ৃগ্রি হুচ্ছে। ইংরেজ্ীর সমর্থকরা বলছেন ষে বিজ্ঞান 


৩২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য] 


ও টেকনিক্যাল ( ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারী প্রভৃতি) বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক বিষক্ষ ; 
এবং এগ্রলিতে «এমন অনেক শব্দসন্তার এবং ভাববৈচিত্র্য আছে যা আমাদের আঞ্চলিক 
ভাষার বর্তমান অবস্থাতে নেই । এই প্রশ্নটি আপাতঃ দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হলেও চূড়াস্ত 
বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। কথিত বিষয়গুলি আস্তর্জাতিক হলেও ফ্রান্স, জ্বামানী, 
রাশিয়া! এবং অন্তান্ত দেশে নিজেদের ভাষাতেই এইসব বিষয় পভানো হয়। তাহলে 
আমাদের দেশেই বা হবে না কেন? প্রশ্ন হলো উপযুক্ত পরিভাষাব ব্যবহার, 
প্রয়োজন হলে টেকনিক্যাল বিষয়ে ছু'একটি ইংরেজী শব্দ কিন্বা৷ ফমূলার ব্যবহার এবং 
ক্রমান্বয়ে আঞ্চলিক ভাবায় উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনার সমস্যা । ইংরেজী'কে বাতিল 
-করলে শিক্ষার সর্বনাশ হবে, এ যুক্ত গ্রহণযোগ্য নয় । অবশ্য আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত 
হলেও গ্রন্থাগারে যথেষ্ট ইংবেজী কিছ্বা অন্তান্ত ভাষার রেফারেন্স বই রাখ' দব্রকার । 

উচ্চশিক্ষ! স্তরে ভাষ। সম্পর্কে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ হুলেো_ 
(১) ধশ বছরের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে প্রচলন » (২) কিছুদিন 
পরন্ত নাতকোত্তর স্তরে ইংরেজীর ব্যবহার চলতে পারে ১ তবে ননাতক স্তরে আঞ্চলিক 
ভাষাই চলবে বেশী; (৩। ক্রমান্বয়ে সকল শিক্ষককেই দুই ভাষা জানতে হবে এবং 
ছাত্রদের আঞ্চলিক ও ইংরেজী ভাষা-_ উভয়ের মাধ্যমেই পাঠ গ্রহণের যোগ্যতা স্যষটি 
করতে হবে; (৪. অহিন্দা অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র হলে হিন্দী ক্৷ উর 
ভাষাতেও কলেজ চলতে দেওয়া উচিত) (8) আধুনিক ভারতীয় ভাবাগুলির 
উন্নতিব ব্যবস্থা কর] দরকার; (৬) প্রাচীন ভাষা এবং ইংরেজীকে এচ্ছকভাবে 
পড়বার যথে& সধোগ রাখা দরকার ,।৭) শুধু ইংরেজীই নয়, রুশীয় প্রভৃতি অন্যান্ঠ 
ভাষারও যথেষ্ট চর্চা প্রয়োজন। 

কমিশনের এই স্থপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে পাচ বৎসর সময় সীমার 
মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করার কথা বলা হয়েছিল । জাতীয় 
শিক্ষানীতির ঘোষণায় কোন সমগ্র সামার উল্লেখ না করে আঞ্চলিক ভাষাকেই 
মাধ্যম করবার কথ। বল! হয়েছিল। 

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম করবার 1সদ্ধাস্তটি 
অনতিবিলঘ্ষে প্রতি বিশ্ববিদ্ভালয় এবং উচ্চশিক্ষ! প্রতিষ্ঠানে ঘোষণা কর! দরকার । 
নিদিষ্ট সময়-সীমাও ঘোষণা করে ধাপে ধাপে আঞ্চলিক ভাষাকে যোগ্য আসন করে 
দেওয়] উচিত। কিন্তু সামাজিক ও আথিক কৌলীন্তের সাথে জ্রডিত ইববেজী-আ্রীতি 
ক্রমেই ৰাডছে। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার নৃতন পাঠযক্রমেও এ কথা পরিষ্কার 
খয়েছে। ন্তরাং ভাষার সমস্যাটি আরও বেশ কিছুদিন জীবস্ত থাকবেই। 
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(৩) পরীক্ষা সংস্কারের লমন্তা_এই সমস্যার মূলে রয়েছে আপাতদৃষ্টিতে 
পরস্পরবিরোধী ছুটি চেতনা । পরীক্ষার আদৌ প্রয়োজন নেই, একথা কেউ বলেন 
না। দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদে« সমীজচেতনা, আধিক জীবনযাত্রা এবং সাংস্কৃতিক 
পরিবেশ একট? পরীক্ষা -ব্যবস্থার লক্ষে গডে উঠেছে । কিন্তু প্রচলিত পনীক্ষাপদ্ধতি যে 
ত্রুটিপূর্ণ এ বিষয়েও দ্বিমত নেই । তাই বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা-্সংস্কারের অনেক 
ক্রপারিশ উপস্থিত করা হয়েছে | প্রস্তাবিত স্্পারিশ গুলির মধো রয়েছে--৫১) বহিঃ 
পরীক্ষা এব" অন্তঃপরীক্ষার সমন্বয় ; (২) বহিঃপরীক্ষার ক্ষেত্রে 001901155 196 
প্রশ্ন সংযোজন ; (৩' বচনাধর্মী প্রশ্নের স্বল্প বাবার, এবং সমগ্র পাঠ্যবস্ত থেকে ছোট 
ছোট প্রঙ্থের অবতারণ1; (৭) একটি মান পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্যনির্ধারণ ন1 
করে ক্রমিক অবনতি-উন্নতির সববীঙ্গীণ পরিচয়বাহক (00700186156 [২০০০1৫ 
বাবস্থার প্রকর্তন প্রভৃতি । 

পরীক্ষার ক্ষেত্র সামা সংস্কার হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । নীচ ক্লাসের 
লিধিত পৰীক্ষা আজকাল মাঝে মাঝে 01০6৩ 5৪% দেখা যায়। মাধ্যমিক 
এবং কজেভে-য় পরীক্ষায় কম্পার্টমেন্টাল প্রথা প্রচলিত হয়েছে | কিন্তু “পরীক্ষা ব্যবস্থার” 
কোন মেলিক পরিবর্তন এখনও হয়নি । বিভিন্ন রাঙ্জো ৪1081100 [0011 গঠিত 
হওয়া সাত 9 ফলশ্রুতি নেই । 

পরীক্ষাঘরে বিশঙ্ঘল! স্তরে ছাত্রদেব অভিযোগ--(১) প্রশ্নপত্র অবোধ্য কিংবা 
্বার্থবোধক ; (২) পাঠ্যক্রম বহির্ভত ; (৩) প্রশ্নপত্র কঠিন এবং সত্যান্মদন্ধান করলে 
দেখা যবে কোন কোন ক্ষত্র $8৪৪591০0১ বহির্ভীত )) (৪) কলেজে বা 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ে যা পডানো হয় নি, এমন বিষয়বন্তকেন্দ্িক প্রশ্ন ইত্যাদি । 

এইসব অভিযোগ প্রতিকারের দায়িত্ব বিশ্ববিষ্ঠ।লয়, শিক্ষাবোর্ড এবং শিক্ষা প্রশাসন 
কর্তপক্ষের। সচেতন প্রচেষ্টায় এই অভিযোগের সহজ এবং প্রত্যক্ষ প্রতিকার সম্ভব । 
কিন্তু এগ্ুলিই পরীক্ষ| সম্পকীয় মূল সমস্যা নয় । শিক্ষার প্রকৃত ফলশ্র" উর পর্রিমাপক 
ভিসাবেই পরীক্ষার সংস্কার প্রয়োজন । এই স্তরে ইংলগ্ের ০.০. ৪০ ফ্রান্সের 
কিংবা ব্াশিয়ার পদ্ধতি থেকে আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি । 

পরীক্ষাসমস্তার সমাধান কয়েকটি পন্থায় সম্ভব--(১) পরীক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
বাতিল কর! চলে। এই হুত্রে আমেরিকার ক্রেডিট ব্যবস্থার উল্লেখ করা চলে। 
কিন্ত আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভব বলে মনে হয় না। (২) স্কুল কিংবা 
কলেজগুলির উপর অন্তঃপনীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া! চলে। কিন্তুসে ক্ষেত্রেও সাধারণ 
মানের সমন্তা, এমন কি দুর্নীতির সমস্তাও স্থ্টি হতে পারে। (৩) কোঠারি কমিশন 
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প্রস্তাব করেছেন পাশ বা ফেল চিহৃবজ্জিত সার্টিফিকেট প্রথা প্রচলনের ৷ কিন্তু এ 
প্রস্তাব বিপদ এড়াবার সহজ পন্থ। মাত্র। 

পরীক্ষা-প্রথা সংস্কারের জন্ত রাশিয়ার কাড' প্রথা! এবং মৌখিক পরীক্ষা কিংবা 
ইংলগ্ডের ঞ৫%21)০০৫-01010219 ভ্তরে [16০৮০ প্রথার অভিজ্ঞতা থেকে আমর 
শিক্ষ। নিতে পারি। বস্ততঃ টিউটোরিয়াল ও সেমিনার শিক্ষণ-পদ্ধতি, ০10018019 
0910, 0919০0%6 7:68618, রচনাধমী পরীক্ষার সংস্কার, অস্তঃপরীক্ষা এবং বছিঃ- 
পরীক্ষার সমন্বয়, মৌখিক পরীক্ষা, সাধারণ ও বিশেষ মানে পৃথক পরীক্ষা প্রভৃতির 
সমন্বয়ে পরীনক্ষ] সম্পর্কে ব্তমান অসস্তোষ দুর করা যায়। অবশ্য এমন ছাজ থাকবেই 
যাদের কাছে কোন প্রশ্নপত্রই সহজ বিবেচিত হবে না। সহজেই অনুমেয় যে এই 
ধরনের ছাত্রর1 উচ্চ শিক্ষার অযোগ্য । তাদের সম্পর্কে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করাই 
বাঞ্ছনীয় । তা ছাড়া পরীক্ষ।-প্রথা যদি রাখাই হয়, তবে উচ্ছৃঙ্খলতার কাছে আত্ম- 
সমর্পণের প্রবণতা অবশ্তই পরিহার করতে হুবে। 

অবশ্য সম্প্রতিকালে পবীক্ষাকেন্ছ্রে ব্যাপক অসাধুতাই সবচেম্ে বড় সমস্যা! হয়ে 
উঠেছে। ছাত্রদের এই মনোভাবের [পছনে নীতিভ্রষ্ঘতা যেমন আছে, তেমনি আছে 
সামাজিক ও আিক হতাশা এবং কিয়দংশে রাজনৈতিক প্রভাব । মূল্যবোধের 
পরিবর্তন ছাডা এর সমাধান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজের দায়ত্ব রয়েছে। 
বস্ততঃ শিক্ষ। ব্যবস্থার আমূল পারবর্তন ছাড়া পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সম্ভব 
নয়। তবু মাতৃভাষার প্রচলন, প্রশ্নপঞ্ছতির উন্নতি, নম্বর দেওয়ার পদ্ধাততে উন্নতি, 
ইন্টারনাল, সেসন্তাল এবং এক্সটানাল নঘরের সমন্বয়ে মান নির্ধারণ ইত্যাদির সাহায্যে 
সীমাবদ্ধভাবেও কিছু উন্নতি সম্ভব । শক্ষা পর্যৎ এবং বিশ্ববিষ্ঞালয়গুলি অবস্থার চাপে 
নিত্য নৃতন পন্থায় পপী্ষণ সমস্যার সমাধান খুজছেন। “রিভিউ” কাম্দাটি তেমনই 
একটি পন্থা । তা ছাড়া আইন-শৃঙ্খলর অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে পরীক্ষা 
নেওয়ার ব্যাপারও নিতাস্তই লজ্জাকর। স্তরাং আমূল পরিবর্তন ছাড়া উপায় নেই। 
বিশ্ববিষ্থালয় স্তরে সেমস্টার প্রথার প্রস্তাব থাকলেও কার্ধকর হচ্ছে না, কারণ পঠন- 
পাঠন ব্যবস্থার সংস্কার ছাড়া এ ব্যবস্থাও সম্ভব নয়। এমন কি এথম ও দ্বিতীয় 'পার্টে 
স্নাতকোত্তর পঠীক্ষ। নেওয়ার ব্যবস্থাও লব বিষয়ে এখনও সম্ভব হুয়নি। 

পরীক্ষার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা। পর্যদের নৃতন ব্যবস্থায় কছু অভিনব 
আছে, যদিও এই ব্যবস্থায়ও 'মূল্যায়ন” নীতিকে অস্বীকার করা হঝেছে, পাদ-ফেলের 
নষশ্তার দিক লক্ষ্য রাখা হয়েছে মাত্র। নৃতন ব্যবস্থায় মৌথিক পরীক্ষা এবং 
শারীর শিক্ষ1, কর্মশিক্ষ প্রভৃতির .প্রাকটিক্যাল পরীক্ষারও ব্যবস্থা বয়েছে। ব্যবহারি- 
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পরীক্ষা! হবে এক্সটারনাল এবং ইণ্টারন্াল--ঢুই স্তরেই। কি রকম এবং কতটা 
অন্তসপ্ধানী পরীক্ষা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে বাস্তব প্রয়োগের পরে নান! সন্দেহ হ্ৃষ্টি হুচ্ছে। 

লিখিত পরীক্ষায় ভাষা, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রংপওয়ারী পাসের প্রথা 
চালু কর] হয়েছে । গ্র,পের মধ্যে প্রতিটি বিষয়ে শতকরা ২* নম্বর পেলেও চঙ্গবে। 
কিন্তু সমস্ত গ্রপটির হিসেবে শতকর ৩৪ পেতেই হুবে। প্রশ্ন হল--তিনটি বিষয়ের 
গ্রপে মোট ১** নম্বর যদি পেতেই হয় তবে তার মধ্যে যে ছাত্র একটি বিষয়ে ২০ 
পাবে, সে বাকি ছুটি বিষয়ে ৪* করে পাবেই এমন আশা কর] যায় কি? বিজ্ঞান গ্রপে 
এই রকম সম্ভাবন1 কিছু থাকলেও ভাষা এবং সমাজ বিজ্ঞান গ্রংপে তেমন আশা করা 
খুবই কষ্টকর । স্থতরাং এক্ষেত্রেও সাপ্লিমেপ্টার্গী পরাক্ষার লম্বা! বহর চলতে বাধ্য | 

(৪) ছাত্র বিক্ষোভের সমস্যা বিশ্ববিদ্ভালয় চত্বরে কিম্বা পরীক্ষার ঘরে ছাত্র 
বিক্ষোভ আজ নিত্যকার ঘটনা । এগুলিও বিক্ষোভের আংশিক প্রকাশ মাত্র। 
জাতীয় কিবা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘটনা, সামাজিক তথা শিক্ষাঞ্ষেতে বাসী 
নীতি, ছাত্রজীবনের সথষোগ-স্থবিধা, শিক্ষা প্রশাসন প্রভৃতি যে কোন ব্যাপারকে 
কেন্দ্র করেই বিস্ফোরণ ঘটে । এইজন্য একতরফা ছাত্রদের দায়ী না কবে বিক্ষোভের 
অন্তনিহ্িত কারণগুলির বিল্লেষণ দরকার। ছাত্রবিক্ষোভের কারণ অনেক। 
তার মধ্যে ভাবাদর্শগত, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত 
কারণগুলিই প্রধান। বিশ্বযুদ্ধ ছুভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগের ফলে পুরাতন 
মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়েছে, নৃতন কোন হৃস্থ মূল্যবোধ স্থস্টি হয়নি। চেতনার জগতে 
নৈরাজ্য বাস্তব জগতেও এনেছে নৈরাজ্য | স্বাধীনতা সংগ্রামকালে সমগ্র জাতি এক 
ভাবগত এঁক্যে আবদ্ধ হয়েছিল । সেই এক্য গেছে ভেঙ্গে । তখনকার ত]াগমন্ত্রে 
বদলে এসেছে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ছুর্নাতি ও আদর্শভ্র্টতা । চারপাশে, সংস্কৃতি- 
হীনতা, শিক্ষাহীনতা, মূল্যহীনতা* অর্থকৌলীন্ত এবং অসৎপথে অন্তিত সামাজিক 
সম্রমের পরিবেশে যে তরুণ বড় হয়ে ওঠে, তার পক্ষে বিহ্ষুন্ধ হওয়াই দ্বাভাবিক। 
বর্তমান যুগের তরুণ স্বভাবতঃই সমাজ সচেতন । শোষণ, পীডন এবং যানবিক আদর্শের 
অপমৃত্যুতে তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। যে ছাত্র অপুষ্টি 
ও রোগে জর্জরিত, বাড়ীতে পডাশুন1 করবার মত জায়গাটুকু যার নেই, ট্যুইশন করে 
যার শিক্ষার ব্যয় সংকূলান করতে হয়, বই ও শিক্ষা সরণাম থেকে যে বঞ্চিত, 
শিক্ষাক্ষেত্রে নির্দেশনা! যে পায় না, সহপাঠক্রমিক কাঞ্জ এবং আনন্দময় অবসর যাপনের 
স্থযোগ বার নেই, সর্বোপরি ভবিস্তৎ যার অনিশ্চিত, তার পক্ষে শিক্ষার মধ্যে মহৎ 
উদ্দেশ্ঠ খুঁজে পাওয়। কষ্টকর। স্বভাবতঃই সে বিক্ষুন্ধ। 
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শিক্ষা প্রশাসনও আজ গলদে ভরা । শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে চলেছে নানা স্বার্থ, 
এমন কি গোঠীন্বার্থ এবং ব্যক্তি স্বার্থেরও সংঘাত। শৃঙ্খলাহীনতাঁর এই চিত্র 
যদি সাজের সকল স্তরেই প্রসারিত হয়ে থাকে, তবে শুধু ছাত্রদের দোষ দিয়ে 
কি হবে? 

বিক্ষোভের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ অবশ্ঠ শিক্ষাগত। উচ্চশিক্ষার 
আকাজ্মা আজ অনেক ব্যাপক, অথচ কলেজে স্থানাভাব। বিভিন্নমুখী ব্যবহারিক- 
এবং অর্থকর' শিক্ষার কুযোগ সীমাবদ্ধ। যার! কলেজে প্রবেশাধিকার পায় তারাও 
দেখে সরঞ্জামের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম, মামুলি শিক্ষা! পদ্ধতি, ছাত্রসংখ্যার তুলনাম্ব 
শিক্ষক সংখ্যার স্বল্পতা, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগের অভাব । অর্থের 
মানদণ্ডে শিক্ষকেরও আজ সামাজিক মর্ধাদ1 নেই, তাই ছাত্রের কাছেও তিনি উপযুক্ত 
মর্ধাদ] পান না। সর্বোপরি পরীক্ষার খঙ্গ রয়েছে মাখার উপর। পাস করলেও 
অন্নচিস্ত]। 

বস্ততঃ ছাত্রনমাজে আজ অসস্তোষ স্বাভাবিক । রাধাকষ্ণাণ কমিশন, 
মুদালিয়র কমিশন এবং সর্বশেষে কোঠারি কমিশন সমগ্র বিষয়টি সহা্ভূতিশীল 
গঠনমূলক দিতে দেখবার প্রস্তাব করেছেন। বস্ততঃ সমাজ্ঞ ও শিক্ষার মধ্যে, এবং 
শিক্ষ। ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অসঙ্গতি দূর হলেই অসস্তোষ দূর হুবে, কারণ অসংগতিই 
বিক্ষোভের মূজ। 

এই সমন্তা সমাধানের জন্য প্রয়োজন--(১) শিক্ষার প্রসার, বহুমুখিনতা এবং 
যোগ্যতান্তসারে শিক্ষার স্থযোগ , (২) পাঠক্রমের পুনবিষ্তাস এবং প্রতিনিয়ত 
নবীকরণ ) .৩) ছাত্রছাত্রীদের জঙ্ত হোস্টেল এবং আবাসিক ব্যবস্থার প্রসার; 
(৪) গ্রক্পাগার ও গবেষণাগানের সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য শিক্ষোপকরণ সরবরাহ; 
(€) ছাত্র নিদেশনার ব্যবস্থা ; (৬) হেলথ. সাভিস; (৭) আরও বেশী সংখ্যায় 
বৃত্তিদান, অবৈতনিক শিক্ষ! এবং আংশিক আয়ের ব্যবস্থা , (৮) ছাত্র শ্বাযত্তশালন ; 
(৯) শিক্দক ও ছাত্রের ঘনিষ্ঠ তর সম্পর্ক ) (১০) শিক্ষা প্রশাপনে ছাত্রদের অংশাদারত্ব 
(১১) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চ্তা ) (১২) যবেষ্ট ছাত্রকঙ্্যাণ ব্যবস্থা। 

ছাত্র ও যুব কল্যাণ ব্যবস্থার ব্যাপারে বিদেশের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। 
আমেরিকা-ইংলগু-রাশিয়ায় কলেজের ভিতরে ও বাইরে ছাদের সাহিত্য ও চারুকল। 
সংগঠন, বিতর্ক ও বক্তৃতা সংগঠন, শরীর চর্চা ও শিক্ষাভ্রমণেব স্থযোগ ১ অবসরকালীন 
সাংস্কৃতিক কার্ধক্রম প্রভৃতি ব্যাপকভাবে সংগঠিত এবং এজন্য অর্থ বরাদ্দও কর হয় 
প্রচুর। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত সামান্তই কর হয়েছে। মাঝে মাঝে বিতর্ক ও 
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রচনা] প্রতিযোগিতা, রি-ইউনিয়ন) বাৎসরিক স্পোর্টস, আন্তঃকলেজ্জ ও আতন্তঃ- 
বিশ্বধিগ্ভালয় খেলাতেই আমরা সীমাবদ্ধ । 

কোঠারি কমিশন ছাত্রদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, দিবাকেন্দ্র, নানাধরনের সহুপাঠক্রমের 
কাজ, ছাত্র-শিক্ষকের যুক্ত পবিষদ, সমাজসেবা প্রভৃতির সুপারিশ করেছেন । প্রতি 
বিশ্ববি্ালয়ে ১১৪৪) ০৫ 91961) ড/618165 নিয়োগেরও স্থপারিশ করেছেন । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে ছাত্রদের অংশ গ্রহণের কথা সর্বত্রই গুরুত খিবে আলোচন: 
হচ্ছে । কোন কোন বিশ্ববিচ্ালয়ে এই কাজ আরম্তও হয়েছে । কিন্তু শিক্ষাকে 
প্রকৃতভাবে উদ্দেশ্টমূলক এবং ফলপ্রস্থ করতে না] পারলে এসবও ব্যর্থ হতে বাধ্য । 

ছাত্র প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটিও নানা জটিলতায় ভর1। কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ু 
আইন স"শোধন করে সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব পাপ হয়েছে আইনসভায় | 
কিন্তু পিনেটের মোট সংস্থা সংখ্যা সীমিত রাখবার উদ্দেশ্টে কষেক ধবনের সদন্াপদ 
বাতিল কর! হয়েছে । তা ছা বিশ্ববিদ্ালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধিত্বও সংখ্যাগত 
বিচারে কানে হয়েছে । বস্ততঃ ভাবসাম্য বক্ষার প্রশ্বটি এখন খুবই জ্রটিল। তা! ছাডা 
ছাত্র শরন্ভিনিধি নিবাচনেব পদ্ধতিও নানা ভাবে কণ্টকাকীণ হতে বাধ্য । যে সব সমশ্য! 
সমাধানের জন্ট ভান-প্রতিনিধিত্ব চালু কৰা হবে, নিবাচন পর্যায়ে ছাত্র উত্তেজনার 
সঙ্গে তো সেই সমস্যাই আলও বাডবে। সনোপরি এমন অভিমত ৪ আছে যে ছাত্র- 
প্রতিনিধিত্ব চক্তিযুক্ হলেও তাদের ভূমিকাকে সামা তত কর] দরকার । 

স্মতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীপাবেব ভারসাম্য ও সহযোগিতাই শিক্ষাপ্রশাসনের 
বড গা'রাট্টি। কিন্তু প্রাথামক '্মবশ্থায় ।কিছু সংঘর্ও অস্বাভাবিক নঘ। 

ও জনশক্তি পরিকল্পনা, ছাত্রবাছাই এবং শিক্ষিত বেকার :_বিগত 
২৫ বছরে সবস্তবে শিক্ষার প্রসার হয়েছে সন্দেহ নেই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রসার 
হয়েছে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্তু একই সঙ্গে শিক্ষিতদের মধ 
বেকারত্ব বেডে গছে। বস্ততঃ আহ্ুপাতিক'ভাবে শিক্ষা প্রপারের হার থেকে 
বেকারত্ব প্রসারের হারই বেশী । ১৯৭১ সালেব আদম স্মারীর ভিত্তিতে পরিচালিত 
সমীক্ষায় জান! যায় যে ১৯৭১-এর এ[এুল পর্যন্ত দেশে বিজ্ঞানী, ইঞ্দিনীয়ার, প্রযুক্তিবিদ 
চিকিৎসাবিদ--ডিগ্রী ও ভিপ্লোমাধারী বেকারের সংখ্য। ছিল ১৬২০০৭। (আরও 
৩২ ভাজার, এদের মধ্যে ২২ হাজাব মহিলা, চাকুরির চেষ্টাই করেন না।) সাহিত্য 
ও বাণিজ্য বিষয়ের ডিগ্রীধারী বেকার ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার (এদের মধ্যে ২ লক্ষ ৫৯ 
হাজার চাকুরিপ্রার্থী )। 
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প্রশ্ন হল, তবে কি আমাদের দেশের শিক্ষা! ব্যবস্থা! থেকে অতিমাজ্ঞায় শিক্ষিত 
'লোক তৈরী হচ্ছেন ধাদ্দেরকে গ্রহণ করবার মত চাকুরির সংস্থান কর] সম্ভব নয়? 
এ কথাও সত্য নয় কারণ, ৬-১১ বয়সের ছেলেমেয়ের মধ্যে ৮*% পড়তে পারছে। 
মাধ্যধিক স্তরে ২*% ছেলেমেয়ে যোগ পাচ্ছে। উচ্চতর স্তরে শতকরা মাত্র ৪ ভাগ 
ছেলেমেষে পড়বার শ্বযোগ পায়। স্থতরাং অতিরিক্ত সংখ্যায় শিক্ষিত তৈরী হয়েছে 
বলেই বেকারত্ব স্বপ্টি হয়েছে, একথ] সত্য নয়। বস্তুতঃ শিক্ষার স্থযোগই এখনও 
সীমিত। তাই প্রতি বছর স্কুল-কলেজে ভণির জন্য কাডাকাডি লেগে ষায়। যারা 
ক্ষোগ পায়ঃ তাদেবও জন্ত লেখা থাকে ভবিষ্বাতের বেকারত্ব । 

এর ছুটি কারণ। প্রথমতঃ শিক্ষার সঙ্ষে কর্মসংস্থান ব্যবস্থার কোন প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ নেই। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার জন্য ছান্র বাছাইয়ের 
(86150900) কোন ঠবজ্ঞানিক ব্যবস্থা নেই। সীমিত স্যোগের মধ্যে যে যেখানে. 
পারে, ছেলেমেয়ের! ঢুকে পডে। ছাত্রের যোগ্যতা এবং কমক্ষেত্রের চাহিদার বাছ- 
বিচার থাকে না। স্বতরাং এ ক্ষেত্রে প্রথম সমন্সা হলো উপমুক্ত ছাত্র নিবাচনের নীতি 
€ ৪216061%6 21010102018 )। 

কিন্তু নির্বাচন “যন এমন না হয় যে হল্লস্ংখ্যক সণাততম ছাত্ছাত্রীকে শিক্ষার 
হযোগ দিয়ে অঙ্গদের কাছে দরজা বন্ধ করে দে ৫৫1 দেশের অর্থ নৈতিক 
চাহিদাব পবিপ্রেক্ষিতে বিভন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনায় জ্নখাঁল 1সেব অন্গসারে বিভিন্ন 
ধরনের শিক্ষার হুযোগ সম্পসারিত করা, এবং সেই তিন্ভিতত সমস্বযোগের নীতিতে 
ছাত্রদের যোগ্যতা] ও সম্তাবনা অন্গসারে বাছাই করলে শিক্ষিতদ্দের মধ্যে বেকারত্ব দুর 
কর। যায়। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও রুধি-শ্ল্প-বাবসায়ের সাথে শিক্ষার 
প্রত্যক্ষ সংযোগ হলে চাহিদ1 ও যোগানেব ভারসাম্য "আনা সন্কব। 

এই স্ত্রেই বলতে হয় আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনার "মীলিক ত্রুটির কথা। 
প্রগতিশীল অন্যান্ত দশে শিক্ষার জন্য ব্যয়কে অর্থনৈতিক পুজি বিনিষ্গোগ হিসেবে 
ধর] হয়, কানুণ শিক্ষার ফলে উৎপাদন ক্ষমতা এব- জ।তীয় আয় বাডে। বস্ততঃ 
সাবিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে শ্রমশক্তিরও সাধক পারুকল্পন। দরকার, এবং 
সেই ভিত্তিতেই জনশভিকে শিক্ষার মধ্য দ্রিয়ে আরও উৎপাদনক্ষম করে তোল! 
দরকার | স্থতবাং শিক্ষ। পণকল্পনাকে সাধিক “জনশক্তি পরিকল্পনা” হিসেবে গ্রহণ 
করলে উপযুক্ত “সিলেকদনও” সম্ভব এবং বেকারত্ব ঘোচানোও সম্ভব । কিন্ত 
«প্রাইভেট সেকটর* অর্থশীতির উপর অতিমাত্রায় নির্ভর ক্লে এইভাবে সমস্যার 
সমাধান সম্ভব কী? 


শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ সমস্যা ৩৩৪ 


প্রন্মাবলী 


1, 15161191908 10801110000 00710801016 10) 19010081 [00969 
01001 ৬/1)90 13 1106 161901010 ০60৮66 £5)151005 10511006101) 2150 


9৫198000 117 000181115 ? 11190 10760009038 17089 09 80017160101 (176 
10012] 09% 91017110101 01 01)1101610 ? 


2. $1096 810 076 58116180 5800:98 01 06 1,21820906 10100151010 
301100] 9৫081 00, 2 ড111619 0915 01) 0116 3-187808966 101101019 ০: 


1:000911 0010 0)159101). 110) 187 1089 ড/951 35058] 06৮19660 [1012] 
0186 10911080182 ' 


3..10150089 (0106 000691191। 06191080856 17 [7161161 90000819 200 
[00101561819 80000901010. 


4. 0০৬ 91175 1 016 9 88% (1090 006 7010015]0 07 58701091101) 
1৪ 00016 2 9001 0-60010017110 00101016]) (181) 2 [06081505109] 1010016]7 ? 
40019 9001 018001021 65061161006 [0 31009950 ৪ 5010101071 ০0 (9 
0:001610. 

5, ৮/1106 2 0005 00 86009101001680, 0০90 30005005 091610108 
0100 10 098119091 80107101511810101) €১(৪01191) 2 17621100 90809 901 
89175 ? 


6. ড/112; 19 51891901026 8100198017৮ 1 9৫009201010) 190 919 


(106 10150000101 0118 (0 10608508108] ৪6130110101 13001811) 1106 ০000611 
01 17780-009 61 01910111188, 


চতুর অধ্যায় 
দশ ক্লাস_ বারে! ক্লাস 


কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অন্তসারে মাধামিক শিক্ষা পুনর্গঠনের প্রস্তাব যখন 
নেওয়া হল, তখন সার! দেশ আলোডিত হয়েছিল ছুটি প্রশ্বে : ১৯4২ ব্যবস্থ' করা ঠিক 
কিনা, এবং এই দিদ্ধাস্ত কার্কর ₹লে উচ্চতর মাধ্যমিকের ভুটি বছর স্কুলে কিন্বা 
কলেজে থাকবে ? ছুই বছবের এ শিক্ষাকে স্কুলে দেওয়ার প্রস্তাব যেমন সমর্থনপুষ্ট 
ছিল, তেমনি কলেজে দেওয়ার জন্য অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের দাবিও ছিল ন্জাবদার | 
আলাদ। জনিযুর কলেজ প্রতিঠার কথাও কেউ কেউ বলেছিলেন । 

দ্রটি বরকে কোথায় রাখা হবে-_এই নিযে বিতর্কেব ঝড চাল] অনেকদিন । 
বিতকেতর আড়ালে আসল সমস্যাগুলিই প্রা চাপা পভডবার উপক্রম ভল । সাধারণ 
লোকের কাছে এমন মনে ওয়াই ছিল স্বাভাঁবক যে ছুটি বছরের স্থান নির্ণয়ই যেন 
একমাত সমস্ত! । অথচ অংসল সমস্যা ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিকদার 
প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণষ এবং সেই সাথে এ ছুটি বছবে স্কান নির্ণয় । 


দশ ক্লাস শিক্ষা 


সাধারণ মান্তষ মনে করেছেন, দশ ক্লাস বাবস্কাণ প্রত্যাব্তনই প্রস্তাবিত সংগ্ারের 
সার কথা । অনেকেই বিদ্রপ করে বলেছেন যে ইংরেজ আমলের “সই ম্যাট্রিকুলেশন 
ব্যবস্কাতেই তো ফিরে যেতে ছল ! তবে মাঝখানে কয়েকটা? বর লক্ষ লক্ষ ছেলে- 
মেয়েকে গিনিপিশ বানিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিকের “এগার ব্ছবের” পরাক্ষা-নিরীক্ষা 
চালানো হুল কেন ? 

কিছ দশ ক্লাসের ব্যবস্থয়ি ফিরে গেলে এ সেই ম্যাট্রিকুলেশন শিক্ষায়ই ফিরে যাওয়। 
বোঝায় না। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতিগত পরিবর্তন যদি করা হয়, তবে স্কুল শিক্ষা 
সময়কালের টদর্ঘ্য এক হলেও শিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থাটি কিন্তু এক থাকে ন]। 

শিক্ষাব্যবস্থা গভে ওঠে তিনটি উপাদানের প্রভাবে--সমাজদর্শন* রাষ্ট্রর্শনঃ এবং 
শিক্ষাদর্শন | যুগের প্রভাবে এইসব ক্র ম-পবিবর্তনশীল উপাদানগুলিও পরিবতিত হম়। 
যুগ-মানস এবং যুগ-চাহিদা অনুসারেই স্প্টি হয় শিক্ষাব্যবস্থা । যুগ বিবর্তনের সাথে 
সাথে ষে শিক্ষাব্যবস্থা বিবতিত হয়ে নৃতন নৃতন চাছিদ। পুরণ করতে পারে, তাই হুল 


দশ ক্লাপস্্বারে। ক্লাস ৩৪১ 


সার্থক শিক্ষাব্যবস্থা । যুগের পিছনে পঙ্গুর মত যে শিক্ষাব্যবস্থা নিষ্প্রণভাবে চলতে 
থাকে, তাকেই আমর! ধিক্কার দেই | 

এই প্রসঙ্গে আরও দ্র-একটি সমালোচনার কথা উল্লেখ করা দরকার । 

(১) অনেকেই বলেছেন যে উচ্চতব মাধ্যমিক বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাটি মাত্র 
২* বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠার সময় এ ব্যবস্থাকেই “ভাল” বলে 
অভিহিত করা হয়েছিল । ২* বছর সময়ের মধ্যে এ ব্যবস্থাটি “মন্দ” প্রমাণিত হল 
কিকরে ? তা ছাডা একটি শিক্ষাব্যবস্থার ভাল-মন্দ বিচারের জন্য ২* বছর সমর 
যথেষ্ট নয়। উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থার সার্থকতার জন্য যাকিছু করণীয় ছিল, তাও 
করা হয়নি । সবোপরি এব্যবস্থাটি বাতিল করবার মত যথেষ্ট যুক্তি ছাডাই এবং 
উপযৃক্ক সনর ধবে “ট্রায়াল” দেওয়ার আগেই বাতিল কর] হয়। 

এই সমালোচনা শ্যন্তরে মাত্র এটুকু বলাই যথেষ্ট যে কোন এক লমর একটি 
ব্যবস্থাকে ভাল দুলা হলেও পরিবধ্তিত পরিপ্রেক্ষিতে তাকে “মন্দ, বলা বাব না, 
এমন শুতে পাপে না। দ্ধত পরিবর্তনশাল সমাজে ২৭ বছরের পরীক্ষা নিরংক্ষাই 
ষথেষ্ট। নুতন প্রয়োজনের তাগিদে পুর্রানো ব্যবস্থা বাতিল কর] যাবে না, এমন হতে 
পারে না। সর্বোপরি অতীতে ভুল হয়ে থাকলেও সেই তুল সংশোধন কব যাবে না 
এমন তো নয়ই । 

(২) দ্বিতীয় ধরনের সমালোচনায় অনেকে বলেছেন যে শিক্ষাব্যবস্থায় উপযূপরি 
পর্সিবর্তন আনে অস্থিবতাই স্ট্টি হবে। স্থতরাং ঘন ঘন পরিবর্তন ঠিক নয়। 

এই স্যত্রে শুধু একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে ভ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে 'শক্ষা- 
বাবস্থাকেও ভ্রততাপে বদলানো দরকাব। সমাজ-প্রয়োজন এগিয়ে গেলেও শিক্ষা 
ব্যবস্থাব্র পর্ধিবতন না হলে দুয়ের মধ্যে যে অসামপ্রস্ত কষ্টি হয়, তার ফলে সমাজের 
গাতিও হয় শ্লথ, শিক্ষারও কোন সামাজিক মূল; থাকে না। স্থতরাং এ ক্ষেতে ববেচ্য 
হল, পমাজ-প্রয়োজন তথা শিক্ষা-প্রয়োজনকে কিভাবে বিচার কর] হয়েছে। 


মাধ্যমিক শিক্ষার প্রকৃতি 


সাম্প্রতিক শিক্ষা চেতনায় পৃথিবীর সবগুলি প্রগতিশীল দেশেই মাধ্যমিক শক্ষাকে 
নাগরিক জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য এবং চরম বিশেষজ্ঞতাবজিত “সাধারণ 
শিক্ষার” স্তর হিসেবেই বিবেচনা কর] হুয়। আধুনিক নাগরিক জীবনের পক্ষে 
অপরিহার্য হল অপরের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষাজ্ঞান 
কিছু গাণিতিক দক্ষতা, বিজ্ঞান__-বিশেষ করে বিজ্ঞানের বাস্তব মূল্য সম্বন্ধে চেতনাঃ 


৩৪২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয়, পৌরজীবন যাপনের উপযোগী সামাজিক 
চেতনা, দেশের উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ইত্যাদি । শিক্ষার এই 
পর্যায় লকলের পক্ষেই লমানভাবে আবশ্িক । এই সর্বজনীন সাধারণ ভিত্তির 
উপরই গডে উঠবে পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষীকরণের শিক্ষ। ও দক্ষতা । 

সোজা! কথায় বলতে গেলে ১*+২ স্বীমের প্রথম দশ বছরের শিক্ষ। হবে 
সর্বজ্ঞনীনভাবে সাধারণ এবং অভিন্ন প্রর্কতির। পরবর্তী ছুই বছরকে ধরা উচিত 
উত্তরকালের শিক্ষা কিন্বা কর্মজীবনের জন্য নিজ নিজ জারগা ও পথ স্থির করবার 
উদ্দেস্তে “ওরিয়েন্টেশন” স্তর হিসেবে । ৰস্ততঃ ১৮ বছর বয়সের আগে চরম বিশেষী- 
করণের বাবস্থা কোন প্রগতিশীল দেশেই নেই, কারণ আধুনিক প্রয়োগবিষ্ঠার যুগে 
উৎপাদনী দক্ষতার জন্য বিশেষ শিক্ষার ভিত্তি ছিসেবে সাধারণ শিক্ষার ভাল কাঠামো 
দরকার । তাই ১১৬ থেকে ১৭১৮ বছরের শিক্ষাকালে কিছু কিছু বিশেষী করণ 
শুরু করা হলেও সাধারণ শিক্ষ। অব্যাহত রাখা হয়। 

দশ বছর কালের সাধারণ শিক্ষার পূর্বশর্ত হল অর্থ নৈতিক সঙ্গতি, সামাজিক 
অবস্থান এবং আঞ্চলিক বিশিষ্টতা নিবিশেষে শকমন স্কুল” । সকলের জন্য যে নিয়তম 
অভিন্ন জ্ঞান ও সামাজিক দক্ষতা দরকার, পেই দিকে লক্ষ্য রেখেই দশ বত স্কুলের 
পাঠক্রম নিবাচন করতে হবে । 


এই স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য 


আমাদের দেশে সমান্তন্র প্রতিষ্ঠা না হলেও সমাঞ্রতন্বকে আদর্শ কিসেবে আমর। 
গ্রহণ করেছি। সেই আকাঙ্ক্ষিত সমাজে নিঙ্গন্ব ভূমিকা পালন করবার জন্য ছাত্র- 
ছাত্রীকে তন করাই আমাদের লক্ষয। এছ্গ্য তানের প্রয়োজন ভল--(১) প্রাকৃতিক 
জগৎ, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং সামাজিক পমন্য'নঙীর বিজ্ঞান সম্মত ধ্যানধারণার 
জন্ত প্রয়োজনীয় তত্ব ও তথ্যের জন । (২) সামাজিক ও আধিক জীবনের জ্বন্ত 
নিষ্বতষ দক্ষতা । (৩) নিক্গেকে এবং সমাজ:ক কৃনংস্কাত্র এবং রক্ষাণীলত! থেকে মুক্ত 
করবার জ্ন্ত সার্থক বিজ্ঞান-চেতনা। (৪) সমাজতান্ত্রিক ধাচের জীবনে সহযোগিতা, 
পারম্পরিক নির্ভরতা এবং সামাজিক উপযোগিতাসম্পন্ন উৎপাদনী কাঙ্ধে অংশ 
নেওয়ার মত মানসিকতা! তরী কর] । নিয় মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর 
শিক্ষাপর্বে এইসব উদ্দেস্তকে সামনে রেখেই পড়া ও পডানোর কাজ চালাতে কবে । 
আমাদের দেশে ১৪ বুছর বয়স অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা পর্যন্ত সবজনীন ব্যবস্থার 
আশু লক্ষ্য রয়েছে, যদিও কাজের ক্ষেত্রে এ লক্ষ্য থেকে আমর এখনও অনেক দূরে । 


দশ কাস--বারো ক্লাস ৩৪৩ 


একথাও ঠিক অষ্টম শ্রেণীর পরে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী সাধারণ পড়াশুনা ছেড়ে 
দেয় কিন্বা কোন বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে চাকুরির চেষ্টা করে। তাদের বেলাতেও 
মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বাকি বছরগুলিতে বৃত্তিশিক্ষার সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষাও 
অব্যাহত বাধতে হবে, নইলে তাদের বৃত্তিশিক্ষা ও হবে অসম্পূর্ণ । একথার উন্টোদিকও 
আছে। যেক্েেত় অষ্টম শ্রেণীর পরে কিছু সংখ্যক ছেলেমেযে বুত্তিশিক্ষায় যোগ দেবে 
সে্বেতু নিম্মাধ্যমিক শিক্ষাকেই বৃত্তি-দক্ষতার দৃষ্টিতে দেখা হোক, একথাও ঠিক নয়। 
পররতাঁ অধ্যায়ে বিশেধীকবণের যে পথই নিবাচন কব! হোক, নিম্মমাধ্যমিক স্তরের 
শিক্ষা! হবে মূলতঃ সাধারণ শিক্ষা (জেনারেল এডুকেশন )। 

অবশ্য একথাও ঠিক যে কাজ ও কথ! অর্থাৎ পু'থিগত বিদ্যা ও উৎপাদনী শিক্ষার 
মধ্যে ষে ব্যবধান বর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে, এমনকি স্কুলস্তরেও যে ব্যবধান 
পরিব্যাঞ্চু ছিল, সেই ব্যবধানটিও দূর করতে হুবে। উত্পাঁদনী কর্মকাণ্ডের সাথে 
প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মণ্তিফ ও হাতের টদ্ধততা যেমন ভাঙ্গবে, 
তেমনি ছাত্রছাত্রী! বুঝতে পারবে যে তাদের শিক্ষার সমাজ-প্রয়োজনীয় উৎপাদন 
মূল্য আছে, এবং 'তাঁদেবও আছে যথেষ্ট গুণ এবং সামাজিক মূল্য। 


পাঠক্রম 


স্থতরাং উত্পাদনী শিক্ষার স্পর্শ সমেত নিম্নমাধ্যমিক স্তরের অভিন্ন সাধারণ 
শিক্ষার পাঠস্রমে থাকা উচিত--(১) এক কি! একাধিক ভাবা; (২) গ'ণণত; 
(৩) বিজ্ঞান ['ক) প্ররুতি বিজ্ঞান-_পদার্থ বিদ্যা ও রদায়ন ; (খ) জীব-বিজ্ঞান ], 
(৪) সমাজ বিজ্ঞান [ (ক) ইতিহাস, (খ) ভূগোল-- প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার ব্যবহার 
সম্বন্ধে বিশেষ পাঠসহ, (গ) অর্থনীতি ও পৌরনীতির সরলীকৃত পাঠ]; (8) সমাজ- 
প্রয়োজনীয় উৎপাদনী কাজ; (৬) শারীব শিক্ষা ; (৭) নান্দনিক শিক্ষা (86811)৩110 
৪৫09102) এবং (৮) বিচিত্রধর্মী সমপাঠ/মূলক কাজ। 

ভাষার প্রশ্নে বলা দরকার যে, স্কুল স্তবের সাধাবণ শিক্ষায় মাতৃভাষাই (কিগা 
আঞ্চলিক ভাষা ) হওয| উচিত অবিসম্বািত ভাবে শিক্ষাব প্রথম ভাষা এবং শিক্ষার 
মাধ্যম । কোনও অঞ্চলের মধ্যে সুগঠিত কোন ভাষ। গ্রপ থাকলে এবং সেই ভাবাটি 
যথেষ্ট উপঘুক্ত হলে সেই ভাষাভাধিদের জন্য তাদের 'ভাষাকেও প্রথম ভাষা এবং 
আঞ্চলিক ভাষাকে দ্বিতীয় 'ভাষ। হিদেবে নেওয়! উচিত। 

মাতৃভাষ! সন্ধে যেক্ষেত্রে বলা চলে “অবশ্ট”১ যে কোন দ্বিতীয় ভাষা সন্ধে 
সেক্ষেত্রে বলা চলে “উচিত”, যেহেতু একাধিক ভাষার চা যেমন জ্ঞানের পরিধি 


৩৪৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত। 


বাডাতে সাহায্য করে, তেমনি পারম্পরিক পরিচয়ের স্ৃযোগ করে দেয়। কিন্তু 
সংযোগ রক্ষাকারী ভাব! (1101:191758869) হিসেবে নামাঙ্গিত কোন ভাষাকেই 
চাপিয়ে দেওয়। ঠিক নয়, কারণ এখনও পধস্ত সংযোগ রক্ষাকারী ভাথা বলতে 
একবাক্যে গ্রহণীয় ভারতে কিছুই নেই। ( ইংরেক্জী কিন্বা সংস্কৃত স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত 
ব্যক্তির কাছে পরিচিত তাবা, বৃহত্তর জনতার মধ্যে সংযোগকারী ভাষা নয়। ৬মনি 
হিন্দীও আজ পর্যন্ত সারা ভারতে স্বাভাবিকভাবে গৃহাত সংযোগকারী ভাষা 
*%নি)। বস্ততঃ ভাষার প্রশ্নটি কেবল শিক্ষ'-সংস্কৃতির ক্ষেত্র ছাডা সামাজিক এবং 
আধিক জীবনের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জিত। সুতরাং ভাষা ব্যবহারের ম্বাভ'বিক 
বিকাশের ধাবার শ্বেচ্ছগ্রহণের পথেই ভাষা সমহ্যাব সমাপান ধরকাণ | একটি স্িহীয 
দার প্রাখ। দরকার, এ বিষয়ে হতো মতদ্বৈধ নেই । দ্বিতীয় ভামার .ক্ষত্রে “শী এ 
'বদেশী ভাষার মধ্যে স্বেচ্ছা নিবাচনহই ধরকার। প্রণম ও ছেতীয় ভাম।ন উপর 
সমগুরুত্ব ৮1ওয়াও ঠিক নয়। উভয়ের মধ্যে এরুত্বরে হাব হওয়া উচিত ১ ১১। 
, এ বিষয়ে অগ্যাগ্ত অগ্রব তা পশের উধাছহণ আমাধের কাজে লাগবে )। 

এই সুতেই প্রশ্ন ওঠে সংস্কৃতির লাব স্ঘন্ধে। সংন্কতকে আনবশ্তঠিক পণঠা কপার 
৭1 যারা করবেন, তাপেব যুক্তি এই "ব সংস্কঠই ভাব৬দ সংগ্ক'তর ধারক | শ্বতরাং 
ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে পাচধের জন্ত সংস্কৃত পড়া “বকাব আখশ্িকভাবে ! 

এই প্রস্তাবের ধাণ। বিবোধা তাণ্রে যুক্ত হল বে কান একটি ভাষাই মত্র একটা 
সংস্কাতব একমাত্র ধারক ও বাইক নয়। জীবনের সাথে জভডিত হয়ে নাস্তিক 
'গ্রাঙুহা মশে খাকে শিল্প, কম ভাপধ এবং আরও নানা মাপামে । বত্তম'ন ইউরোপে 
যদ গ্রাক ও লা টিন আবশ্রাক্ভাবে না পড়েও "লেমেযেরা তাদের সানু তক 
উন্তপ্রাধিক্কার ভা'ণয়ে ন থাকে, তবে ভারতের হেলেমেয়েরাই হারাবে, এমন কথা 
নয়। স্থৃতর।ং অন্ততম এ চ্ঞক ভাঁষ1 হিসেবেই সংস্কৃতের স্তাশ হওয়া উচত। তবে 
নাতকোন্তব স্তরে যারা বাংলা কিম্বা সমগোঠাব ভাষ' পরবেন, তাদ্র বাহাইযের 
ক্ষেত্রে সংস্থৃতের জ্ঞানকে বেশী মূল্য ধেওয়া উচিত, যেযন-৮কিৎসাশিজ্ঞানে ভতির 
জট দেওয়া হয় জীবাংজ্ঞান কন্বা ইঞ্ছিনিমাবিংরে ভাত? “হলায় দেওগ তয় পদার্থ 
বিদ্য। ও গণিতের উপর | ( মধ শিক্ষা] পর্যদেব পিলেবাসে সংস্গুতকে এচ্ছিক ভাষা 
হিসেবেই বাখা হয়েছে । কি অধিকাংশ স্কুলেই অন্য কফোন৪ ভাষ| পড়াবার বানস্থা 
না থাকার ছাত্রছাত্রীদের সংস্ব৩ পডতে হবে| সুতরাং প্রকারান্তরে এখানে সংস্কত 


ভুল অধিক|ংশেব ক্ষেত্রেই আবশ্যিক । তার ফলে পশ্চিমবাংলার ছাত্রছাত্রীকে 
আবশ্িকভাবেই তিনটি নির্দিষ্ট ভাষা পডতে হচ্ছে । । 


দশ ক্লাস বারো ক্লাস ৩৪৫ 
নব-প্রবতভিত পাঠক্রম 


ভাষ! নিবাচন সম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনার পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৪ সন 
“থকে প্রবতিত দশ ক্লাস স্কুলে পাঠক্রম উপস্থিত করা চলে। 

১। যষ্ঠ শ্রেণীব পাঠ্যক্রমে রয়েছে_-(ক) প্রথম ও খ' দ্বিতীয় ভাষা, (গ) গণিত, 
(ঘ) জাবনবিজ্ঞান, ($) ইতিহাস, (5) ভূগোল, (ছ' কম শিক্ষঃ সমাজসেব:, শারীর 
শিক্ষা । প্রতিটি পত্রে ১০* নম্বর হিসেবে *** নম্ববের পর্দার উত্তিতে পাঠসক্রম | 

২। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠক্রমে বয়েছে (ক) প্রথম, (খ) দ্বিতীয় এবং 
(গ) তৃতীয় ভাষা । [তৃতীয় ভাষাটি হথে একটি প্রাচ'ন ভাষা কিবা একটি আধুনিক 
বিদেশী ভাষা, কিনব! প্রথম ভাষা ছাডা অন্ত যে কোন আখনিঞ্চ ভারতীয় ভাষা, যারা 
প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষ,ইসেবে বাআকে গ্রহণ কবোনি তাদের জন্ত বাংল ভাষা। 
শেষোক্ত বিকল্প অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে অবাঞ্গাশীদেখ কাছে £তধ ভাযা হিসেবে বাংলা 
ভাষা গ্রহণীয় হয়েছে ], (ঘ। গণিত, (৫) প্রাকৃত বিজ্ঞান, (চ) বন +বজ্ঞান, 
(ছ) ইতিহাস, :জ। ভূগোল কঝে) কর্শিক্ষ] ইত্যাদি । স্তনাং এইস্তবে চলু করা 
হয়েছে প্রতি পত্রে ১০* নম্বরের ভিত্তিতে ৯০৭ নগ্ববেপ পাঠক্রম | 

৩। নবম ৪ দশম শ্রেণী অথাৎ মাপ্যমিক পণীক্ষাব জন্য নির্ধারিত পামক্রমে 
বুয়েছে ৮টি বিষয়ের আবশ্যিক এবং একটি অতিবিক্ত এচ্ছিক বনয়ের পড়া । বিস্তত 
তালিকাটি হল _7ক) দুইটি পত্রের প্রথম ভাষা [যে কোন মাধুনিক ভাবতীয় ভাষ' 
কিনব! ইংবেজী 1, (খ) একটি পত্রের দ্বিতীয় ভাষ। ( পাংলা কিখবা ইংরেজী ), (গ) এক 
পত্রের একটি তয় ভাষা [ প্রাচীন ভাষা, আধু;শক (বিধেশ: গাধা, প্রথম "ভায়া ছা! 
অগ্গ একটি আধুনিক ভাবতীয় গ্রপেন মধ্যেষে কোন গ্রপ থেকে একটি নিবাচন 
কর] চলবে । প্রথম ও |দ্বতী4 পত্রে যাদের বাংল! থাকবে ন" তাদেব জন্ত বাংলাই হুথে 
তুতীয় ভাষা 1, ও) গাণত, (৪) প্রকৃতি বিজ্ঞান, (চ) জাবন [বজ্ঞান, (ছ) ইতিভাস 
(জ) ভূগোল, ঝ) কমশিক্ষা, শারীর শিক্ষা সমাজসেবা ইত্যাদি । স্থতরাং আবহিব 
পাঠ্য হল ১,০* নম্ঘবের পারমাপে ঈটি বিষয়। 


এছাড! এচ্ছিক ভিত্তিতে একটি অতিরিক্ত বিষয় পন্ডা চলবে । এাচ্ছক বিময্বকে 
ছুটি শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়েছে--(ক) তত্বমূলক বিধয় ('এ্যাকাডেমিক ) এবং (খে 
বৃত্তিমূলক বিষয় । দুটি শ্রেণীর অন্তর্গত তালিকাবদ্ধ বু ব্ষিয়ের মধ্য থেকে যে কো 
একটি গ্রহণ করবার শ্বাধীনতা ছাআছাত্রীর থাকবে । (কিন্। সব স্কুলে সব বিষ- 
পডানোর বা]বন্থাও থাকবেনা । প্রতিটি স্কুলই একটি ছুটি এচ্ছক বিষয়ের মধে 


৩৪৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


সীমাবদ্ধ থাকবে । সুতরাং কাগজে কলমে বিষয় নির্বাচনের স্থযোগ থাকলেও বাস্তবে 
সেই স্থযোগ হবে খুবই সংকৃচিত। 


পাঠ্যক্রমের সমালোচন৷ 


অনেক বাবা-মাকেই বলতে শোনা যায় যে অনেকগুলি বিষয় এবং বইয়ের বোঝার 
নীচে ছেলেমেয়েরা চাপা পড়ছে ! এ বিষয়ে উল্লেখ করা দরকার যে জান জগতের 
গভীরতা, জটিলতা এবং পরিধি অনবরতই বাড়ছে । যতটুকু সাধারণ জ্ঞানের সঞ্চয় 
নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে নাগরিক জীবন যাপন কর] চলতো, আজ আর তেমন 
চলে না। ত' ছাডা আমাদের শিশুর। পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের শিশুদের চেয়ে কিছু 
নিকৃষ্ট নয়। রাশিয়ায় দশক্লাস স্কুলে আবশ্তটিক পাঠ্যতালিক। থেকেই বোঝা যাস যে 
সাধাবণ মাধ্যামক শিক্ষাকে এসব দেশে কত ব্যাপকভাবে বিচার করা হয়। (এই 
বইয়ের দ্বিতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায়ে ৬৩--৬৪ পৃষ্ঠায় তালিকাটি দ্রষ্টব্য )। 

এ ক্ষেত্রে সমস্ত! হল পাঠ্যবিষয়গ্ডলির মধ্য থেকে অপ্রয়োজনীয় তথ্য ও বিবরণকে 
বাধ দিয়ে জ্ঞাতব্য বসন্তকে ছিমছাম করে নেওয়া (ইংরেজীতে যাকে বলে 18610081199- 
(০9) এবং [বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পডানো। কিন্তু উভয় ক্ষেতেই পুরাতনের পেছুটান 
আমাদের চিন্তা ও কাজকে ব্যাহত করছে। বিষয়বস্তর বিবরণধর্মী বিস্তারের ঝোকই 
আমাদের পাঠ্যবস্তকে ভারাক্রান্ত করে তোলে । ইতিহাপের পাঠ্যবইগুলিই এক্ষেত্রে 
বিশেষ উদাহরণ । 

নৃতন পাঠক্রমে আবশ্তিক-এচ্ছিক ( 00:-96111769 ) ব্যবধান না ্বাখাও 
যুক্তিযুক্ত হয়েছে । উচ্চতর শিক্ষা কিন্বা কর্মজীীবন__যেখানেই ছেলেমেয়ের! মাধ্য- 
মিকোন্তর পবে প্রবেশ করুক, নিয্নতম সাধারণ শিক্ষার পুঁছ্ধি নিয়েই সকলকে যেতে 
হবে। স্থ'রাং অভিন্ন এবং সকলের পক্ষে আবষ্ঠিক পাঠ্য ক্রমের ব্যবস্থাও সাম্প্রতিক 
মতবাদে সমথিত। 

স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরাক্ষা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও মৌখিক পরীক্ষার 
প্রবর্তন €শংদনীয়। ত। ছাড়া মৌখিক পরীক্ষা, কর্মশিক্ষ! ইত্যাদির নম্বর সম্পর্কে 
ুলে ক্রমকভাবে পর্যায়ক্রমে তথ্য সংরক্ষণ এবং ফাইনাল পরীক্ষায় এ তথ্যকেও 
বিবেচনা করার প্রস্তাবও নৃতনত্তবের পরিচায়ক | বাংলাদেশে বসবাসকারা অবাঙালীদের 
পক্ষে বাংল। পড়বার ব্যবস্থা করাও প্রশংসনীয় । 

কিন্ত পাঠ্যবিষয়ের তা।লকাটি একুটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে ভাষ। 


দশ ক্লাস-স্বারে। ক্লাস ৩৪৭, 


শিক্ষার উপর অতিরিত্ত জোর দেওয়া! হয়েছে । ইতিহাস ও ভূগোলকে 
“ভারত ও ভারতবাসী” নামে আখ্যা দিয়েও মানসিকতাকে সংকীর্ণ কর] হয়েছে, 
কারণ ভারতের ইতিহাস পঙতে গেলে ভারতবাসীরই ইতিহাস পডতে হবে। আর 
ভারত ও ভারতবাসী, আখ্যা দিয়ে বহিধিশ্বকে সত দুরে রাথা হয়েছে। তা ছাড়। 
পদার্থবিদ্যা, বুসায়ন ও ভ্রীবন বিজ্ঞানকে যেমন *বিজ্ঞান” বিভাগের অন্তর্গত করে 
দেখানো হয়েছে, এখানেও তেমনি ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদিকে "সমাজ বিজ্ঞান” 
বিভাগের অন্তর্গত বপে বিচার করলে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণিত 
হত। তা! ছাভা ছেলেমেয়েরা ভারতকে জানবে, কিন্তু ভারতের আথিক পরিবেশ 
জানবার জন্য অর্থবিজ্ঞানের কিছুই পড়বে না, এমনও ঠিক নয়। এর ফলে 
ছাত্রছাত্রীদের সমাজ-জিজ্ঞাসাই ভৌতা৷ হয়ে পড়বে । 

কর্মশিক্ষা-সমাজসেবার বিষয়টি বিশেষ আলোচনার বিষয় । শারীর শিক্ষার বিশেষ 
মূল্য এবং দবকার আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তাড়ান্ডো করে 
শা শিক্ষাকে পরীক্ষার বিষয় কবতে হবে, এমনও কথা নয়। স্কুলগুলির ব্তমান 
অবস্থায় শহরাঞ্চলে কোন জমি-জায়গাই নেই, গ্রামাঞ্চলে জমি থাকলেও কোন 
উপকরণ নেই। ব্যায়ামের জন্য যন্ত্রপাতি, শিক্ষক কিম্বা জিমনাসিয়ামের বন্দোবস্ত 
প্রায় নেই বললেই হয়। উপযুক্ত পরিবেশ, উপকরণের যোগান, শিক্ষণপ্রাপ্ধ শারীর 
শিক্ষক এবং পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্ধ ছাডা রাতারাতি বিষয়টিকে পরীক্ষাধীন করায় দায়- 
সারা কাজই হতে বাধ্য । সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা খেলাধুলে! ভালবাসে । সেই 
প্রবণতাকে অগ্রাধিকার দিয়েই পরিকল্পন। কর] উচিত ছিল। সর্বোপরি বল! দরকার 
যে শারীরশিক্ষার প্রশ্নটি সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার সাথে জড়িত। আমাদের দেশের 
অর্ধেকের বেশী মান্ষ জীবন্ধাত্রীর নিয্নতম মানেরও নীচে জীবন নির্বাহ করে। 
তাদেরই ঘরের ছেলেমেয়ে অর্ধভূক্ত অভুক্ত অবস্থায় স্কুলে হাজির হুয়। স্ৃতরাং 
সাধারণ স্কুল-স্বাস্থা ব্যবস্থার সাথে সাথে স্কুল টিফিন কি! মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা 
হলে শারীধশিক্ষার কার্যক্রম সফল হতে পারে। 

সম্টি মানুষ এবং সমাজের কাছে ব্যক্তি মানুষ ধণী-__এই চেতনা জাগানোর মধ্য 
দিয়ে এবং বাস্তব জীধনধারার মধ্য দিয়েই সমাজ্বীকরণ সম্ভব। গণতান্ত্রিক 
সমাজীকবণের দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজসেবার প্রকল্প নেওয়া দরকার । (কান 
অন্ুকম্পার দৃষ্টিতে “দরিদ্র নারায়ণ” সেবার মনোভাব নিয়ে সমাজসেবার কাজে 
এখোলে মূল আদর্শ ই পণ্ড হবে। তবে স্থানীয় পৌর জীবনের নিত্যকার সমস্যায় 
হস্তক্ষেপ করেও সমাজসেবার শ্বাদ কিছুট! পাওয়া সম্ভব। 


৩৪৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


“কর্মশিক্ষ]” সম্বন্ধে তাত্বিক আলোচনার মধ্য দিয়েই বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের 

ধ্যানধারণ] পব্ষষার হবে। 
কর্মশিক্ষ! 

তাত্বিক এব ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় চেতন! সাম্প্রতিককালের অন্যতম গুকত্ব- 
পূর্ণ শিক্ষা চেতন] | পৃথিবীর সব দেশেই কমবেশী চেষ্টা এ ক্ষেত্রে ছচ্ছে। তবে 
আথিক ও সামাজিক পরিবেশ অন্ঞসারে এ চেষ্টার প্রকৃতিগত তারতম্যও হুচ্ছে। 
কোথাও “শ্রমের মধাদা”, কোথাও মাধ্যমিক শিক্ষাব ““বুত্তিমুখিনতা” (৮9০৪1091791 
01160690101 ), কোথাও মাধ্যমিক শিক্ষার “বুঁত্গতকরণ” (৬০9০৪1011211591102) 
নামে নানাধরনের শিক্ষা প্রচেষ্টা চলছে । (সোভিয়েত বাশিবায় এই চেষ্টাটি চলেছে 
“পজিটে কনা ইজেশন” (7১9196501)015861010 ) নামে । 

সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশ। অবসরভোগী শ্রেণীর অবসান কবে 
সেখানে প্রতিঠিত হয়েছে যৌথ উত্পাপধন ব্যবস্থা । প্রতিটি সোভিয়েত নাগপ্িকই 
কোন না কোন ক্ষেত্রে একজন উত্পাদক। বস্ততঃ শ্রেণাহীণ সমাজজতাগ্রিক সমাজের 
ম।নুষ হিসেবে প্রথোজনীয় মানসিকতা দিখে ছাশহাত্রীকে বড করে আগ" যেমন 
সোভিরেঙ শিক্ষা অন্যতম উদ্দেশ্ত, তেমনি উতৎপাদনী শ্রমের মানবিক পু এবং 
উৎ্পা্দনী দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক তৈরী করাও সো1ভয়েত (শক্ষাৰ আর একটি উদ্দেস্ট | 
উত্পাদন প্রথার সাথে পাণ5য় ঘটলে এধং সধ্যমত উত্পাদন কর্মকাণ্ডে অংশ [নলে 
শ্রমেন মখাদা বোধ জন্মে, এই প্রত্যয় জন্মে যে মান্ধযের আমই সকল সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির ভিত্তি এবং এমন দক্ষতা জন্মে যা] ণিয়ে ইতিবাচক ভূমিক! সহ উত্পা*না 
জগতে অংশ গ্রথণ করা ফায়। 

উত্পাদ্নী শ্রমেব এই ভূমিকা আত্ত্ত কর] সম্ভব যি বৈজ্ঞানিক তব্বে" সাথে 
ববহারিক অভিজ্ঞতা এবং প্রধ়োগের অভ/াস আধত্ত কগা যায় । জীবনের শ্তণভেদে 
এই অভিজ্ঞতা চসতে থাকে শৈশব থেকে বার্ধক্য পধন্ত । পুঁথিগত বিদ্যার সাথে 
অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহারিক কাজ সম্পৃহ্বা পাঙ্গীকৃত হয়ে ষায়। এই চেতনাটিই পাগ- 
টেকনাইজেশন তত্বের মূল কথা। 

সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রাক প্র।থমিক স্তর থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই চেতনা 
পবিব্যাপ্ত। এই স্তরের বিশেষ লক্ষ্য হুল কাগজ কাটা, মাটির কাজ, এমনি আরও 
নানান ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে “কাজ” সন্বদ্ধে শিশুদের আগ্রহ বাডানে। এবং ভাত, 
পা, চোখের জ্ডতা কাটিয়ে কর্মক্ষমতা শ্থট্টি করা। এই স্তরের শিক্ষায় স্জনমৃসক 
“কাজই ' বড় কথা, উত্পন্ন দ্রব্যেব্র মুল্য বড নয়। 


দশ ক্লাপ--বারে। ক্লাপ ৩৪৯ 


প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মনে নানা সমাজ-রহম্য সম্পর্কে নানা! প্রশ্ন জাগে । 
বাক্দারে দোকানে যে সব জিনিস বিক্রি হুয়, সেগুলি কোথা থেকে আসে, কে তরী 
করেঃ কিভাবে এবং কি দিয়ে তৈরী করে--এসব প্রশ্ন তাদের মনে ্বাভাবিকভাবেই 
বাডে। স্ৃতরাং পলিটেকনাইজেশন কার্ধক্রমে এই স্তরের প্রোগ্রাম হল বিভিন্ন পণ্য 
উত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাচা মাল এবং উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া, 
উত্পাদন প্রথা এবং বণ্টন প্রথার সাথে পরিচিত হওয়া । এই অভিজ্ঞতা কিন্তু ক্লাসের 
পড়া এবং পাঠ্য বই থেকে বিচ্ছিন্ন য। বাস্তব অভিজ্ঞতাক্ণ শিশু যা দেখছে, বইপত্রেও 
তাই জানতে পারছে। পুথশ্বাত বিস্তা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা! প্রয়োগের 
সম্পুর্ণ সংহতিই পলিটেকনাইজেশনের মর্মকথা । 

ততীয় স্তরে, অর্থাৎ নিন্সমাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ছেলেমেয়েরা গায়ে পায়ে 
আর বড হয়ে ওঠে, বুদ্ধি এবং অন্রসদ্ধিৎমাও বাডে, সর্বোপরি হাতে কলমে কিছু 
কববাত জন্ক টগবগ কবে । সোভিয়েত বাশিয়ায় ছেলেমেয়েদের এই সময় স্থযোগ 
করে এওয়া হয় স্কুল ওয়ার্কলপ কিন্বা স্কুল খামারে । লেখাপডার সাথে সম্পৃক্ত ভ্যব 
উৎ্পাদনী হাতের কাজ। শিক্ষকদের মধ্যেও সম্পক্তু হয় দুই ধরনের জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা । শিক্ষণকালে যে কোন একটি উৎপাঁদনী কাজ কিম্বা যন্ত্রবিষ্ভার সাথে 
পান্ু।চত ভওয়। শিক্ষণ পাঠ্যক্রমের আবশ্যিক অঙ্গ | 

মাধ্যমিক ক্ষুলের জর্বেচ্চি পর্যায়ে শুধু স্কুল ওয়ার্কসপে নয়, বাস্তবভাবে 
সম্দাপণ কলকারখান] এবং কুষি-খামারে উদ্পাদনী কাজে অংশ নিতে হয় । বছরের 
মধ এক কিছ। একাধিক দফায় স্থুলের দেয়ালের বাইরে বৃহত্তর উৎপার্দনী কর্মকাণ্ডের 
জগতে প্রকৃত উৎপাদক হিসেবে অভিজ্ঞতা নেয়। বীজ্নপন এবং শন্য আহরণেন 
মরশুমে ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয় কৃষি-কাজে, খামার বাভীতেই শিবির স্থাপন করে। 
কমশ্সেত্রেই চলে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর আলোচনা কিছ প্রবীণ শ্রমিক-কুষকের 
“*শীকচার”। এইভাবে কাজের অভিজ্ঞতা সমগ্র শিক্ষাক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ 
ছিসেবে শিক্ষাকে সমাজধরী এবং উৎপাঁদনধর্মী করে তোলে । 

সোভিয়েত রাশিয়ায় যে জিনিসটি যেমনভাবে সম্ভব, আমাদের দেশে তেমনটি 
সম্ভব নয়। সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক জীবন, অর্থনীতি এবং উত্পাদন 
ও বণ্টন ব্যবস্থার সাথে আমাদের সামাছ্িক অর্থ নৈতিক জীবনের পার্থক্যই এর 
কারপ। সেখানে সমস্ত উৎপাদনী কর্মকাণ্ডই রাষ্ট্রের মালিকানায় এবং সামাজিক 
উদ্যোগে । কলেকারখানায় কাজ করে ছেলেমেয়েরা যদি কাচামালের 


অপচয় করে, 
তবুও কোন ব্যক্তিগত মালিকানার “ক্ষতিপূরণের” প্রশ্ন নেই। 


সেখানে পড়া এবং 


৩৫০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


কাজকে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে পলিটেকনাইজেশন কার্ধক্রমে । আমাদের 
এখানে এখনও পড়া ও কাজের মধ্যে দৃন্তর ব্যবধান। মুৃতবাং ব্রাশিয়া, চীন কিনব 
পূর্ব জার্মানী ইত্যাদির মত পলিটেকনাইজেশন কার্বক্রমের বাস্তব পত্রিবেশও আমাদের 
নেই। 
কোঠারি কমিশনের “কর্ম-অভিজ্ঞতা” 

কোঠারি কমিশন বিষয়টির অবতারণ] করেছেন “কর্ম অভিজ্ঞতা” ( ০1 
9%0511006 ) নামে । স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের 
হাতের কাজের একটি বিস্তংত তালিকাও দেওয়া হয়েছিল এ কমিশনের রিপোর্টে 
সবেপরি কমিশন জ্ঞোর দিয়ে বলেছেন যে কর্ম-অভিজ্ঞতার দুটি থাকবে সামনের 
দিকে, পিছনের দিকে নয়ঃ অর্থাৎ মধ্যযুগীধ অর্থনীতি এবং কুটির শিল্পের বদলে বিজ্ঞান- 
সম্মত আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য থেকেই ছাত্রছাত্রী "ঘতিজ্ঞতা গ্রহণ করবে। 
কারিগরি জগতের সাথে পরিচিত হবে । 

কমিশন একথাও বলেছিলেন ষে দীর্ঘদিনের পুথিগত আত্বিক শিক্ষার মোহ ছেডে 
বাতারাতিই আমরা কম অভিজ্ঞতার কে ঝুঁকবো, এমন আশা কর] যায় না। 
স্থতরাং এই কার্ধত্রম চালু করার পূর্বশত্ত হলো_-(১) আঁউভাবকদের মানসিক 
প্রস্তত। একজন সরকারী ও বেলরকারী গণসংযোগ ব্যবস্থান্ন ব্যাপক সদ্ব্যবহার 
দরকার । উপযুক্ত মানসিকতা তৈরী হলে ধনতান্ত্রিক পারবেশ ও আবেষ্টনীর মধ্যেও 
সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলতে পাবে । (২) দ্বিতীয় প্রয়োজন হল শিক্ষকদের 
উপযুক্ত শিক্ষণ । পুথিগত শিক্ষা জন্য [বিশেষজর শিক্ষক, 48 আলাদাভীবে কর্ম 
অভিজ্ঞতার জন্য বিশেষজ্ঞ “ট্রেনার” তৈরার বদলে শিক্ষক-ট্রনার তৈরী কাই হবে 
কাম্য। (৩) কোন কোন্‌ ধরনের কাজে নিশ্চিত এবং আশু ফলপ্রস্থৃতা ব্নয়েছে এবং 
সক পরিবেশে কোন্‌ কাজ কতট। গ্রহণীয় এ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা] এবং নিরীক্ষা 
দরকার | (৪) প্রতি গুল কিছ। স্কুল-গুচ্ছের জন্য শহ্রাঞ্চলে ওয়ার্কদপ এবং গ্রামাঞ্চলে 
কৃষজমি দরকার | আর দরকার উপকরণ কিনবার জন্য যথেষ্ট অর্থ। গ্রই পুর্ব- 
শর্তগুলি পুরণ করে ক্রমিকপর্যায়ে কর্ম-অভিজ্ঞতাকে আবশ্িকভাবে 
মাধ্যমিক শিক্ষার অংশ কর! উচিত। 


পশ্চিমবজের "বক নশিক্ষা” 


কিন্তু উপরোক্ত শতগুলি পূরণ না করেই এবং যথেঞ& পুবপ্রস্তাত ছাডাই কম- 
অভিজ্ঞতার প্রোগ্রামকে “ক্র্মশিক্ষা” নামে চালু করা তে] হয়েছেই, বাধ্যতামূলকভাবে 


দশ ক্লাসস্্বারে। ক্লাস ৩৫৬ 


পরীক্ষার বিষয়ও কর] হয়েছে । মধ্যশিক্ষ। পর্ষদের পত্র-পত্রিকায় যেসব লেখ! প্রকাশিত 
হয়েছে তার সংক্িপ্তপারকে এইভাবে উপস্থিত কর! চলে-_“হুষ্ঠ সমাজজীবনের 
জন্য দরকার সামাঙ্জিক দক্ষতা এবং উৎপাদনী দক্ষতা । সামাজিক দক্ষতা বলতে 
বোঝায় সহযোগিতামুূলক পমাজে যৌথ-জীবন যাপনের ক্ষমতা । উৎপাদনী দক্*তা বলতে 
বোঝায় সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে একাত্ম হয়ে সমাজের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে 
বু ও শ্রম দিয়ে সমাজের ও ব্যক্তির পক্ষে দরকারী জিনিস উৎপাদনের ক্ষমতা । 
বইয়ের বিছ্ভায় যেজ্ঞান আহরণ কর] সম্ভব, কাজের মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞানকে বাস্তব 
করে তোলাই কর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য । কাজ করতে শেখা, কাছের মধ্য দিয়ে শেখা 
কাজের জগতে ধা কিছু জানবার আছে সেই বিষয়গুলি জানতে শেখাই কর্মশিক্ষা । 
শিক্ষা ও কাজের সমন্বয়ই কগশিক্ষা | 

সামাজিক জীবনে যে সব উৎপাদনী কাজ চলে, সমাজজীবনে যার মূল্য আছে, 
সেগুলির সাথে পরিচয়ের স্যত্রে এবং সেইসব কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য |দয়ে আসে 
সমাজ-চেতনা) শ্রমের মধাদধাবোধ এবং ব্যক্তিত্ব । কাজ করার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্ব 
সম্পন্ন মানুষ হিসেবে কমজগতে প্রবেশ করবার মত দক্ষতা এবং মানাঁসকতা লাভ 
কর। সম্ভব । 

মধ্যশিক্ষ? পর্যদেব পত্র-পত্রিকায়ই বল! হয়েছে যে রাতাবাত পব ছেলেমেয়ে স্থদক্ষ 
উৎপাদক হয়ে উঠবে, এমন নয়। কিন্তু বষ্ট থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা 
কলকারখানা, জমি-খামার, ব্যাহ্থ, যানবাহন, সংবাদ-ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে পরিচিত 
হুলে সত্যিকারের কাজের আগ্রহ আসবে, মনের প্রসারতা আসবে, যার] কাজ 
করছেন তাদের প্রতি অর্ধ! জাগবে ৷ নবম-দশম শ্রেণীতে তান্না অপেঙ্গাকৃত জটিল 
কাজে অংশ নিতে পারবে | 

তত্ব হিসেবে এই বক্কব্যগুপি স্থখপাঠ্য হলেও কমশিক্ষার যে খাস্তব প্রয়োগ কর! 
হচ্ছে তার ফলে উপরোক্ত তত্বই হারিয়ে যাবে। (১) বলা হুল--*বইতে যা পড়বে, 
কাজে তার সত্যতা যাচাই করবে এবং কাজটি শিখবে” । কন্ধ কর্মশিক্ষা প্রকল্পের 
পটভূমিতে পাঠ্য বইগুলি বিশ্লেষণ করলেই পেখা যাবে যে বইতে পরিবেশিত তত্ব ও 
তথ্োর সাথে কর্মশিক্ষা প্রকল্পের অন্তর্গত কাজ্গুলির কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। 
এক্ষেত্রে কর্মশিক্ষার অর্থ দ্রাডাবে সপ্তাহে দু-একটি ঘণ্টার জন্ত যেমন তেমন কিনতু 
কাজ করা। অথাৎ বইয়ের বিদ্া এবং হাতের কাজের মদ্যে চিরাচরিত ব্যবধানটি 
থেকেই যাবে । (২) কোঠারি রিপোর্টেও-বল] হয়েছিল যে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক 
কারিগরির সাথে সম্পৃক্ত করেই কর্ম-অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা কর। হবে । কিন্তু বাস্তব 


৩৫২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক স্কলেই যেসব “কাজ” চালু করা হয়েছে, তার সাথে আধুনিক 
শিল্প-কারিগরির কোন সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচিত কাজ্গুলি ভবিষ্যত- 
মুখী না হয়ে পশ্চাৎমুখীই হয়েছে । (৩) গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলি হয়তো! জমি-বাগান 
করে কাজের হিসেব রাখতে পারছে, শহরে অনেক ক্ষেত্রেই টবের ফুলগাছই হয়েছে 
কর্মশিক্ষার উৎপাদনী দিক । এই ধরনের কাজের সাথে অর্থ নৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার 
যোগন্থত্র অতি ক্ষীণ | (৪) মেয়েদের স্কুলে সেলাই, উলের কাজ ইত্যাদিই হচ্ছে কম- 
শিক্ষার ক্ষেত্র। কিন্তু এগুলি মেয়েদের শিক্ষায় প্রচলিত ছিল যুগ যুগ ধরে, উচ্চতর 
মণ্ধ্যমিক শিক্ষায় “ক্রাফট” শিক্ষাতেও চালু ছিল। তবে আর নৃতনত্ব এল কোথায় ? 
(৫) কলকাতার মত শহবাঞ্চলের কোন কোন পনী স্কুল জীবন-বিজ্ঞান কিন্বা! অন্যান্য 
বিবয়ে অপেক্ষাকৃত ফলপ্রন্থ কাজেব যোগান দ্রিতে পেরেছে । অনেক ক্ষেত্রে ছোট- 
খাট যাস্ঠিক বিষয় কিম্বা কারিগবিতিও ছেলেমেয়েরা অংশ নিতে পারছে । কিন্তু 
এমন 'াগা রয়েছে শঙতকণা দ্রটি স্থালের৪ নম । গ্রাম-শহবের অসংখ্য স্কুলেই যে কোন 
ধরনের দাষস+ব! “কাজ” করিয়ে কিন্বা কাজের “রেকর্ড তৈরী করে” দায়িত্ব শেষ 
হচ্ছে । 

বুনিয়াদি শিক্ষায় বঙ্গ! হয়েছিল “উৎপাদন কেন্দ্রিক” শিক্ষার কখা-ষখানে 
উৎপাদনী কাজকে অবলঙ্গন করেই জ্ঞানজ্জগৎ্ ৫তরী হবে! সেই উদ্দেশ্যকে সংশোধন 
করে “কর্মকেন্দিক? করবার কথা বলা হয়েডিল। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে ন। 
₹ল উৎপাদনকেন্দ্রিক, না হল প্ররুতপক্ষে কমকেন্দ্রিক | শিক্ষাক্ষেত্রের মকুভমিত্ডে 
বুনিশ'দ শিক্ষার শ্োতটি শুকিয়ে গেল । বর্তমানে যে ব্যবস্থাটি প্রবর্তন কর? হল তার 
সাণে এনিয়াদ শিক্ষাক্রমের যথেষ্ট সাদৃশ্তা থাকলেও পার্থক্য আছে । কিন্তু যেভাবে 
এই প্রকল্প কাধকর হতে যাচ্ছে, তার ফলে পার্থক্যটিও ফলপ্র্চ হবে না। সুতরাং 
আমুগ প-ক্কার না করলে কমশিক্ষা প্রকল্পও শুকিন্ে যেতে পারে । সে অবস্থায় 
অচিবেই হয়তে' সমক্ত ব্যবস্থাটি “পুনবিবেচনার” দরকার হবে। 

স্মাজসেব। সম্বন্ধে কোঠারি কমিশনের যে প্রস্তাব ছিল, বাস্তব প্রয়োগের বেলায় 
প্রকল্প কিন্ক সেখান থেকেও বিচ্যুত হয়েছে । কোন এক নিধারিত দিনে গ্রামের 
একটি রাস্তার পাশের আগাছ। পরিষার করার মধ্য দিয়েই সমাজীকরণ হয় ন 
একথ। বুঝতেই হবে। 

কম্নশিক্ষা নামেই হোক, কর্ম-অভিজ্ঞতা নামেই কোক, উৎ্পার্দনী কাজে: 
অভিজ্ঞতা আবখ্ঠিকভাবেই দরকার । তেমনি দরকার সমাজলেব! কিন্ত 
শারীরশিক্ষ! | কিন্ত যা করা হবে, তা যেন উদ্দেশ্টকে সত্যিই পুবণ করে । উদ্দেশ 


দশ ক্লাশ--বারো ক্লাস ৩৫৩ 


প্রয়োজন এবং ফলপ্রন্তা বিচার কবে সবগুলি প্রকল্পকে নৃতনভাবে দ্রেখবাদ দবকার 
হলে ত' করতেই হবে। 
মূল্যায়ন 

নৃতন দশ বছরের শিক্ষাক্রম ইতিমধ্যেই ছু*বছর বয়স পুরণ করেছে। সাধিক 
মূল্যায়নের সময় এখনও হ্যনি। তবে সাধারণভাবে কিছুটা বিচাব্র করা সম্ভব । 

কোঠাবি কমিশনের রিপোর্ট প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একটানা শিক্ষাকেই 
প্রাথমিক শিক্ষা (নিম্প প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ) বপে চিহ্নিত করেছিল। 
কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় সেখান থেকে বিচ্যুতি হুয়েছে। আগেকার মতই মঠ শ্রেণী 
থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং নবম-দশম শ্রেণীর ছুটি পায়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিচার কর! 
হয়েছে । তছুপরি পশ্চিমবঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণীও প্রাথমিক সারের অন্তর্ভুক্ত 
হয়নি। বস্ততঃ পঞ্চম শ্রেণীটি “না ঘরক1, ন1 ঘাটকা”। এখনও আইনের দৃষ্টিকে 
এখানে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্তই প্রাথমিক শিক্ষা এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শিক্ষাপর্ধৎ নিয়ন্ত্রিত 
মাপ্যমিক শিক্ষা । 

পাঠক্রমের ক্ষেত্রেও হয়েছে কিছু ৰিছ্যুতি। প্রথমতঃ ভাষার ক্ষেত্রে 
(যেকথা আগেই আলোচনা কর] হয়েছে ); দ্বিতীয়তঃ কর্মশিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন 
সম্বন্ধে ১ তৃতীয়তঃ নান্দনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে । কোঠারি রিপোর্টে এবং “শিক্ষা গবেষণ। 
এ শিক্ষণের জাতীয় পর্ষদের” অভিমতে নান্দনিক শিক্ষার কাধক্রমকে যে মূল্য দেওয়] 
হযেছিল, এখানে তেমনটি হয়নি । 

কিন্তু ইতিবাচক দ্িকও যথেষ্ট আছে । সাধারণ শিক্ষার অভিন্ন পাঠক্রম অবশ্যই 

সমর্থনযোগ্য | এক্ষেতে বিশেষভাবে মনে রাখ দরকার যে উভর ক্ষেত্রে শিক্ষাকাল দশ 
বছর হলেও পাঠক্রমের বিচারে বর্তমানের মাধ্যমিক আর পুরানো ম্যারি 
কুজেশনে কিন্বা ক্ুলফাইনালে পার্থক্য 'অনেক। আগেকার ম্যাট্রিক স্তরে 
আবশ্যিক পাঠ্য ছিল ইংবেজী, বাংল।, গণিত, প্রাচীন ভাষা । এছাডা ছুটি পত্র ছিল 
প্রচ্ছিক। স্বা্ীনতার পরে স্কুল ফাইনাল শিক্ষায় নান] পবীক্ষ।-নিরীক্ষা হয়েছে | কখনো 
ইতিহাস ভূগোল হয়েছে আবশ্টিক, মেয়েদেব জন্ত গৃহবিজ্ঞান ও স্থাস্থ্যবিজ্ঞান (গণিত 
ছাড়া) ইত্যার্দি। কিন্তু বর্তমানের পাঠক্রমে ছেলেমেয়ে সবার জন্তই সবগুলি বিষয়ই 
আবশ্তিক এবং সাধাবণ | এ্রচ্ছিক নিবাচনেব সুযোগ থাকবে কেবল অতিরিক্ষ পাঠে । 

মৌখিক পরীক্ষণ, ক্রমিক মুল্যায়ন, প্রশ্ন বচনার ধার1( যদিও পর্দ প্রচারিত নস্না 
্রশ্বাবলীর মধেই অনেক ক্রটি রয়েছে ) এবং পরীক্ষায় গ্র,প ব্যবস্থা ইত্যাদির সাহায্যে 
কিছু নৃতনত্ব আনা হয়েছে । হয়তো কিছু ভাল ফলশ্রুতি সম্ভব। কিন্তু আজও পর্যন্ত 


ভাঃ শিক্ষার ইতিঃ-২৩ 


৩৫৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


প্রয়োগের স্তর থেকে নৃতন ব্যবস্থাটি অতিক্রান্ত নয়। স্থতরাং চুডাস্ত ফল্শ্রুতিব বিচার 
সম্ভব আরও উত্তরকালে। 
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর কথা 

১২ বছরের ুল শিক্ষ| সগ্দ্ধে ভাবনার স্চনা হয়েছিল শ্যাডলার কমিশনের যগ 
থেকেই । কমিশন সুপারিশ কবেছিলেন (ক) ১২ বছরের স্থুল শিক্ষা । (খ) এই ১২ 
বছবের শেষ ছুটি বছরকে ইণ্টারমিডিয়েট পধায় হিসেবে গণ্য করা, (গ। ইণ্টাব- 
মিডিয়েটের শেষ সীমানাই হবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পূর্বসর্ত । ।ঘ) ইণ্টারমিডিয়েটেব 
ছুটি বছরে পাঠ্যক্রমে থাকবে কলা, পিজ্ঞ।ন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, বাণিজা, শিল্প 
ও শিক্ষার্ষেক্রের পক্ষে উপযোগী পাঠ্যবিষয | (৬) ইণ্টারমিডিয়েট স্তরকে মাধ্যমিক 
শিক্ষার উচ্চতব স্ব হিসেবেই বিচার করতে হবে । 'চী এজন্য আলাদা মাধ্যমিক এ 
ইণ্টাব ধোর্ড গডতে হবে প্রশাসনের জন্য ৷ এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষ। প্রশাসনের দায়ি 
০খকে মুস্র হয়ে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার দিকে নিশ্গবিছ্যালয়ের মনোনিবেশ কববাব সুযোগ 
খাকবে। (5) তবে কমিশন চেয়েছিলেন আলা] দ্ব'বছরের ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ । 

এব পবে হাটগ কষিটি যদিও পরিষ্কার কবে বলেননি, তবুও মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
ছুটি পর্যায়ে ভাগ কৰে উচ্চতর মাধামিক স্তপে ব€মুখা পাঠা ক্রমের স্থপারিশ করেন। 
সগ্রু কমিটিও দীঘতব মাধ্যমিক শিক্ষার কথ। বলেন। সাজেণ্ট কমিটি বলেছিলেন 
১১১৭ বছবের জন্ত একটান! মাধামিক শিক্ষা । মাধ্যমিক স্কুল হবে ছু'রকমের। 
এক ধ্বনের স্কুলে খাকবে মূলতঃ মানবিক এ তাব্িক বিধধ। অন্য ধরনের খুলে 
থাকবে প্রয়োগ বিদ্যা, বৃত্তিগত শিক্ষা, বাণিজ) শিক্ষা, গৃহবিজ্ঞান। কমিটি 
ইঞ্টারমিডিয়েট কোস' তুলে দিয়ে মাধ্যমিক স্তরে কুল শিক্ষাকেই দীর্ঘ 
করবার কথা বলেন। সর্বশেষে মুদালিয়ব স্কীমে আব ইন্টারমিডিয়েট স্তরের প্রশ্নই 
রইলনা। মুদালিরর কমিশন রিপোর্টে ১২ বছরের খল শিক্ষাই ডিল স্থপারিশ। 
তবুও পরিণ।মে প্রবতিত হয় ১১ বছরের স্কুল শিক্ষা এবং বহুমুখী পাঠ্যক্রম | 

দশ াস্র পরবর্তী ছুবছরের শিক্ষা সম্বন্ধে কোঠার্নি কমিশনের স্থপাবিশ ছল 
(১) এই ভ্র'বছরের শিক্ষাও হবে মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষার অগ্রবতী স্তব। তাই নামকবণ 
কল উ চচতর মাধ্যমিক স্তর । €২) পাঠক্রম হবে মূলতঃ সাধারণ শিক্ষাব দৃষ্টিতে 
অর্থাৎ উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষাই হবে পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য! অথচ বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
দিকে ঝোক থাকবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিশেবীকরণের শিক্ষ। জনে 
না1। সুতরাং আগেকার হায়ার সেকেওারী ব্যবস্থার মত প্রবাহ বিভাগ (906৪ 
ও1$151010 ) থাকবে না। (৩) হায়ার সেকেগ্ডারী ব্যবস্থাব টেকনিক্যাল, বাণিজ্য, গুহ 


দশ ক্লাশ--বারো কাস ৩৪৫ 


বিজ্ঞান, চাককল। এবং কৃষি প্রবাহের অন্তর্গত বিষয়ের পড়া হবে পলিটেকনিক ধরনের 
বিদ্যালয়ে । স্থতরাং ১১-১২ শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষা হুবে মুলতঃ মানবিক বিগ্া এবং 
বিজ্ঞানে সাধারণ শিক্ষা । (৪) পাঠ্যক্রমে থাকবে দুটি আবশ্তিক ভাষা (একটি 
আধুনিক ভাবতীয় ভাষা এবং একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা ); তিনটি এচ্ছিক বিষয়। 
বিজ্ঞান ও মানবিক বিছ্যার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের একটি তালিকা! থেকে ছাত্র- 
ছাত্রীর! ইচ্ছেমত বাছাই করতে পারবে । সে ক্ষেত্রে আর্টদ ও সায়েন্সের বৈষম্য 
থাকবে না। ক্কতরাং কলা বিষয়ের সাথে বিজ্ঞান বিষয়কেও নেওয়া চলবে । 
মেয়েদের জন্কা কোন আলাদা পাঠ্যক্রম থাকবেনা । তবে গুহবিজ্ঞান, সঙ্গীত, চারুকলা 
ইত্যাদি থাকবে এচ্ছিক বিষয়েব তালিকায় । এই স্তরে কর্ম অভিজ্ঞতাব ব্যবস্থা করতে 
হবে ক্ষেত খামার এবং কল কারখানায় প্রত্যক্ষ কাজের মধ্যে । সমাজ সেবাব জন 
থাকবে শ্রম ও সমাজসেবা শিবিবের ব্যবস্থা । সর্বোপরি “সাধারণ” ( অডিনারী ) 
এবং “অগ্রবর্তী” ( খ্যাডভান্সড্‌) স্তবে পডা চলবে। তা ছাডা উচ্চতর মাধ্যমিক 
জ্ররেব সমপর্ধায়ে এবং সমান্তবাঁল ভাবে থাকবে বিকল্প কারিগবি ও বৃত্তিমূলক 


পাঠ্যক্রম | 
কোঠাবি কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের পরে দীর্ঘ আলোচনাব শেষে এই ছুটি বছরকে 


“স্কুল শিক্ষা” হিসেবেই বিবেচন] করাব সিদ্ধান্ত হয়। আরও সিদ্ধাস্ত হয় সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে অভিন্নভাবে ১*+২ স্বীম প্রবর্তন কবার | কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক রাজ্যেই 
ইতিমধো বিচ্যুতি ঘটেছে । কোন কোন রাজ্যে এখনও ইন্টারমিডিয়েট ব্যবস্থাই 
চলেছে । কোন কোন রাজ্যে আবার এক বছরের প্রাক বিশ্ববিদ্ালয় শিক্ষাকে 
ছ'বছবের কবা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্মদ থাকা সত্বেও একটি 
আলাদ৷ কাউন্দিল গঠন করে দুটি স্তরকে আলাদ! হিসেবেই বিচার কর! 
হয়েছে । এই ছু'বছরের শিক্ষার প্রকৃতি কি হবে, সে বিষয়টিই এখনও পরিচ্ছন্ন নয় | 
অন্তান্ক দেশের তুলনায় এই ছুটি বছরের শিক্ষার প্রকৃতি বিচার কর! চলে £-- 
ছুটি বরেব প্রস্তাবিত শিক্ষাকে কেউ কেউ আমেরিকার কম্প্রিহেনলিক্ত 
স্কুলের শিক্ষার সাথে তুলনা! করেন। কন্প্রিহেনসিভ শিক্ষাক্রমে পাঠ্যবিষয়গুলি 
আবশ্বিক ( 50110 ) এবং এ্রচ্ছিক (12190655 ) বিভাগে বিভক্ত । আবশ্তিক বিষয়ের 
মধ্যে কেবল ভাষা ছাডা অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ও আছে; আর এচ্ছিক বিষয়ের 
দীর্ঘ তালিকায় মানবিক ও বিজ্ঞানের বিষয় ছাড়াও বৃত্তি ও পেশার সাথে সংশিষ্ট 
অনেক ধরনের ব্ষিয় রয়েছে । কল্প্রিহেনসিভ স্কুলে এই স্তরটি নবম থেকে দ্বাদশ 
শ্রেণীর চারবছবের | কারিগবি ও বৃত্তিমূলক বিষয়গুলিও টামিনাল ধরনের | ক্ুতরাং 


৩৫৬ ভারতীয় শিক্ষার .ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থা 


প্রস্তাবিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকে কন্প্রিছেনসিভ ক্কুজের শিক্ষার 
সাথে তুলনা করা যায় না। 

অনেকে আবার এই ছুটি বছরের শিক্ষাকে আমেরিকার জুনিয়র কলেজের 
শিক্ষার সাথেও তুলনা করেন। কিন্তু আমেরিকার জুনিয়র কলেজের শিক্ষা হল 
জরয়োদশ ও চতুর্দশ শিক্ষা বর্ষের জন্য । আর আমাদের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা হবে 
একাদশ ও দ্বাদশ শিক্ষা বর্ষের জন্য | আমেরিকার জুনিয়র কলেজ স্থরু হয়েছিল সাধারণ 
শিক্ষাকে (জেনারেল এডুকেশন ) মজনুত করার উদ্দেশ্টে । ক্রমে ক্রমে অবশ্য অনেক 
জুনিয়র কলেজই বৃত্তিমূলক টাগিনাল শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছে । অনেক কলেজ 
রূপাস্তধিত হয়েছে কমিউনিটি কলেজ হিসেবে । আমাদের উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল 
তেমনটি হবে না। আমেরিকার অনেক ক্ষেত্রেই কলেজেব্র প্রথম দুটি বছরকে জুনিয়র 
কলেজ অর্থাৎ সিনিয়র কলেজের প্রথম চক্র হিসেবে দেখা হয়। আমাদের এখানে 
তেমন প্রস্তাব নেই। মোট কথ প্রস্তাবিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা 
আমেরিকার জুনিয়র কলেজের শিক্ষার মতও হয়নি । 

প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সাথে আমাদের পুরানো! ইন্টারমিডিয়েট ব্যবস্থার 
সাদৃশ্য যেমন আছে, বৈসাদৃশ্যাও তেমনি আছে। পুরানো “ইণ্টার” শিক্ষায় 
হালায় কমিশনের স্থপারিশ গুলি পুরোপুরি কার্ধকর করা হয়েছিল না। বাংলাদেশে 
কলেজের শিক্ষা ২+২ ব্যবস্থাই চালু ছিল। অধিকাংশ কলেজেই প্রথম ছু'বছবেব 
ইপ্টার শিক্ষাব ব্যবস্থা ছিল কলেজীয় ভঙ্গিতে ও পদ্ধতিতে এবং ডিগ্রী স্তত্রের শিক্ষকদের 
ধাযিত্বেই । তা ছাডা ইণ্টার স্তরকে বিশ্ববিচ্ালয় স্তবের অংশ হিসেবেই চালানে। 
হয়েছিল। এই স্তরকে ডিগ্রী স্তরে প্রবেশের প্রাকসর্ত এবং প্রস্ততি পর্যায় হিসেবেই 
ধর! হয়েছিল। নৃত্তন ব্যবস্থা য়ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব অংশত কশেজের 
উপর দেওয়ার ফলে একই:ধরনেব ফলশ্রুতি হবে, অর্থাৎ স্কুল শিক্ষারই অগ্রবতী] স্তর 
হিসেবে যে প্রকৃতিব কথা স্যাডলাব কমিশন ও কোঠারি কমিশন বলেছিলেন, সেই 
স্থপারিশ থেকে বিচ্যুতি ঘটবে । আবাব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছুটি বছরের পড়া হবে 
স্কুলেই ! স্থৃতরাং অবস্থাটি হবে এক মধ্যপন্থী জগাখিচুড়ি। 

পাঠযক্রমের ক্ষেত্রেও হয়েছে তেমনটিই | ইণ্টার পাঠ্যক্রমে ইংরেজী ও মাতৃভাষ! ছিল 

আবশ্যিক । আর'বাছাই করতে হত তিনটি এচ্ছিক বিষয়। প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের 
সাথে এ বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে । কিন্তু ইণ্টার পাঠযক্রমটি ক্রমে ক্রমে ইণ্টার আর্টস, 
ইণ্টার বিজ্ঞান, ইন্টার বাণিদ্ধ্য--এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, যদিও ভাগা- 
ভাগির দেওয়ালটি তেযন শক্ত ছিলনা । বিজ্ঞান থেকে কল কিংবা বাণিজ্য বিভাগে 


দশ ক্লাপ- বাবে ক্লাপ ৩৫৭ 


যাওয়ার স্থযোগ থাকলেও অন্ত ছুটি বিভাগ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে আসা চলতনা। তা 
ছাড়! ইন্টার স্তরে অনুস্ত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতেই সাধাবণভাবে কলেজীয় স্তনে বিষয় 
নির্বাচন করতে হত | তা ছাড়া ইণ্টার-কোর্সের সমাস্তর!ল এবং সমপধায়ে কারিগরি, 
বৃত্তি ও পেশাগত শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিলনা, যেমন বর্তমানে পরিকল্পনা কর] হয়েছে 
সাধারণ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার বিকল্পে বৃত্তিমূলক উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার । 
সুতরাং পুরালে। ইন্টার-কোর্সের সাথে নুস্তন ব্যবস্থার কোন কোন 
বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও সেই ব্যবস্থাকেই হুবন্থ ফিরিয়ে আন হয়েছে, 
এমন বল। যায় না। 

প্রস্তাবিত উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে বিলেতেপ গ্রামার ক্ষুল শিক্ষারও 
কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। তবে (বিষয় নির্বাচন, অভিনান্রী ও এ্যাডভান্সভ্‌, 
স্তর নির্বাচন, নির্বাচিত বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার স্বাধীনতা প্রত্তৃতির বেলায় গ্রামার 
স্কুলে যে নমনীয়তা আছে, আমাদের এখানে তেমন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা। 
তবে “সাধারণ” ও “অগ্রবতী” স্তরের ব্যবস্থাটি হয়েছে বিলেতেরই অন্করণে। 

নৃতনভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা করবার সময আমব। অন্ঠান্ত দেশের উদাহরণ এখং 
আমাদের পুরানে। অভিজ্ঞতা থেকে শিখবো, এটা খুবই স্বাভাবিক। সাম্প্রতিক 
পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রা সব দেশেই ১৮ বছব খয়লস পধস্ত (নিতান্ত 
কম হলেও ১৭ বছর )। তেমনি প্রকৃতিগততাণে এই এশক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা 
হিসেবেই বিচার করা হয়। বৃত্তিমুরখিনতা মিশ্রণেব ক্ষেত্রে পরিমাণ ও গুণগত তারতম্য 
আছে দেশ থেকে দেশে । কিন্তু আমাদের দেশে হাসাব সেকেও্ডারার *্ত্রীম” ব্যবস্থাবর 
যে সংশোধন দরকার ছিল এ বিষযে অনেকেই একমত। 

নৃতন পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রথমেই উচ্চতর মাপ্যমিক শিক্ষাকে ছুইভাগে ভাগ করে 
দেখ। হয়েছে--(১) সাধারণ (অর্থাৎ গ্যাকাডেমিক ), (২) কারিগরি । সমান্তরাল 
ছুই ধরনের ব্যবস্থার কথ! সাজেণ্ট কমিটি বলেছিল । কোঠারি কমিশন কিন্তু উচ্চতর 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে অভিন্ন এবং মূলতঃ “সাধারণ” হিসেবে বিচার করে বৃত্তি, কারিগরি, 
কৃষি ইত্যাদি বিষয়কে পলিটেকনিকে দেওয়ারই কথা বলেছিলেন । 

অবশ্ঠ ছুইটি ভাগে ভাগ কর! হলেও উভয়ের মধ্যে বিষয়গত যোগাযোগ থাকবে, 
যেন প্রয়োজন মত স্থান পরিবর্তনের স্থযোগ ছাত্রছাত্রীদের থাকে । সাধারণ পাঠ্যক্রমের 
বিষযগুলিকে দ্বিতীয় ধরনের পাঠযক্রমের মধ্যেও অংশতঃ জুডে দিয়ে যোগন্ত্রের 581 
কর] হয়েছে । সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠযক্রমটি হয়েছে এই রকম £--(১) ছুটি ভাষ। 
এবং (২) বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার তালিকাবদ্ধ বিষয়গুলি থেকে 


৩৫৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


এঁচ্ছিকভাবে আর তিনটি বিষয়। ( এই এচ্ছিক তালিকাষ স্থান পেয়েছে--ইতিহাস, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, হিসাব শান্তর, কারবার সংগঠন, কারবারী অর্থনীতি, পদার্থ- 
বিজ্ঞান, রসায়ন, ইংরেজী, পৌরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, শিক্ষা দর্শন, অর্থ নৈতিক 
ভূগোল, পুষ্টিবিজ্ঞান, গৃহবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ব, ভূবিছ্াঃ বাংলা, গণিত, 
জীব বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, নৃতত্ব, হিন্দী, সংস্কৃত )। ছুটি আবশ্তিক বিষয় (ভাষা ) 
এব, তিনটি এচ্ছিক বিষয়ের পাঠক্রমে প্রতিটিতে থাকবে ছুটি পত্র। (স্বতরাং যোট 
নম্বর ১০** )1 এছাডা অতিরিক্ত পডবার স্থযোগ থাকবে এচ্ছিকভাবে | কোন 
ছাত্র তার নিজস্ব বাছাই কব! এচ্ছিক বিষয়ের বাইবে অন্ত যেকোন বিষয়ে সাধারণ 
মানের একটি পত্রের পডা করতে পারবে । এবং এচ্ছিক বিষয়ের মধ্য থেকেই একটি 
অথব1 হটি বিষয়ে “্যাডভাম্সড* মানে পড়তে পারবে অতিরিক্ত হিসেবে । 

দুটি ভাঘা এবং তিনটি এচ্ছিক বিষধ পভবাব যে ব্যবস্থা হয়েছে, তার সাথে 
ইণ্টাব্রমিপ্িষেট ব্যবস্থার সাদ্ৃশ্ দেখা যায়। কিন্তু এচ্ছিক বিষয় নির্বাচনে কলা, 
বিজ্ঞান, বাণিজ্োর মধ্যে ইচ্ছামত বাছাইযেব যে সুযোগ রাখ। হয়েছে, সেক্ষে ভে ইণ্টার- 
মিডিষেটেন্র সাথে পার্থকাও হয়েছে । বিষয় নির্বাচনের এইটুকু স্বাধীনতার ব্যাপাকে 
কোগাবি ম্থপাবিশে সাদৃশ্ঠ আছে । কিন্তু গৃশবিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ও 
যেভাপে এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে, তেমন স্থপাবিশ কোঠাত্রি কমিশনে ছিলনা । 
শান্দীব শিক্ষা ও সমাজসেবা ইত্যাদিব ক্ষেত্রেও কোঠারি রিপোর্ট থেকে বিচাাতি 
ঘটেছে । এ ব্বিপোর্টে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম শিবিনে অংশগ্রহণ এবং উৎপাদনী কাজের 
অভিজ্ঞতার কথা বলা হযেছিল। উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিলের পাগ্যক্রম সংক্রান্ত প্রথম 
খ৮্ডা্ করশিক্ষা ; শারীর শিলা 7 এন, সিসি ? জাতীব সেবা প্রকল্পে যোগ দেএযার 
উপর যতটুকু গুরুত্ব দেওখা হয়েছিল, চুডাস্ত দলিলে সেই গুরুত্ব আর থাকেনি । 
ফলে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা হবে মূলত: তাত্বিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়মুখী । 

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিন্দাখান (০০৪০019] 8181001)) পাঠ্যক্রম এবং 
ব্যবস্থাপন। সম্বন্ধে নীতি ও চিন্তাই এখনও পরিস্ফুট নয়। সাধারণভাবে এ পর্বন্তই 
ঠিক হয়েছে যে প্যাবা যেডিকেঙ্গ, প্যাবা ইঞ্জিনিয়ারিং, কারিগবি, চারুকলা ইত্যাি 
কফেকটি বিশেষ শাখায় পাগ্যক্রমটি বিভন্ত হবে । তবে যে কোন শাখাই ছাতুব] বেছে 
নিক, সাধাবণ শাখার ছুটি ভাষান একটি কবে পত্র এবং এচ্ছিক তালিকার যে কোন 
তিনটি বিষবেব একটি কবে পদ্দ্রের পডা কবতে হবে । এই পাঁচশ নম্ববের প1চটি পর্রেয 
পাঠাই হবে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার দুইটি বিভাগেন মোগন্ত্র । যোগস্ুত্র রক্ষা! করবা 
ব্যবস্থাটি সমর্থমযোগ্য এই কারণে যে কে) বৃত্তিবিভাগের ছাত্রছাত্রীর উন্নত লাধারৎ 


এব 


দশ কলা বারো ক্লাস ৩৫৯ 


শক্ষার প্রয়োজন আছে, এবং (খ) যোগন্ত্র থাকলে বিভাগ পরিবঙনেব দবজা 
একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে না। বুত্তিবিভাগের বিভিন্ন শাখার সাথে সেই সেই শাখায় 
উচ্চতর শিকার সম্পর্ক এবং সংহতি কিভাবে থাকবে, সে বিষয়টিই এখনও পরিচ্ছন্ 
নয়। বিস্তৃত পাঠযক্রমও এখনও নিশ্চিতভাবে তৈবী হয়নি। স্থতরাং শিক্ষাগত 
দিক থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ সাফল্য এবং ব্যর্থতার সম্ভাবন; সম্পকে 
ভবিস্বদ্বাণী করবার স্থযোগ এখনও নেই । পাঠ্যক্রম প্রবর্তন, পাঠ্যপুস্তকের প্ররুত। 
বিছ্ালয়ে পঠন পাঠনের ধরণ দেখেই মাত্র অভিমত গঠন কর! সম্ভব হবে। 


সবে প্রশাসনের ক্ষেত্রে নানা জটিলত! ইতিমধ্যেই দেখ! দ্িয়েছে। 

(১) প্রথমেই বলা দরকার পৃথক একটি পর্ষদ গডবাব মুক্তি সম্বন্ধে । ১১_-১২ 
ক্লাসের শিক্ষা যদি মাধ্যমিক শিক্ষাই হয়, তবে প্রশাসনের বেলায় মাধা'মক শিক্ষা 
প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক কাউন্সিল গডবাণ যৌন্ডিকত! কি? পহজেই 
'অন্মেয় ষে এই স্তরটিকে একটি পৃথক স্তর হিসাবেই বিচাব কৰা জয়েছে। 

(২) কাউন্সিল গঠনের পঞ্চতিও ক্রটিপূর্ণ। কিছু মনোনীত এব |কছু 
পদাধিকারের ভিন্তিতে গৃহীত সাস্ত নিয়ে গঠিত কাউন্সিলে বৃহত্তর [শ্[জগতেখ 
অভিমত পৌঁছবাব স্থযোগ অত্যন্ত কম, গণঅভিমতের তে| কথাই “নই, 
স্বার্থের টানা-পোডেনের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যথতা ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট | 

(৩) ইতিমধ্যেই টানা-পোডেনেব পবিচয় মিলেছে ভাষ। সংক্রান্ত প্রশ্নে । একটি 
"মাদুনিক ভারতীয় ভাষ| এবং একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা (কোন ভাষাই বাধ/তা- 
মুলক ভাবে নম্ন ) পডবার যে প্রস্তাব ছিল, তা সমর্থন মিলবে কোঠারি [বপোটে । 
(কন্ত এক্ষেজে আপস বফাই কবে হয়েছে । মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম ভাষাকে 
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় বাধ্যতামূলক ভাবে প্রথম শাবা করতে হয়েছে। 

(৪) উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একই পাঠ্যক্রম স্থল এবং কলেজেও অনপরণ করবার 
ব্যবস্থা হয়েছে । বোঝা! বাম যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাকে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার 
যোপন্থত্র এবং সেতু হিসেবেই বিচাব করা হচ্ছে। অথচ [বিন কমিশন এলোছিলেন 
টামিনাল ধরনের শিক্ষার কথ1। 

(৫) একই স্কুলে মাধ্যমিক সুরের জগ্ত এবং উচ্চতগ মাধ্যমিক স্তরের জন্য দুইটি 
ভিন্ন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের খবরদারির ফলে প্রশাসনিক জটিলতা আসতে খাধ্‌;। 
তেখনি জটিলতা! আসবে একই কলেজে ছুটি কর্তৃত্বের ফলে। 

(৬) আট শতাধিক স্কুলে নূতন কোপ" চালু করবার প্রস্তাব রয়েছে । অথচ 
উচ্চতর মাধামিক স্কুল রয়েছে তার অনেক বেশী । স্থতরাং নৃতণ ব্যবস্থায় উচ্চতর 
মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে স্বীকৃতির জন্ত অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা হতে বাধ্য । একই 
স্কুলে মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিভাগের জন্য শিক্ষক নির্বাচনের কক্ষত্রেও 
অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বাম্থতা হবেই । তা ছা স্কুল এবং কলেজে একই পাঠ্যক্রম পড়িয়ে 
বেতন ইত্যাদির ক্ষেত্রে গুল শিক্ষক ও কলেজ শিক্ষকের মধ্যে তারতম্য কোন 
অবস্থাতেই নীতি সম্মত নয়। কলেজের মধ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যয়ভাব 
পশ্বদ্ধে বিশ্ববিচ্ালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিশ্চয়ই কোন দায়িত্ব থাকবে না। 


(বতিন্ন 


৩৬০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা! 


(৭) শ্কুলের সংকীর্ণ বাডী ও ক্যাম্পাসে পঞ্চম ও যষ্ঠ শ্রেণীর ১০-১১ বছরের 
শিশুদের সাথে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর তরুণদের পড়াশুনা ও মেলামেশার ব্যাপাব্রটি 
কতট। মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান সম্মত, সেকথাও ভাবতে হবে। 

(৮) বৃত্তি বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রস্তাব কর! হয়েছে এঁ পাঠ্যক্রমটিও স্কুল ও কলেজে 
ছভিয়ে দেওয়ার । যেসব স্কুলে উপযুক্ত ওয়ার্কপপ. আছে, সেখানে বৃত্তি পাঠ্যক্রম 
চাল হতে পারে । বিকল্পে থাকবে বিশেষীকবণের জন্ত আলাদা প্রতিষ্ঠান । . বর্তমান 
অবস্থায় সাধারণ স্কুলে বুত্তি শিক্ষার সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কারণ আছে । 

(৯) উচ্চতর মাধামিক শিক্ষাকে “মাধ্যমিক* হিসেবেই বিচার করা হলে একটি 
মাধ্যমিক বোর্ডের প্রশাসনে আনাই উচিত ছিল। আর আলাদ1 একটি স্তর হিসেবে 
বিচাব করলে আলাদা প্রশাসনে আলাদা! শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়াই উচিত ছিল । 

(১০) তার বদলে কিছুট! স্কুলে জায়গা করে দিয়ে, কিছুট1 কলেজে জায়গা দিয়ে 
€ 20001809086 কবে) বতমান প্রাতিষ্ঠানিক সীমানার মধ্যেই “নিম্নতম ব্যয়ে 
কাজ্জ উদ্ধাব করবার চেষ্টা হয়েছে । কিন্তু এভাবে কোন মহৎ কাজ হয় ন1। প্রশাসনিক 
জ্রটিলতাব ফলে অদূর ভবিষ্যাতেই হয়তে| সমস্ত ব্যবস্থাটি “পুনধিবেচনার” দরকার হবে । 

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরকে একটি আলাদ!। এবং বিশিষ্ট স্তর হিসেবে যদি বিচার 
করাই হয়, তবে বর্তমানের সমাধান পদ্ধতিগুলিকে “সামধিকশ হিসেবে বিবেচনা করে 
নিদিই্ সময় সীমার মধে] আলাদ। ছুই বছবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গডে নেওয়াই সমাধানের 
সবোন্রম পথ | সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাব মধ্যে এই দুই বছরের শিক্ষা হবে অত্যন্ত গুকত্ব- 
পূর্ণ। একে নিয়ে কোন দোছুল্যমানতা কিন্বা গড্ডলিকা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয় । 


সর্বশেষ পরিস্থিতির মূল্যায়ন 


উপত্ধে যে আলোচন। কর। হল, তার ভিত্তি ছিল +২স্তর সম্বন্ধে পবিকল্পনার 
পরিপ্রেক্ষিত। ইতিমধ্যে একাদশ শ্রেণীর ব্যবস্থাটি বাস্তব কপ নিয়েছে এবং 
যে সব সমস্যার কথা উপরে আলোচনা কব] হয়েছে সেগুলি বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। নৃতন অনেক সমল্সা এবং প্রশ্নও স্থ্টি হযেছে । 

তা ছাড়া দশ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্র'বছনের 'জন্ত 
হয়েছে । নৃতন ধরনের পরীক্ষাও নেওয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রেও দেখা গেছে নৃতন 
সমক্ঞা। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রটিও নৃতন সমস্যা থেকে মুক্ত থাকেনি। স্ৃতবাং নৃতন 
কবে সর্বশেষ পবিস্থিতির সাধিক মূল্যায়ন দরকার । 

+২ স্তরের কথ।--কোঠারি কমিশন রিপোর্টে ১১-১২ শ্রেণীর পড়া সম্পর্বে 
যেনব নীতির কথা বলা হয়েছিল, তার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনেক বিচ্যুতি 
ঘটেছে। পাঠক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রেই ক্রুট হয়েছে সবচেয়ে বেশী । বস্ততঃ 
রিপোর্টে +২ স্তরের শিক্ষার যে প্ররুতির কথা বল! হয়েছিল, তার অনেকখানি 


দশ র্লাশ--বারে। ক্লাশ ৩৬১ 


নব প্রবতিত ব্যবস্থায় প্রয়োগ কর] হ্য়নি। পশ্চিমবঙ্গের উদ্দাহরণ থেকেই একথ! 
পরিফষার হুবে। 

১1 যত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে নিয়ে 
যাওয়ার কথ! ছিল, তেমনভাবে ব্যবস্থা করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না। পশ্চিম- 
বঙ্গে যাত্র একশ"টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাডা নিতাস্ত 
অল্প কয়েকটি বৃত্তর কথাই ভাবা হয়েছে । এই স্তরে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের যে 
পেশাগত স্থযোগ স্ৃ্তি করা যেত, সেদিকেও নন্র দেওয়] হয়নি। তাছাড়া বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার যে কয়টি পরার প্রবর্তন কর] হয়েছে সেইসব ধারায় শিক্ষা! পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের 
ভবিষ্যৎ কি হবে সে লম্বন্ধেও বরাট সন্দেহ থাকায় + ২স্তরে বৃন্িমূলক শিক্ষা 
ব্যবস্থাটি জন্মক্ষণেই পন্গুত্ব পেয়েছে । আশানুরূপ ছাত্র-ছাত্রী হয়নি। 

২। সাধারণ শিক্ষার ধারাটি বিজ্ঞান, কমাল ও আর্টস--এই তিনটি প্রবাহে 
পরিষ্কার বিভক্ত হয়ে পডেছে.। প্রতিটি ধারায় সর্বোচ্চ ছাক্র ভত্তির সংখ্যাও 
নিদি্ই করা হয়েছে । সুতরাং প্রকারান্তরে পুরানে। উচ্চতর মাধ্যমিকেব “প্রবাহ” 
ব্যবস্থাই নৃতনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদ্দিও প্রবাহের সংখ্যা হয়েছে ৭টির বদলে 
৩টি--অনেকট] পুরানে৷ ইণ্টারমিডিয়েটের মত। 

৩। বিভিন্ন প্রবাহে ছাত্র বাছাইয়ের কোন মানদণ্ড স্থির করে দেওয়া হননি । 
স্বভাবতঃই ছাত্রভতির ঝোক হিসেবে প্রথম গুরুত্ব পেয়েছে বিজ্ঞান বিভাগ, 
দ্বিতীত্র স্থান পেয়েছে বাণিজ্য বিভাগ এবং পঙ্গুর মত পিছনে চলেছে কলাবিভাগ । 
অবস্থাটি কোঠারি কমশন স্থপারিশের পরিপনস্ী | 

৪। কোটানি রিপোর্টে বলা হয্েছিল যে এচ্ছক বিষয়ের একটি বড তালিক৷ 
থেকে ছাত্ররা ইচ্ছেমত বিষয় নির্বাচন করতে পারবে । কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের 
জন্য ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্তে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল থেকে প্রতিটি স্কুলে 
এচ্ছিক বিষয়ের সংখ্য] নিরদিই করে দেওয়। হয়েছে । স্থতরাং ছাত্রদের কাছে বিষয় 
নির্বাচনের ক্ষেত্রটি হয়েছে অত্যন্ত সংকীর্ণ। তছৃপরি কোন্‌ বিষষ্ষের সাথে কোন্‌ 
বিষয় নিতেই হবে কিম্বা নেওয়া চলবে ( অর্থাৎ কম্বাইন করা চলবে ) সে সম্বন্ধে একটি 
বাধ্যতামূলক ছক প্রতিটি স্থল কলেজেই তৈরী হয়েছে। সম্বভাবতঃই বিষয় 
নির্বাচনের শ্বাধীনতা আরও খধিত হয়েছে। 

& | একথা ঠিক যে উচ্চ শিক্ষার মান বাডানোর জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার 
মান যথেষ্ট উচু হুওয়! দরকার । কিন্তু একদিকে মাধ্যঘিক শ্রিক্ষা এবং অপরদিকে 
কলেজীয় শিক্ষার সাথে সামঞধ্রন্ত রক্ষা না করে বিচ্ছিন্ভাষে + ২ ভ্িরের কথ! 


জা" শিক্ষার উতি১--২৩(ক) 


৩২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


ভাব! নিতাস্তই অবৈজ্ঞানিক | মাধ)মক শিক্ষার সিলেবাসের সাথে উচ্চতর ম।ধ্যমিক * 
সিলেবাসের ভারসাম্য কিম্বা সামগ্ডশ্ত রক্ষিত হুয়নি। তেমনি সামগ্জশ্ত থাকেনি 
ডিগ্রী স্তরের সিলেবাসের সাথে। 

৬1 ইতিমধ্যেই নানার্দিক থেকে সমালোচন! উঠেছে যে উচ্চ মাধ্যমিক সুরের 
পিলেবাস বিষয় স্তর বোঝায় ভারি । এবং ছু'বছর সময়ের মধ্যে এ সিলেবাসের 
বিষয়বস্ত পুরোপুরি পড়ানো সম্ভবপর নয়। অপরদিকে পাঠ্যপুস্তক রচয়িতার। অভিযোগ 
করছেন যে কাউদ্দিণ নির্ধারিত পৃষ্ঠাসংখ্যার মধ্যে উপযুক্ক বই লেখা অসম্ভব ৷ উদ্দাহরণ 
হিসেবে শুধু রসার়নেত্র বই সম্পর্কে উল্লেখ করলেই যথেষ্ট। এইক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের 
নির্ধ রিত পৃষ্ঠাসংখ)| হল ৬০*। গ্রন্থকাররা বলছেন কোন ভাবেই ৮০০ পৃষ্ঠার কমে 
চলেনা। 

কিন্তু একটি পাঠ্যবিষয়েই যদি এত বেশি সংখ্যক পৃষ্ঠার দরকার হয়, তবে ছুটি 
আবশ্টিক, তিনটি এচ্ছিক এবং অতিরিক্ত কোন বিষয় পড়বার ইচ্ছ।? থাকলে 
পৃষ্ঠাসংখ্যার বোঝা! ষে বেশী হবেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

প্রতিকান্ধ ফিঠেবে শিলেবাস ইচ্ছেমত ছাক' কর দিলে যানাবনতির আশঙ্কা 
থাকবে । এর একমাত্র প্রতিকার হলে মাধ/মিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং কলেলীয় সুরের 
সিলেবাসে সামঞ্জঝ্য বিধান করে একটি ধারাবাহিকঙাম্ব [নয়ে আস! এবং অপ্রয়োজনীয় 
বিষষ বাদ দিয়ে, পুনপ্রান্তি ধন্ধ করে এবং বাচনশ'লতা ত্যাগ কনে সিলেবাপের 
পব্যাশনালাইজেশন” | তিনটি স্তরের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা যৌথভাবে এই 
দায়িত্ব পালন করলে প্রতি খিধয়ে স্কুল থেকে কলেজ পযন্ত একটানা এবং সামঞ্জস্তপূর্ 
সিঙ্গেবাদ শ্রণযন কর] সম্ভব। 

৭| শঁ স্তব্রে প্রশাসনিক সমস্যা ইতিমধ্যেহ প্রকট হে উঠেছে । কোঠাত্রি 
স্থপারিশে বলা হয়েছিল-- (ক) এই স্তরটি সম্পূর্ণ ই মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হুবে। 
প্রাক বশ্ববিদ্ঞালয় শুরটি খাকবে না। নিবাচিত মাধ্যমিক স্কুলে একটি আলাদ। ইউনিট 
হিসেবে +২ স্তর গা হবে এবং এ জন্ত আলাদাভাবে পৌন:পুনিক সাহায্য দেওয়া 
হবে। তাত বদলে এই স্তরটিকে (আর্থক দায়ের কথা বিবেচনা করে) স্কুলে ও 
কলেজে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে! স্কুল ও কলেজে পৃথক প্রশাসনও গডে এঠেনি। 

এর ফল হয়েছে ক্ষতিকর। (ক) উচ্চমাধ)মিক স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার 
জন্য বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা হয়েছে । স্কুল নির্বাচনের কাজটিও 
সবক্ষেত্রে শিক্ষার স্বার্থকে সামনে রেখে করা হয় নি! (খ) নির্বাচত স্কুলগুলির 
অভ্যন্তরে মাধ্যমিক শিক্ষক এবং ছচ্মাধ্মিক শিক্ষকদের মধ্যে রেযারেষি 
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হষ্টি হবেছে। (গী) একই ,স্তবের অগ্ত স্কুল ও কলেজে কার্ধরত শিক্ষকদেন বেতন 
ক্রমের পার্থক্য রয়েছে | এর ফলে স্কুল শিক্ষকদের অসন্তোষ। আবার আবশ্যিক 
“বাগ্যতাব প্রশ্নে স্কুল ও কলেজের ক্ষেতে অনেক পার্থক্য থাকায় কলেজ শিক্ষকদের 
[ধ্যেও অসন্তোষ | (ঘ) একই পাঠ্যবস্ত স্কুল ও কলেজে পড়ানোর ফলে কলেজের দিকেই 
ছাত্রছাত্রীর ভিড হয়েছে বেশী। অশচ ছাত্রছাত্রীর অভাবে অনেক স্কুল অন্ততঃ 
গত বছরের জন্য এই কোর্স বন্ধ করে দিতে বাধ্য হযেছে । ($) কলেজ শিক্ষকর! 
+২ স্তরে পডানোর কাক্গকে বহুলাংশে “চাপিয়ে দেওয়া বাডতি কাজ্জ” বলেই 
মনে করেছেন। (চ) স্কুল ও কলেছ্ে পবত্রহী আংশিক সময়ের শিক্ষক দিয়ে 
পভানোব কাজ হয়েছে । কিন্তু এই ধরনেব ব্যবস্থায় কোন শিক্ষান্তবের প্রতি 
স্থবিচার সম্ভব নয় । (ছ) এক বছর অনিশ্চিতভাবে কাজ করবার পরে হাঙ্গার হাজার 
দবখাস্তকারীর মধ্য থেকে শিক্ষক বাছাইয়ের জন্য ইণ্টারভিউয়ের কাজ সম্প্রতি সরু 
হয়েছে । যাবা ভবিষ্যতে স্থায়ী হওয়ার আশায় একবসর কাজ করেছেন, তাদেব 
বঞ্চিত করাও মুক্ষিল হবে। স্থতরাং নৃতন লোকের পক্ষে নির্বাচিত হগয। খুবই 
অন্ববিধেজনক হবে। বখার্থ নির্বাচনের বদলে ইণ্টারভিউয়ের মাধ্যমে যদি বঙমান 
অবস্থাটিকেই “নিবাচনী অন্পমোদন” দেওয়া ভয়। তবে সমস্ত কাহ্ছটিহই হবে 
হান্যকব ( অবস্থা নির্বাচনী ফলাফশ প্রকাশিত হএযার পরেই মাত্র এ সন্বদ্ধে চুডান্ত 
অভিমত দেওয়) চলবে )। (জ) পবীক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবশ্য উচ্চযাধামিক শিক্ষা 
কাউন্সিল থেকে বলা হয়েছে" মে সাঙ্বংসরিক আভ্যন্তরীণ অভীক্ষা এবং কোর্সের 
শেষে ফাইনাল পবাক্ষার সমন্বয়ে ফলাফল বিচান কব! হুবে এবং শিক্ষাগত সাফল্যের 
মাপকাঠি ছিসেবে গ্রেড পগা চালু কনা ভবে। কিন্তু একটি পরীক্ষা না হলে গ্রেড, 
প্রথা কিন্বাঁ আভাস্তরীণ সমীক্ষার ফল প্রস্থতা সম্বন্ধে চুড়ান্ত অভিমত দেওয়া যায় 
না। (ঝা) কর্শিক্ষাব প্রকল্প যে+২ স্তরে তেমন কাধকরী হচ্ছে ন[, সে বিষয়টি 
ইতিমধ্যেই পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে । (ঞ) শিক্ষকদের বেতনক্রম নির্ধারণ এবং স্কুল 
কলেজে সাভাষ্য বরাদ্ের নীতি স্থির না করলেও চলবে না। 

এগাত্নো-বারো ক্লাশের শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে দরকার (ক) পাঠ্যবস্তরর 
ওজনের দোহাই দিয়ে কিছু কিছু অংশ যেমন তেমন ভাবে বাদ দেওয়া! নয়। 
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাব সাথে সামগ্রশ্ত বেখে পাঠ্যবস্তরর সবলীকরণ | (খ) বিষয় 
নির্বাচনে ছাত্রদের আরও ম্বাধীনতা এবং বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলার মধ্যে প্রাচীর 
ন! তুলে তিনটিব প্রতিই সমগ্তরুত্ধ আরোপ কবা। (গ) বৃত্তি বিভাগকে বাস্তব 
কর্মসংস্থানের সাঁথে যুক্ত করা এবং মেধাবী ছাত্রের কাছেও আকর্ষনীয় করে তোল।। 


৩৬৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


(ঘ) এই স্তরটিকে স্কুল স্তর হিসেবেই বিবেচনা করা । এবং এই স্তরের শিক্ষকদের 
জন্য বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা। () স্কুলের মধ্যেও এই ছুটি বছরের 
শিক্ষাকে বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীন করা । (5) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের 
উপর শুধু এই স্তরের শিক্ষারই দায়িত্ব দেওয়া এবং তাদের জন্ত আলাদা বেতলক্রম 
নিরধাবণ করা। (ছ) আংশিক সময়ের বদলে পূর্ণ সমযের শিক্ষক নিয়োগ করা। 
€ঝ) এইস্তরের জন্ত যখোচিত আধিক বরাদ্দ করা । বে) একটি শিক্ষা বোর্ডের 
অধীনেই সমগ্রভাবে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ন্তত্ত করা উচিত। 
সেই কাজ এখনই সম্ভব না হলে অন্ততঃ উচ্চ মাধ্যমিক কাউন্সিলের গণতান্ত্রিক 
পুনগঠন দরকার। (উ) বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে টবচিক্র্যের অধিকার স্বীকার করে 
নিয়েও সাধারণভাবে সর্বভারতীয় সামপ্রহ্য প্রতিষ্ঠ। কর] দরকার । 

মাধ্যমিক স্তরের কথা__নবপ্রবতিত মাধ্যমিক শুরটির বয়স ইতিমধ্যে তিন 
বৎসর পুণ হয়েছে । কাজে ক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এই স্তরের শিক্ষাতেও 
বেশ কিছু অগঙ্গতি প্রকাশ পেয়েছে। অসজতির মূলতঃ তিনটি দ্িক-_ 

(১) সিলেবাসের অসঙ্গতি । শিক্ষক মহল থেকে ইতিমধ্যেই ভাষা শিক্ষা 
এবং ভাষার পাঠ্য সম্বন্ধে সমালোচনা উঠেছে। বিজ্ঞানের গিলেবাস সম্পর্কেও 
নানা প্রশ্ন স্যষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোড 
ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে সিলেবাসের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। 
উপযুক্ত শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদর্দের সহযোগিতার সংশোধনের কাজ হুর হলে 
অবস্থা উন্নত হতে পারে। 

(২১ কর্মশিক্ষা প্রকল্পের অসঙ্গতি £ যে ধরনের কাজ নিরে তথাকথিত 
কর্মশিক্ষা। পরিচালিত হচ্ছে, তার ফলপ্রস্থতা সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞ মহুলেই প্রশ্ন 
উঠেছে। তা ছাডা কর্মশিক্ষার পরীক্ষাও অনেক ক্ষেত্রে প্রহসনের সমবুল্য হয়েছে । 
ম্বতরাং কর্মশিক্ষ। প্রকল্প, সমাজসেবা প্রকল্প প্রভৃতিও ঢেলে সাজানো দরকার | 

(৩) পরীক্ষা ব্যবস্থার অসঙ্গতি £ যেভাবে গ্র.প ভিত্তিতে পাসের ব্যবস্থা 
কর] হয়েছে, সে সম্বদ্ধেও অনেক শিক্ষাবিদ মহলে সমালোচনা উঠেছে । মৌখিক 
পরীক্ষার ক্ষেত্রে সকল কেন্দ্র তথ! সব স্থুলের মধ্যে সমতা রক্ষা করবার প্রশ্নটিও 


জটিলতা স্ত্টি করছে । সুতরাং মৌখিক পরীক্ষার প্রথাটিকে সত্যিকারের পরিমাপ 
ব্যবস্থায় উন্নীত কর] দরকার । 


(8) স্কুলের অনুমোদন প্রসঙ্গে অসঙ্গতি । স্ুল অস্থমোদনের ক্ষেত্রে 
যোগ্যতার মানদ' সব ক্ষেত্রে বাস্তবে একই রকম থাকেনি । নানা সঙ্গ পথে ভনেক 


দশ রলাশস্স্বারে। ক্লাশ ৩৬৫ 


অযোগ্য স্কুলও অনুমোদিত হুয়েছে। অনেক স্কুলকে সাথিক অনুমোদন, ন। দিছে 
মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় ছাত্র পাঠানোর অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের 
অধিকারঘানের পদ্ধতিটি নান৷ ধরনের দুর্নীতির স্থযোগ স্থি করছে। কৃতরাং 
সাময়িক সুযোগের বদলে নিরিষ্ট মানদগ্ডের ভিত্তিতে সবগুলি উপযুক্ত স্ুলকেই 
অস্থমোদন এবং সরকারী সাহায্য দেওয়া দরকার । 

৫। প্রশাসনগত অঙ্জতি। বিদ্যালয় পরিধশন ব্যবস্থাটি প্রায় ভেঙ্গে 
পড়েছে। বহুস্কুলের পরিচালক সভাও নানা জটিলতার ফলে পঙ্থু হয়েছে, কিন্ব! 
স্থাণীয় রেষারেধির কেন্দ্রভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে । ন্কতবাৎ স্কুল প্রশাসনের ব্যবস্থাও 
সংশোধিত হওয়া দরকার | 

৬। বোর্ড সংগঠনে অসঙ্গতি । যাধ্যমিক শিক্ষা বোটের বর্তমান গঠন 
এবং কাজের ধারাও সহত্র ক্রটিতে পুর্ণ । হ্ৃতরাং মাধ্যমিক শিক্ষ। বোডের কর্নক্ষেত্রের 
নব রূপায়ন এবং বোর্ডের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন দরকার । 

উচ্চতর শিক্ষাস্তরের কথ! : উচ্চশিক্ষার স্তরেও নানা রকম নৃতন উপসগ 
সৃষ্টি হয়েছে । উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্ভালয় সংগনন সম্বন্ধে 
১৯৭৫ সালের সংশোধনী আইন | এই সংশোরধনীতে বিশ্ববিষ্থালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের 
গঠন এবং সদশ্ত পদের এমন হেরফের কবা হয়েছে যার ফলে বিশ্বাবদ্ঠালয়ের আত্ম- 
নিয়ন্ত্রনাধিকার খবিত হয়। তাঁছাডা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আধথিক ব্যবস্থাটিও এমনভাবে 
সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য আইন পাস কর] হয়েছে য়ে প্রতি পদে 
বিশ্ববিদ্যালয়কে সরুকারী শিক্ষা! বিভাগ এবং আইন সভার মুখাপেক্ষা হয়ে থাকতে 
হবে। স্বখের বিষয় এইসব সংশোধনী আইন এখনও কার্ধকর হয়ান। তা সত্বেও 
সমস্ত বিষয়টির পুন্মবিবেচনা গরকার। 

ইতিমধ্যে সারা! ভাবতে রাজনৈতিক পটপরিব্তন ধয়েছে। শিক্ষা র্যবস্থাটি 
অত্যন্ত স্পর্শকাতর । সামাজিক এবং রাজনৈতিক জগতে মৌলিক পর্রিবঙন ঘটলে 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তন প্রতিবিদ্বিত হতে বাধ্য । নবগঠিত কেন্দ্রীয় ম£সভায় 
শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ১০+২+৩ ব্যবস্থা সম্পর্কে নৃতন প্রশ্রের অবতাবণ| 
কবেছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাটি জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্পর্কে বাত প্রস্তাবের 
অনুমোদন প্রাপ্ত এবং সার] ভারতের জন্য অভিন্ন ব্যবস্থা ছিসেবেই স্বীকৃত ( বদিও 
বিভিন্ন রাজ্যে কাজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ইতিমধ্যেই হয়েছে )। নূতন 
কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে জাতীয় শিক্ষা নীতি নম্বদ্ধে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত 
বাতিল করে নৃতনভাবে জাতীয় নীতি নিরধারণ করতে কবে। তহুপদ্ন সংগ্র 


৩৬৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


ভারতে একটি অভিন্ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতেই হুবে কিন্বা, স্থানীয় আত্মনিযন্তরণের 
ভিত্তিতে আঞ্চলিক বশিষ্ট্যকে শ্বীকার করা হবে--এই প্রশ্নটির সমাধানও দবকার | 
আত্মনিরন্তণের অধিকারকে অংশতঃ স্বীকার করে সম্প্রতি অবশ্ত ঘোষণ! করা 
হয়েছে যে স্নাতক ও ল্লাতকোত্তর স্তরের ৩+২ অথবা ২+২ অথবা ২+৩ বছর 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 
হাতে থাকবে। 

শিক্ষামন্ত্রী গাক্ধীবাদী শিক্ষানীতি অন্থসরণ করবেন বলেও ঘোষণ] করেছেন। কিন্তু 
সামগ্রিকভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থায় গান্ধীবাদের বাস্তব রূপকি হবে, সে 
সম্বন্ধে এখনও ধারণা পরিষ্ফুট করা হয় নি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে 
পাঠ্যবিষয়ের ওজনের কথা এবং সিলেবাস সংশোধনের প্রযোজনীয়তা সন্বদ্ধেও তিনি 
বলেছেন । সংশোধনের কাজ খুবই জরুরী । কিন্তু সংশোধনের ধার] এবং চরিত্র 
সম্পকে ধ্যানধাবণ। এখনও পরিচ্ছন্ন করা হয় নি। অবশ্য গণসাক্ষরতার প্রতি জোর: 
দিয়ে তিনি একটি অনাদুত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, একথাও শ্বীকার 
করতেই হবে। 

শিক্ষা প্রশাসনের ল্ষয়টিও নৃতন গুরুত্ব নিয়ে দাড়িয়েছে । সংবিধানের ৪২ 
তম সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাকে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তালিকান্ন স্থান দেওয়া 
হয়েছে । শিক্ষা মহুজে এমন ধারণাই দানা বাধছিল যে শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বভারতীয় 
অভিন্নতী এবং শিক্ষ! প্রশ'সনে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ তথ! কেন্দ্রীকতার ঝোঁক বাডবে। 
রাজ্য বিধান সভাগুলিতেও কয়েকটি আইন পাস হওয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার 
উপর সরকারা তথ] আমনাতান্ত্রিক ঝোক বেডে যাওয়ার ইঙ্গিত স্থষ্টি হচ্ছিল। 

কিন্তু সাম্প্রতিক পালামেণ্টারী নির্বাচনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটেছে। 
দশটি রাজ] বিধান সভ1 নিবাচনের ফলে প্রশাসনিক চিজে আরও পরিবর্তন এসেছে । 
কেন্দ্রীয় শালনে যে দল অধিষ্িত, মহারাষ্ট্র থেকে স্থুরু করে দক্ষিণ ভারতের রাজা গুলি 
এবং পশ্চিমবঙ্গে সেই দলেব প্রশাসনিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় নি। সভাবতঃই* প্রশাসনিক 
কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ তথ! রাজ্যগুলিব আত্মনিন্ত্রণের প্রশ্নটি নূতন ভাবে দেখা 
দিতে বাধ্য । সুতরাং শিক্ষাকে যৌথ তালিকায় রাখা কিছ্বা৷ না রাখা, কেন্দ্রীয় 
হস্তক্ষেপেব প্রযোজন, প্রকৃতি ও পরিধি এবং সর্বভারতীয় শিক্ষা পবিকল্পনায় অর্থ 
বরাদের ক্ষেত্রে সব রাজ্যের প্রতি সমতা প্রদর্শনের প্রশ্নটি নৃতনভাবে শিক্ষা প্রশাসনের 
ক্ষেত্রে দেখা দিতে বাধ্য । অবশ্ত ভবিষ্যত কর্ম প্রবাহের গতি প্রকৃতি ও নীতির উপবই 
এই সমস্যার সু সমাধান নির্ভর করবে । 
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ছ্িভীস্্ অহস্ণ 


প্রথম অধ্যায় ভারতের শিক্ষায় বিচিজ্র প্রভাব। 
দ্বিতীয় অধ্যায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব। 
তৃতায় অধ্যায় সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


প্রথম অধ্যায় 


ভারতের শিক্ষায় বিচিত্র প্রভাব 


কোঠারি কমিশন রিপোর্টে বিশ্বের সর্বাধুনিক শিক্ষাচেতনার প্রভাব পড়েছে । 
অবশ্ত ১৮১৩ সন থেকে বঙমান সময় পধন্ত দেড় শতাধক বছরের শিক্ষা ইতিহাসে 
নানা উত্স থেকে নানা ধরনের প্রভাব আমাদের উপর পড়েছে । কিছু গ্রভাবের 
উৎস ছিল আমাদেরই সমাজবিবর্তন। কিছু আমরা বিশ্বের শিক্ষাচেতনা থেকে 
নিয়েছি। আর কিছু আমাদের রাজনৈতিক অসহ।য়তার স্থযোগে আমাদের উপর 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

এই বিচিন্তর প্রভাবকে আমর। কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখতে পারি--যেমন £ 
(১) এতিহা (২) রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব, 
(৩) শিক্ষাতাত্বিক প্রভাব এবং (৪) শিক্ষাদ্শনের প্রভাব । 

জড়বাদের বিকাশ সত্বেও প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আধ্যাত্মিকতার আদর্শ 
আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করেছে । তপোবন আশ্রম, গুরুকুলের আদর্শ কিংব! 
দেশজ পাঠশালার জন্ত আমরা সংগ্রাম করেছি । সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যকে আজও 
আমরা উচুতে তুলে ধরছি। আজও অনেকেই ভারতীয় আধ্যাত্মিক এতিস্থের 
জয়গান করছেন। কোঠারি কমিশনের উপরূ৪ এই প্রভাব পড়েছে । 

ভারতীয় সমাজের বর্ণ বৈষম্য আঙ্গও পযন্ত শিক্ষায় সম।নাধিকারকে ব্যাহভ 
করছে। হিন্দু মূনলীম সংস্কৃতির সার্থক সমন্বর আজও ঘটেনি । 

রাজনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে গ্রথমেই উল্লেখযোগ্য ছুই শত বৎসরের 
ওপনিবেশিক ইংরেজ শাসন । ১৮৩৫ সনে গৃহীত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য 
শিক্ষ/র নীতিও ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ ফল । 

ইংলগ্ডের শিক্ষ(চেতন। দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে 
তুলবার চেষ্টা হয়েছে। ইংরেজীকে রাস্তায় ভাষা করা এবং চাকুরিতে 
ইংরেজী শিক্ষার অগ্রাধিকারের নীতিও ভারতীয় শিক্ষায় এনেছে স্বদুব- 

ভা শিক্ষার ইতিঃ দ্বিতীয়--১ 


২ ডারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্যা 


বিস্তারী প্রভাব । ১৮৫৪ সনের ডেষপ্যাচে এসেছে একটি ওপনিবেশিক শিক্ষা- 
পরিকল্পনার ছক। আমাদের প্রথম বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি গঠিত হয়েছে লগ্ন 
বিশ্ববিষ্তালয়ের ধাচে। ইংলগ্ডের স্কুলবোর্ডগুলির মত ১৮৮২ সনে আমাদের শ্বায়ত- 
শাসন গ্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়! হয়। ইংলগ্ডের অন্থকরণেই 
প্রচলিত হয়েছিল “ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য নীতি”। শ্যাডলার কমিশনের 
উপর ইংলগ্ডের হৃলডেন কমিশনের প্রভাব সুপরিদ্ফুট। সর্বোপরি হাতে। কমিটির 
রিপোর্ট থেকে ইংলগ্ডের ১৯৪৪ সনের শিক্ষা-অ|ইন পর্যন্ত তাত্বিক প্রভাব পড়েছে 
১৯৪৪ সনের সার্জেন্ট পরিকল্পনায়। 

হংরেজ-শাসনের প্রভাব শুধু তত্ব ও নীতির ক্ষেত্রেই পড়েনি, স্কুল সংগঠন ও 
গ্রশাষন ব্যবস্থায়ও পডেছে। গ্রামার স্কুলের অন্থকরণে হাই স্কুল হয়েছে। 
পাবলিক স্কুণপের অনুকরণে পাবলিক স্কুল গড়ে উঠেছে। শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারী 
এবং বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ এ দেশেও প্রচলিত হয়েছে। 

অন্তদ্িকে রয়েছে জীতীয়ভাবাদের প্রভাব। মাতৃভাষাকে শিক্ষাৰ মাধাম 
করার দাবি এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ এষ গ্রভাবেরই ফল। 
নারাশিক্ষার প্রস/র, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দ|1ব, বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রবল্প, 
সর্বভারতীয় ভাষার চেতনা এবং শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় দাএত্ব গ্রহণের দাবি প্রভৃতি সব 
কিছুই জাতীয়তাবাদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রতাব। 

রাজনৈতিক প্রভাবের আর একটি দিক হুলে৷ শিক্ষ। ক্ষেতে গণতান্ত্রিক চেতনার 
বিকাশ। রাদ্বীঘ দায়িত্বে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, 
গণশিক্ষার প্রসার, শিক্ষায় পমন্থযোগ, শিক্ষায় বহছুমুখীনত। এবং “কমনম্থুল” চেতন! 
প্রভাতি সবকিছুই রাজনৈতিক. প্রভাবের প্রকাশ। 

রাজনৈতিক প্রভাবের সর্বাধুনিক অভিব্যক্তি হলে শিক্ষাকল্পন।য় আন্তর্জাতিক 
প্রভীব। পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দিকে আমরা 
চাইতে পারছি। রাশিযার “পলিটেকনাইজেখন তত্ব” থেকে আমর। গ্রহণ করছি 
“কর্মপরিচিতি” নীতি, কিংব। ডেনমার্কের 'গণকলেজ' (পিপল্স কলেজ) প্রভাবিত 
করেছে আমাদের বযস্কশিক্ষা পরিকল্পনাকে। আমেরিকার "সাধারণ শিক্ষা” 
আন্দোলন, কম্প্রিহেন্মিভ, স্কুল গ্রভৃতি বিশেষ প্রভাব হষ্টি করেছে | 

এর পরে উল্লেখযোগ্য ধীয় প্রভাব। আবার ধর্মীয় প্রভাবের সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী প্রত্যাত্তর হলো "শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি”। এ ছুটিই 


ভারতের শিক্ষায় বিচিন্্র প্রভাব ্ 


আমাদের শিক্ষায় আছে। শিক্ষায় জামাজিক প্রভাবের নেতিবাচক এবং 
ইতিবাচক উভয় দ্িকই আছে। লামাজিক রক্ষণশীলতা ও বর্ণ বৈষম্যের ফলেই 
স্্রীশিক্ষা ও গণশিক্ষার প্রসার হঘনি। সামাজিক স্তরভেদ শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত 
হয়েছে । দরিদ্র ওধনীর শিক্ষা পৃথক হয়ে গেছে। ম্বাধীনতার উত্তরকালে এই 
শ্রেণীবৈষম্য ক্রমবর্ধমান । অপরদিকে আমর] শিক্ষায় সমন্থযোগ, বাধ্যতামূলক 
মমাজসেবা এবং কর্মপরিচিতিব কথা বলছি । অর্থ নৈতিক প্রভাবের ক্ষে্ে গ্রথমেই 
উল্লেখযোগা যে পেশা, বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে 
আমাদের শিল্প” বাণিজা, কৃষির বিকাশ। পরিকলিত শিক্ষা, উৎপাদনী শিক্ষা 
মাধামিক শিক্ষার বত্তিগতকরণ, শিক্ষাৰ সঙ্গে জনশক্তি পরিকল্পনার ওতপ্রোত 
পম্পর্কের কথা, সব কিছুই অর্থ নৈতিক পরিবেশ ও কর্মক[ণ্ডের প্রভাবে। 

শিক্ষাভত্ত্বের প্রভভাবও কম উল্লেখযোগা নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের 
আন্দেলন, শিশুকেন্দ্রিকতার আন্দোলন, বহুবিধ আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি, সার! বিশ্বের 
বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আন্দোলন এবং আধুনিক যুগের সমাজতাত্বিক আন্দোলন 
(অর্থাৎ শিক্ষাতত্বে 095 01,010810817204600, 90161706020 60191701081 
০3] 1৬]৮০106101, 90019108109] 121701705) প্রতাক্ষ বা পবোক্ষভাবে, সচেতন 
কিংবা! অচেতন অবস্থা আমাদের প্রভাবিত করেছে । বিভিন্ন রিপোর্টের উপরও 
পড়েছে এর গ্রগঙাব। এইধব রিপোর্টকে অবলম্বন করেই আমাদেব শিক্ষাব্যবস্থা 
বিবতিত হযেছে । শিক্ষ। দর্শন এবং আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রভাবে দৃশ্তত এবং 
অনৃশ্ঠত আমাদের চিন্ত/ধারা অবিরত বিবতিত হয়েছে। 

ইংরেজী শিক্ষ। প্রচলিত হওয়ার সময় থেকে অর্ধশতাব্দীকল আমরা জন লক- 
এর শিক্ষ/তদ্ব দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিলাম | “বেস্থাম ও মিল” এব উদার-নীতিবাদ 
তথা উপযোগিতাবাদও আমাদের অতি ক্রুত প্রভাবিত করে। আমাদের দেশে 
“লিবারেল” শিক্ষাধারাই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে । আবার বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই 
গ্রুতিবাদ এবং বিজ্ঞানবাদের প্রভাব দেখ! যায়। এক্ষেত্রেও যুব বাংল। গোষঠীর 
মধ্যেই সাড়া আগে সর্বপ্রথম | রুশোর প্রভাব এসেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নাণাভাবে। 
আজও পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাচেতনায় হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রভাব অনম্বীকার্ষ। 
শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানের পীড়ন, শাসন ও বন্ধনের বিরুদ্ধে 
বলেছেন। প্রকৃতিবাদের সঙ্গে যৌথভাবে এসেছে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের চেতনা 
পেস্তালৎসির শিক্ষণ পদ্ধতির ছোয়া লেগেছে পাঠ্যক্রম ও শ্রেণীকক্ষে। কিন্ত ভাবঝাদী 


৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


দর্শন আমরা কখনে! ত্যাগ করিনি। পাঠ্যক্রমে মানবিক বিদ্যার আধিক্য এবং 
ছার্বার্টের শ্রিক্ষণপন্ধতি আজও আমর ত্যাগ করিনি। বতমান শতাব্ধীতে 
ফ্রোয়েবল্-এর কিগারগার্টেনকে আমর সাদরে গ্রহণ করেছি। মন্তেসরি 
পঞ্ধতিকেও আমর। গ্রহণ করেছি । শরবশেষে আমরা নিয়েছি রাশিয়ার “ত্র” 
এবং পলিটেকনাইজেশনের ভাবাদশ। 

বিদেশী তাত্বকদের মধ্যে সবশেষ প্রভাব পড়েছে জন ডিউই,র তত্বের। গান্ষীজী 
ও রবীন্দ্রনাথের উপর ডিউই-তত্বের গ্রাব ধরা যায়। অবশ্য এর] ডিউই'র মতবাদকে 

ংশোধন করে নিয়েছেন। চ।রুকলা ও লৌন্দযগ্রিয়তার উপর রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব 

দিয়েছেন। কর্মকেন্দ্রিকতার বদণে গান্ধীজী গ্রহণ করেছেন শিল্পকে জকতা। 

সাম্প্রতিক কলের বাটািয়, ভ্যালটন, প্রোজেক্ট পদ্ধ(ত নিয়েও পরাক্ষ। নিরীক্ষা 
হয়েছে । কখনে। কথনে। প্রোজেক্ট পদ্ধাত গ্রয়োগ করাও হয়। তবে নীতিগতভাবে 
প্রোজেক্টের ভিন্ন সংস্করণ 'বুনিয়াদ” পদ্ধীতকেই আমরা জাতীয় পদ্ধতিরূপে গ্রহণ 
করেছিলাম। বান্তব ক্ষেত্রে বার্থত। ও লীমাবদ্তা সত্বেও নীতিগত্ভাবে খেলার ছলে 
শিক্ষা, সহপাঠ্যমূলক কাজ, মুক্ত শৃঙ্খলা, ছাত্র-্থামভ্তশাসন, কর্মকেন্দ্রিক প15য)ক্রম 
প্রভৃতি সব কিছুকেই আমরা শ্বীকার করে নিয়েছি। বস্ততঃ বিশ্বের গ্রভ|ব, বিশেষতঃ 
ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব আমরু। গ্রহণ করেছ নানাভাবে। 


প্র ও পাঠ নির্দেশন। 
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ভারতের শিক্ষায় ইংলও ও আমেরিকার প্রভাব 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভারতের শিক্ষায় ইল ও আমেরিকার প্রভাব 


বর্তমান পৃাথবীতে কোন দেশই অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। ৰিজান 
ও কাবিগরি বিদ্যার অগ্রগতি পৃথিবীব সকল দেশের কাছেই যুগপৎ বহু সমস্যাও এনে 
দিয়েছে৷ প্রতিটি দেশই নিজন্ব সমাজব্যবস্থ।, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা- 
আকাংক্ষার ভিত্তিতে সমস্যার মোকাবিলা করছে এখং অন্তান্ত দেশের অভিজ্ঞতা 
থেকে শিক্ষালাভও করছে । বস্তুত বর্তমান পথিবীতে এক দেশের, বিশেষ 
উন্নত ও প্রগতিশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা! অন্যান্য দেশকে প্রভাবিত করবে, 
এতে আশ্চর্যের বা দৌষের কিছু নেই। মহাশৃন্ত-বিজ্ঞানে রাশিয়ার প্রথষ 
লাফলা আমেবিকার শিক্ষাচেতনাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল । “ইউনেসকো”- 
প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রকল্প গুলি অনগ্রসর কিংব| উনয়নশীল দেশগুলিকে বহছুভাবে প্রভাবিত 
করেছে । ভারতবর্ষ ও ডেনমার্ক, রাশিয়1 কিংবা সাম্প্রতিককালের জাপানী শিক্ষা- 
ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে। কিন্ত ভারতের উপর ইংলগু ও আমেরিকার 
সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবই সবচেয়ে বেশী। এই প্রভাবের প্রকৃতি ও 
গভীরত। বুঝতে হলে প্রথমেই উভয় দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থথর কথ! জানা 
দ্রকাব । 


ইৎলগ্ের শিক্ষাব্যবস্থা! 


ইংলগ্ডের চলতি শিক্ষাব্যবস্থাটি গঠিত হয়েছে ১৯৪৪ সনেব শিক্ষা অইনের মধ্য 

দিয়ে। কিন্তু এই আইনের পিছনে ছিল দীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহ!স। 
ইংলগ্ডে শিক্ষা-বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

অন্ত1ন্ত সব দেশের মতই ইংলণ্ডেও সমাঁজবৈষম্যই শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ 
করেছে । 'মষ্টাদশ শতাব্দী পর্বন্ত শিক্ষা ছিল ছুই স্তরে বিভক্ত । অভিজাত সমাজের 
জন্য ছিল অক্নক্ষোর্ড ও কেমত্রিজ বিশ্ববিদ্ঞ/লয় এবং ল্যা্টিন-গ্রীক ভাষা 9 লাহিত্যের 
প্রভাবাধীন গ্রামার স্কুল । বিত্তবানদের দানে অথবা ব্যক্ষিগত মালিকানায় এইসব 
স্কুল গড়ে ওঠে । কালক্রমে এদের মধোই কোন কোন উচ্চমানের আবামিক বিদ্যালয় 
“পাবলিক স্কুল” হিসেবে পরিচিত হয় এবং সম্পদশালীদের একচেটিয়া হয়ে পড়ে। 

দরিদ্রদের জগ্ত ছিল “ডেম্‌” স্কুল, “কমন ডে স্কুল” ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক 
প্রতিষ্ঠান, কিছু শিকল্পশিক্ষ! প্রতিষ্ঠঠন, এবং চার্ট-পরিচালিত অবৈতনিক চ্যারিটি 


গু ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্থ। 


বিভালয়। সাধারণের শিক্ষা ছিল নিয়পর্যায়ের (এলিমেপ্টারী )। শিক্ষা ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের কোন লামগ্রিক ভূমিকা ছিল না, কোন জাতীয় শিক্ষাব্যবন্থ 
ছিল না। 

কিন্তু যুগের প্রভাব ইংলগ্ডের উপরও পড়েছে। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব, বেস্থাম 
ও মিল-এর দর্শন এবং শিল্পবিপ্নব এনেছে লমাজ জীবনে নৃতনত্ব। জনসাধারণের 
গণতান্ত্রিক চেতনার গঙ্গে শিক্ষার দাবিও ভাষ! পেয়েছে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে 
দাবি উঠেছে। পরিশেষে ১৮৩২ জনে যখন পার্লামেপ্টারী শালনসংস্কারের ফলে 
তোটাধিকার সম্প্রসারিত হলো, এবং আইনসভায় জনসাধারণের ভা! পূর্বাপেক্ষ। মুখর 
হয়ে উঠলো, তখনই শিক্ষার জন্য বাধিক রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ গ্রবতিত হলো। এইভাবে 
১৮৩২ জনে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পদার্পণ ঘটলো! । এই সামান্য স্চনা থেকে 
রাষ্ট্রের র্বাজীণ দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই শিক্ষা ইতিহাসের মূল কথা। 

স্ুচন। কালে অবশ্ঠ শিক্ষার জন্য কোন রাস্ত্রী গ্রশাসন যন্ত্র ছিল না। ছুটি 
ধর্মীয় মংগঠন-_ন্াশন্যাল সোসাইটি এবং বাইবেল সোসাইটির হাতে বরাদ অর্থ 
তুলে দিয়েই সরকার দায়িত্ব সম্পাদন করতেন। তারপব.১৮৩৯ জনে প্রতিষ্টিত 
হয় পার্লামেন্ট মনোনীত শিক্ষা সংক্রীত্ত কমিটি। কর্মকর্ত। মনোনয়নের 
অধিকার প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্বত্ত হওয়ায় শিক্ষামন্যা দলীয় রাজনীতির অংশ 
হয়ে পড়ে। 

সরকারী অর্থের অন্ধ্বহার করার উদ্দেপ্তে ১৮৫৮ সনে নিউক্যাস্ল্‌ কমিশন' 
প্রস্তাব করেন যেন ছাত্র হাজিরার অনুপাতে সাহাযা দেওষা হয়, পরীক্ষ|য় ফলাফলের 
ভিত্তিতে স্থানীয় করগাগার থেকে সাহাষ্য দেওয়। হয এবং উন্নত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা- 
পদ্ধতি প্রবর্তন কর] হয়। এইস্পাবিশ অনুসারে ১৮৬১-৬২ সনে শিক্ষাকে।ড 
তৈরী হয়। 

কিন্তু ততদিনে ইংলগ্ডের বাস্তব পরিবেশ আবও এক ধাপ এগিয়েছে । সমাজ- 
মানসের পরিবর্তন প্রতিফলিত হলে! ১৮৬৭ সনে আর এক দফা! শাসন সংস্কারে। 
নিম্নবিত্তরাও ভোটাধিকার পেলেন। তারা শিক্ষার অধিকারও চাইলেন। ১৮৭০ 
সনে পার্লামেণ্টে পাশ হলে। প্রাথমিক শিক্ষা সাইন । এই আইনের ফলে 
কিন্ত প্রাথমিক শিক্ষার সকল দায়িত্বই সরকারের হাতে এলো ন1। চার্চ গ্রমুখ 
স্বেচ্ছাসংগঠনের স্থুলগুলি তাদের পরিচালনাতেই রইল এবং সরকারী সাহায্যও 
পেতে লাগলো ৷ কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাস্ত্রীয় উদ্ভোগে 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগড ও আমেরিকার প্রভাব ণ 


প্রাথমিক স্থল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হলো । এইজন্য কৃষ্টি হলো সমগ্র দেশব্যাপী 
“স্কুল বোর্ড” ৰ 

বিশেষ লক্ষণীয় যে ১৮৭* সনের পরে ইংলগ্ডে চালু হলো দুই ধরনের প্রাথমিক 
বিদ্যালয় ৷ “বোর্ডস্কুলে” অনিচ্ছুক ছাত্র সম্পর্কে ধর্মী শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলো না। 
অপরদিকে “ভলাণ্টারী' স্কুলগুলিতে ধাঁ শিক্ষা! রইলে! বাধ্যতামূলকভাবে । এই 
থেকে স্বর হলো একটি প্রতিদ্বন্বিতা। সংঘর্ষের মূল বিষয় হলো-_-(ক) বোর্ড 
স্কুলের প্রয়োজনীয়তা, (খ) বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষ। এবং (গ স্থানীয় করের উপরও 
“ভলাশ্টারী বিষ্য।লয়ের অধিকার । 

আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয় যে ১৮৭০ সনেই কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা আইনগত- 
ভাবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হলে! না । ১৮৭৬ সনে একটি আইনেব বলে 
(শ্যাগুনের আইন ' হাজিরা-কমিটি গঠন কর! হয় এবং শিশুকে স্কুলে প|ঠানে।র জন্য 
পিতামাতাকে দায়ী করা হয়। ১৮৮০ সনে আর একটি আইনের সাহায্যে 
(ম্যাগ্ডেলাস্‌ আইন) মাথাপিছু সাহাযোব পরিমাণ এমনভাবে স্থিব কর] হয় যেন 
কার্ধত প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হতে পাবে । পরিশেষে ১৮৯১ সনে প্রাথমিক 
শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হয় । 

প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন-বাবস্থাকে আরও ম্বসংহত ও সমস্ত করার 
উদ্দেস্ট্ে ১৮৮৬ সনে আর একটি কমিশন গঠিত হয় (ব্রিচার্ড ক্রস কমিশন )। কিন্তু 
ততদিনে ইংলও সামনের দিকে আরও একধাপ এগিযষেছে ৷ সমাজের যে স্তর ১৮৭৯ 
দনে প্রাথমিক শিক্ষার অশ্রিকাঁর পেয়েছিল, তার] উচ্চতর শিক্ষার দাবি করতে 
থাকে। জনমতের চাপে স্কুল বোর্ডগুলিও প্রাথমিকোত্তব স্তরে পডাবার বাবস্থা! 
করতে থাকে । বিভিন্ন্দিকে বিচ্ছিন্ন অগ্রগতির ফলে নান। বিতগ্ডাও টি হয়। 
স্বতরাং আবার একটি কমিশন স্থাপিত হয় ১৮৯৪ সনে (ব্রাইজ্‌ কমিশন )। 

এই কমিশন স্থপারিশ করলেন স্কুল বোর্ডের হাতে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার 
দায়িত্ব দিয়ে মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষা এবং শিক্ষক-শিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হোক 
ত্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের উপর। জাতীয় ভিত্তিতে শ্ক্ষা-গ্রশাসনকে স্বসংহত করার 
উদ্দেশে শিক্ষা মন্ত্রীপদ্দ এবং মন্ত্রীর সহায়ক “শিক্ষা পরিষদ” গঠন কর। হোক । 

[ক্ষ মী হ্ষ্টি করে শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতির মধ্যে আনবার বিরুদ্ধে 

তখনও রক্ষণশীল অভিমত যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তাই মন্ত্রীত্ব সট্টি হলো না। 
কিন্ত দ্ছুলবোর্ড তুলে দিয়ে স্থানীয় স্বায়তশাসন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কমিটির হাতে 


৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


(লোকাল এডুকেশন্তাল অথরিটী, সংক্ষেপে এল. ই. এ, ) প্রাথমিক, প্রাথমিকোত্বর, 
নিয়কারিগরি প্রভৃতি সবরকম শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হলে! । মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে 
সরকারী উদ্ভমের সৃচন1 হলো ১৯০২ সনের আইনের মধ্য দিয়ে । উপরুণ্ 
হুলেন মধ্যবিত্ত এবং নিয়মপাবিত শরেণী। 

আলোচনার এই পযায়ে একটি জিনিস উল্লেখ কব। গ্রযোজন। এতদিন পর্যস্ত 
পরকারী উদ্যোগ ছিল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মাধ্যমিক গ্রামার 
স্থলগুলি আগেব মতই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। স্থতরাং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে 
প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার কোন প্রতাক্ষ যোগাযোগই ছিল না। কিন্ত 
১৯*২ সনের পরে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার শেষে গ্রামার স্কুলে ভি 
হওয়ার. দাবি সোচ্চার হতে থাকে । এরই ফলে ১৯০৭ দনে আরম্ভ হলে! ফী 
প্লেস পরীক্ষা! ৷ র্ধাৎ প্রাথমিক পড়াশুনার শেষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় 
বাছাই করা সর্বোত্তম ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর জন্য গ্রামার স্কুলে আসন সংরক্ষিত 
খাকবে। এদের জন্ ব্যয়ভার বহন করবে এল, ই. এ.) এইভাবে দুইটি স্তরের মধ্যে 
ক্ষীণ সম্পর্ক স্থাপিত হলো মাত্র। (যে ৭৫ শতাংশ গ্রামার স্কুলে ভত্তির যোগ পেল 
না, তাদের জন্য বড় বন্ড শহরের এল, ই. এ-গুলি নূতন এক ধবনের আধা-মাধ্যমিক 
স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। এর নাম হলে! গেনট্রাল স্কল। সহজেই অন্মেয যে 
এইগুলিই হলে! বৃহত্বর জনসংখ্যার জন্য মাধ্যমিক দ্ুল। পরবত্তাঁকালে 
এদেরই নাম হলো! মডার্ণ স্কুল ।| এই ব্যবধানও দীর্ঘ দিন রাখ! লম্ভব হলো] না। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন চেতনা দঞ্চার করলো। এই চেতনা 
প্রতিফলিত হলো ১৯১৭ সনের আর একটি শিক্ষা-আইনে (ফিসার আইন )। 
প্রস্তাব কর! হলে! যে যোগ্যতাসম্পন্ন সকলের কাছেই মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত 
থাকবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও জুনিয়র টেকনিক্যাল শিক্ষা একস্ৃত্রে গ্রথিত 
থাকবে। নার্সারী শিক্ষাকে উৎসাহিত কর! হবে। নার্সারীর পরে শিক্ষাকাল 
হুবে প্রাথমিক- মাধ্যমিক-_কন্টিনুযুয়েশন, এই তিন স্তরে পরম্পরায় গ্রথিত। 

যুদ্ধোত্বরকালে শ্রমিক আন্দোলন শক্কিশালী হলো। এতদিন পর্বস্ত মাধ্যমিক 
এবং উচ্চশিক্ষায় ছিল মধ্যবিত্তের দাবি। এবার হলো শ্রমিকশ্রেণীর দাবি । বস্তুত 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে রাষ্্রীয আহ্কূল্যে সর্বজনীন করার দাবি উঠলে! । ১৯২৬ সনে 
ভ্থাডে৷ কমিটি' সুপারিশ করলেন যেন সমস্ত শিশুর কৈশোর জীবনকে বিষ্ালয়ের 
অস্ততৃক্ত কর! হয়, অর্থাৎ প্রকারান্তরে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সকলের কাছে 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার গ্রভাব ৯ 


উন্মুক্ত করার প্রস্তাব করলেন। গ্রামার স্কুলের সঙ্গে মডার্ণ স্কুলগুলিকেও ত্বীরুতি 
দিয়ে এই উদ্গেশ্ট সিদ্ধ করার স্থপারিশ কর] হয়। 

আরও পরীক্ষা-নিবীক্ষার পর ৯৩৮ সনে «ম্পেম্স কমিটি, প্রস্তাব করলেন যেন 
ছাত্রদের প্রবণতা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী তিন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত 
করা হয়। কমিটি অভিমত দিলেন যে শিশুদের মোটামটি তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! 
চলে-(ক) যাদের বিমূর্ত এবং বৌদ্ধিক শিক্ষাৰ প্রবণতা আছে, খ) যাদের 
কারিগবি ও যান্ত্রিক দক্ষতার সম্ভাবনা! আছে এবং (গী যাদের বাবহারিক শিক্ষা 
গ্রহণের প্রবণতা আছে । এই তিন শ্রেণীর জন্ত যেন তিন ধবনের বাবস্থা করা হয়-_ 
যেমন, (ক) প্রথম শ্রেণীর জন্/ তবমূলক পাঠাক্রম অবলম্বন করে গ্রামার স্কুল, 
(খ) দ্বিতীষ শ্রেণীর জন্য তত্বের সঙ্ষে প্রশোগবিগ্ভার সমন্বয়ে টেকনিকযাল হাই স্কুল, 
(গ) তৃতীয় শ্রেণীর জন্য অপেক্ষারুত হ্বল্পতাত্বিক মডার্ণ হইস্কল। প্রাথমিক শিক্ষার 
শেষে সাধারণ পরীক্ষার ফলাফল এবং অন্তান্ত মনস্তাত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে 
ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করে তিন ধরনের বিদ্যালয়ে ভত্তি কব হবে । 

এই বিপোর্ট ভিত্তি করে ১৯৪১ সনে 'মিরিল নবউড কমিটি' প্রস্তাবিত ত্রি-ধার। 
শিক্ষায় পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে স্পারিশ করেন এবং ১৯৪২-১৪ সনে 
“ম্যাকনেয়ার কমিটি' শিক্ষক-শিক্ষণের বিষয় স্থপারিশ করেন। 

ইতিমধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে ত্বশামিত নানা ধরনের বিদ্যালয় এবং 
“পাবলিক” স্কুলগুলিব সঙ্গে শিক্ষাবাবস্থ(র সম্পর্কের কথাও ভাবতে হয়। শ্বশাসিত 
বিদ্যালয় ছিল নানাশ্রেণীব । কোন কোন বিদ্যালয় সরকাবী সাহায্য গ্রহণ করতো] । 
এদের বল] হলো সহযোগী । 45509০18660 স্কল। কোন কোন আবাসিক বিদ্যালয়ে 
২৫ শতাংশ আসন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছক্ব্রদের জন্য সংরক্ষিত থাকতো! । আবার 
সম্পূর্ণ ব্যবসাদারী বিদ্যালয়ও ছিল। এইসব স্কুল সম্পর্কে গঠিত “ফ্লেমিং কমিশন 
(১৯৪২-৪৪) প্রস্তাব করলেন এমন ব্যবস্থা যেন স্বশীঙজিত থেকেও এর! 
সর্বাঙ্গীণ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হতে পারে। 

১৯৪৪ জনের শিক্ষা আইন 

এইসব রিপোর্টের ফলশ্রুতিই হলো ১৯৪৪ জনের শিক্ষা-আইন। এই 
র্বপ্রথম ইংলগ্ডে আইনের সাহায্যে একটি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাব্যবস্থ। প্রবতিত হলে! । 
শিক্ষা! ব্যবস্থাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবং মাধ্যমিকোত্তর (60:0561) 
স্তর পরম্পরায় ভাবে থাকবে। প্রথম স্তরের শিক্ষার নাম হবে প্রাথমিক শিক্ষা । 


১৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


পূর্ণ ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ জম্পুর্ণ প্রাথমিক স্তর এবং মাধ্যমিক স্তরের 
৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষা সর্বজনীন এবং অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হুবে। 
(পরে এই বয়ঃসীমাকে ১৬ বছরে উন্নীত কর! হয়েছে )। বাধ্যতামূলক সাধারণ 
শিক্ষার পরেও অন্ততঃ এক বছর থাকবে আংশিক সময়ের শিক্ষা। যত শীগ্র স্ব 
এই ০0110708007) শিক্ষাকেও ১৮ বছর পর্যস্ত বাধ্যতামূলক করা হুবে। নার্সারী 
শিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়া হবে। তা ছাড়া কারিগরি শিক্ষা» বয়স্কশিক্ষ। যুবশিক্ষা। এবং 
শিক্ষাক্ষেত্রে কল্যাণমূলক কার্ক্রম সন্বদ্ধেও বিস্তারিত উল্লেখ কর! হয। যেহেতু 
মাধ্যমিক শিক্ষা সকলের কাছে উন্মুক্ত হলে, সেইহেতু গ্রামার স্কুলে ভ্তির জন্য ফ্রী 
প্লেস পরীক্ষা বাতিল কর। হয়। 


১৯৪৪ সনের আইনে চার্চের সঙ্গে আপদ কর! হয়। ভলাশ্টাবী স্কুল 
গুলিকেও স্থানীয় শিক্ষাকরের অংশীদ।র কর। হয়। রাষ্ট্রপোধিত বিদ্যালয়েও হ্বীকৃত 
ভিতিতে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ( অবশ্য অনিচ্ছুককে অব্যাহতি দেওয়ার বিধিও 
রয়েছে |) এইভাবে রাষ্ট্রপোষিত বিদ্ভালয় (10817)0911)60 ৪8০17০0.1) এবং চাপোধিত 
বিষ্ভালয়ের দীর্ঘকালের সংঘর্ষ আপসে মীম।ংস! হয। উভয় েণীর বিদ্যালয়কেই এক 
কাঠামোর মধ্যে আন] হয়। 


এই রকম আপস হয় স্বশীসিত মাধ্যমিক বিদ্ভালয় এবং পাবলিক 
স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও । এই বিছ্যালঘগুলিকে সাহাষ্যপ্রাপ্ত এবং সাহায্যবিহীন 
শ্রেণীতে ভাগ কর] হুয়। এক শ্রেণীর বিদ্যালয় এল, ই এ. থেকে সাহায্য গ্রহণ করে। 
্রিতীয় এক শ্রেণী পরাপরি মন্ত্রীদপ্তরেব সাহায্য ভোগ করে । আর এক শ্রেণী সাহায্য 
গ্রহণ না! করে স্বাধীনতা ভোগ কবে। অবশ্য সকল শ্রেণীর পক্ষেই মন্ত্রীদপ্তরে 
তালিকাহুক্ত হওয়া এবং পরিদর্শন ব্যবস্থার অধীন হওয়া! বাধ্যতামূলক করা হয়। 
এইসব সাখ।রণ বিদ্ভালয ছাড়।ও টদহিক ও মানসিক বিকলাঙ্গদের জন্য স্পেশ্টাল 
্ষুলের ব্যবস্থা 'মালোচিত আইনে বাধ্যতামূলক করা হয়। 


প্রশাসনিক ব্যবস্থায এই সবপ্রথম ইংলগ্ডে শিক্ষামন্ত্রী-দর্চুর স্থাপন করে কেন্দ্রীয় 
নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কব। হয়। মন্ত্রীকে সাহাধ্য করার জন্য দুইটি উপদেষ্টা 
কমিটি গঠিত হয়। বিশ্ববিষ্।লয় শিক্ষার দায়িত্ব ন্তত্ত হয় ইউ জি. সি-র উপর । আর 
প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ০০00110008001) কিংবা 1010781৪0০৪ 1010, নানা ধরনের 
টেকনিক্যাল শিক্ষ৷ প্রভৃতির দায়িত্ব দেওয়া হয় এল. ই. এ গুলিকে । তা ছাড়া 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ১১ 


নার্সারী স্কুল, স্পেশ্তাল স্কুল, যুবকল্যাণ-ব্যবস্থা গ্রভৃতির পরিকল্পনা তৈরী এবং 
ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয় এল. ই. এ-কেই। 

নানা লংঘর্ষের পরে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় ও বিভিন্ন স্তবের শিক্ষাকে স্থানীয় 
উদ্যোগ এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যৌথ-প্রশাসনে একটি শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয় ছকে নিয়ে 
আপা হয়েছে বলেই মন্তব্য করা হয় 0196 50008601077 40001 1944 ০0757 
81010680116 10086 1701901681)0 51616 01098165812 56610 ৪৮৪] 08121) 20 
[,009.0008] 13650: ৮ ১৮৩২ সন থেকে একশত বছরে শিক্ষা-আন্দৌোলনের 
ধাপে ধাপে বিভিন্ন কমিটির রিপোর্টের ডিভিতে বিভিন্ন দিকে আংশিক পদক্ষেপ 
হয়েছিল। কিন্তু একটি জর্বাশীণ অগ্রগতির পদক্ষেপ এই প্রথম । 

বর্তমান শিক্ষা বন্া 

১৯৪৪ সনের আইন এবং তৎপরে গৃহীত কয়েকটি সংযোজনী কিংবা সংশোধনী, 
আইনের ভিত্তিতে দাড়িয়ে আছে ইংলগের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা । সাম্প্রতিক 
ব্যবস্থার কাঠামোটি নিম্নরূপ | 

২ থেকে পূর্ণ ৪ বৎসর ব্যস পথস্ত---নার্সারী বিদ্যালয় কিংবা প্র।খমিক বিগ্যালয়ের 

নার্সারী শ্রেণী, কিংবা গৃহশিক্ষা | 
৫ থেকে পুর্ণ ৬ বত্দর বস পযন্ত শিশুশিক্ষা । ইনফ্যাণ্ট ক্লাশ )। 
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১২ ভারতীয় শিক্ষাৰ ইতিচাস ও সাম্প্রতিক সমন্যা 


৭ থেকে দশোর্ধ বৎসর _ প্রাথমিক শিক্ষা । প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শু৮' 
উত্তরণ ঘটে সাধারণত ১০২ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। প্রাথমিক শিক্ষার সমাপ্তি 
পর্যন্ত বল! হয় প্রথম স্তরের শিক্ষা । এর মধ্যে নার্সারী শিক্ষা এখনও সর্বজনীন 
নয়। প্রাথমিক বিচ্যালয়ের মোট সংখা। ২৫০০ এর মত। এর মধ্যে অর্ধেক 
বিচ্যালয় শিশু-শেণী ও প্রাথমিক শর সহ ৫-১১ বচ্ছরের ছাত্র গ্রহণ করে। এক- 
চতুর্থাংশ শুধু ৫-৭ বছর পর্যন্ত শিশু-বিদ্যালয়। অবশিষ্টাংশ কেবল ৬-১১ বছরের 
ছেলেমেয়েদের জন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। 

দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা হলে। মাধ্যমিক শিক্ষা । এই ঘ্যরে রয়েছে, 
(ক) ১১ থেকে ১৫-১৬ বছব পর্যন্ত সহজ সাধারণ শিক্ষার জন্য মভার্ণ ছ্ষুল। 
হ্যায় এই শ্রেণীই সর্বাধিক | বর্তমানে রয়েছে ৪ হাজারের বেশী বিছ্যালয়। 
(খ) ১১ থেকে ১৬ কিংবা ১৮ বসব বয়স পর্যন্ত তাত্বিক পাঠাক্রমের ভিত্তিতে 
গ্রামার স্কুল। এই স্তরের শেষে সাধারণ পরীক্ষা । ফলাফলের ভিত্তিতে 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে গ্রবেশ | বর্তমানে এই জেণীর বিগ্যালয়ের সংখ্য। ১৩০* শতের বেশী। 
প্রসঙ্গত উল্লেখা যে এল ই. এ কর্তৃক পরিচালিত ম্বুলগুলির নাম “কাউন্টি” স্কুল। 
(গ) ১১ থেকে পূর্ণ ১৬ কিংব! ১৮ বছব পর্যন্ত সাধারণ ও কারিগবি মিশ্রিত পাঠ্যক্রমের 
'ভিত্তিতে টেকনিক্যাল হাই স্কুল। এগুলি গ্রামার স্কুলেরই সমতুল্য । এখানে 
পড়া শেষ করে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা যাওযা চলে। বর্তমানে এই শ্রেণীর 
শ্কুলমংখযা ৭ শতের বেশী । 

এই তিন শ্রেণীর পৃথক চরিত্রের বিদ্যালয় ছাড়া রয়েছে তিন শ্রেণীর সমন্বয়ে 
বছুসাধক বিগ্তালয় (কম্প্রিহেনসিভ অথব। যে কোন ছুইটির সমন্বয়ে 
নান! ধরনের দ্বি-মৃখী বিষ্কালয় (বাইলেটারাল )। ইংলগ্ডে গড়ে প্রতি ৪টি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্ত রয়েছে একটি উচ্চ বিদ্যালয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 
পরকারী ত্কুলে শিশ্তুশ্রেণী থেকে মডার্ণ স্কুলের বযঃসীমা পধস্ত অর্থা ৫-১৬ পর্যস্ত 
শিক্ষা অবৈভনিক। এর উধ্র্” মাধ্যমিক শিক্ষার অবশিষ্ট স্তর এবং তৃতীয় সবরের 
শিক্ষা অর্থাৎ টেকনিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিষ্ালয়, শিক্ষক-শিক্ষণ, বঘস্ক শিক্ষা এবং 
/805810০60 ঢা 0:01567 80508 10101) প্রভৃতি সব শিক্ষাই এচ্ছিক ও বৈতনিক । 

সাধারণ শিক্ষার কয়েক ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও রয়েছে মৃক ও আংশিক 
মৃুক, বধির ও আংশিক বধির, ক্ষীণনৃষ্টি, দৈহিক ও ম!নসিক বিকলাজ্গ কিংবা জীবনের 
ক্ষেত্রে সামঞ্জস্তহীনদের জন্ত রাষ্্রপোধিত নানা ধরনের ৭** শত বিশেষ বিস্তালয়। 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও অমেরিকার গ্রভ।ব ১৩, 


এক্ষেত্রে ১৬+বৎপর পর্যন্ত শিক্ষ। বাধ্যতামূলক । শিক্ষান্তে বৃত্তিগত শিক্ষণ কিংবা 
£0:106হ 5৫0০51100 এর বাবস্থাও আছে। রাষ্ট্রপোধিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষার পাশাপাশি রয়েছে স্বশাসিত বিদ্ভালয়সমূহ । এ ক্ষেত্রেও রয়েছে ১-৪ 
বছবেব জগ্ত নার্সারী বিদ্যালয় , ৫-৮এর জন্ত নানা ধরনের প্রাইভেট স্কুল 
৯-১৩এর জন্য পাবলিক স্কুলের 7১6০9 ১৪০৫০. ( অর্থাৎ প্রস্তরতি-বিভাগ ), ১৪-১৮ 
পযন্ত “্বশামিত” কিংবা! “পাবলিক” মাধ্যমিক বিদ্যালয় । (বেসরকারী এই সব 
স্বলকে বলা হয় ভলান্টারী স্কুল )। এইসব ক্কুলে ভি হওয়1 এচ্ছিক। এগুলি 
বৈভনিক বিষ্াালয়। বর্তমানে এর সংখ্যা ৪০০০ | তার মধ; মাত্র ১৭৯ আছে 
এল. ই. এ. সহায়তা পুষ্ট “1:506 07:81” গ্রামার স্কুল, ৩২৮টি আছে সাহায্য প্রাণ্ড 
স্কুল, («এইডেড.৮) এবং অবশিশ্টাংশ হলে! সাহায্যহীন ম্বশা(নিত বিদ্যালয়। এ ছাড়াও 
আছে ১২টি ম্পেন্ঠাল স্কুল এবং কিছু প্রোগ্রেসিও স্ুল। অব স্বশাসিত বিস্ভালয়ই' 
তালিকাভুক্ত এবং পরিদর্শনাধ্ধীন। এদ্দের মধ্যে ১৫০০টি আছে ম্বীকৃত 
উচ্চমানের বিদ্যালয় । প্রসঙ্গত লক্ষণীয যে যেখানে রাষ্্রপোধিত মাধ্যমিক বিষ্যালয়ের 
সংখ্যা মোট ৬০০০) সেখানে স্বশাসিত বিষ্(লয় বয়েছে ৪০০০। ইংলগ্ডের শিক্ষাব্যবস্থার 
উপর বে-সরকারী কায়েমী ও শ্রেণীম্বাথেব প্রভাব সহজেই অনুমেয়। আরও 
উল্লেখষোগ্য যে মাধ্যমিক স্তরে ত্রি-ধারার শিক্ষাব্যবস্থা শ্রেণী বৈষম্যমূলক বলে 
সম্প্রতি এর বিরুদ্ধে ইংলগ্ডে জোর আন্দেলণ চলছে । এখন কলম্প্রিহেনসিভ স্কুল 
গড়ে উঠছে । সমস্ত সকলকেই কম্প্রিহেনসিভ করবাব জন্য আইন প্রস্তাবিত হয়েছে । 
ইংলগ্ডে পরীক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করা হয় নি। সংস্কার করা হয়েছে | 
১৫।১৬ বছর বয়সে ছাত্রছাত্রী সাধারণ বিছ্যালয় ছেড়ে চাকুরীতে ঢুকতে পরে, 
কিংবা টেকনিক্যাল বিদ্যালষে, নান। ধরনের পূর্ণ সময় প্মথধা আংশিক সময় 
অথব। সান্ধ্য-বিষ্ভালয়ে যোগ দ্দিতে পারে। উচ্চতর মাধ্যমিক পড়। শেষ করে 
উচ্চতর কারিগরি [বিষ্ক।লয়, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ কিংবা বিশ্ববিষ্থ(লয়ে যেতে পারে। 
মাধ্যমিক পাঠাস্তে পরীক্ষার নাম জেনারেল লার্টিফিকেট পরীক্ষা (জি সি. 
ই.)। বিশ্ববিষ্ভালয়ের সাথে সংশ্রিষ্ট ৮টি আঞ্চলিক সংগঠন এই পরাক্ষ| পরিচ।লন। 
করে। কয়টি বিষয়ে এবং কোন কোন মানে পরীক্ষায় বসবে, এই সম্পর্কে ছাত্রদের 
নিজন্ব সিদ্ধান্ত করার অধিকার আছে। সাধারণ মানের (02017)975 1656] ) 
পরীক্ষাগুলি দিতে হয় সাধারণত ১৬ বছরে এবং উন্নতমানের (80817080 
19৮] ) পরীক্ষা দিতে হয় ১৮ বছরে ৷ শতক রা ১৪টি ছাত্রছাত্রী পাচ বা ততোধিক 


১৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 


বিষয়ে সাধারণ মানে পাপ করে। শতকর। ৬২টি উন্নত মানে পাস করে ছুই বা 
ততোধিক বিষয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভত্তির জন্ত নিম্নতম যোগ্যত। হলো ছুটি 
বিষয়ে উন্নত মানের পাস। শিক্ষণ কলেজের নিম্নতম যোগ্যতা ৫টি সাধারণ 
মান। কিন্ত বাণগডবে ও অংশের রয়েছে ২টি উন্নত মান এবং অর্ধেকের রয়েছে অন্তত 
১টি উন্নত মান। 

মাধ্যমিক স্তরের সর্বাপেক্ষ। সংখ্যাগুরু অংশই পড়ে মডার্ণ স্কুলে । বস্তূত ছেলেদের 
৮৮% এবং মেয়েদের ৮৫% উচ্চতর শিক্ষায় অগ্রসর ন। হয়ে মডার্ণ স্কুল স্তরেই পড়া 
শেষ করে। এদেরও অভিজ্ঞান-পন্তর্রের দ্রাবি সোচ্চার হওয়ায় ১৯৬৫ সনে পাঁচ 
বছরের মাধ্যমিক শিক্ষান্তে একটি পৃথক পরীক্ষায় সার্টিফিকেট অফ জেকেগ্রী 
এডুকেশন প্রবর্তন কর! হয়েছে। 


বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা 
প্রাথমিক শিক্ষার সুরে পাঠ্যক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে লিখন, পঠন, গণিত, 
গ্রকৃতিপাঠ ও সমাজবিদ্ভা। এবং শারীর শিক্ষ।। স্বাস্থ্য, প্রাণশক্তি, অভিজ্ঞতা 
এবং চরিত্রকেই প্রাথমিক শিক্ষ/র উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ কর। হযেছে। ক্রীড়াচ্ছলে 
শিক্ষা এবং কর্মকোত্রক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ কর। হয। কিন্ত প্রাথমিক স্তরের 
শেষে সাধারণ পরাক্ষা-ব্যবস্থার দ্বার! প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠন প|ঠন বহুলাংশে 
প্রভাবিত হয়। এ জন্যই সম্প্রঙকালে ১১ ধৎ্সর বয়সে সাধারণ পরীক্ষার বিরুদ্ধে 
শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছে । 
রাষট্রপোধিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলের কাছে উনুক্ত, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক নয়। 
কিন্তু ধর্মলম্প্রুনায়ের নিজন্ব উদ্েগে বিদ্যালয প্রতিষ্ঠ। ও পরিচালনার অধিকার 
ক্বীকৃত। তাছাড়া প্রেপ স্কুলগুলি পাবলিক সকলের সোপান বিশেষ । এখানে 
পাঠ্যক্রমও সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে কোন সাধারণ পরীক্ষার বাধ। অতিক্রম 
করে মাধ্যমিক স্তরে যেতে হয় না। অবশ্য এগুলি বৈতনিক বিগ্ভালয় এবং 
বিত্তবানদের জন্যই মংরক্ষিত বল। চলে। | 
মাধ্যমিক শিক্ষা 
ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ, ব্যবস্থাপন! এবং বিষ্তালয়-সংগঠনের কথ! আগেই 
বিস্তৃত বল! হয়েছে । এ ক্ষেত্রে এইটুকু সংযোজন করাই যথেষ্ট যে মনস্তা ত্বক দৃষ্টি- 
কোণ থেকে ১১ বছর বয়সে শিশুদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করার পদ্ধতির বিরুদ্ধে 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ১৫ 


গ্তিবাদ-আন্দোলন গড়ে উঠেছে, কারণ এই বয়সেই ভবিস্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত 
ল্মাদৌ পরিস্ফুট হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ রয়েছে। 


শিক্ষ ক-শিক্ষণ ব্যবস্থ 


ইংলগ্ডে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থাও সৃসংগঠিত। জি. দি. ই. পরীক্ষায় গাচটি 
বিষযে সাধারণ মন কিংবা! সাধাবণ ও উন্নতমানের সমন্বয়ে ভাল ফলাফলের ভিত্তিতে 
অবধনিষ্ন ১৮ বছর বযসে শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে ভি হওয়া চলে । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতার জন্য সর্বনিয় শিক্ষণকাল ২ বৎসর । অবশ্ত অতিরিক্ত দক্ষতার জন্য 
আরও এক বছর বাঁড়ানে। চলে । আধারণভাবে ধল। চলে থে জি. সি. ই. উত্তীর্ণদের 
জন্য শিক্ষণকাল ৩ বছরের । এই সময়ে লাধাবণ পাঠ, পেশ|গত তত্ব এবং ব্যবহারিক 
শিক্ষার সমন্য করা হয। অন্তত একটি এচ্ছিকঙ|বে নিবচিত স্কুলপাঠায বিষয়ে 
বিশেষ দক্ষত। অর্জন করতেই হয়। পেশাগত তব্বশিক্ষাব পাঠ্যক্রমে রয়েছে শিক্ষা তত্ব, 
মনোবিজ্ঞান, শিক্ষ।-ইতিহ[স, স্কুলন্বাস্থ্য, বিশেষ শিক্ষণপদ্ধতি ইত্যাদি। ১২ সপ্তাহ 
ব্যাপী শ্রেণীপঠে শিক্ষকতার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা] সঞ্চয় কবতে হয। বয়স্ক শিক্ষকদের 
জন্য সংক্ষিপ্ত প|ঠাক্রমের ভিত্তিতে ১ বছরের শিক্ষণ-সযোগও রষেছে। 

বিশ্ববিগ্য/লয়ের মআাতকদের মাধামিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার যোগ্য বলে বিবেচন। 
কর] হয়। তদের ক্ষেত্রে শিক্ষণকাল ১ বছরের | এদের জন্ত পাঠ)ক্রম পুরালে।চিত 
পাঠ্যক্রমেরহই মত। আভান্তবীণ এবং লিখিত ফাইন্ত।ল পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। 
মাধামিক বিদ্যালয়ের ম]তক-শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ কিংবা শিক্ষণ- 
কলেজে শক্ষ! গ্রহণ করেন। 

বিশ্ববিগ্ালয়ের শিক্ষাবিভাগ ছাড়া ইংলগ্ডে ট্রেণিং কলেজ রয়েছে ১৫*টি। 
শিক্ষণ বাবস্থাপনার জন্য বিশ্ববিদ্যা(লযের সহযোগীরূপে রয়েছে ১৭টি আঞ্চলিক শিক্ষণ 
পরিষদ ( এরিয়া টট্রেণিং অর্গ/ন|ইজেশন্‌ _- এ. টি, ও. )। পরিকলন।, উন্নয়ন, পরিদর্শন 
এবং পরীক্ষা পরিচালন! কন্পাই এদের কাজ। জাতীয় ভিত্তিতে রয়েছে জাতীয় 
উপদেষ্টা পরিষদ | শিক্ষণ-সর্টিফিকেট দেয মন্ত্রীদপ্তর | মন্ত্রীদপ্তর থেকে সরাসরি 
কিংবা ইউ জি. সি. মারফৎ কলেজগুলি সাহায্য পায়। ধর্মপ্রতিষ্ঠানেরও শিক্ষণ- 
কলেজ পরিচালনার অধিকার রয়েছে । সে ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যের পরিমাৎ 
হয় ৫* ভাগ। প্রতিট কলেজেরই রয়েছে পরিচালকস্ভ। | সুতরাং মন্ত্রীদপ্তর, 
উপদেস্টা-পরিষদ্দ, বিশ্ববিদ্ভালয, এ টি. ও. এবং কলেজগুলির যৌথ উদ্ভমে শিক্ষৎ 


১৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


ব্যবস্থ। পরিচালিত হয। শিক্ষকর্দের বেতনক্রম নির্ধারিত হয় প্বার্ণহাম কমি|টিরু” 


স্থপারিশ অন্পারে | 
কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা 

কাবিগরি ও বুত্তিশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ কর। দরকার যে মাধ্যমিক 
টেকনিক্যাল স্কুলেই আধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, নৌ এবং 
বিমান ইঞ্জিনিয়ারিং, কঘষি ও গৃহবিজ্ঞনের পাঠ্যক্রম প্রচলিত রুয়েছে। কৃষি ও 
হর্টিকালচারের জন্য বযেছে বিশেষ কাউটি স্কুল । তাছাড়। কারিগরি বিদ্যালয় 
রয়েছে বু ধরনের । সপ্তাহে নিম্নতম একদিন সাদ্ধাক্লাশের ভিত্তিতে ৩৪ বছর পড়ার 
পরে ডিগ্রীন্তরে পরাক্ষ/ওর স্থযোগ রয়েছে । সাধারণ ম।নের আংশিক সময়ের বৃত্তি- 
শিক্ষার কলেজ রয়েছে । উন্নতমানের ২ থেকে ৪ বৎসরের পাঠক্রমের ভিত্তিতে 
আঞ্চলিক কলেজ রয়েছে । উন্নত মানের কারিগরি শিক্ষার জন্ত আছে ২৫টি 
রিজিওন্যাল কলেজ । 4১৫ 30০5এ 12০1)18019£5-র জন্য আছে বিশ্ববিদ্ভালয় 
মানের দশটি কলেজ এবং ৬টি জাতীয় কলেজ। 

জি. পি. ই. পরীক্ষায় উন্নতমানে সাফল্যের ভিত্তিতে ন্তাশন্যাল নার্টিফিকেট 
ডিগ্রীর জন্য উচ্চতর শিক্ষায় যোগ দেওয়| যায | জি. সি. ই. পরীক্ষায় সাধারণ মানে 
সাফল্যের ভিত্তিতে নান! ধরনের বুত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা রযেছে। তাছাড়া] £9211)6 
৪৫০80102 পর্যায়ে কর্মরত অবস্থায় পর্বসময় কিংবা] আংশিক সময কিংব] সান্ধ; 
বিছ্যা।লয়ে শিল্প, কলা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ট্রে ণংয়ের ব্যবস্থা আছে । 


উচ্চশিক্ষা 


বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রথম ডিগ্রীর জন্য শিক্ষার কাল ৩ বছর। ইংলগ্ডে বর্তমানে 
আছে ২৬টি বিশ্ববিগ্!লয়। এর মধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্ভালয়ই স্থানীয় প্রয়োজন 
অস্থসারে পাঠ্যক্রমে বিশেষীকবণ স্থির করে। এতদিন পধস্ব বিশ্ববি্ভালয় ছিল 
ডিগ্রীদানের একমাত্র মালিক। কিন্তু সম্প্রতি 7২010. 0:07017156৫-ব স্থপাঁরিশ 
অন্ুপারে 0০95011 0ি: 2001081 40৪৫61010 £&১৬৪:০৪ গঠিত হয়েছে । 

ছাত্র কল্যাণ-ব।বস্থ। পরিচালিত হয় সরকারী প্রশ।সন, স্থ(নীয় কতৃপক্ষ এবং 
ম্েচ্ছা প্রতিষ্ঠ।নের যৌথ উচ্যে।গে | যুবকেন্দ্র বা ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সামাজিক 
প্রতিষ্ঠ।ন, জাতীয় যুব-প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহ দেওয়া হয়। যুব-নেতা তৈরীর জন্ত 
রয়েছে জাতীয় কলেজ। যুবকল্যাণ-সংস্থ। প্রচুর সরকারী সাহায্য ভোগ করে । 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ১% 


বয়ক্কশিক্ষা 

বয়স্কশিক্ষাব্যবস্থাও রূপায়িত হয় সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন, বিশ্ববিষ্ভালয়, 
শয়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান এবং ধিশেষভাবে শ্রমিক সংগঠনের পারম্পরিক সহযোগিতায় । 
95 0115615) 00090101251 559০1301015 ব্যাপকভাবে বয়স্কশিক্ষা। প্রচেষ্ট। চালায় । 
তেমনি ড০702175 [03110016, ৬.1.0,4 ১ ২.০ ঞ. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও 
কর্তব্য পালন করে। বিশ্ববিদ্তালয়গুলি ঢ::3 1471 বক্তৃতার বন্দোবস্ত কবে। 
3091581) 091158১-এর মত কয়েকটি সর্বলময়ের আবাসিক বয়স্ক কলেজও রয়েছে । 
র্বোপরি ১৯৪৪ সনের আইনে পূর্ণ অথব। আংশিক সময়ের অবসরকালীন শিক্ষার 
দায়িত্ব দেওয়! হয়েছে এল ই. এগুলির উপর । গ্রামাঞ্চলে 00701002183 শিক্ষার 

ংশরূপে কাউ্টি কলেজ প্রতিষিত হয়েছে । বুত্তিগত শিক্ষ।, সাধারণ শিক্ষা, অবসর 
বিনোদনের শিক্ষ1া-_-এই তিন ধারায় এখন বয্কশিক্ষ। গ্রচেষ্টা প্রচলিত । 
শিক্ষা-প্রশীসন 

১৯9৪ সনের আইনে শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন সরকারী-বেনসরকারী যৌথ দায়িত্বের 
নীতি গৃহীত হয়েছে, তেমনি শিক্ষা-প্রশ সনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় 
কৃত্বের যৌথ দা্িত্ব স্বীকৃত হয়েছে । ইংলগ্ডে এককেন্দ্রীয়শাসনতন্ত্র ( ইউনি- 
টারী )। সুতরাং এক্ষেত্রে জাতীয় মন্ত্রীপপ্তরই প্রশাসনের কেন্ত্র, আর স্থানীয় গ্বায়ত্ব- 
শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিই স্থানীয় প্রশাসক । ইংলগ্ে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার এতিহ্থ যথেষ 
প্রাচীন । শাসনঘস্ত্রের মধ্যে এর একটি [বিশিষ্ট স্থান আছে। বস্তবত মন্ত্রীদপ্তর প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার অ[গেও এই সব প্রতিষ্ঠানের হ।তে বাপক দাধিত্ব দেওয়। ছিল । ১৯৪৪ সনের 
আইনের সাহায্যে দায় ও দারিত স্ুনর্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে। 

ইংলগ্ডে শিক্ষা-প্রশাসনের কেন্দ্রে রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী (ধিনি ক্যাবিনেট 
মন্ত্রীর অন্ততম )। মন্ত্রীদপ্তরের দাগিত্ব হলে! দেশব্যাগী পরিকল্পনা তৈরী কর! এবং 
কাজে বূপদানের বাবস্থা! করা, শিক্ষার দ্রিক-নির্দেশনা ও উদনয়ন। জাতীয় নীতির 
বাস্তবাযন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই শিক্ষ| সম্পর্কে শেষ কথ! খলখার এবং নিয়ন্ত্রণের 
চরম অধিকার আইনগতভাবে মন্ত্রীদপ্তরের রয়েছে। বস্তবত বেন্ত্রীয় প্রশাসনের ৬টি 
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে-_যেমন, (ক) শিক্ষার হযে!গ, মান এবং কল্যাণযুলক ব্যাবস্থা 
নিশ্চিত করা, (খ) পিতামাতা ও শিক্ষকের ম্বাধিকার নিশ্চিত করা; (গ) শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের সধ্যবস্থাপন। (ম্যানেজমেন্ট ) নিশ্চিত করা; (ঘ) শিক্ষক-শিক্ষিকা 
উপযুক্ত যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখা; (ও) অবৈতনিক শিক্ষার স্তরে অবৈতনিকত! 

ভাঃ শিক্ষার ইতিঃ দ্বিতীয়--২ 


১৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থ! 


নিশ্চিত করা এবং বৈতনিক স্তরে বেতন নিয়ন্ত্রণ এবং ভাত"॥ দাহায্য ও বৃত্তির ব্যবস্থা 
কর1) (চ) বিগ্যালয়ের গৃহ ও পরিবেশের উন্নয়ন সাধন । 

শিক্ষ। মন্ত্রী এই ব্যাপক দায়িত্ব পালন করেন সচিব ও কর্মচারীদের সহায়তায়। 
তাছাড়। মন্ত্রীদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত আছেন এক শ্রেণীর স্কুলপরিদর্শক (1761 [1916505+8 
]৩০০০৩:৬--7./.1.) | মন্ত্রীদপ্তরকে সাহায্য করেন ছুইটি উপদেষ্টা-পরিষদ। 
বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির সাথে সম্পর্ক রক্ষিত হয় ইউ. জি. পি-র মারফৎ। বেসরকারী 
বিষ্ত/লযগুলিকে তাণিকাহুক্ত করেন মন্ত্রীদপ্তর। তাদের মর্ধাদ। সম্পর্কে চুক্তি এবং 
তদনুযায়ী সাহায্যও দিয়ে থাকেন মন্ত্রীদপ্তর। বস্তত ইংলগ্ডের শিক্ষামন্ত্রী দপ্তর 
প্রত্যক্ষভাবে বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন না, বিদ্ভালয়ের মালিক নন এবং 
শিক্ষকও নিয়োগ করেন না। কিন্তু শিক্ষা! সম্পর্কে শেষ কথ। বলবার 
অধিকার রয়েছে সেখানেই । অবশ্ত খেম়্ালধুশীমত কিছু করবার উপায় নেই, 
কারণ স্বায়ত্বশাষন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। 
তাই ছুই স্তরের সহযোগিতায়ই শিক্ষা-প্রশামন পরিচালিত হয়। 

১৯৪৪ সনের আইনে স্থানীয় কতৃপক্ষের হাতে আইনসিদ্ধভাবে ক্ষমত] হস্তান্তর 
কর। হয়েছে । এই প্রতিষ্ঠানগুলি হলো! 0০01)5 00101] এবং 0০1) 
80:08 0091)01]1| বর্তমানে কাউটি কাউন্সিল আছে ৬২টি, কাউর্টি বরে। 
কাউন্সিল ৮৩টি এবং লগ্ন একটি পৃথক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল, অর্থাৎ মোট ১৪৬টি। 
এগুলি সাধারণ স্বায়ত্বশাসন-প্রতিষ্ঠান। এদের শিক্ষ।-কমিটির সঙ্গে স্থানীয় 
বেসরকাগী শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হয় স্থানীয় শিক্ষা-কতৃপিক্ষ ) এল. 
ই.এ । প্রতিটি এল ই এ. তার প্রধান কর্মমচিব নিয়োগ করে । এল. ই. এর 
শিক্ষানীতি রূপায়িত করাই তার দাধিত্ব। তাঁর অধীনে রয়েছেন অন্থান্ত কর্মচার? 
এবং বি্ভালয়-পরিদর্শকবৃন্দ ( এরা [,দ:4১ [185920001--17.1%.]. নন্‌ )। এল, ই. এ. 
শিক্ষাবাজেট তৈরী করে। পূর্ণাঙ্গ কাউশ্মিলের দায়িত্ব রয়েছে এল, ই. এ-রু জহু 
অর্থসংস্থান করা। স্থতরাং কাউন্সিলের একটি সাধারণ কতৃত্ব থাকলেও ঠনন্রিন 
কার্ধক্ষেত্রে এল. ই. এ. প্রকৃতপক্ষে স্বযংশামিত। 

কাউ ও, কাউটটি-বরো৷ কাউন্সিল ছাড়াও আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রচেষ্টা 
স্থমংহুত করার জন্ত রয়েছে ধডিভিশন্যাল অথরিটী”। কাউ্টি কাউন্সিল, বরে! 
কাউদ্দিল, বিদ্যালয় পরিচালক সভার প্রতিনিধি, শিক্ষক ও অন্যান্ত বিশেষজ্ঞ নিয়ে এই 
প্রতিষ্ঠান গঠিত । সাধারণভাবে এল. ই. এ-র নির্দেশেই এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে। 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগু ও আমেরিকার প্রভাব ১৬ 


এল. ই. এ-র প্রধান দায়ত্বের মধ্যে রয়েছে_- ক) প্রাথমিক, মাধামিক এবং 
মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষা! (বিশ্ববিষ্ভালয় ব্যতীত ) ব্যবস্থার সুসংহত পরিচালনা, (খ) 
নার্ম।বী-শিক্ষায় উৎসাহ ও সাহায্য দান, (গ) স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষা-পরিকল্পনা 
ঠতরি, (ঘ) স্থানীয় শিক্ষাকর আদায় ও বণ্টন, ($) অঞ্চলের মধ্যে বেসরকারী 
বিষ্ঞালয ও চার্চ-পরিচালিত বিছ্যালয়গুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা, (চ) বিদ্তালয় 
পরিদর্শনের ব্যবস্থা, ছ) বিছ্ভালয়-পারচালকপভার স্থপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষক 
নিয়োগ এবং এল ই, এ, ও শিক্ষক-সমিতির যৌথ পরিষদের মাধ্যমে শিক্ষকের 
বেতনক্রম ৪ ক।জের নিয়মাবলী প্রণয়ন, (জ) ছাক্রকল্যাণ-ব্যবস্থাপনা, (ব) মন্ত্রীদত্তর 
থেকে সবকারী সাহায্য গ্রহণ ও ব্টন। (শিক্ষার ৬* ভাগ ব্যয় বছন করেন 
কেন্দ্রীয় সরকার ) এবং &) স্থানীয় প্রয়োজন অন্সারে বিদ্ধালয় স্থাপন ও শিক্ষা- 
যানের উন্নন। প্রতিটি এল. ই. এ.-এর নীচে স্কুলে রযেছে পরিচালক-সভা! 8০৪: 
0£ 30%210015 01 701736010.61)0) 1 পরিচালক-সভার দায়দায়িত্ব নির্ভর কৰে 
বিছ্বালয়ের চরিত্রে উপর। বেমরকারী বিষ্যালয়ের পরিচালক-সভার দায়িত্ব ও 
অধিকার অনেক বেশী। স্কুলের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে অবশ্ত প্রধান শিক্ষক ও 
শিক্ষক-পরিষদ ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। 


প্রাসঙ্গিক মন্তব্য 

ইংলগ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচন। শেষ করার আগে কয়েকটি মন্তব্য 
একান্তই প্রযোজন। ইংলগ্ডে সর্বশেষ রক্তাক্ত বিপ্লীব সংঘটিত হয়েছে ১৬৪০ খ্রীষ্টাবে। 
১৬০৮ শ্রীষ্টাব্ে রক্তপাতহীন ধিপ্রবের মাধ্যমে বর্তমানের পালিয়ামেন্টারী শাসন 
ব্যবস্থার শ্ত্রপাত হয়েছে । সেই থেকে এ পধন্ত শ[সনতান্ত্রিক ক্রমবিবর্তন ঘটেছে 
কয়েকটি পর্যায়ে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে । প্রতিটি পর্যায়ের সংস্কারই 
তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রনায়ের আপসরফার এক একটি অভিব্যক্তি । 
আমূল পরিবর্তন কোন পর্যায়েই হয়নি । শিক্ষার বিবর্তনও হয়েছে ধাপে ধাপে নান! 
আপপরফার মাধ্যমে । ইংলগু তাই ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞান, কারিগরি তথ! 
প্রয়োগবাদের সামঞ্জ্ত বিধানের চেষ্টা করেছে। তেমনি ইংলগ্ে জাতীয়তার 
প্রভাবে জাতীয় শিক্ষানীতির উত্তব হয়েছে । একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গ্রতিষ্ঠার্‌ 
চেষ্ট! হযেছে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্ববনী এবং বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ 
অধিকারে বিশ্বাসী ইরলগ্ডের রাষ্ট্রশক্তি শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত কিংবা বেপরকারী 
প্রৃতিষ্ঠানগত মালিকানার সুযোগ রক্ষা! করেছে। 


২০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহ।স ও শাম্প্রতিক লমন্যা 


গণতন্ত্রের গ্রভাবে শিক্ষার সর্বজনীনতা, সমানাধিকার প্রভৃতি নীতিগতভাবে 
গৃহীত হয়েছে। এই অভিব্যক্তি ঘটেছে 'শক্ষার বহুমুখীনতা তথা বিভিন্ন ধরনের 
বিষ্তালয় স্থাপন, বয়স্কশিক্ষা-পরিকল্পনা, ছাত্রকল্যাণব্যবস্থা, নির্দিষ্ট বয়স পর্যস্ত 
অবৈতনিক শিক্ষাপ্রবর্তন প্রভৃতিতে। কিন্ত আভিজাত্যের এঁতিহ্য আজও 
ইংলগ্ডে রয়েছে ; আর রয়েছে শ্রেণীবৈবম্য। তাই রাস্্ীয় শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে 
একটি বেসরকারা ব্যবস্থ।ব অস্তিত্ব রক্ষিত হয়েছে। প্রশাসনের ক্ষেত্রে তেমনি হয়েছে 
কেন্দ্রীকতা ও বিকেন্দ্রীকতার মধ্যে একটি অ]পস। 

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা 

“নয়৷ পৃথিবীর” জন্মক্ষণ থেকে সমাজ ও অর্থ নৈতিক বিবর্তনের ফলে আমেরিকার 
জাতীয় চরিত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্থাষ্ট হয়েছে যেগুাল যুক্তর।ষ্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে 
প্রভাবিত করেছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার পটভূ'ম ছিমেবে এই সব উপাদানের 
কথা আলোচনা না করলে চলে না। 

শিক্ষা বিবর্তনের পটভূমি ১৫ 

পশ্চিম গোলার্ধ আবিষ্কারের পরে ইউরোপ থেকে নান। জাতির, নান। ধর্মের ও 
নান! ভাষার লোক নান! উদ্দেশ্তে অ।মেরিকায় ববতি করতে গেলেন । কেউ গেছেন 
ধর্মীয় গীড়ন থেকে বাচবার জগ্ত, কেউ গেছেন জীবন সংগ্রামের তাগিদে, কেউ বা 
গেছেন ভাগ্য-অন্েষণে। ইউরোপের নয়া অভিজাত সমজ থেকে ভাগ্যম্বেষীর। 
গেছেন, আবার দরিপ্রতম শ্রমজীবীও গেছেন। তাই প্রায়২০ বছর ধরে আমেরিকা 
ছিল বু জাতি ও বছ ভাষার দেশ। আজও আছে বুধর্ম। এইস বিচিন্ত 
উপাদান মিশ্রণের মধ্য দিয়ে একটি “আমেরিকান জাতীয়সন্। স্থষ্টি হয়েছে অষ্টাদশ 
শতাব্দাতে ১ তারই ফলশ্র/ত হলো! ম্বাধানত। সংগ্র।ম 

এহ বব্তনের ফলে ইউরোপীয় সমাজ থেকে মাকিন সমাজ হলো৷ একটু পৃথক । 
জন্মগত আভিজাত্য এখানে থাকলে ন।। তার বদলে এলে অর্থগত আ।ডজাত্য। 
সামজিক গতিশলতা৷ ( সোশ্তাল মাধালটি) এখানে অনেক বেশ হলো। অবশ্য 
ইংরেজী ভাষা, সংস্কৃতি ও ভাবের প্রাধান্ত গ্রতিষ্ঠিত হলে! । তাই আমোরকার 
শিক্ষািব্তনে ইংলগ্ডের প্রভাব পড়েছে । আবার অন্তান্ত ইউরোপীয় দেশ, বিশেষত 
ফ্রান্স ও জার্মানী থেকেও আমেরিক] ভাবধার। গ্রহণ করেছে। 

উপনিবেশ গড়ার ধিনগুলির জীবনধাত্রীর প্রভাব আমেরিকান চরিত্রে 
গড়েছে নানাভাবে । পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ওপনিবেশিক গোঠীগুলি আত্মনিভর, 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণগড ও আমেরিকার প্রভাব ২৬ 


হতে বাধা হয়েছিল। এই স্বয়ন্তরতার সর্বাপেক্ষা বড় গ্যারা্টি ছিল স্থানীয় গোরঠী- 
লংগঠন। এ থেকেই আমেরিকায স্বায়ত্রশাসনের এতিহা সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিকূল 
পরিবেশে সনাসর্বদ! পরীক্ষ।-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই এগোতে হয়েছে । তাই নিত্য 
নতুন ভাঙ্গাগড়াব বৈশিষ্ট ত্যপ্টি হযেছে আমেরিকানদের চরিত্রে ! 

পৃব থেকে পশ্চিমে উপনিবেশের সীমান! প্রসারের দিনে সীমান্ত পরিবেশের 
অনিশ্চয়তা এনে দিষেছে বাস্তব-প্রবণত। এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রতি 
নির্ভরতা ভাবমানসে এসেছে প্রাগম্যাটিক দর্শন । অনিশ্চিত জীবন-সংগ্রামের 
মাঝে শিক্ষাকে জীবন-সংগ্রামের সহায়ক মনে কর! হয়েছে বলেই বিমূর্ত শিক্ষার 
বদলে মূর্ত ও উপযোগী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বেডেছে। জীবনযুদ্ধে বাচার জন্ত 
দক্ষতা ও কর্মপ্রবণতার মূল্য ছিল বলেই ব্যক্িথ্বাতন্ত্র ্ীকুত হয়েছে । তাই লমাজ- 
বাবস্থা হয়েছে গণতান্ত্রিক। আবার ব্যক্তি উদ্যমের মুল্য শ্বীরুত হয়েছিল বলেই 
সমাজ হলো প্রতিযোগিতামূলক | ব্যক্তিগত সম্পত্তিব প্রশ্থাতীত অধিকারের লঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাক্তিগত উদ্যোগের তযোগ রইলো । 

পনিবেশিকর। আমেরিকায় পেলেন অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। এই অম্পদের 
সদ্বাবছাব কবেই হলে! অতি ভ্রত শিল্পাধ। এই উতপাদনী কর্মোগ্কমের ফলে 
বিজ্ঞানেব প্রতি, প্রয়োগবিষ্ভাব প্রতি যে আকর্ষণ স্থষ্টি হলে! তার প্রতিফলন হলো 
শিক্ষচেতনাষ। বিশেষীকরণের ঝে !ক বৃদ্ধি পেল, উৎপাদন দক্ষতার প্রস্ততিকেই 
শিক্ষ। বলে গ্রহণ করা হলে]। বৃহদাকার শিল্পের কল্যাণে সমাজ-জীবনে তীব্র শ্রেণী- 
বৈষম্য ঘটলে। | শিক্ষা ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়লো । 

প্রথম ছুই শত বছরেব জীবনে আমেরিকার সঙ্গে পুরাতন বিশ্বের ছিল ঘনিষ্ঠ 
যোগ এযুগেই আমদাশী হলে। নিগ্রোর|। স্ত্ি হলো আর একটি সমস্যা । 
বিগত শতকের ১৮২৩ শ্রীষ্টা্ধ থেকে সম্পূর্ণ শতাবীব্যাপী চললে! বিচ্ছিন্নতা যুগ 


(15019 00171900) 1 এ যুগেই তৈরী হলো বর্তমান আমেরিকা । বর্তমান শতাব্পীর 
'প্রথম থেকে আমেরিক] মাবার উপস্থিত হলে বিশ্বের দরবারে | ছুইটি বিশ্বযুদ্ধের 
মধ্য দিযে আমেরিকা পৃথিবীর এক অংশের অবিসম্বাদিত নেতৃত্বে গ্রতিষিত হলো। 
আজ চলেছে তাব বিশ্ব নেতৃত্ব রক্ষার সংগ্রম। আমেরিকার জীবনেতিহালের 
মধ্যে সঞ্চিত এই উপাদানগুলিই তার শিক্ষা-উতিহাস হ্টি করেছে। 


শিক্ষাব)বস্থার বিবর্তন '৮.” 
আগেই বল! হয়েছে যে ধ্পনিবেশিক যুগের প্রথম ভাগে ইউরোপের সাংস্কৃতিক 
জীবনের উপর আমেরিকার নির্ভরত1 ছিল খুব বেশী। তার ফলে ইউরোপের 


২২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও লাম্প্রতিক দমন্তা 


শিক্ষাচেতনা আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে । উচ্চমধ্যবিত্ত এবং অভিজাত জম্প্রদায় 
ইউরোপীয় উচ্চশিক্ষার “ল্যাটিন গ্রামার স্কুল” এতিহ আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছেন । 
সেখানেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিত্বানদের জন ল্যাটিন গ্রামার স্কল। গপ্রোটেস্ট]াণ্ট ও 
কাথলিক চার্চের উদ্যোগেও গড়ে উঠেছে বিষ্ভালয়। 

কিন্তু অপরদিকে জীবনসংগ্রামে রত শ্রমজীবী সাধারণ মানুষও নিশ্চেষ্ট বসে 
থাকে নি। তাদের প্রযোজনে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি হলো প্রাথমিক বিদ্যালয় । স্বায়ত- 
শাসনের মাধ্যমে নতাই এই বি্যালয়ের দায়িত্ব নিয়েছে । এইভাবে সমাজের দুই 
অংশের জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই ধরনের শিক্ষাপ্রচেষ্টার স্থচন| হয়। কালক্রমে 
এই ছুই রকম প্রচেষ্টা পরস্পরের সঙ্গে সংহত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা! ব্যবস্থার সৃট্টি 
করে। “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্মকাল থেকে আমেরিকার নিজস্ব শিক্ষা! খাবস্থার 
হুচিনা। স্বাধীনতার পর ( ১৭৭৬ সনের উত্তরকালে , মাকিন রাষ্ট্রের আওয়াজ 
হুলো। স্বাধানভা, জাম্য, গণতন্স ও দ্ব-শীসন। পিক্ষাক্ষেত্রেও এই আদর্শ 
০৬২5 হলো । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জ্ঞান্দীপ্তি আন্দোলনের (701187662070616 
[901061)0) প্রভাব আমেরিকাতেও পড়ে। এর ফলে যে বৈজ্ঞানিক চেতনার 
উদ্মেষ ঘটে, তার নেতৃত্ব করেন বেগ্ামিন ফ্রাঙ্ধলিন প্রমুখ মনীষীরা। শিক্ষাক্ষেত্রে 
এই বৈজ্ঞানিক চেতন! “একাডেমি আন্দোলনে” রূপ নেয়। প্রাচীন ল্যাটিন 
ও গ্রীক-কেন্দ্রিক তত্বসর্বন্ব উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে বিজ্রোহ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয় 
একাডেমি । এ্যাকাডেমির শিক্ষ। পর্বজনের কাছে উন্মুক্ত হলে।। পাঠ্যক্রমে 
গৃহীত হলো বাস্তব জীবনের উপযোগী নৃতন পাঠ্যব্ষয়। গণিত ও বিজ্ঞানের বিশেষ 
স্থান করা হলে! । এইভাবে মাধ্যমিক তথা উচ্চশিক্ষা সন্বদ্ধে নৃতন চেতন[রি উন্মেষ 
ঘটলো । শিক্ষার বাস্তবায়ন এবং আধুনিকীকরণ আরম্ভ হলো! । ল্যাটিন স্কুল তথা 
রক্ষণশীলদের সঙ্গে সংগ্রাম করে একাডেমি টিকে থাকলো । কিন্ত বৈতনিক 
বিষ্ভালয় বলেই এতে সাধারণ দরিদ্রের স্থযোগ হলো না। শিল্প ওবাণিজ্যকে 
অবলম্বন করে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উখান হচ্ছিল, এই স্কুল তাদের প্রয়োজন 
মেটালো। শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন স্তরতেদ নৃতন আকারে রয়ে গেল 

এর পরবততাঁ অধ্যায় হলো৷ মনরে! নীতির উত্তরকালে ২৫ বৎসর (১৮৬* সন 
পর্বস্ত)- আমেরিকার সীমানা তখন প্রশাস্ত মহাসাগরের তটে পৌছেছে। 
'িয়্াট অর্থ নৈতিক কর্মকাণ্ডের কুচন। হয়েছে, বাণিজ্য ও শিল্পের জয়যাত্রা আরজ, 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার গ্রভাব ২৩ 


হয়েছে। শিল্পের জন্ত শিক্ষিত ও সুদক্ষ শ্রমিকের দরকার হয়েছে । গণতান্ত্রিক 
চেতনাও বেড়েছে । জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে এবং নৃতন সম্ভাবনা সধ্যবহা নু 
করার আকাংক্ষায় সর্বসাধারণের শিক্ষা তথা “কমন স্কুল' আন্দোলন দান। বাধলে । 
এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করলেন হোরেস্‌ ম্যান, হেনরী বার্ণার্ড প্রমুখ ব্যক্তিরা । 

এই আন্দোলন কিন্তু যুগপৎ রক্ষণশীল সম্প্রদায় এবং এাকাডেমিগুলির বাধার 
সন্মুথীন হলো। গ্যাকাডেমি ছিল বেসরকারী এবং বহুলাংশে ব্যক্তিগত 
মালিকানায় মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠান, গণশিক্ষার প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু কমন 
স্কুল আন্দোলন দাবি করলে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের সম- 
অধিকার । নৃতন বিষ্য/লয় হবে অবৈতনিক, ধর্মনিরপেক্ষ, স্থানীয় কর্ৃত্বে পরিচালিত, 
সকলের নিকট উন্মুক্ত আমেরিকার নিজন্ব সর্বজণীক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যবস্থা সম্ভব 
কেবল রাষ্ট্রীয় অর্থঙগুর থেকে রাষ্্রপোধিত বিদ্যালয়ে । স্থৃতরাং সে দাবিও উঠলো। 


আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করলেন সকল বেসরকারী বিগ্যালয়ই উপযুক্ত 
যোগাতাসম্পন্ধ নয়। তাদের হাতে ভবিষ্বতেব নাগরিকদের শিক্ষ। ন্যস্ত কর] যায় না। 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভব করে নাগরিকদের প্রকুষ্ট শিক্ষার উপর। এই 
শিক্ষাব্যবস্থাপনায় আধিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের । 

প্রতিবার্দ ও প্রতিরোধ৪ ছিল শক্তিশালী । অংবিধানের দোহাই দেওয়া হলে।। 
কিন্তু গৃহধুদ্ধের পরে অগ্রগতির মান্দোলন 'মারও শক্তিশালী হলো। শিক্ষার 
জন্য বাস্্রীৰ ভাগাব থেকে ব্যয় করার অধিকার আছে 'কিনা- এ প্রশ্নের মীমাংসা 
হলো স্থগ্রীম কোর্টে । রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকৃত হলো। হি হলো 
সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ করবার জগ্য রাষ্্রপোষিত ৪ বগুদর মাধ্যমিক 
শিক্ষার ভিত্তিতে “আমেরিকান হাই কুল” । 

গত শতান্বীর শেষভাগ ছিল আমেরিকান হাই স্কুলের স্বর্ণযুগ । কিন্তু ইতিমধ্যে 
জীবনের জটিলতা বেড়েছে, শিল্প-বাণিজ্যে জটিলতা বেড়েছে। অর্থনৈতিক 
গ্রয়োজনে বিচিন্্রমুখী শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন অঞ্চলে 
বৃত্তি, বাণিজা, শিল্প, কারিগরি ও কৃষির জন্ত ন|না! ধরনের উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাবে শিক্ষায় সমহুযোগ এবং সর্বজনীন 
মাধ্যমিক শিক্ষার দাবি শক্তিশালী হযেছে । একদিকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে 
অপরদিকে সমাজের প্রয়েজনে শিক্ষার দাবি করা হয়েছে । শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী 
কর|র উদ্দেশে মাধ্যমিক পাঠাক্রমে নৃতন বিষয়বন্ত সংযোজন কর! হয়েছে। 
আমেরিকান ছাই স্কুলের এই বিভিন্নমুখী পাঠক্রমের দ]বি পূরণের ক্ষমতা ছিল না। 
তাই কৃষ্টি হলে কক্প্িহেনসিভ স্কুল। কল্প্রিহেনসিভ বিগ্ভালয় হলো! বৈচিত্রোর 
মধ্যে একা, তথা গণতান্ত্রিকতার অভিব্যক্তি । এটি আমেরিকার নিজস্ব সৃষ্টি। 
( কম্প্রিছেনসিভ স্কুল সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচন! রয়েছে )। 


২৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্যা 


বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা 
মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যসরকারগুলিই শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ামক। রাজ্যগুলি 
ংবিধান অনুসারে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। বিভিন্ন রাজ্যের প্রবেশ ও 
গ্রয়োজনে পার্থক্য রয়েছে । তাই বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা-কাঠামো। বিভিন্ধ। সমগ্র 
যুক্তরাষ্ট্রের জন্ত কোন একক শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা শিক্ষাকাঠামে! নেই। বিভিম্নতা 
বয়েছে বিদ্যালয়ে ভততির বয়স, বাধ্যতামূলক শিক্ষাকালের দৈর্ঘ, ( কোথাও টদৈর্ঘ ৬ 
থেকে ১৬ বছর, কোথাও ব। ৬ থেকে ১৮ বছর ), বিগ্ভালয়-জীবনের স্তরবিন্থ সেরও। 
( কোথাও আছে ৮ বছরেক্স প্রাথমিক শিক্ষ। এবং ৫ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা, কোথাও 
আছে ৬ বছরের প্রাথমিক এবং ৬ বছরের মাধ্যমিক, কোথাও বা! শেষোক্ত ৬ বছরকে 
৩ বছরের জুনিয়ার হাই এবং ৩ বছরের পিনিয়র হাই হিসেবে ভাগ করা হয়। ) তৰে 
সাধারণভাবে যে ছুই ধরনের ব্যবস্থা বেশীসংখ্যক রাজ্যে রয়েছে মেই অনুসারেই 
আমর। কাঠামে। বিশ্লেষণ করছি । শিক্ষাকাঠামো মোটের উপর নিম্নরূপ £ 
(ক) দুই থেকে চার বগুসর বয়স- নার্সারী বিদ্ভালয়। 
চার থেকে ছয় বসর বয়স-_কিগারগার্টেন। 
প্রাকপ্রাথমিক স্তরের এই শিক্ষা রাষ্ট্রীয় উৎসাহ পেলেও বাধ্যতাখুলক নয়। স্থতর।ং 
৬ বছর পর্যন্ত বাবা-মার কর্তৃত্বে গৃহশিক্ষা। আইনগতভাবে এখনও স্বীকৃত। 
(খ) ৬ থেকে ১২ বৎসর পর্যন্ত 
৬ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা; ১২ 
থেকে ১৫ বছর পধন্ত জুনিয়র হাই 
স্কুলের শিক্ষা; ১৫ থেকে ১৮ বছর 
বয়স পর্যস্ত ৩ বছরের সিনিয়র হাই 
স্কুলের শিক্ষা। বিকল্পে ৬ বছরের 
প্রাথমিক ও একটানা ৬ বছরের 
র্‌ মাধ্যমিক শিক্ষা । অথবা ৮ বছরের 
প্রাথমিক ও ৪ বছরের মাধ্যমেক 
কিংব। বিকল ৮ বছরেব প্র।থমিক ও 
৪ বছরের বাধ্যতামূলক ০০/)017718- 
001) শিক্ষা । 
শিক্ষ|-ক|ঠামোর স্তরবিভাগ যেমন- 
ভাবেই হোক না কেন, সাধারণভাবে 
প্রাথমিক শিক্ষা সরু হয় ৬ বৎসর 
| বয়সে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা! শেষ হয় 
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ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ২৫ 


১৮ বছর বয়সে। জাঁধারণ বিচারে ভাই ৬ থেকে ১৮ বছর পর্বস্ত ১২ বছরের 
স্কুল শিক্ষা! বাধ্যতামূলরু এবং অবৈতনিক, অর্থাৎ সমগ্র কৈশোর জীবন তথা 
মাধ্যমিক শিক্ষার শতরই সবজনীন বাধ্যতার অন্তর্গত। 

(গ) ১৮ বছরের পরে উচ্চশিক্ষা। এর মধ্যে কলেজীয় স্তরের প্রথম দুই 
বছরকে বলে "জুনিয়র কলেজ শুর” এবং পবব্তী ২ ৰ্ছর “সিনিয়র কলেজ স্তর" । 
শেষোক্ত স্তরের শেষেই স্নাতক-উপাধি। 

(ঘ) ১৮ বছরের পরে সাধারণ কলেজীয় শিক্ষার বদলে ১২৩ বছরের নান। 
ধরনেব টেকনিক্যাল কোর্স, নশ্ন্যাল স্কুল কিংব! টিচার্স কলেজও আছে। 

(ড) আ্বাতকোত্তর স্তরে বিশ্ববিদ্য/লয়ে কিংবা! টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে 
বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা সম্ভব। 

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ' 

মাঞ্ষিন শিক্ষাব্যবস্থার আলোচন! প্রসঙ্গে কয়েকাঁ বৈশিষ্ট্যের গ্রতি বিশেষ 
আলোক-সম্পাত প্রয়োজন । 

(ক" প্রথমেই উল্লেখযোগ্য জুনিয়র হাই স্কুল অ:ন্দোলন। বর্তম!ন 
শতাব্বীর প্রথম দশক থেকে শিক্ষাবিদর। শিশুর ১২ থেকে ১৫ বছর বয়স অর্থাৎ স্কুলের 
সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীব জীবনকে আলাদ।| গুরুত্ব দিয়ে দেখতে থাকেন । অনেক 
ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক স্কুলের মধোই এই তিনটি শ্রেণীর পৃথক সত্তা শ্বীকার করে 
নেশুযা হয়। উদ্যোক্তাদের মতে কৈশোর জীবনের এই প্রথম পয|য়কে মনস্তাত্বিক 
৪ শিক্ষাগত কারণে বিশেষভাবে বিবেচনার প্রয়োজন আছে। তাই এ সময়ে 
সাধারণ পাঠ্যক্রমকে আরও গভীর ও বিস্তৃতভাবে অনুশীলন করা হয়। পাঠ্যক্রমের 
মধ্যে ইংরেজী, সাধারণ গণিত, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞানের 
মিশ্রিত পাঠকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। কিছু হাতের কাজও শেখানো হয়। 

জুনিয়র হাই স্কুলের উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে_(ক) শিশুদের সহজাত 
প্রবণতা, ক্ষমত। এবং আগ্রহ আবিষ্কার, (খ) বৃহত্তর জ্ঞানক্ষেত্রের সঙ্গে শিশুদের 
পরিচয় ঘটানো, যেন সিনিয়র হাই স্কুল ঘরে তারা স্থবিবেচনার লাথে পাঠ্যবিষয় 
নির্বাচন করতে পারে, (গ শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার সংহতিসাধন, (ঘ) শিক্ষা ও 
বৃত্তিশিক্ষার দিক নির্দেশনা (গাইডেক্স?, (ড) প্রাথমিক শিক্ষার লাথে প্রকৃত 
মাধামিক শিক্ষার সংযোগ ঘযাধন করা, (চ) ব্যক্তিকেন্ছ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ, 
(ছ) শিশুদের সমাজীকরণ। যেছেতু এই ঘ্যরটিকে প্রবপত। ও সম্ভাবন! আবিষারের 


২৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্য। 


স্তর বলে মনে কর! হয়, সেইহেতু জুনিয়র হাই স্কুলে সহপাঠ্যমূলক কাজের স্থান 
অনেক বেশী। অবশ্ট সব রাজ্যে জুনিয়র হাই স্কুল স্বীকৃতি পায়নি। 

(খ) আমেরিকার শিক্ষাইতিহাসে দ্বিতীক্ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো 
"জুনিয়র কলেজ” আন্দোলন । 

বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা! সর্বজনীন হতে থাকলো । 
শিক্ষামানেরও কিছু অবনতি হল। আবার বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিষ্ঞযর অতি দ্রুত অগ্রগতির 
ফলে বিশেষীকরণের প্রশ্নও বড় হয়ে উঠলে | কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে সার্থক বিশেষী- 
করণের শিক্ষার জন্য মৌলিক সাধ।রণ শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রযোজন। অথচ বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম দ্বিক থেকে শিক্ষাবিদর| অনুভব করলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষায় মানের 
যে অবনতি ঘটেছে, তার প্রভাবে বিশ্ববিষ্ভালয় স্তরে বিশেষাকরণের শিক্ষা ভ্রটিপুর্ণ 
হতে বাধ্য। তাই জাধারণ শিক্ষার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে এ শিক্ষা 
দীর্ঘতর করার এক আন্দোলন কৃষ্টি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্বরকালে এই 
আন্দোলন সফল হয। কলেজীয় জীবনের প্রথম দুই বছরকে বিশেষীক রণের স্তর 
ছিসাবে বিবেচনা করার বদলে সাধারণ শিক্ষার অগ্রবর্তী স্তর হিষেবে মনে করাই 
এই আন্দোলনের মূল কথা । অর্থ[ৎ ক্কুলে ১২ বুসর পড়ার শেষে শিক্ষাঁজ বনের 
ভ্রয়োদশ ও চতুর্দশ বসরকে দৃঢ়তর সাধারণ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সময়রূপে 
মনে করা হয়। এর অর্থ বিশেষ শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস কর! নয, গুরুত্ব বুদ্ধির উদ্দেশ্রে 
সাধারণ শিক্ষার দঢতর ভিত্তি স্থাপনের চেষ্ট। | 

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শিক্ষাবর্ষের উপব গুরুত্ব আরোপের এই আন্দোলনই “জুনিয়র 
কলেজ আন্দোলন নামে পরিচিত। শিক্ষা-কাঠামোর মধ্যে এই দুইটি বখসরের 
স্থান বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়েছে । কোন কোন বাজ্যে চার বছরের 
ডিগ্রীকলেজের গ্রথম ছুই বৎসরকে পৃথক সত্তারূপে জুনি্ব কলেজ এবং শেষ দুই 
বংসরকে সিনিয়র কলেজ রূপে দেখা হয়েছে । কোথাও এই দুইটি বছরকে স্কুলের 
সঙ্গে যুক্ত করে ৮+৪+২ কিংবা ৬+৬+২ অথবা ৬+৪-+৪ স্কীম চালু হয়েছে। 
কোথাও আবার দুই বছরের আলাদ] জুনিয়র কলেজ প্রতিষ্ঠ। কর! হয়েছে । 

জুনিয়র কলেজ আন্দোলন প্রথম অবস্থায় সাধারণ শিক্ষাকে দীর্ঘতর এবং দৃঢ়তর 
করার আম্দোলনরূপেই দানা বেঁধেছিল। কিন্তু কালক্রমে জুনিয়র কলেজের 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও পরিবর্তন এসেছে । ১৯২৯-৩২ সনের বিরাট অর্থ নৈতিক 
লংকটের সময় দেখা! গেল যে বনু তরুণেরই চার বছরের পূর্ণাঙ্গ কলেজীয় শিক্ষা 


ভারতের শিক্ষায় ইংলও ও আমোরিকার প্রভাব ২ 


শেষ করার আর্থিক সঙ্গতি নেই। অথচ তার] মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে দীর্ঘতর কিছু 
আকাজ্ষা করছে। এইসব ছাত্র প্রচুর সংখ্যায় জুনিয়র কলেজে যোগ দেয়। কিন্ত 
যেহেতু তার উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে অসমর্থ এবং জুনিয়র কলেজেব শিক্ষাই হবে তাদের 
পক্ষে শেষ শিক্ষা, সেইহেতু জুনিয়র কলেজকেও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হলো। 
এই কলেজের [5:02179]1 ঢ0100000 শ্বীকৃত হলো। বু ধরনের বৃত্তিগত, 
পেশাগত এবং দক্ষতাগত পাঠ্যক্রম জুনিষর কলেজে গৃহীত হুলো। বর্তমানে বনু 
জুনিয়র কলেজ €5:101081 এবং ০০৪1০৪1 কার্যক্রম ছাড়া বযস্কশিক্ষ।র কার্যক্রমও 
গ্রহণ কবেছে। নাগবিক জীবনেব সঙ্গে এইভাবে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার 
ফলে অনেক জুনিয়র কলেজই 00700000105 0০11285 নাম পেফেছে। 

(গ) আমেরিকার সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থায় তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের চিহ্ছ রয়েছে 
“সাধারণ শিক্ষা” আন্দোলনে (3606191০৪00 7৬০৮৫০0০110) | বিজ্ঞান 
ও যন্ত্রবিষ্ঠার ক্রুত উন্নতি এবং দ্রুত শিক্পায়নের ফলে বিশেষীকরণেব প্রতি অতি 
মাত্রায় ঝোঁক এসেছিল, একথা! নিঃসন্দেহ। অতি বিশেষীকরণের এই প্রবণতার 
ফলে শিক্ষা তথ| জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এসেছিল অতি সংকীর্ণতাঁ। বিশেষীকরণের শ্সেত্র 
ছাড়া বৃহত্তর জীবন সম্বন্ধে উদাসীনতা এবং আগ্রহহীনতার বিপদ স্থট্টি হলো। বয়স্ক 
নাগরিকের পূর্ণাঙ্গ জীবনযাত্রার জন্য যে সর্ব[ঙ্গীন প্রস্তুতির প্রয়েজন রয়েছে, সভ্য 
সমাজের মানুষ হিসেবে যে সাধারণ সাংস্কতিক জীবনের প্রয়ে'জন রয়েছে, এ কথাই 
প্রায় অন্বীকৃত হওয়ার অবস্থা স্ষ্টি হলে! | এমন কি সাধারণ কলেজগুলি উদার 
মানবিক শিক্ষাক্ষেত্রের বদলে বিশেষীকরণের প্রস্ততিক্ষেত্রে পরিণত হলে! । 
বিশেষীকরণের চাপে জানক্ষেত্্র হলো খণ্ডিত এবং সংকীর্ণ। সামাজিক ভাবমানসে 
পারম্পরিক আদান-প্রদানের অভাবে নমাজিক সংহতিই ভঙ্গবার উপক্রম হলে । 
বিশেষীকরণের প্রবণতা! স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রেও ঢুকলো । 

শিক্ষাবিদগণ প্রমাদ গুণলেন। তারা অভিমত প্রকাশ করলেন যে বিশেষী- 
করণের যেমন মূল্য আছে, তেমনি অতি বিশেষীকরণের বিপদ আছে । পিতা 
অথবা মাতা হিসাবে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, সভ্য সমাজের মানুষ, 


হিসাবে প্রত্যেকের সমশিক্ষার ভিত্তি প্রয়োজন। সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি ও 
পৌরবিজ্ঞান, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত প্রভৃতির সর্বনিয় জান গ্রতিটি 
নাগরিকেরই থাক! প্রয়োজন। সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় (00170100019 ), 2 ০:০- 
৪9018115605 তব ০01)-50081:10181 মৌলশিক্ষাই (0016 ) “সাধারণ শিক্ষা” অর্থাঞ্চ 
96:0618] :19080807-এর মূল তাৎপর্য | 


২৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


এই সাধীরণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে -(ক) গণতান্ত্রিক নীতিবোধ সঞ্চার করা, 
ব্যক্তি ও সমাজের সামপ্রশ্য নিশ্চিত করা, (খ) গোঠী, রাষ্ট্র ও জাতির সামাজিক, 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে নাগরিকের যোগ্য ভূমিকা পালনের শিক্ষা দেওয়া, 
(গ) ব্যক্তিমাহষ ও বৃহত্তর মানব সমাজের সৌহার্দ এবং শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার 
শিক্ষা! দেওযা, (ঘ) মানভষেব জীবনে বিজ্ঞানের স্থান ও অব্দান অনুভব করতে 
সাহাযা করা, (৩ ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করা, (চ) আবেগ- 
প্রক্ষোভের হন্থ ভারসামা “নশ্চিত করা, (ছ) সাহিত্য ও চারুকলার মুল্য অন্ুঙৰ 
করা, (জ) পারিবাবিক ও সআমাজিক সামন্ত ও কর্মদক্ষতার শিক্ষা অর্জন কর! 
এবং ।ঝ হু চিন্তশক্তির বিকাশ কর|। 


প্রস্তাবিত সাধারণ শিক্ষা “বিশেষ শিক্ষার” পরিপন্থী নয় বরং পরিপুরক, 
কারণ সাধারণ শিক্ষষর দৃঢ় ভিত্তির উপরই বিশেষ শিক্ষা সর্বাপেক্ষা ফলগ্রন্থ হতে 
পারে। এই শিক্ষা কোন একটি নিদিষ্ট তরের শিক্ষাও নয়। প্রাথমিক হতে স্নাতক 
ঘর পথন্ত এ শিক্ষা বিস্তৃত থাকবে। পাঠ্যক্রম  সমপাঠ/ক্রমমূলক কার্ধসুচীর সাহায্যে 
শ্রেণীকক্ষে ও বাইরে সর্বদ/ঠ সাধারণশিক্ষার প্রভাব থাকবে । 

এই সাধারণ শিক্ষ।নীতিকে অবলম্বন কবেই পাঠ্যক্রমে সাধারণ বিজ্ঞান, সাধারণ 
গণিত, সমাজবিছ্যা, আবশ্থিক হস্তশিল্প, সমপ।ঠযূলক কাযক্রম, “কনস্ট)ণ্ট” পাঠ্যবিষয় 
এবং কারিগরি পাঠাত্রমের সঙ্গে স|ধারণ পাঠ)ক্রমেব সংযোজ্ন।র বাবস্থা হযেছে। 

ঘ) আমেরিকার শিক্ষা চতুর্থ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলে! শিক্ষার মান 
নির্ধারণ, তথ! পরীক্ষা ব্যবস্থার বিশেবত্ব। 

শিক্ষায় শিশুর শ্বাধীনত! স্বীকৃত হযেছে। তাই আপন গতিতে এবং প্রবণতা 
অনুসারে শিশুব অগ্রগতিব অধিকারও শ্বীকৃত হয়েছে। প্রতিটি শিশুর সম্ভাবনা, 
প্রবণতা ও ক্ষমত। ভিন্ন বলেই সাধারণ পরীক্ষার মাঁধামে শিক্ষামান নির্ধারণের রীতি 
পরিত্যক্ত হয়েছে । বিদ্যালয়ের বাষিক ক্লাশ-গ্রমোশন পরীক্ষার পরিবর্তে “গ্রেড- 
ফেডিট্‌” প্রথা প্রচলিত হয়েছে । সার! বছরে শিশুর কাজ অনুযায়ী শিক্ষক প্রতিটি 
বিষয়ে তাকে ক্রেডিট দিষে থাকেন। সমগ্র বৎসরে বিভিন্ন গাঠ্যবিষয় ও অমপাঠ্য- 
মুলক কার্যক্রমে সংগৃহীত ক্রেডিট্‌ই প্রমোশন নির্ধারণ কবে। 

স্থলপাঠের শেষে সাধারণ বহিঃপরীক্ষার যে পদ্ধতি ইংলগ্ডে কিংবা আমাদের 
দেশে রয়েছে, তেমন কোন সাধারণ “ফাইনাল” পরীক্ষাও আমেরিকায় মেই। 
ক্ুলগুলিই সার্টিফিকেট দিতে পারে । কিন্ত অধীত বিষয়ে অজিত মান (স্ট্যাপ্ডার্ড ) 


ভারতের শিক্ষায় ইংসগ্ড ও আমেরিক! প্রভাব ২৯ 


বং শিশুর দক্ষতার একটা সাধারণ পরিমাপের প্রয়োজন যখন দেখ! দিল, তখন্‌ 
কার্ণেগি ইউনিট” প্রবর্তন করে সমন্তার সমাধান কর! হলে! |, স্থির ছলে! যে সপ্তাহে 
চ দিন, গ্রতি দিন ৪৫ মিনিটের ঘণ্ট1 হারে সমগ্র শিক্ষারর্ষে একটি পাঠ্যবিষয় 
নয়মিত ক্লাশে পড়লে বৎসরান্তে ছাত্রের জমার খাতায় একটি কার্ণেগি ইউনিট 
ঘাগ হবে তার ক্রেডিট হিসাবে । মাধ্যমিক শিক্ষার ৪ বছর এইভাবে নিয়ামত 
ড়লে এক একটি বিষয়ে হবে ৪টি ইউনিট। চারটি পূর্ণ ইউনিট যারা সংগ্রহ করতে 
[রবে তাদেরকেই সেই বিষয়ে উপযুক্ত মানসম্পন্ন বলে ধর] হবে। ১৫।১৬টি 
'উন্নিটকেই বিশ্ববিগ্ঠ।লয়ে অর্থাৎ কলেজে ভতির যোগ্যতা বলে গ্রহণ করা হবে। 
চার্নেগি ফাউগ্ডেশন প্রস্তাবিত এই ক্রেভিটের নাম হয়েছে কার্ণেগি ইউনিট । 

কিন্ত এতেও সমন্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান ছলে না, কারণ বিদ্যালয়ের গুণগত শ্রেণী- 
ভদ্দের ভিত্তিতে ইউনিটের মুল্যভেদ হন্তে বাধ্য। অথচ প্রতিটি বিদ্ভালয়ই 
নার্টিফিকেট দেবার অধিকারী হুওযায় ভাল এবং খারাপ স্কুলের দেওয়া ইউনিট; 
ক্রভিটের আপাতমূল্যের প্রভেদ নেই, যদিও বাস্তব মূল্যের প্রভেদ আছে। কলেজ- 
লি তাই সব স্কুলের অভিজ্ঞান-পত্রকে সমমূল্য না দিয়ে ভর্তির পরীক্ষা গ্রহণ করে 
চললে।। এই ক্ষেত্রেও বিকল্প সমাধান এলো /০০:61086 5550610-বূপে। 
কয়েকটি সর্বজনস্বীকৃত শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের মাঁন-নির্ণয়ের পরিবর্তে 
সবল ও কলেজগুলির মান-নির্ণষের ব্যবস্থ। করলেন। উন্নত মানের স্কুলের ক্রেডিট 
নিয়মানের স্কুলের ক্রেডিট থেকে মূল্যব/ন_-এই হলো তত্ব। এইলব প্রতিষ্ঠান গ্রতি 
বৎসর তাদের নিরীক্ষ/রফলাফল পুস্ভিকাকারে,ম্বীকৃত বিদ্যালয়ের (এ্যাক্রেডিটেড স্কুল) 
তালিকারূপে প্রকাশ কবেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্য(লয়গুলি এ তালিক। মেনে নেয়। 

এাঁন্রেডিটিং প্রথা যে বিদ্যালয় ও কনেজগুলির মধ্যে উন্নতির প্রতিযোগিত। স্থতি 
করে এ ব্ষিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্ত সকল “শ্বীকৃত” বিগ্যাপয়ের সকল ছা|আই যে 
উন্নত শিক্ষামানের অধিকারী এমন নিশ্চয়ত[ও নেই । স্থতরাং আমেরিকার “পরীক্ষা* 
পদ্ধতিতে বিষ্ভালয় ও ছাত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে- এ কখ! নিঃদন্দেহ হলেও 
মান্নির্ধ'রণ-সমহ্যার যে বৈজ্ঞানিক সমাধান হয়েছে এ বিষযে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। 

ফলশ্রুতি বা কার্ধকারিত। যাই হোক, আলোচিত চারটি বৈশিষ্ট্য যে আমেরিকাৰ 
শিক্ষাবিবর্তন তথ সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বহুভাবে প্রভাবিত করেছে সে বিষ 
সন্দেহ নেই। 


২০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাম ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


প্রাথমিক শিক্ষ। 


মািন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা রাঁজ্যবিশেষে ৬ থেকে ৮ বংসর। এখানে 
লাধারণ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে শিশুর আত্মপরিচিতি ও অন্গধাবনশক্তি 
বৃদ্ধি; প্রকৃতি, সমাজ ও পরিবেশ পরিচিতি; ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের 
লাম্তস্তের শিক্ষা, গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতির শিক্ষা এবং আনন্দময় পরিবেশে টৈহিক, 
মানসিক ও প্রক্ষোভ জীবনের স্বাস্থ, স্থিরতা ও ভারসাম্য স্থপ্টি। এর সাথে আছে 
লিখন-পঠন-গণিতের দক্ষতা, ন্ায়নীতি সহাহুভূতি সৌন্দযগ্রীতি সঞ্চার । ১৯৪৬ সনে 
(001010155107) 601 00081101898] 01170801018 এই উদ্দেশ্টকে "51111 
€0১1০৬০* রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন, অর্থাৎ ভবিষ্যতের উপযে!গী মৌলিক দক্ষতা 
অর্জনই হবে এই শিক্ষার উদ্দেশ্ত ৷ ভিত্তি প্রতিঠিত হবে জ্ঞানে, আচরণে অনুভূতিতে, 
কাজে, সামাজিক সহযোগিতায়, ব্যক্তিগত প্রবণতায়। স্তরাং সংক্ষেপে বলা চলে, 
যে সামাজিক দক্ষতা এবং স্ুনাগরিকতার শিক্ষাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্েশ্ত) | 

এই উদ্দেশে পাঠ্যক্রমে স্থান দেওয়। হয়েছে ভাষা ও সাহিত্য, মৌলগণিত, 
আমেরিকার ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতির মিশ্রিত পাঠ, প্রক্কৃতি পরিচয়, শারীর 
শিক্ষা, হাতের কাজ প্রভৃতি। পাঠক্রম মূলত অন্ুবদ্ধ-পদ্ধতিতে তৈরী । পাঠ” 
পদ্ধতিতে “কাজের মাধ্যমে শিক্ষা” নীতিই ব্যাপকভাবে শ্বীকৃত। তাই আধুনিক 
সমস্ত পাঠপদ্ধতিই আমেরিকায় কমবেশী প্রচলিত। প্রতিটি শিশু আপন গতিতে 
ক্রমবিকাশের সুঘোঁগ পায় বলে বাৎসরিক পরীক্ষার ব্দলে অন্য পন্থ। অবলম্বন কব হয়। 


রাষ্ট্রপোবিত প্রাথমিক বিষ্তালয়গুলি সর্বজনীন এবং অবৈতনিক। এই 
স্কুলগুলি সান্প্রদ/য়িকও নয়। হাই রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ । তবে 
সথাহে ১ ঘণ্ট। করে এচ্ছিকভাবে চার্চবিষ্ভালয়ে ধর্মীয় পাঠ গ্রহণের জন্য ছুটির ব্যবস্থা 
আছে। কিন্তু আমেরিকায় শিক্ষাক্ষেত্রে ব)াপকভাবে বেপরকারী উদ্ভমও 
স্বীকত। তাই চার্চ কিংবা অন্ভান্য বেসরকারী সংস্থারও বিষ্ভালয় 
পরিচালনার, তথ। বৈতনিক শিক্ষাদানের অধিকারও আছে। স্থপনির্বাচনের 
অধিকার রয়েছে পিতামাতার । কিন্তু যে স্কুলেই হোক, প্রাথমিক শিক্ষা সকলের 


পক্ষেই বাধ্যতামূলক । 
মাধ্যমিক শিক্ষা 


অনেক আগেই অমেবিকার মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেজে ৭টি মৌলনীতি নির্ধারিত 
হয়েছিল,_যেমন-শ্বাস্থা, মৌলিক দক্ষতা, সুস্থ পারিবারিক জীবনের শিক্ষা, 
নাগরিকতা, বৃত্তিগতদক্ষত|, নৈতিক চরিত্র) লৌন্দ্যবোধ। বর্তমানে এর সামান্ত 
রদবদল হয়েছে মাত্র। 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৩১ 


১৯৪৪ নে £:0008:10199] 790110865 (00090815510৮এর রিপোর্ট (*ঢ00০৪- 
(100. 60: 4১11 ০০১৮) নাগরিকতার শিক্ষা বৃত্তির গ্রস্ততি, বৌদ্ধিক বিকাশ, 
সৌন্দর্যবোধ এবং নৈতিক মানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে 
১৯৪৭ মনে “50090018510 001,12০ 4৯015000610 17000801018 মাধ্যমিক 
শিক্ষাকে জীবনের সকল দিকে সামঞ্ুস্ের প্রস্তুতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাদের 
অ[.লোচনায় পূর্বোক্ত 36৮৫2 08101921 09110010165 0 [165 4১000500061) 
মোটামুটি স্বীকৃত হয়। 

বর্তমানে একথাই মোটামুটি শ্বীকৃত যে আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪ 
ধরনের কাজ- 77621101158] 7:৫110801910) (96186191 [700081103)১ 1916- 
0:06851010021 [:000081101), [1162 4১013000671: 7:00081101, যুগপৎ এই 
চার রকম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমেরিকার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হলো 
কম্প্রিহেনসিভ স্কুল। মাধ্যমিক শিক্ষার দৈথ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় 
এখানে বেশী । বহু ধরনের পাঠ্যকে পাঠাক্রমে সমমধাদায় স্থান দেওয়। হয়েছে। 
তেমনি তাত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার 
প্রস্তুতি এবং কর্মজীবনে প্রবেশের জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-- যুগপৎ এই দুইটি উদ্দেশ্র 
পূরণ করাই কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের লক্ষ্য। কম্প্িহেনসিভ স্কুল ছাড়া টেকনিক্যাল, 
বাণিজ্যিক, গৃহবিজ্ঞান, কৃষি পাঠযক্রমের ভিত্তিতে বিশেষীকৃত হাই স্কুলও 
আমেরিকায় অনেক আছে। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক বিস্বালয়গুলি সমন্মুযোগের 
ভিত্তিতে প্রবাহবিহীন বর্বজনীন প্রতিষ্ঠান । অধিকাংশ রাজ্যেই রাষ্্রী় 
বিদ্ভালয়ে সম্পূর্ণ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাই অবৈতনিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ । তবে 
্রচ্ছিকভাবে ধর্মীয় পাঠের জন্য চার্চ স্কুলে যাওয়ার রীতি আছে। 

কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা জম্পুর্ণই রাষ্ট্রায়ত্ত নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত স্থলের ছাত্রসংখ্যাই 
বেশী, কিন্ত নানা ধরনের বৈতনিক প্রাইভেট স্কুলও রয়েছে অনেক । তবে বাধ্যতা- 
মূলক শিক্ষার বয়স পর্যন্ত যেকোন স্কুলে সন্তানকে পাঠাতেই হবে। বেসরকারী 
স্কুলগুলিও রাষ্রীয় নীতি এবং সাধারণভাবে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম মেনে চলে। 
ইংলগ্ডের মত আমেরিকাতেও ০9201108010) শিক্ষা রয়েছে । কিন্তু ১৮ বছর 
পর্স্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং কল্প্রিহেনসিভ স্কুলে নান! ধরনের পাঠ্য কিন্বা 
বিশেষীকরণের হাই স্কুল থাকায় বৃত্তি এবং শিক্পশিক্ষার স্কুলগুলিই “কষ্টিনিউয়েশন' 
শিক্ষার প্রয়োজন পূরণ করে। ২৭টি রাজ্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য, বিভিন্ন পাঠ্যক্রম ও বিভিন্ন 


৩২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমশ্া 


বয়সের জন্ত এই ধরনের শিক্ষাকেন্ত্র রয়েছে । আর রয়েছে চাকুরির সঙ্গে সঙ্গে 
বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা । 

শিক্ষক-শিক্ষণ $- সমগ্র অ|মেরিকায় এক ধরনের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত 
নেই, কারণ প্রতিটি রাজ্যেরই নিজন্ব ব্যবস্থ। স্থির করার অধিকার আছে। তবে 
কয়েকটি ক্ষেত্রে সমতা আছে; যেমন--শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য অন্তত মাধ্যমিক 
শিক্ষার সম্ধি প্রয়েজন। এই স্তরের শেষে প্রাথমিক স্কুলের জন্য শিক্ষণকাল ১ 
থেকে ৪ বছর এবং মাধ্যমিক স্কুলের জন্ত ৪ থেকে ৫ বৎসর । শিক্ষণের মাননির্ধারণ 
এবং অভিজ্ঞানপত্র দ।নের ক্ষমতা! কেবল রাজ্য শিক্ষাকতৃপিক্ষের। সমগ্র আমেবিকার 
জন্ত কোন নির্ধারিত মান নেই। প্রতিটি রাজ্য নিজন্ব সর্বনিয়্ মান ঘোষণ! করে। 
বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক চুক্তি ছাড়া পরম্পরের অভিজ্ঞ/ন পত্র শ্বীকারযোগ্য নয? 

শিক্ষণ গ্রতিষ্ঠান আছে নানা ধরনের | শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
শিক্ষণের জন্য আছে ছুই বছরের নর্মাল স্কুল। রাজ্যশিক্ষ/বোর্ডই এইগুলি পরিচালন 
করে। আর রয়েছে টিচার্স কলেজ, সাধারণ কলেজের শিক্ষাবিভাগ এবং িশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ। এগুলিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক- উভয় সুরের জন্যই 
৪ এবং € বছরের পাঠ্যক্রম অন্ুম্থত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ বছরের এবং 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্ত ৫ বছরের শিক্ষণকেই যদিও আদর্শরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, 
তবুও বাস্তবে ১ থেকে ৫ বৎসরের নান। ধরণের শিক্ষণক্রম প্রচলিত আছে । 

পাঠ্যক্রমে রয়েছে সাধারণ শিক্ষা ও পেশাগত প্রস্ততির মিশ্রণ । সাধারণতঃ 
পেশাগত প্রস্তরতির জন্য এক-ষষ্ঠাংশ সময় বায় কর] ছুয়। চার বৎসরের টিচার্স কলেজে 
স্থান পেয়েছে সাধারণ শিক্ষ।, অন্তত একটি বিষযে বিশেষাকরণ, পেশাগত শিক্ষ। এবং 
বাবহারিক শিক্ষ!। সাধ(রণত শেষ হুইটি বছরে শিক্ষ[ তত্ব, মনে| বিজ্ঞান, শিক্ষা-ই তিহ।স, 
শিক্ষণপদ্ধতি এবং শ্রেণীব্যস্থাপন। ও ব্যবহ।রিক শিক্ষকতার ভিত্তিতে পেশাগত শিক্ষা 
দেওয়া হয়। সমগ্র শিক্ষণক!গের ও সময় ব্যয় হয় সাধারণ শিক্ষায়, ২ বিশেষাকরণের 
এবং ৯ পেশাগত শিক্ষায় । শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালার ক্ষেত্রেও 
রাস্ত্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি বেনরকারী উদ্ভেগ ত্বীকৃত। তবে অভিজ্ঞান-পত্র 
দেবার অধিকার কেবল রাষ্ট্রকতৃপক্ষের | 

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা 

আগেই বল। হয়েছে কম্প্রিেনপিভ স্থুলের বিচিত্র পাঠক্রম বৃত্তি ও কারিগরি 

শিক্ষার চাহিদা অনেকটা মেটায়। বিশেষীকরণের জন্য রয়েছে আরও নানা 


ভারতের শিক্ষায় ইংলওঙ ও আমেরিকার প্রভাব ৩৩ 


ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আর আছে কর্টিনিউয়েশন শিক্ষাব্যবস্থা । এ ছাড়াও 
কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে বু ধরনের বৃত্তিগত শিক্ষাক্রম সমগ্র আমেরিকাতেই 
রয়েছে । ১৯১৪ সনের 92910) [.৪%৪£ আইন, ১৯১৭ সনের 9001019-173081065 
আইন এই ক্ষেত্রে বিরাট পদক্ষেপ । কেন্দ্রীয় বৃতিশিক্ষা-বোর্ড এই শিক্ষার পরিকল্পন! 
করেন। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও গৃহবিজ্ঞান শিক্ষা জন্য পৃথক পৃথক কেন্দ্রীয় বরা 
আছে। কেন্দ্রীয় অর্থান্ুকূল্যে ১৪-১৮ বছর বয়সের তরুণদের জন্য বাধ্যতামূলক 

ংশিক সময়ের কট্টিনিউয়েশন শিক্ষা পরিচালিত হয়। প্রতিরক্ষা-শিল্পের জন্ত 
কিংবা যুদ্ধফেরত পৈনিকদের জন্য ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীয় পরিকল্প না চালু আছে ' 

কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষায় বেসরকারী ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য । বুহ1মতন 
শিল্পগুলির নিজন্ব ট্রেণিং ব্যবস্থা রয়েছে । আন্ব আছে সরকারী ও বেসরকারী 
কলেজ ও নানা ধরনের টেকনোলজিকাল ইন্স্টিটিউট ৷ শ্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলেই 
কারিগরি ও বুত্তিশিক্ষা, তথ। প্রয়োগবিদ্য। আমেরিকায় স্থসংগঠিত | 


বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষ। 


উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্টুূপে আমেরিক! গ্রহণ করেছে__(ক) পুর্ণ গণতান্ত্রিক বিকাশের 
শিক্ষা, খ' স্যজনীচিস্তা ও কল্পন[র শিক্ষা, (গ) সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক 
সমন্ত। সমাধানের জন্য বৌদ্ধিক শিক্ষা, এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক অন্প্রীতির শিক্ষা । 
উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে বহু ধরনের--যেমন ল্যাগুগ্রাণ্ট কলেজ, লিবারেল 
আর্টস কলেজ, টিচার্স কলেজ, জুনিয়র কলেজ, কমিউনিটি কলেজ, পেশাগত “নকুল”, 
বিভিন্ন ইনষ্টিটিউট এবং বিশ্ববিদ্যালয় । উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ট।নগুলির মধ্যে আন্রমানিক 
৪৫% হলো পাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫% জুনিয়র কলেজ, ১৬% পেশা 
কলেজ এবং ১৪% শিক্ষক কলেজ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 0েজরকারী উদ্ধম 
আমেরিকায় অত্যন্ত প্রকট । প্রোটেন্ট্যাণ্ট চার্চের গ্রতিষ্ঠানই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ॥ 
তার পরেই স্থান বেসরকারী যৌথসংস্থা প্রতিষ্ঠানের ৷ প্রত্যক্ষ রাস্্রীয় উদ্ভমেগ স্থান 
তৃতীয় । চতুর্থ স্থানে ক্যাথলিক চার্ট । সর্বনিষ্ স্থানে রয়েছে স্বায়ভরশাসন প্রতিষ্ঠান 
লমুহ। এমন কি জুনিয়র কলেজও শতকরা প্রায় ৫*টি বেসরকারী । 

উচ্চশিক্ষার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই স্বশাসিত, শ্বয়ভ্তর এবং সার্টিফিকেট দেবার 
ক্ষমতাসম্পন্ন । তাই সমগ্র আমেরিকায় কোন নির্দি্ উচ্চশিক্ষামান নেই। অতি 

ভাঃ শিক্ষার ইতিঃ দ্বিতীক়্-_-৩ 


৩৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাল ও সাম্প্রতিক লমস্ক। 


উন্নত মানের পাশাপাশি রয়েছে অতি নিয়মানের প্রতিষ্ঠান । তবে এ ক্ষেত্রে 
এ্যাক্রেডিটিং ব্যবস্থা এক বিশেষ ভূমিক। পালন করে। 


বয়ক্ক শিক্ষা প্রচেঃ! 


যেখানে মাধ্যমিক স্তর পর্যস্ত শিক্ষা সর্বজনীন এবং অবৈতনিক, সেখানে বয়ন্ক- 
নিরক্ষতার প্রশ্ন বড় নয়, বরং সাক্ষর বয়ক্ষের উদ্লততর শিক্ষাই বয়ক্ষ-শিক্ষার 
মুল কথ1। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই ক্ষেত্রে কাজ করে। মাধ্যমিক স্কুলের বয়ক্কশিক্ষা- 
প্রকল্প, বিশ্ববিস্ভালয়ের ছ061058101) বক্তৃতা, 00116819015091)062 (0001:56, 
ড)017:215 5:03581010181 £8850018 01070-এর নিজন্ব কাজ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ | 
আর আছে নানা ধরণের বাণিজ্য-কলেজ, বেসরকারী করেসপণ্ডেন্স হ্কুল, কষিবিভাগের 
সমবায় ও গুহবিজ্ঞান এক্সটেনমন সাভিস্‌, প্রতিরক্ষা-বিভাগের শিক্ষাপগ্রকল্প, লাইব্রেরী 
প্রোগ্রাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে নান ধরনের কারিগরি শিক্ষাগ্রকল্প । পু 
কিংব। আংশিক সময়েব শিক্ষায় একদিকে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানো যায়, কারিগরি 
শিক্ষার উচ্চভ্তরে যাওয়া যায়, আবার সাধারণ শিক্ষার মানও বাড়ানো যায়। 


“শিক্ষা প্রশাসন : 


আমেরিকায় শিক্ষ। প্রশাসন চলে যুক্তরাষ্্রীয় সংবিধান অন্ুযাষী। আমেরিকার 
সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছে সীমাবদ্ধ তালিকাভুক্ত ক্ষমতা । এই 
তালিকায় যা নেই, তাই অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা! বলে ধরা হবে। এ তালিকায় শিক্ষার 
স্থান নেই। স্থতরাৎ সংবিধান অনুসারে শিক্ষা হলে! রাজ্য সরকারের 
এক্তিয়ার । কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষভাবে কিছু করার আইনসম্মত ক্ষমতা নেই । 
তবুও সমগ্র জাতির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন। 
জাতীয় সংকট অথবা জরুরী অবস্থাতেই হস্তক্ষেপের ক্থুবিধে হয়েছে। গৃহযুদ্ধের 
লম্‌য়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯২৭-৩২-এর অর্থ নৈতিক সংকট, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময়ই কেন্দ্রীয় তৎপরতা বেড়েছে । বস্ততঃ জাতির স্বার্থে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে 
দুর্বলতা দুর করা, সমস্থযোগ নিশ্চিত করা, আঞ্চলিক টৈষমা দুর করা প্রভৃতি 
কেন্ত্রীয় ঘরকারের অবস্ কর্তব্য বলে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু গ্রত্যক্ষতাবে কোন 
রাজ্যের কিংবা সমগ্র দেশের শিক্ষা! নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নেই 
তাই অধিকাংল ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় উদ্ভোগ এসেছে পরোক্ষভাবে । 





ভারতের শিক্ষায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৩৫ 


পংবিধানদন্মতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আছে-_ 
যেষন, এক্কিমো ও রেড ইত্ডয়ানদের শিক্ষা, বিশেষ সীমান্ত অঞ্চলের শিক্ষা হাওয়ার্ড 
ও কলঘ্িয়! বিশ্ববিস্ভালয় পরিচালনা, কংগ্রেস-লাইব্রেরী পরিচালনা, প্রতিরক্ষা 
বাহিনীর শিক্ষা বিশেষ ধরনের শিক্ষা, আনবিক গবেষণামূলক শিক্ষা গ্রভৃতি। 
তাছাড়া চিকিৎস! শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও উচ্চতর কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও বেন্ত্রীয় 
নরকারের বিশেষ ভূমিক! ম্বীকৃত। ভূমিদানের ভিত্তিতে ল্যাগুগ্র্যাপ্ট কলেজগুলি 
প্রতিষ্ঠিত বলে এই সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় অধিকার স্বীকৃত রয়েছে ।* 

কিন্ত কেন্দ্রীয় অন্তান্ত বিভাগের মাধ্যমে (কোন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বিভাগ নেই ) 
নানা ধরনের শিক্ষ-প্রকল্প চালু করা হয়। ল্যাগুগ্র্যা্ট কলেজ, কষিগবেষণ। কেন্তর 
এবং কৃষি ও গৃহ-বিজ্ঞানের “এল্সটেনসন” কাজ পরিচালনা করে কৃষি বিভাগ। 
প্রতিটির জন্য বিশেষ আইন পাস করা হয়েছে । বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগের অধীন 
3506181 01311416185 80180 মাতৃমন্জল ও শিশুরক্ষণের ক্ষেত্রে ভূমিক! পালন 
করে। শির্পবিভাগের সঙ্গে যু 70619] 90910 ০ ৬ ০০৪01)8] 7:0008:101 
বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা উন্নতির জন্য দায়ী। 08506 ০ [150190, 4১29178 
রেড-ইগ্ডযান শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় [7550187 901680 প্রতিরক্ষা- 
শিক্ষণের জন্ত দায়ী। বস্তত কৃবি, বৃত্তি, পেশ, প্রতিরক্ষা, বিশেষ অঞ্চল 
অথব1 বিকলাজদের শিক্ষাক্ষেত্রেই কেন্দ্রীর ভুমিকা বেশী গুরুত্বপূর্ণ । 
কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালিত হুয় বিশেষ শিক্ষা-প্রকল্পের সাহায্যে। প্রকল্প গ্রহণ-বর্জনের 
অধিকার রাজাযগুলির আছে। কিন্তু গ্রহণ করলেই আসবে প্রভূত অর্থসাহায্য । 
আর অর্থমাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে আসবে কেন্দ্রীয় খবরদারি । 

রাষ্ট্রপতির ধেমন বিভিন্ন বিভাগীয় সচিব আছেন তেমনি কোন শিক্ষাসচিব নেই, 
কারণ কেন্দ্রীয় শিক্ষ।বিভাগ গ্রতিষ্ঠাই পংবিধানসম্মত নয়। কিন্তু পরোক্ষভাবে 
শিক্ষাবিভাগের সমতুল্যভাবে রয়েছে “ফেডারেল অফিস অফ এড়ুকেশন”। এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান “শিক্ষা-কমিশনার” হলেন শিক্ষাসচিবের সমতুল্য । অফিস অফ 
এডুকেশনের দায়িত্ব হলে বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাতথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করা, 
গবেষণ! পরিচালন! করা, জাতীয় সমীক্ষা! পরিচালন! করা, রাজ্যসমূহের অভিজতা 
পরম্পরেয়' মধ্যে বিতরণ করা, শিক্ষাপত্রিক! প্রকাশ করা, বাজ্যগুলির প্রয়োজনে 
বিশেষজ্ঞ দিয়ে সাহায্য করা এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রবৃত্তিব্যবস্থ। পরিচালন কর।। রাজাগুলির 
মধো কেন্দ্রীয় সাহাধ্য বন্টন করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বালোচিত প্রত্যক্ষ 


৩৩ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য] 


দায়িত্বগুলি পালন করাও এর কাজ। সুতরাং গ্ুত]ক্ষ হস্তক্ষেপের সাংবিধানিক 
স্যোগ কম হলেও পরোক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়েছে। 

সংবিধানের ভাবার্থে শিক্ষা লম্পুর্ণ ই রাজ্যের বিষয়। রাজ্যগুলিও এই 
অধিকার সম্পর্কে অতি সচেতন। একদিকে স্থানীয় সংগঠনের উপর দায়িত্ব দিতে, 
অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়িত্ব সমর্পণ করতে রুজ্যগুলি বরাবরই 
গররাজি। তাই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির আপসে প্রশাসন সংগঠিত | রাজ্যের ক্ষমতার 
বিরাট তালিকা_যেমন, রাজ্যশিক্ষানীতি নির্ধারণ, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অর্থাৎ 
লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, শ্বাস্থ্য ইত্যাদি, বয়স্কশিক্ষা পরিচালন।, বিদ্যালয় ও স্থানীয় 
কতৃপক্ষকে আধিক সাহায্য দেওয়া, কেন্দ্রীয় শাহাযা বিলি প্রভৃতি । রাজের জন্য 
পাঠ্যক্রমে “কোর” নির্ধারণ করার দায়িত্বও রাজ্য কভূপিক্ষের। 

এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি রাজ্যে আছে রাজ্য শিক্ষ। বোর্ড। প্রতিটি 
বোর্ডে আছেন এক প্রধান কম্নসচিব, এবং তার অধীনে আছেন বিশেষজ্ঞদল, 
পরিদর্শক এবং সাধারণ কর্মচারী । বিতিন্ন রাজ্যে কর্মপচিবের উপা'ধ, ক্ষমত। এবং 
নিয়োগপদ্ধতি বিভিন্ন । তবে সাধারণভাবে তিনি স্থপারিণ্টেদেণে বা কমিশনার 
নামেই পরিচিত। রাজ্যশিক্ষাবোর্ভগুলির দাদিত্বের মধ্যে আছে--।ক) শিক্ষা 
আইন প্রয়োগ, (খ) সধারণভাবে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, 'গ) শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ 
পরিচালনা এবং শিক্ষকদের সার্টিফিকেট প্রদান, (ঘ) লাইত্রেরা ব্যবস্থার নিমন্ত্রণ, 
বিদ্ভালয়গৃহ অনুমোদন, (ড)৮ রাজ্য শিক্ষা-বাজেট তৈরী এবং সাহাধ) 'প্রদ/ন, 
(চ) কেন্দ্রীয় সাহায্য বন গ্রভৃতি। রাজ্যের শিক্ষাণীতি কাযক্র করাই শিক্ষা 
কমিশনারের দায়িত্ব । তাছাড়া বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা, শিক্ষা সম্মেলন 
আহ্বান, শিক্ষাতথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট প্রকাশনা, গণসংযোগ রক্ষা কর1ও তার 
কাজ। 

সর্বনিন্গস্তরের প্রশাসন রয়েছে স্থানীয় স্বায়ন্তশাসন প্রতিষ্ঠানের 
ছাতে। উপনিবেশ গড়ার যুগে যখন ছোট ছোট গোষ্ঠী পরস্প্রর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 
প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তখন থেকেই শ্বশাসন ব্যবস্থার ভিডি প্রতিষ্ঠিত 
লয়। বিভিন্ন রাজ্য তথ! যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয় অনেক পরে। এই দীঘ এতিহের 
ক্িতে স্থানীয় সংস্থাগুলি শক্তিমান। তছুপরি রাস্্ীয় শিক্ষাব্যবস্থা! গ্রবর্তনের আগেই 

স্লাজিক সংস্থাগুলি স্থানীয় ভিত্তিতে শিক্ষা চালাচ্ছিল। নিজেদের এই ভুমিক! 

টন ্বায়ততশামন গ্রতিষ্ঠানগুলি চেতন ও স্পর্শকাতর । তাই লাংবিধানিক অর্থে 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৩৭ 


ব্াাজ্যকতৃপিক্ষই শিক্ষানিয়ন্তা হলেও ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের পথে আইনসম্মতভাবে 
শ্বাযন্তশাসন সংস্থাগুলির হাতে বছ ক্ষমতা হস্তাস্তর করতে হুয়েছে। 

কিছুর্দিন আগেও স্বামুত্তশাসন অঞ্চলের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ । কিন্ত গ্রশাপনিক 
স্ববিধার জন্তে পাশাপাশি ছোট অঞ্চল জুড়ে দিয়ে অঞ্চলের সংখ্যা হাস কর! হয়েছে। 
তা সত্বেও বর্তমানে প্রাষ ৬* হাজার শ্বায়ত্বশান অঞ্চল তথা স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান 
রয়েছে । এগুলি শুধু শিক্ষা-প্রশাসক প্রতিষ্ঠান নয়, পৌর প্রতিষ্ঠানও বটে। অর্থাৎ 
অন্যান্য পৌরদায়িত্বের সঙ্গে শিক্ষাও এদের একটি দায়িত্ব। প্রতিটি অঞ্চল কর্তৃপক্ষ 
( লোকাল অথরিটি - এল. এ ) একটি শিক্ষাকমিটি গঠন করেন । কমিটির নাম এবং 
'সভাসংখ্য! অঞ্চলভেদে বিভিন্ন । প্রতিটি এল. এ. তার 5192111)06005107 0£ 
ঢ৫8০৭0101) নিয়োগ করেন । এই নিধোগপদ্ধতিও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন । স্থানীয় 
অঞ্চলের জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ করাই এল. এ-এর কাজ। সেই নীতি কাজে 
প্রয়োগ করাই স্থপারিস্টেণ্ডেপ্টের দায়িত্ব । 

আমেরিকার ক্ষুদ্রতম “অঞ্চলকে” বলে জিলা ( ডিষ্টরাক্ট )। প্রতিটি জিলায় 
নির্বাচিত স্কুল ট্রারটির দায়িত্ব হপে। বিগ্ভালয়ের গৃহ সরঞ্জাম ও আসবারের প্রতি 
লক্ষ্য বাখা, স্থানীয় 'অর্থগাণ্ডার ঠতরী কর1 এবং শিক্ষকদের বেতন শনিশ্চিত করণ। 
জিল।র উচ্চতর স্তরের অঞ্চলকে বলে টাউন অথবা টাউনসিপ। টাউন- 
বোর্ডের ক্ষমতা জিলা-স্কলবোর্ডের ক্ষমতার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী। “কাউন্টি” হলো! 
প্রকৃত কার্যকরী ক্ষমতা গম্পন্ন স্বাভাবিক স্থায়ত্তশাসন অঞ্চল। কাউদ্টি-স্থুলবোর্ড 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচিত এবং বহুক্ষেঞ্জে স্বপাবিন্টেণ্ডেটও নির্বাচিত। কাউট্টি- 
বোর্ডের ব্যাপক দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে শিক্ষ।-আইন প্রয়োগ, সাধারণ শিক্ষ। গ্রশালন, 
পরিদর্শন, বিগ্ভালয় উন্নয়ন, পাঠ্যক্রম সংগঠন গ্রভৃতি। কাউন্টির সমপর্ধায়ের আর 
একটি উল্লেখযোগ্য স্বায়স্ত অঞ্চল হলে। “সিটি? । 

সধারণভাবে এল, এর দায়িত্ব হলে! শিক্ষানীতি-নির্ধাবণ, রাজ্যশিক্ষা-আইনের 
ভিত্তিতে উপ-মাইন রচনা, স্কুলবাড়ী ও আসবাবের ব্যবস্থা, ছাত্রকল্যাণ, আঞ্চলিক 
পাঠ্যক্রম তৈধী, কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষাপ্রসার, আঞ্চলিক 
শিক্ষাপরিকল্পন! প্রণয়ন, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, শিক্ষক-বেতনের ব্যবস্থ। এবং 
'্মাঞ্চলিক শিক্ষাকর সংগ্রহ। অঞ্চল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা দ্বিথপ্ডিত অথবা খর্িত 
নয় অর্থাৎ, অঞ্চলের মধ্যে সকল স্তর ও সকল রকম শিক্ষার ক্ষেতভেই 
শিক্ষা কডৃপিক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারেন। কোন কোন কতৃপক্ষ শিক্ষাবাজেট: 


ধস ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক লমন্া 


তৈরীর ব্যাপারেও শ্বয়স্তর | অন্যান্ত ক্ষেত্রে তার। সামগ্রিক পৌরগ্রশাসনের কাছে 
দায়ী। শিক্ষার জন্ত বিভিন্ন খাতে করধার্ধের ব্যবস্থা আছে। অঞ্চলভেদে কেন্দ্রীয় 
সরকার শিক্ষার মাত্র ১ থেকে « শতাংশ ব্যয়ভার বহন করেন, রাজ্যসরকার বহন করেন 
অর্ধল ভেদে ১৭ থেকে ৩০ শতাংশ, আর অঞ্চলকর্তৃপক্ষ বহন করেন ৬৫ থেকে ৮৫ 
শতাংশ পর্যস্ত। এইজন্তই আমেরিকায় স্থানীয় শিক্ষাপ্রশাসন অত্যন্ত শক্তিশালী । 

ফেডারেল রাষ্ট্র বলেই আমেরিকার শিক্ষাপ্রশাসন রয়েছে তিন স্তরে। 
রাজ্াকর্তৃপক্ষই সাংবিধানিকভাবে দায়ী, কিন্তু কেন্দ্র ও অঞ্চল কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ 
ভুমিক। পালন করেন। তিন স্তরের সহযোগিতায় বিকেন্্রীকরণ-পদ্ধতিতে প্রশালন 
পরিচালিত। শিক্ষাবোর্ড নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণ অভিমত জ্ঞাপন করেন। 
সেই অনুসারে নীতি নির্ধারণ করেন বোর্ডের সভ্য শিক্ষাবিদ্গণ এবং নীতি রূপায়িত 
করেন বিশেষজ্ঞ ও আমলাগণ। এক্ষেত্রেও ত্রয়ী সংযোগ ঘটে ॥ -- 


প্রাসঙ্গিক মন্তব্য 

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচন] শেষ করার আগে কয়েকটি মন্তব্) 
অত্যাবন্তক | প্রথমেই লক্ষণীয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্থ পধন্ত আমেরিকার 
শিক্ষায় ইউরোপের প্রভাব ছিল বেশী। কিন্তু এ শতাব্বীর শেষভাগ থেকে 
আমেরিকার নিজত্ব জ।তীয় চরিত্র, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ এবং বাস্তব অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক পরিবেশ আমেরিকার নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা! গড়ে তো।লে। এ সব গ্রভাবই 
শিক্ষা-সংগঠন, প্রশামন, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষণপদ্ধতি স্থির করেছে । গতিশীলতা 
(মোবিলিটি) মাফিন পামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের অন্ততম ঠবশি্ট্য। প্রতিনিয়ত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তাই মাফ্কিন জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । প্রতিযোগিতামূলক 
ব্যক্কিগত উদ্ঘম এই গতিশীলতাকে এক বিশেষ রূপ দিয়েছে। দরশনের ক্ষেত্রে 
প্রাগম্যাটিজম্‌ এনেছে কর্মচাঞ্চল্য এবং নিয়ত পরিবর্তনের আকাংক্ষ।। বিভিষ্ক। 
অজরাজ্য নিজ নিজ শিক্ষাব্যবস্থা! গড়ে তুলবার অধিকার লাভ করেছে । তাই সমগ্র 
আমেরিকায় শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও 

গবেষণা । আমেরিকাকে দেজস্তাই বল। হয় “শিক্ষার গবেষণাগার |” 
কিন্তু এক-কেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রশাসন না থাকলেও এমন ধারণ কর! ঠিক নয় যে 
অ'মেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় এঁক্য নেই। যৌথস্থতি, যৌথমৃল্যবোধ এবং 
আকাংক্ষা এক নর্বাঘক জাতীয় এক্যের ভিত্তি রচনা করে রেখেছে। 


স্লা সমগ্র আমেরিকাতেই শিক্ষাক্ষেত্রে ৪টি মৌল উপাদান আজ সর্বজন 


১ 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৩৯ 


ক্বীকত। এগুলি হলো প্রয়োজনবাদ (68860018118), শিল্তুকেন্ত্রিকতা, গ্রগতিবাদ 
এবং সমাজ-কেন্দ্রিকতা। সমগ্র আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা আজ দুইটি মূল ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্টিত, যথা -শিক্ষার মাধামে নাগরিক ও নাগরিকতার উন্নয়ন এবং 
শিক্ষায় সমস্থযোগ। এই মৌল উপাদানগুলিই এঁক্যের সুত্র । 


পাবলিক স্কুল ও কন্প্রিহেনসিভ স্কুল 

ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন ধরনের স্ুল সম্পকে উল্লেখ করতে গিয়ে আমরা 
“পাবলিক স্কুল” এবং “কম্প্রিহেনসিভ" স্কুলের কথা বলেছি। কিন্তু এদের সম্পর্কে 
একটু বিস্তৃত আলোচন৷ দরকার । 

পাবলিক স্কুল £ 'পাবলিক' কথাটি দিয়ে যে অর্থে আমর! “জনসাধারণকে” 
বোঝাতে চাই, বিলেতের পাবলিক স্কুলগুজি সেই অর্থে আদে৷ পাবলিক, অর্থাৎ 
জনসাধারণের নয়, বরং জনসাধারণের আওতার বাইরে ধনীদের বিশেষ ধরনের 
স্ল। কিন্ত ইতিহামের গতিপথে নান। কারণে ওদের নামের সাথে 'পাবলিক' 
শব্দটি জুড়ে গিয়েছে 

নানাভাবে এই স্কুলগুলির স্থষ্টি হয়েছে । (ক) কয়েকশ বছর আগেই কোন কোন 
ব্যক্তির দানপত্রের ভিতিতে দরিদ্রদের জন্য কয়েকটি গ্রামার স্কুল সৃষ্টি হয়েছিল । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ শহর কিংব! গ্রামাঞ্চলের সৃবিধের জন্ত সষ্টি হয়েছিল বলে 
এগুলির স্থানীয় চরিআ্র ছিল। কিন্তু কালক্রমে ধনীরাই এগুলি দখল করে নে, 
এবং স্কুলগুলির স্থানীয় চরিআ্ও আর থাকে না। হারে! (1781:0জ) এবং 
আস্ব্যারির (91):6 ৪0 ) মত শহর ও গ্রামের বিশেষ চরিজ্ব হারিয়ে এগুলি 
বিভিন্ন জায়গার ধনী সন্তানদের স্কুলে রূপান্তরিত হয়। (খ)ট কোন কোন ক্ষে৫ে 
ধর্মসংস্কার যুগের আগে থেকে প্রচলিত ক্যাথলিক কিম্বা আশ্রমিক স্থুলেরও বপাস্ত- 
ঘটে। (গ) বিশ্ববিষ্ালয়ের প্রত্যক্ষ সিড়ি হিসেবে রাজকীয় সহায়তায়ও কোন কোন 
স্কুল স্থষ্টি হুয়। কেদ্বিজ-এর কিংস্‌ ( 7$০8,8 ) কলেজের স্কুল বিভাগ হিসেবে ১৪৪০ 
সনে স্থাপিত “ইটন" ( 97.) এবং অক্সফোর্ডের “নিউ কলেজের" দ্কুলবিভাগ হিসেবে 
১৩৮২ সনে স্থাপিত “উইনচেস্টার' এর কথা এই হ্থত্রে বিশেষভাবে বল! চলে। অষ্টাদ* 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত শুধু এ ছুটিই ছিল আবাদিক পাবলিক স্কুল। (ঘ) তাছাড় 
রাগবি'র (898৮5) মত কয়েকটি উচুমানের “ক্কি' গ্রামার স্থলও কালক্রমে ধলীদে- 
বিখ্যাত আবাসিক স্কুলে পরিণত হুয়। 

এইসব স্কুলের পাঠাক্ষমে প্রাধান্ত ছিল প্রাচীন গ্রীক-ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের 


৪০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন 


বিশেষত: ব্যাকরণের । কোন কোন ক্ষেত্রে হিক্তও গ্রহণ করা হয়েছিল। অষ্টাদশ 
শতাব্বীর শেষভাগ পর্ধস্ত এ ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনই আসেনি। পড়াশুনার পদ্ধতি 
ছিল সম্পূর্ণ পুরাতন ধর্মী “র্মাল ট্রেণিং', অর্থাৎ ব্যাকরণের ব্যায়ামচর্াা। ছাত্রের 
তুলনাষ শিক্ষকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। স্থৃতরাং ভীতির সাহায্যে নিক্মান্ুবতিতা 
এবং বেত্রদণ্ডের অন্ান্থষিক ব্যবহার চলতো! অহুরহ। বোডিং স্কুলে থাক খাওয়ার 
বাবস্থাও ছিল নিম্নস্তরের। খেলাধুলো৷ কিন্বা সহজ আমোদ গ্রমোদের বন্দোবস্ত 
ছিল না। তাই মাঝে মাঝেই বযস্ক ছাত্রদের নেতৃত্বে বিকব্রোহ ও বিশ্বত্খলা ঘটতো।; 
সৈম্ত দিয়ে দমন করবার মত অবস্থাও হতে] । 

অপরদিকে এইসব স্কুলে পড়তে যে সব ধনীসম্ভানর, তাদের সম্পদের ব্যাধিও 
ছিল নানা ধরনের | পরস্পরের মধ্যে হল্লা-ম1!রামারি, মত্ততা, জুয়াখেলা, কমবয়সীদের 
পীড়ন এবং অন্যান্য টনতিক অপরাধ গ্রব্ণতাঁর অন্ত ছিল না। (প্রসঙ্গত বল! 
দরকার যে সে সময় এগুলি ছিল শুধু ছেলেদের স্কুল )। ইংলগ্ডের অনেক নামকরা 
লাহিত্যরুতিতেও স্কুল জীবনে শাসন ও উচ্চৃ্খলতার চিত্র অমর হয়ে রয়েছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই পাবলিক স্কুলগুলি সমালোচনার পা হয়ে 
গঠে। একদিকে শিল্প-বিপ্রবের ফলে শিল্পমালিকর1 এদের পুবাতন পাঠ্যক্রমকে 
লমালোচনা করেন; অন্যদিকে নৃতন সমাজ ও শিক্ষা চেতনার ফলে বিদ্যালয়ের 
'আভ্যন্তবীণ জীবনও নিন্দিত হতে থাকে | সখের বিষয় ক্রস্ব্যারীর শ্তামুয়েল বাটলার 
এবং রাগবি'র টমাস আর্ণোন্ডএর মত কয়েকজন প্রধান শিক্ষক ভেতর থেকে 
লংস্কারে হাত দেন। বটলার ব্যাকরণের কচকচি (3610150 0110011)8) বাতিল 
করে পাঠাক্রমে ইতিহাস ভূগোলেব স্থান করেন। উচু শ্রেণীর ছেলেদের স্থূল 
পরিচালনায় অংশীদার করে নেন। এর ফলে যে নৃতন জোয়ার আসে তার 
প্রতিফলন হয় অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের পরীক্ষায় চমৎকার ফলাফলে । 

রাগবিতে অর্ণোন্ড পাঠ্যক্রমে স্থান দেন ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন অর্থাৎ 


সাধারণভাবে পলিবারেল” শিক্ষাকে । তাছাড়া ছেলেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন, 
আত্মপ্রকাশ, সক্রিয়তাকে মূল্য দেওয়া হয়। উঠু শ্রেণীর ছেলেদের বিশেষ দায়িত্ব 
স্ট্টির জন্ত প্রিফেক্ট ব্যবস্থ। প্রবর্তন কর! হয় । *60 ঢ0:0 036130161961)”দের জন্ম 
বোৌভিংএ আলাদা থাক1 ও পড়ার ব্যবস্থা, বিশেষ পরিদর্শন ইত্যাদি প্রবর্তন কর] হয়। 

বিভিন্ন সমালোচনার ফলে এ সময় সরকারও হস্তক্ষেপ করেন! ১৮৬১ সনে 
শরেগ্তন কমিশন নয়টি প্রধান পাবলিক কুলে অহুসদ্ধান করেন। কমিশন রিপোর্ট 

ব্রন যে থাকা-খাওয়া ও দেখাশোনার উন্নতি হয়েছে, ছেলেদের স্বাস্থ্যও ভাল এবং 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৪১ 


আগেকার গুদ্ধত্যের বদলে নিয়মান্থবন্তিতা এসেছে, স্কুল পরিবেশে টৈতিক মানও 
উন্নত হয়েছে। কিন্তু পাঠাক্রমের সংকীর্ণতাকে সমালোচনা করে তার! জার্ধাণীর 
জিমনাসিয়ামের অনুকরণে সংস্কার করা, বিশেষতঃ ফরাসী কিনব! জার্াণ প্রভৃতি ভাষা, 
প্রকৃতি বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতির উপর গ্ররুত্ব দেওয়ার কথা বলেন। 

এরপরে [+010 1[8010101-এর নেতৃত্বে স্কুল অন্থসন্ধান কমিটি' নানাধরনের নয় 
শতাধিক স্কুল সন্বদ্ধে 'অন্মসন্ধান কবে পাবলিক স্কুল সম্পর্কে বলেন যে প্রাচীন ভাষার 
গুরুত্ব না কমিয়েও '্মাধুনিক ভাষা, গণিত, বিজ্ঞানের উপর বেশী জোর দিয়ে পাঠক্রম 
লম্প্রনারণ কর] এবং স্থুলেব বেতন ও অন্তাগ্র চাহিদাও কমানো দরকার । 

এই ছুইটি রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮৬৮ সনে পাস হয "পাবলিক স্কুল এযাক্ট* এবং 
১৮৬৯ সনে প্দান পোষিত স্কুল এ|।কী” (700%/90 901100] 4১০0 । বাইরের এই 
প্রভাব এবং আত্যন্তরীণ চেষ্টার ফলে পাবলিক স্কুলগুলি নৃতন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

এই নৃতন গৌরবের যুগে পাবলিক স্ুলগুলি ব্রীটিশ সাম্রাজ্য তে! বটেই, অন্তান্ত 
দেশ থেকেও ছাত্র আকর্ষণ করে । “জনসাধাবণ” অর্থে এই স্কুলগুলি পাঁবলিক ছিল 
না। শুধু ইংলগ্ডের বদলে সার! পৃথিবীর কাছে উন্মুক্ত হয়ে এরা আর “ইংলিশ'ও 
রইল না। নর্বোপবি প্রচলিত অর্থে শুধু লেখাপড়।র জন্য 'স্কুল' ন! হয়ে এগুলি হয়ে 
উঠল বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রা আয়ত্ত করবার কেন্দ্র। তাই লঘুভঙ্গিতে বলা হয় যে 
বিলেতের পাবলিক স্কুল বিলেতী ৪ নয়, পাবলিক ও নয়, গ্কুলও নয়। 

গত শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে পাবলিক স্কলগ্চলি ইংলগ্ের জাতীয় জীবনে এক 
বিশেষ মর্যাদার স্থান দখল করে রয়েছে । ইংরেজরা বলেন যে লেখাপডার মান 
ছাডা9 ছাত্র-স্বায়ত্তশাসন, খেলাধুলো, সহপাঠ্যক্রম, এবং স্কুলের আভ্যন্তরীণ জীবনের 
নান! বৈচিত্র্যের মাহাযো এগানে ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, প্রতিযোগিতাখুলক যৌথজীবন 
এবং শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের শিক্ষ। দেওঘা হয়। ( ইংলগড প্রচলিত প্রবাদ যে ওয়াটালুর 
যুদ্ধ জেতা হয়েছিল ইটনের মাঠে ।-__কথাটির ভাবার্থ হলো, যে যে গুণের জন্য এ যুদ্ধে 
জেত। গিয়েছিল, সেগুলি অজ্জিত হয়েছিল পাবলিক স্কুলেব ছাত্রজীবনে )। বস্তুতঃ 
সম্প্রতিকাল পর্যন্তও ইংলগ্ডের অধিকাংশ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীই হতেন পাঝলিক স্কুলের 
প্রাক্তন ছাত্র । এই এ্রতিহোব জন্যই গণতন্ত্রের যুগেও বিলেতে পাবলিক স্কুলের 
মর্যাদা কমেনি, বরং এর সংখা! ক্রমেই বেড়েছে । বর্তমানে ভালমন্দ, ছোটবড় 
পাবলিক স্কুল রয়েছে কয়েকশ । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্বর কাল থেকে পাবলিক দ্থুলগুলিকে নৃতন ধরনের সমালোচনার 


৪২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক লমস্তা 


সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই যুগে মধ্যবিত্ত, নিষ্নমধ্যব্ত এবং শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক" 
মঞ্চে গুরুত্ব পেয়েছে । গণতন্ত্রের যুগে এই স্কুলের অত্যধিক বেতন ও অন্থান্ ব্যয়» 
বিশেষ স্থবিধে স্থযোগ এবং আভিজাত্যমূলক কৌলীন্তের উপর আক্রমণ চলে। 
পাবলিক স্কুলগুলিও কিঞ্চিৎ আপনের মনোভাব নিয়ে সাধারণ গ্রামার স্কুলের সাথে 
পরীক্ষাক্ষেত্রে একাষনে বসে। পরিশেষে ফ্রেমিং কমিটি সুপারিশ করেন যে মেধার 
ভিত্তিতে যেসব ছেলেমেয়ে পাবলিক স্কুল শিক্ষায় লাভবান হতে পারবে, পিতামাতার 
আয় নিহিশেষে তাদের কাছে এ স্কুলের দরজা! খোলা থাকবে। 

এই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৪৭-এর শিক্ষা আইনে কতগুলি স্কুলকে প্রত্যক্ষ 
সাহায্য পুষ্ট (1150৮ 01800 সহযোগী স্কুল (48900180660 9০1১0০1) রূপে 
তালিকান্ক্ত কর! হয়। এগুলিতে অভিভাবকদের আয়ের স্তর অন্থুসান্ধে বেতন ও 
বোভিং খরচে স্তর বিঙাগ কর! হয়। অন্তান্ত বহু স্থলে আসন সংখ্যার ২৫% এল্‌, ই, 
এ» গুলি রিজার্ভ করবার স্থযোগ পায়। মেধার ভিতিতে বাছাই কর এইসব ছেলে- 
মেয়ের জন্য ব্যয় বন করে এল, ই, এ, এবং প্রতিদানে স্কুলের পরিচালক সভায় ও 
সভ্য মনোনীত করতে পারে। কিন্তু বাকি ৭৫% অংশ ছেলেমেয়ের স্থযোগ সুবিধা 
হম্ব আর্থিক সঙ্গতির ভিত্তিতে । এজন্ত পাবলিক স্কুলগুলি সম্বন্ধে এখনও সমালোচনা র' 
অন্তনেই। এর] ভাল ছাত্র টেনে নেয় (০:681918 0), শিক্ষায় অসম সথযোগ স্থষটি 
করে এবং নয়া! আভিজাত্য জন্ম দেয়। বস্ততঃ ১৯৪৪'এর আইনের আওতায় এলেও 
এইগুলি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ মম্প্‌ক্ত নয়, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আভিজাত্যের 
প্রতীক । কিন্কু মজ। এই যে এতিহ্মণ্ডিত এই স্কুলগুলির জন্য ইংরেজদের শ্রদ্ধা ও. 
দরদেরও অন্ত নেই। 

এই সূত্রে ভারতে পাবলিক দু প্রচেষ্টার কথাও একটু বলা দরকার । 
আমদের “দেয় নৃপতির।” ছেলেদের প।ঠাতেন বিলেতের পাবলিক স্কুলে। ক্রমে 
রাজ।-মহারাজাদের জন্ত "প্রিন্সেস স্কুল" এ দেশেই প্রতিষ্ঠা কর। হয়। 

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এই ধরনের স্কুলের প্রতি জনসাধারণের বিরূপতাই 
ছিল বেশী প্রকট । পাবলিক স্কুলের ছেলের] ছিল দেশের লোকের কাছে একঘরে । 
কিন্ধু যজার কথ! এই যে স্বাধীনতার পরে এই ধরনের স্লের সংখ্যা বেড়ে 
গিয়ে চল্লিশটির বেশী দাড়িয়েছে । এগুলি আমাদের সমাজে নয়াআভিজাতোর 
পাশাক। মুদালিয়র কমিশনও এদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে বজেছেন, অবশ্ত সাধারণ' 
ঈ'রকারী নিয়মকান্থনের মধো | মেধাবী ছাঅদের জন্য এখন কিছ কেন্দ্রীয় সরকারী 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৪৩ 


বৃত্তিও চালু হয়েছে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পার্থক্য এবং দূরত্ব যোজন 
পরিমাণ। 

বিলেতে যে যে গুণের জন্ত পাবলিক স্কুলগুলি লমাদৃত, এখানেও নেই সেই 
অজুহাতে এদের সমর্থন কর! হয়। কিন্তু আজও এদের শিক্ষাগত উৎকর্ষ প্রমাণিত 
হয় নি। আজও চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব গড়ার ফলশ্রুতি দেখ| যায় নি। তার বদলে 
সমাজ জীবন ও সামাজিক আশ। আকাজ্! থেকে বিচ্ছিন্ন আভিজাত্যের উন্লাসিকত! 
সথ্টি হওয়ার সন্তাবনাই রয়েছে । ভারতের আর্থিক, লামাজিক এবং গণতান্ত্রিক 
ভাবাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এদের হ্বপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করাই কষ্টকর । 

২/ফন্প্রহেনজিভ, স্কুল £__বিলেতের বিশেষ পরিবেশে যেমন সটি হয়েছিল 

পাবলিক স্কুল, আমেরিক[র বিশেষ পরিবেশে তেমনি স্থঙ্ি হয়েছে কন্প্রিহেনসিভ, খ্ুল। 
আমেরিকায় যখন মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন হলো, শিক্ষায় মম্ুযোগের কথা 
নীতিগতভাবে গৃহীত হলে! এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হ্বীকৃত হলো, তখন ব্যক্তিগত রুচি 
পছন্দের ভিত্বিতে শিক্ষার সুযোগ স্ট্টির উদ্দেস্তে মাধ্যমিক স্কুলে নানা ধরনের পাঠ] 
রাখতে হলে।। বিভিন্ন প।ঠযক্রমের জন্ত বিভিন্ন ধরনের স্কুল গড়বার বদলে সর্বার্থসাধক 
যে স্কুল গড়ে ওঠে, সেগুলিই আমেরিকার কল্প্রিহেনসিভ, স্কুল । 

কম্প্রিহেনসিভ স্কুলে ইংলগ্ডের মত ছাত্রদের তথাকথিত “মেধ। ভিত্তিতে” শ্রেণী 
বিভাগ কর! হয় না, কিম্বা আমাদের মত একই স্কুলে প্রবাহ” ব্যবস্থাও নেই। বিভিন্ন 
প্রবণতার ছাত্রছাত্রী একই স্কুলে পড়ে। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান থেকে গণিত 
কারিগরি, বাণিজ্য এবং নানাধরনের ব্যবহারিক বিষয় পড়াব1র বাবস্থা থকে । পাঠ; 
বিষয়ের মুল্যভেদও কর! হয় না, কারণ প্রবণত1 ও দক্ষত। অহ্যায়ী জীবনযাজ|র জন্য 
যেকোন বিষয়ে যে কেউ দক্ষতা অর্জন করতে চায়, তা সবই লদমূল্যের মনে কর। 
হয়। এ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের মধ্যেও পার্থক্য কর] হয় না। বস্ততঃ কম্প্রিহেনমিভ 
স্লগুলি প্রায় সবই সহ শিক্ষামূলক ( ০০-৪৫০০৪৫০/)৪] )। 

কম্প্রিহেনমিভ স্থলে সব ছেলেমেয়েকেই ভাষা, সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান, সাধারণ 
গণিত, সমাজবিদ্যা গ্ভৃতি কয়েকটি বিষয়কে আবশ্বিক পাঠ্য রূপে নিতে হয়। 
আবশ্তিক পাঠ্যগুলিকে বল! হয় 4০018817968 অথব] ০118, | এ ছাড় গ্রতিটি 
কুলে তালিকাভূক্ত বছবিধ বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি বাছাই করতে হয় এচ্ছিক 
( ইলেকটিভ) বিষয় হিমেবে। এচ্ছিক ব্ষিয়ের তালিকায় ছু'শয়ের বেঈ পাঠ 
রয়েছে (অবশ্ত সব স্কুলেই সবগুলো পড়নে হয় না)। বস্ততঃ এচ্ছিক বিষয় 
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নির্বাচনে ছেলেমেয়ের! যথেষ্ট শ্বাধীনত। ভোগ করে, কারণ সে ক্ষেত্রে কলা, বিজ্ঞান, 
বাণিজ্য, কারিগরির মধ্যে শক্ত দেওয়াল নেই। স্থতরাং কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের 
মৌলিক চরিত্র হলে! বৈচিত্রোর মধ্যে এক্য। শিক্ষায় গণতন্ত্রের এটি এক বিশেষ 
অভিব্যক্তি। 
মাক্কিন শিক্ষাবিদর। মাধ্যমিক শিক্ষার চার ধরনের চরিত্রের কথা বলেছেন। 
পু'6100)1781 17:001080101, 0367616] 80008161010, 1916-0010168510181 
ঢ0008.001, 1466 4১019511061) [:05080$01)- এই চার রকমের উদ্দেশ যুগপৎ 
পৃরণ করবার জন্ই কপ্প্িছেনমিভ ক্ষল। বহু ধরনের বিষয়কে সমমর্ধাদ! দিয়ে তাত্বিক 
ও ব্যবহারিক শিক্ষা সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে । উচ্চশিক্ষ।র গ্রস্তুতি এবং কর্মজীবনে 
ঢুকবার জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষ/_যুগপৎ এই ছুটি উদ্দেশ্য পুরণ করাই কম্প্রিহেনসিভ 
স্থলের কাজ । 
সাধারণত গ্রেড ক্রেডিট ব্যবস্থাতেই এই স্কুল পরিচালিত হয়। দ্কুলগুলিই সার্টি- 
ফিকেট দেওয়ার মালিক। এ্যাক্রেডিটিং ব্যবস্থার ফলে অস্তিত্বের জন্য এগুলিকে 
সংগ্রামও করতে হয়। একই স্কুলের বাড়ীতে বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ে পড়ার ফলে 
“সনের সমন্যা স্থট্টি হয। বিভিন্ন পাঠ্য অনুসরণকারী ছেলেমেয়ের মধ্যে সৌহার্দ 
দ্বন্টে সহপাঠ্যমূলক কাজের দিকে বিশেষ যত্ব নেওয়া হয়। 
'হুনসিভ স্কুলের গ্রণগত আবেদন থাকুক কিম্বা! না থাকুক, এর লংগঠনগত 
ন্য, বিশেষতঃ সমস্থযোগ নীতির জন্য অন্যান্য বছ দেশ এই স্কুলের নকল 
ইংলগ্ডে এই ধরনের স্কুলের পক্ষে এখন প্রবল জনমত । অনেক “একমুখী, 
মুখী কল্প্রিহেনসিভ স্কুলে ব্ূপান্তরিত হয়েছে । 
কম্প্রিহেনসিভ স্কুলের প্রভাব ভারতের উপরও কিছু পড়েছে । আমাদের কোর" 
এবং 'ইলেকটিভ' পাঠ্য সংগঠনে এই প্রভাব বেশ লক্ষণীয় । তাছাড়1 একই স্কুলের 
মধ্যে এখানে বিভিন্ন পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছিল। কিন্ত আমাদের বহুমুখী স্কুলগুলি 
পুরোপুরি কম্প্রিহেনষিভ হয়নি, কারণ এখানে প্রবাহ বিভাগ করা হয়েছিল। তা 
ছাড়া পাঠ্য বাছাইতেও পুরো শ্বাধীনতা ছিল না; নিন্দিষ্ট প্রবাহের মধ্যেই 
বাছাইকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে । প্রসঙ্গত: বল! দরকার যে নৃত্তন ১২ র্লাস 
ক্ুলও কল্প্রিহেনসিভ হয়নি কারণ এ ক্ষেত্রে সাধারণ স্থলে মানবিক ও বিজ্ঞান 
বিষয়ের সমাবেশ থাকবে এবং তার মধ্যে বাছাই কর! চলবে; কিন্ত কারিগরি ও 
পেশাগত শিক্ষার দন্ত থাকবে আলাদ! পাঠ্যক্রম ও চুল ব্যবস্থা । 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৪& 


বস্ততঃ গণতাস্ত্রিকতাই কম্প্রিহেনসিত স্কুলের শ্রেষ্ট শক্তি। একটি স্কুলে বিভিন্ন 
বিষয় পড়।নে|র ফলে শিক্ষার একটা স/ধিক রূপ ফুটে ওঠে! কিন্তু অন্যদিকে প্রশাসনের 
সমস্য! থাকে, বিরাটত্বের ঝুকি থাকে এবং বিশেষীকরণও পূর্ণাঙ্গ হয় ন। | 

তুলনামূলক আলোচন! 

হুইটি উন্নত দেশ-ইংলও"ও আমেরিকার শিক্ষাবাবস্থার বিডি দিকের তুণনার 
মধ্য দিয়ে উন্নতিকামী ভারতের অনেক কিছু শিখবার অছে। আমরা কোথ| থেকে 
কতটা শিয়েছি এবং আরও কতটু$ নেওয়! যায় সে বিষযের বিশ্লেষণও আমাদের 
উন্নতির পক্ষেই সহায়ক । 

(১) শিক্ষার্র্শনের ক্ষেত্রে ইংলগু মুলত ভাববাদী (106811580) এবং 
আমেরিক। প্রয়েজনবাদী (15755059656) 1 শাব।দর্শের পার্থকা শিক্ষার আদশ 
ও উদ্দেশ্টেও পার্থক্য এনেছে । ইংলগ্ডে যে ক্ষেত্রে বাক্তিখের বিকাশ এবং চরিত্র- 
গঠনের উপর বিশেষ জের দেওয়া হয়, অ[মেবিকায় সে ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নাগরিকতা, 
প/মাজিক দক্ষতা এবং উৎপাদনী ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেওয়| হয়। অবশ্ত আজ আর 
কোন দেশেই কোন একটি ভাবাদর্শকে নিফলুষভাবে গ্রৎণ কর হয় ন। তাহ উওয় 
দেশেই তাত্বিক সমন্বয়ের কোক আছে। অর্থাৎ চ:০1606101570 আজ উভয় দেশকেই 
প্রভাবিত করছে। ভারতেও আমর ইংলগ্ডের ভাববাদ এখং আমেরিকার 
প্রয়োজনবাদের সমন্বয় করবার চেষ্টা কখছি। আমরা চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের শিক্ষ! 
এবং নাগরিক তা ও ডৎপাদন দক্ষত।র সমনয় করাএ কথ। বলছি । স্থতরাং ভাবদশের 
ক্ষেত্রে আমর] উভয় দেশ ঘ।রাই প্রভাবিত। তছুপরি অধ্যাম্মবাদদী এতিহ এবং 
সম্প্রাতকালের সমাজবাদী চেতন।কেও শিক্ষাদশে স্থান দিচ্ভি। অবশ্য বিভিষ্ 
উপাদানের সার্থক সামগ্রশ্ত যে আজও হয়নি, একথ। বপতেই হবে। 

(২) ইংলগু ও আমেরিকা য় রাষ্ট্রের কাঠামো। আলাধ1। পীমাবদ্ধ রাজ- 
তন্ত্রে সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত সার্বভৌম পালিয়ামেপ্টই ইংলপ্চে জাতীয় নীতি 
নির্ধারণ করে। স্থতর[ং জাতীয় ভিত্তিতে একটি সাধিক শিক্ষাব্যবস্থা! সেখানে সম্ভব। 
তাছাড়া ইংলগু নিজেকে “কল্যাণরাই্” ঘোষণা করায় তৃলনামূলকভাবে রাষ্ট্রের প্রতাক্ষ 
দায়িত্ব সেখানে বেশী। আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরোক্ষ তেটে নিরা চিত 
রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপ্রধান । আমেরিক1 ফেডারেল রাষ্ট্র! ক্ষমতা! সেখানে বছলাংশে 
বিকেন্দ্রীকৃত। নর্বোপরি আমেরিক! নিজেকে 'মুক্তগণতন্ত্র্ূপে দাবি করে। 
ব্যক্তিগত উদ্ধমের ক্ষেত্র সেই পরিমাণেই অবারিত । 
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ভারতবর্ষ এ ক্ষেত্রেও সমন্বয়ের চে! করেছে। ভারতে ইংলগ্ডের মত 
এককেন্দ্রিক শাসন নয়, আবার এখানকার ফেডারেল ব্যবস্থাও আমেরিকার মত 
টিলেঢাল। নয। ভারত কল্যাণরাষ্ট্র তথা সমাজবাদী রর ছিদেবে নিজেকে ঘোষণা 
করেছে, কিন্তু মিশ্রঅর্থনীতি গ্রহণ করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই সমাজবা 
এবং মুক্তগ্ণণতন্ত্রের সামন্ত চেষ্টা করছে। কিন্ত'এ চেষ্টার ফলগ্রস্থতা সম্পর্কে 
মতদ্বৈধের অবকাশ আছে। 

(৩) উভয় দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন, রাষ্ট্র বিস্তালয়ে অবৈতনিক এবং 
বাধ্যতামূলক | কিন্তু উভয় দেশেই সরকারী অবৈতনিক স্কুল এবং বেসরকারী বৈতনিক 
স্থলেব মধ্যে বাছাই করার অধিকার পিতামাতার আছে। স্থতরাং আর্থিক সঙ্গতি 
নিবিশেবে প্রকৃত অর্থে কমনস্কুল কোন দেশেই হয়নি। উভয় দেশেই 
গ্রামাঞ্ল কিংব। দরিদ্র অঞ্চলে 156181)00811)000 ৪০1১০০1-প্রথ! প্রচলিত হলেও 
শহর অথবা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অঞ্চলে এ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ইংলগ্ডে বংশগত 
অ|ভিজাত্যের প্রভাব এখনও আছে, আমেরিকায় আছে আধিক আভিজাত্যের 
প্রভাব। প্রাথমিক শিক্ষাকালের দৈর্ধেও পার্থকা রয়েছে । ইংলগ্ডের ৪ বছরের স্থলে 
প্মামেরিকায় নিয়তম ৬ বছর সময়কেই প্রাথমিক শিক্ষাকাল ধর] হয়। প্রাক- 
প্রাথমিক শিক্ষা! কোন দেশেই বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু উয় দেশেই রায় 
উৎসাহ রয়েছে । তবে ইংলগ্ডে শিশুশ্রেণীর পাঠ (ইনফ্যাপ্ট ক্লাস) অপেক্ষারুত 

গঠিত। ইংলগ্ডে প্রাথমিক স্তরের শেষে ছাত্র-বাছাইয়ের উদ্দেশ্টে গুরুত্বপূর্ণ সাধাবণ 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্থত হতে হয় । আমেরিকায় তেমন পরীক্ষার 
ব্যবস্থা নেই এবং প্রাথমিক থেকে মাধ্যামক স্তরে উত্তরণের সম্যও কোন বাছাইয়ের 
বাবস্থা নেই । সব শিশুই মাধ্যমিক স্কুলে সরাসরি ঢোকে । 

ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ-_স্থাস্থ/, গ্রাণ, চরিত্র । আমেরিকার উদ্দেস্ত 
গণতান্ত্রিক নাগরিকতা, মৌলিক দক্ষত। এবং সামাজিকতা ৷ পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে খুব. 
মৌলিক পার্থক্য নেই, কিন্তু বিষয়বন্ত উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। উভয় 
দেশেই ক্রীড়াপদ্ধতি, 'ন্থবন্ধ এবং প্রগতিশীল বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন কর] হয় । ভবে 
এ ক্ষেত্রে আমেরিক| নিঃসন্দেহে অগ্রগামী । ইংলগ্ডে ধর্মীয় শিক্ষাকে সাধারণ পাঠ্য- 
ক্রমের মধ্যে গ্রহণ কর] হয়েছে । কিন্তু আমেরিকায় রাষ্্ীয় বিদ্ালয়গুলি ধর্মনিরপেক্ষ | 

উভয় দেশেই প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর সমন্তা রয়েছে। ইংলণ্ডের 
যুল সমন্তা শিক্ষাকে জীবনকেন্ত্রিক করা এবং কমনম্কুল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কর! । 


ভারতের শিক্ষায় ইংলণগ্ড ও আমেরিকার প্রভাখ ৪৭ 


"সামেরিকায় মূল সমন্তা শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং লব্ধশিক্ষার স্থায়ীকরণ। ভারত 
সব দিক দিয়েই উভয় দেশের বছ পিছনে । আমাদের দেশে এখনও পর্বস্ত মান 
৪ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাও সর্বজনীন এবং অবৈতনিক হয় নি। কমনদ্কল এখানে 
কদ্বরপরাহত। পাঠ্যক্রম এখনও জীবনকেন্দ্রিক নয়, শিক্ষাপদ্ধতি এখনও চিরাচরিত । 
এইসব দিকেই আমরা ওদের থেকে কিছু নিতে পারি। 

(8) মাধ্যমিক স্তরে অটবৈভনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার দৈর্ধ্যেও 
ইংলগ্ড ও আমেরিকায় পার্থক্য রয়েছে। ইংলগ্ডে এখন ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা, আর আমেরিকায় সপ্পূ্ণ মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ সাধারণভাবে 
১৮ বছর পর্যন্তই শিক্ষা বাধ্যতামূলক । মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংলগ্ডে রয়েছে প্রধানত 
তিনধরনের স্কল। শিক্ষাকালের দৈধ্য এবং পাঠ্যক্রমে এদের পারম্পরিক পার্থক্য 
রয়েছে । আমেরিকায় বিশেষীকরণের জন্য মাধ্যমিক বিগ্যালয় থাকলেও মূলত 
কম্প্রিছেনসিভ ক্থলই আমেরিকার নিজম্ব। এখানে কোনও প্রভেদমূলক পাঠ্যক্রম নেই। 
বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারেও ছাত্রের স্বাধীনতা অনেক বেশী। আমেরিকায় একটি 
স্কুলেই সাধারণ ও বৃত্তিগত শিক্ষা! সমস্থয়ের চেষ্টা হয়, কিন্ত ইংলণ্ডে তেমন নয়। তবে 
ইংলগ্ডে 0০973617708000-শিক্ষা অনেক বেশী দংগঠিত | আমেরিকায় ক শ্প্িহেনসিভ 
স্থল এবং বিশেষীকরনের পূর্ণ-দর্ঘের মাধ্যমিক স্কুলগুলি বহুলাংশে এই প্রয়োজন 
মেটাম। ছুই দেশে পরীক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের কথ! আগেই আলোচিত হয়েছে । 

ইংলগ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা! বছ জমন্যা-জর্জরিত | প্রথমতঃ, ১১ বছর বয়সে 
বাছাইঘের নীতিটি অবৈজ্ঞানিক বলে প্রতিপন্ন! দ্বিতীয়তঃ, তিন ধরনের মাধ্যমিক 
বিগ্ভালযের মধ্যে অসাম্য আজ বহুক্ষেত্রে নিন্দিত। কম্প্রিহেনসিভ কিংব। ছি-মুখী 
হুলেব আন্দোলন আজ ক্রমবর্ধমান । “পাবলিক” স্কুলগুলি অসাম্যের আর একটি 
লাক্ষ্য। তছুপরি মাধ্যমিক শিক্ষায় ৬ ০০৪0101911886101) ইংলগ্ডে আশানুরূপ হুয়নি। 
কমনম্কুল আদর্শের পূর্ণ রূপায়ন থেকে ইংলণ্ড এখনও অনেক দুরে। আমেরিকার « 
তেমনি রয়েছে বছ সমস্তা। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হুলো৷ সাধারণ শিক্ষা 
ও বিশেষ শিক্ষার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, মৌলিক তত্বে স্থায়ী জানের সমন্থা 
(৪5916 006০9150091 15005160865 04 601)0817)2100915), শিক্ষামানের সমন্টা 
প্রভৃতি । 

ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংলশ্ড ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবশ্ছার 
মিশ্রণ ঘটা বার চেষ্ট। হয়েছে। এখানে বহুমুখী বিদ্তালয় ছিল মাকিন “কম্প্িহেনদিভ' 


৪৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


স্থুলের অনুকরণে, কিন্তু 'প্রবাহ'-ব্যবস্থাটি ইংলগ্ডের ভ্রিধারার অন্থকরণে। কোঠারি 
কমিশনের রিপোর্টে ৭ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা, পাঠ)ক্রমের নৃতন পরিকল্পনা, 
মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তিগতকরণের স্থপারিশ গ্রভৃতিতে মাকিন প্রভাব লক্ষণীয়। 
গ্রন্তাবিত পরীক্ষা-ব্যবস্থাও আপস প্রচেষ্টার নামান্তর । ( কিন্তু এক্ষেত্রে ইংলগ্ডের 
জি. নি, ই. পদ্ধতিই অপেক্ষাকৃত ভাল বলে মনে হুয়।) 

(৫) বিশ্ববিষ্ভ।লয় স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈচিত্র্য আমেরিকায় অনেক 
বেমী। নান! ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এমনকি বিশ্ববিষ্ঞালয় পধন্ত এয়েছে। 
এবিষয়ে ইংলও্ড অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। তার ধলে ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষার সর্বনিয় 
মানের যেমন গ্যারাটি রয়েছে, আমেরিকায় তেমন নেই। আমেরিকা এমন 
নীচুমানের উচ্চশিক্ষ! প্রতিষ্ঠানও আছে যা আধো সম্রম জাগায় না। অবশ] এর 
পাশাপাশি অতি উচুমাণের প্রতিষ্ঠানও রযষেছে। উচ্চিশিক্ষাম্তরে বিশেষাকরণের 
স্থযোগ ছুই দেখেছ বহুবিস্তুত হলেও তুলনামূলকভ|/বে আমেপিকাষ অনেক বেশ । 
বাস্তব উৎপাদনী কর্মকাণ্ডের লঙ্গে উচ্চশক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগ আমেরিকা? অনেক 
ঘনিষ্ঠ । ছুইটি দেশেই যু'পহৎ উচ্চশিক্ষাব প্রসার ও মানোন্রয়নের সমন্তাড আছে । 
আমেরিকার লমন্ট)। দ্বার্থহীনভাবে বলা হয়েছে ৮076১10617)05 00105100185103) 0 
[7181৫ 7:0000019*-এর রিপোর্টে, আর ইংলগ্ডের কথা [২০৮110,5 05070777066 
রিপোর্টে । কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমেবিক। অনেক অগ্রগ|মী : 
ইংলও থেকেও সেখানে 40781001811)” হচ্ছে । 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থ! উভনের তুলনাতেই হতাশব্)ঞক । আমাদের 
এখানে সমন্ত। রয়েছে যুগপৎ প্রপার, মানোন্নয়ন এবং বিশেষীকরণেব | ভরবে 
এখনও উচ্চশিক্ষা তুলনামূলকভাবে বহুমুখী হয়নি। বিশেষীকরণের সুযোগ এখনও 
মীমায়িত। ডচ্চশিক্ষ। এখনও তত্বগ্রধান। উৎপাদনী-কর্মকাণ্ড এবং গণশিক্ষা 
সঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রত্যক্ষ সংযোগ এখনও ক্ষীণ। তবে ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে আমর 
উঠয় দেশের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছি। উচ্চশিক্ষার আদর্শ, ব্যবস্থাপন।, সংগঠন 
ইউ. জি. সি প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই খণ বিশেষ পরিফার। আমেরিক।র জুনিয়র কলে 
এবং সাধারণ শিক্ষা (জেনারেল এডুকেশন ) আন্দোলন এখানে নাড়া দিয়েছে 
কোঠারি কমিশনের '3616০%০ £১99:০৪০৮+-পরিকল্পনায় সর্বশেষ চিস্তাধার। বিধূত 

(৬) শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থায় ইংলগ্ড ও আমেরিকা! উভম্ দেশেই সাধারঃ 
শিক্ষার ভিত্তিতে পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা। আমেরিকায় যুগপৎসাধ (রণ শিক্ষা ও পেশাগত 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৪৪ 


শিক্ষণের দিকে কোক বেশী। তবে উভয় দেশেই সম্প্রতিকালে স্থুল পাঠ্য বিষযকে 
পাণ্ডিত্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষক-শিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগুরু অংশই ইংলগ্ডের অনুকরণ। কিন্ত রিভিওন্ঠাল ট্র'নং 
কলেজগুলি আমেরিকার ধরনে । শিক্ষণত্তরে বিষয়বস্ত্রর পাণ্ডিত্যের উপরও ন্প্রত্তি- 
কালে আমাদের দেশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 

(৭. শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শুরের শিক্ষা মন্তেসরি ও কে জি. 
পদ্ধতি উভষ দেশেই প্রচলিত । প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি উভষ 
দেশেই নীতিগতভাবে ম্বীকৃত। কিন্তু এ বিষয়ে আমেরিকার প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত 

ংগঠিত। জন ডিউই-র প্রদদশিত পথে যে সব প্রগতিযুলক পদ্ধতি চালু হয়েছে, তার 
গ্রতিটি নিয়েই গবেষণা এবং প্রয়োগ আমেরিকায় অনেক ব্যাপক । মাধ্যমিক শুরেও 
শিক্ষায় ম্বধীনতা আমেরিকায় অপেক্ষাকৃত বেশী ত্বীকত। তাই 6১০1৫, 
351091166 এবং 0০970+611108-ব্যবস্থা উওয় দেশেই প্রচলিত থাকলেও 
আমেরিকায় এসবের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী। বিদ্যালয়ের জীবনে ছাত্রদের 
স্বায়তশাসন ব্যবস্থা ছুই দেশেই গ্রচলিত। সমপাঠ্মূলক কাজও ছুই দেশেই গুরুত 
পেয়েছে। ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থাও পরস্পরেব সঙ্গে তুলনীয়। 

আলো চিত প্রতিটি বিষয়ে আমাদের দেশ অনেক পিছনে | এখানে প্রাক-প্রাথমিক 
শিক্ষা অব্যবস্থিত। যে সব বেসরকারা ব্যবসাদ।রী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তার সাজ 
সরগাম মন্তেঘরি কিংবা কে, জি. পদ্ধতির প্রয়োজনীয় মানের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট ॥ 
প্রাথমিক স্তরে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এখনও চিরাচরিত ধরনের । বুশিয়াদ স্কুলে 
কিঞ্চিৎ উন্নতির চেষ্টা হলেও মৌলিক পরিবর্তন আজও হয় নি। ছাত্র ও শিক্ষকের; 
স্বাধীনতা ভারতবর্ষে এখনও অনাগত । 1 €৪07)8-ব্যবস্থ। এখনও গবেষণ।গ|রের, 
মধ্যেই আবদ্ধ। (01091,02 এবং 00017861117)8 অত্যন্ত দুর্বল এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ছাত্র ও অভিভাবক এই পরামর্শ গ্রহণ করেন না। শিল্প-বাণিজে।র সঙ্গে" 
শিক্ষার সম্পর্ক আজও নগণ্য বলে &£৬:০৪০-এর ব্যবস্থা মোটেই ফলগ্রস্থ নয়। দুলে 
ছাত্রপ্বায়ভ্তশাসন-ব্যবস্থাকে আজও আমাদের দেশে ভয়ের চোখেই দেখা হুয়। সবোপরি 
অবসরবিনোদনের শিক্ষা কিংব। সমপাঠমূলক কাজও আমাদের দেশে অতিশয় ছুখল। 
আলোচিত প্রতিটি বিষয়ই তত্বগতভাবে আমর! ্বীকার করি । কিন্তু কাজে রূপ দিতে 

পারিনি । স্থতরাৎ এ সব ক্ষেত্রে উয় দেশ থেকেই আমরা অনেক কিছু নিতে পারি। 

(৮) শিক্ষাব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে ইংলগ্ত ও আমেরিক1- উভয় দেশেই 

ব্যক্তিগত উদ্ভম শ্বীরুত। তাই সরকাৰী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে দামঞস্তের চেষ্টা? 
ভাঃ শিক্ষার ইতিঃ দ্বিতীয়--৪ 


৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও লাল্প্রতিক লমন্তা 


হয়েছে । খর্মীয় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উভয় দেশেই শ্বীকৃত। বেষরকারা 
উদ্ভম আমেরিকায় অনেক ব্যাপক । আমাদের দেশে লমাজতান্ত্রিক আদশের কথ 
বল হলেও সংবিধানেই ব্যক্তিগত উদ্যমের স্বীকৃতি রয়েছে। বস্তুতঃ আমাদের দেশে 
মাধ্যমিক থেকে উচ্চতর স্তরে বেসরকারী শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানই সংখ্যাগুরু এবং এ ক্ষেত্রে 
ধর্মীয় সংগঠনের ভূমিকাও আছে। স্থতরাং বেসরকারী উদ্ভমের ভুমিকা ও 
গুরুত্ব সম্পর্কে ভাবাদর্শগত নেতৃত্ব দিয়েছে ইংলগু ও আমেরিক1। 

(৯) শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিশু-অভীক্ষ। উভয় দেশকেই 
প্রভাবিত করেছে । তবে বাস্তব কর্ধক্ষেত্রে এসবের গুরুত্ব আমেরিকাতেই অপেক্ষারকত 
বেশী পরিচ্ছপ্র । ঠিক তেমনি বিজ্ঞন ও কারিগরি আন্দোলনও উভয় দেশকে প্রভাবিভ 
করেছে । তবে এ ক্ষেত্রেও আমেরিকার উদ্ভম বেশী সংগঠিত | জন ডিউই-র গ্রদশিত 
পথে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতত্বের গ্রভাবও আমেরিক1তেই বেশী লক্ষণীয় । জাতীয়ত৷ ও 
আন্তর্জাতিকতার প্রভাবও আজ উ৩য় দেশেই লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকার 
:55106108 (00151015101) 01) [718106 ঢ:99080802) পরিষ্কারভাবে জাতীয় 
সংহতি ও আস্তর্জাতিক সম্প্রীতির কথ। উচ্চ শিক্ষার আদশব্পে গ্রহণ করেছেন। 

মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, শিশুঅভীক্ষ/ এবং সমাজতত্বের প্রভা আমরাও 
ধারণ করতে সুর কনেছি। কিন্তু আজও এইসব শক্তি আমাদের সমগ্র চিন্তা ও 
কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে না, একথা স্বীকাব করতেই হবে। তবে জাতীয় সংহতি ও 
আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির আদর্শ আমরাও গ্রহণ করেছি। 

$১) সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা গণতন্ত্রের প্রভাব । এই স্থজে আধুনিক শিক্ষায় 
গণতন্ত্রের বিচিত্রমুখী প্রভাব সম্পর্কেই প্রথমে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন । 


শিক্ষাপ় গণভন্্ রর 


গণতান্ত্রিক চেতন। শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্তটকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 
নানবিক মূল্যবোধের শ্বীকৃতিই গণতন্ত্রের প্রধান কথা । ব্যক্তির মূল্য গণতন্ত্রে ত্বীকুত। 
স্থতর।ং প্রতিটি ব্যক্তির জন্পুর্ণ বিকাঁণের পুর্ণাঙ্গ সুযোগ কুষ্টিই গণতন্ত্রের 
মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্ত নিছক আত্মকেন্দ্রিক বিকাশের কথ! গণতন্ত্র ক্বীকার করে না। 
সমাজবদ্ধ জীবনে সামগ্রিক উন্নতির মধ্যেই ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব। নুতরাং “ব্যক্তির 
জগ্য সমাজ এবং সমাজের জগ ব্যক্তি*__ এই চেতনাই প্রকৃত গণতন্ত্রের রূপ ! 
শিক্ষাক্ষেত্রেও এই' গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ রূপায়িত হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টি শ্বার্থের 
নমস্বয়েই এই ভাবাদর্শ প্রতিফলিত। গ্রতিট শিশুর সমস্ত অন্তনিহিত সন্ভাবনার 


ভারতের শিক্ষায় ইংনগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৫১ 


পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, সামাজিক ও নাগরিক দক্ষতা এবং সামাজিক কর্মযজে অংশ গ্রহণের 
জন্য উৎপাননী দক্ষ তাই গণতান্ত্রিক শিক্ষাদর্শের মূল কথা। 

প্রত্যেকের নিশ্চিত পূর্ণাঙ্গ বিকাশের উদ্দেস্টে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান পায় 
রাষ্ট্রের সঙ্গতি অন্ধায়ী নিন্িষ্ট বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক 
শিক্ষাপ্রকল্প । গণতন্ত্রে সব শিশুর সমমূল্য শ্বীকার করা হয় বলে অন্তর্নিহিত শক্কি ও 
সম্ভাবনার ভিত্তিতে নিম্নতম থেকে উচ্চশিক্ষ। স্তরে যাওয়ার সিড়ি সকলের কাছে 
খোল! থাকে । লিড়ি কেবল একটিই হবে, তাও নয়। বিভিন্ন প্রবণতা ও দক্ষতা 
অনুযায়ী বিভিন্ন নিড়ি বেয়ে সর্বোচ্চ স্তরে পৌছবাব স্থযোগ থাকবে । ( অর্থাৎ 
ঢ0০৪010108]1 19031 থাকবে, কিন্তু 511)816 18061 না হয়ে প্রকৃত গণতঙ্্ে 
1013101)16 18061 হওয়াই বাঞ্চনীয় )। 

সকল শিশুর সমমূল্য ন্বীক্কত হয় বলেই গণতান্ত্রিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 
কমনম্কল-ব্যবস্থা । “কমনস্কুলের” অর্থ এই নয় যে একই ধরনের বিদ্ভালয়ে একই 
পাঠ্যক্রম সকলকে অনুমরণ করতে হবে। কমনস্কৃল বলতে বোঝায় ধর্ম, বর্ণ কিংবা 
আঘধিক সংগতির ভিত্তিতে পার্থক্যের বদলে একই মানের এবং একই স্থযোগ সুবিধার 
ভিত্তিতে সকলের শিক্ষার স্ৃযোগ। স্তরাং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমমর্যাদালম্পন্ন 
'টকনিক্যাল, কৃষি, বাণিজ্য কিংবা সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, 
কিংবা! একই ক্কুলে সকলের জন্য ব্যবস্থা কর] চলতে পারে, কিন্ত তথাকথিত সামাজিক 
আভিজাত্য, আঘিক কোৌলীন্য কিংবা মেধা, প্রবণতা ব। “যোগ্য তার” ভিত্বিতে 
বিভিষ্ন মানের বিভিন্ন বিষ্ভালয় জম্পুর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী । 


গণতন্ত্রে প্রতিটি শিশুর সমযূলা ব্বীরুত, অথচ প্রতিটি শিশুরই শ্বকীয়তাও 
দ্বীকৃত। ভাই গণতান্ত্রিক চেতনার অন্যতম অবদান হলো! বহুমুখী পাঠক্রম । 
আবার গণতন্ত্র কেবল প্রতিটি শিশুর শ্বকীয়তার কথাই বলে না; সামাজিক সংহতির 
কথাও বলে। তাই পাঠ্যক্রমে 0০:6-0611015615-ব্যবস্থাও গণতন্ত্রসম্মত। শিশুর 
স্বকীয়ত৷ প্রতিফলিত হয় এঁচ্ছিক বি্ষিয় নির্বাচনে, এমনকি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও 
এচ্ছিকতার স্বীকৃতিতে। শিশুর স্বাধীনতা ত্বীকৃত হুয় বিষ্যালয়ের আভ্যান্তরীণ 
প্রশাসন ব্যবস্থায় এবং নান! ধরনের সমপাঠমূলক কর্মধারায়। বিগ্ালয়কে সমাজের 
একটি উন্নত ক্ষুদ্র সংস্করণ বূপে গহুণ করা, বিদ্যালয়ে নাগরিকতার শিক্ষা, বিভিন্ন 
ধরনের ছাত্র শ্বায়ত্ুশাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতিও গণতন্ত্রেরই প্রভাব বহন করে । 

প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শুধু ছাত্রই নয়, শিক্ষকও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন। 
টশিক্ষাপছ্ধতি নির্ধারণে তাঁর পূর্ণ করৃত্ব থাকে। অবশ্থ যে দব পদ্ধতিতে শিশুর 


৫২ ভারতায় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


আত্মগ্রচেষ্টা ও প্রত্যক্ষ কর্মোগ্যম থাকে, সেই সব পদ্ধতিই প্রত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরূপে' 
গ্রহণযোগ্য । গণতন্ত্রে শিক্ষক ও ছাঞ্জের যৌথ দাঁয়ত্ব শ্বাকৃত হয়। সমাজ জীবনের 
বিচিন্ত্র কর্মকাণ্ডের সাথে শিশুর প্রত্যক্ষ পরিচয় হৃষ্টির চেষ্টা হয়। স্মাজচেতনা হরির 
উদ্গেস্তে সসাক্গসেবার আদশ গৃহীত হয়। বিদ্যালয়টি হয়ে ওঠে সমাজকেন্দ্র। 

গণতান্ত্রিকতার প্রভাব শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্ডেও প্রতিফলিত হয়। অবশ্থ এমন 
মনে কর। সঙ্গত নয় যে বিকেন্দ্রীকৃত গ্রশাসনই একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রশাসন । 
গণতান্ত্রিক দেশে এককেন্ড্রিক শিক্ষ প্রশাসনের নভির সান্প্রতিক কালেও রফেছে। 
বন্ততঃ যে ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রশাসনের সঙ্গে গণজীবনের সান্গিধ্য ঘটে, শিক্ষাব্যবস্থা 
জনজীবনের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হয়, গণউদ্োগ শ্বীকৃত হয়, শিক্ষান)তি নির্ধারণেব স্েত্রে 
গণসার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয় এবং নিম্নতম শুর পযন্ত *ণনিযন্ত্রণের পথ উন্মুক্ত থাকে, সেই 
প্রশাসন ব্যবস্থাকেই গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রশ।সন বলা চলে। 

শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সর্বশ্রে্ প্রভাব অবশ্য শিক্ষায় সমস্থবোগের 
স্বীকৃতি 80491105091 [00050101581 00 17010180৯01 সমন্রযোগের অর্থ 
সকলের জন্য একই ধরনের (19681016581) শিক্ষা! নয়। সমস্থযে।গের অর্থ প্রতোকের 
'অন্তনিহিত সম্ভাবনার ভিত্তিতে পূর্ণ বিকাশের স্থযোগ। একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
মধ্যে শিক্ষান্থযোগের অপামা আঞ্চলিক অসাম্য , ধর্ম, বর্ণ, জাতি, কিংবা স্ত্রী-পুরুষ 
তিত্তিতে অসাম্য প্রভৃতিই গণতুন্ত্রবিরোধা। ভন্ম অথবা অর্কৌলীন্তের ভিত্তিতে 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও "1১৪৮৪-৮ এবং ০105৮ 7১0৯-এর বৈষমা, কিংবা নীচু থেকে উপর 
পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে জ্ম্বমানভাবে দ্বিখণ্ডিত করাই গণতন্ত্রবিরেধী। স্থতরাং 
প্রবণতা, ক্ষমতা এবং আকাংক্ষার ভিত্তিতে উচ্চতম শিক্ষাস্তর পহস্ত বহুমুখী পথই 
গণতন্ত্রস্ত | দৈহিক কিংধা মানসিক বিবলাঞ্দদেরও গণতান্ক সমাজ পরিত্যাগ 
করে না, বরং তাদের দায়িত্ব গ্রথণ করে। তাহ বিকপাধদেরও ভপযোগী শিক্ষ/লাভের 
এবং সমাজের আখচ্ছেছ্য অংশব্ধপে ত্বাকৃত হওয়ার আঁধকার থাকে । গণতা ম্ত্রক 
সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমা মেনে চন্গে না অর্থাৎ প্রাপ্তণয়ক্করাও শিক্ষা সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত হয় না। তাছ।ড়া শিক্ষাক্ষেত্রে দোৎক ও মানসিক হ্বচ্ছন্দ্য ও কল্যাণকর 
ব্যবস্থ! করবার দায়িত্ব গণতান্ত্রক সম।জ গ্রহণ করে। 

একথা সহজেই বোঝা যায় যে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ছাড়া সমন্ুযোগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
নয় এবং রাদ্্রীয় ব্যয়ে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যোষ্ট সমস্থযোগ সম্ভব; অর্থাৎ বাস্ীয় 
ব্যয়ে শিক্ষা পরিচালিত হুল্ছেই মাত্র সকলের সমানাধিকার অম্ভব। এই অর্থে শিক্ষার 
সমস্থযোগ বলতে বুঝায় রাষ্ট্রীয় অর্থসঙ্গতির মধ্যে প্রত্যেকের সম্ভাবনা! ও চাহিদ 


ভারতের শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব €৩ 


অনুযায়ী সর্বোত্তম শিক্ষালাভের স্বযোগ। এ শিক্ষা বছমুধী হওয়াই স্বাভাবিক । 
কিন্তু একই স্তরের জন্য সব অভিজ্ঞান পত্রেরই সমমূল্য। রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালন করে 
প্রথমত অবৈতনিক, সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক শিক্ষার মাধ্যমে; দ্বিতীয়ত কমনম্থুল 
প্রথায় ; তৃতীয়ত ন।নাবিধ ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থার মাধমে এবং চতুর্থত বৈতনিক শিক্ষার 
স্তরে ব্যাপক ভাবে চাত্রবৃত্তি দিয়ে। রাষ্ট্রেক আথিক সঙ্গতি অন্্সারে ক্রমে ক্রমে 
উচ্চতর স্তর পধন্ত অবৈভনিক শিক্ষাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাম্য । 

শিক্ষায় গণতন্ত্র এবং সমন্নযোগ সম্পর্কে আলোচনার ভিত্তিতে ইংলগু ও 
'আমেরিকাব সাকল্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাত্বিক দৃষ্টিতে উভয় দেশই এই 
আদর্শ গ্রহণ করেছে, কিন্তু উভয়ের সাফল্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য এবং নর্বোপরি 
কোন দেশই আকাংক্ষিত সাফল্যে পৌছতে পাতে নি। ইংলগ্ডের চেয়ে আমেরিকা! 
'অগ্রগামী। অবধৈশনিক নর্বজনীন শিক্ষার নীতি উওয় দেশেই গৃহীত হয়েছে। 
কিন্ত এ ক্ষেত্রে বৈষম্য যে মাছে, একথা! আগেই আলোচিত হয়েছে । শিক্ষায় 
“সম পিড়ি*নীন্চি ইংলগ্ের তুলনায় আমেরিকায় বেশী প্রতীয়মান। তছুপরি 
ইংলগ্ডে রাষ্রীন্স ও বেসরকারী শিক্ষা প্র্গাম সম গ্র শিক্ষাব্যবস্থাটিকে লম্বভাবে দ্বিখণ্ডিত 
করে রেখেছে । ইংলগ্ডের তিন ধরনের মাধ্যমিক বিগ্ভাপযও আমেরিকার কম্প্রি- 
হেনসিভ, ক্কুলের তুলনায় অগণতাক্ত্রিক, ইংলগেডের পাঠ্যক্রম-পরিকল্লণ। শ্রেণীবেষম্যেরই 
নামান্তর । ছাত্রদের দ্বাধিকার, গণতাপ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ, প্রশাসন বিকেন্দ্রী 
করণের ক্ষেত্রেও আমেরিক। অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী । 

বিকলাজদেব [শক্ষ।, বয়স্কশিঙ্ষা, শাত্রকপ্যাণ ব্যবস্থা, ছাত্রবুত্তি প্রভৃতিৰ ক্ষেত্রে 
উভষ দশই গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ কণেছে। কিছ কে।স দেশেই পূর্ণ বাসী দায়িত্ব 
ত্বীক$ত ছয়নি। ব্যাপক ক্ষেত্রে বেসরকার] উদ্যম ব্বকার করে উঠয় বাই অসাম্যের 
পথ খুলে রেখেছে । এমনকি সরকপী উগ্ভখের মধ্যেও অসম) রছ্ছেছে। আমেরিকায় 
নিগ্রেধের সমান।ধিকার অস্বীকার করে গণতন্ত্রকেই অন্বাকার করা হয়েছে। 
প্রকৃত কমনন্কুল এবং শিক্ষায় সমন্্যে'গ কোন দেশেই প্রতিষিত হয় নি। 
আমেরিকার [01551.101805 (00101201551) -ই হ্বীকার কবেছেন যে আঞ্চলিক, 
ধর্মীয়, বর্ণগত, পেশাগত, অর্থনৈতিক এবং ভ্্রী-পুরুষেব প্রভেদ আজও রয়েছে। 
তারাই বলেছেন-"[08100001805+5 8.5] 15 560 81551519176. প্রকৃত গণতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠ। করতে হবে--এই তাদের সুপারিশ । 

ব্যর্থত৷ সত্ত্বেও ওদের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। 
ক্বামরা এখনও প্রাথমিক শিক্ষাই লর্বজনীন করতে পারিনি । শিক্ষায় বহছমুধীনতার 


৫৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ক। 


তত্ব” গ্রহণ করলেও ছাত্র বাছাইয়ের পদ্ধতি গণতান্ত্রিক নয়। আমাদের ছাত্র ও 
শিক্ষক এখনও প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করেন না। শিক্ষাপদ্ধতি এখনও কর্তৃত্ব- 
মূলক। পবীক্ষাব্যবস্থা এখনও চিরাচরিত। আথিক সঙ্গতির ভিত্তিতে রয়েছে 
বিভিন্ন ধরনের বিগ্ভালয়। বন্তত আমাদের দেশেও শিক্ষাব্যবস্থা লম্বমানভাবে 
দ্বিথপত্তিত। উচ্চশিক্ষা! পর্যস্ত উন্মুক্ত সিড়ি আমাদের নেই। তাই অধিকাংশই 
উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত। নিরক্ষরতা আমাদের দেশে আজও পাহাড় প্রমাণ এবং 
বিকলাঙছগর। নানাভাবে অবহেলিত। তেমনি অবহেলিত রয়েছে ছাত্রকল্যাণ-ব্যবস্থা! । 
শিক্ষার সঙ্গে জীবনের প্ররুত সাঙ্গীকরণ আজও হুয়নি। স্কুল হয়ে ওঠেনি সমাজকেন্ত্র। 
শিক্ষাপ্রশাসন কিছুটা বিকেন্ত্রীকৃত হলেও প্ররুতভাবে গণতান্ত্রিক আজও নয়। 
সর্বোপরি ব।ঙ্্ীয় ভ।গ্তার থেকে সাহায্য দেওয়ার নীতি গৃহীত হলেও পুর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় 
দায়িত্ব স্বীকৃত নয়। বেসরক|রী উদ্ধমের অবারিত ক্ষেত্র থাকায় অসাম্যের মূল উৎস 
অত্যন্ত ্বয়ংক্রিয় | 

কিন্তু ভরসার কথ এই যে তত্বগতভবে আমরা ইংলগু ও আমেরিক। এমনকি 
অন্যান্য দেশেরও প্রগতিমূলক ভাবধারাকে গ্রহণ করেছি। এই হিসেবে আমাদের 
উপর বিদেশের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। আমর আদরশগতভাধে গণতন্ত্র গ্রহণ করেছি, 
কমনম্কুল গ্রহণ করেছি, কল্প্রিহেনসিও স্কুল এবং বহুমুখী পথের নীতি গ্রহণ করেছি, 
মেধার কাছে উচ্চশিক্ষার ঘ|র উন্মুক্ত করেছি এবং শিক্ষায় সমস্থষে|গ এবং সমাজবাদী 
'আদর্শও গ্রহণ করেছি। বস্তত, প্রায় সব দকেই আমর অগ্রগ।মী দেশগুলিকে 
অনুসরণ করবার চেষ্টা করছি । সাম্প্রতিক ভারতের 1 সয় বিদেশী প্রভাব অসামান্ত । 
বিদেশের সমকক্ষ আমরা হতে পারবে। কি না, এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে ভবিস্তৎকালে। 


প্রশ্ন ও প্রস্তুতি সংকেত (সাধারণ মানের ) 


1, «006 51010080018 4৯060: 1944 50105016065 0102 08086 10910070818 
8117816 19109516285156 50619 ০৮6]: 1:20021) 11) 1517811910 7501058 0007591 1715001 5. 
[0180058, 

( পাঠ সংকেত ) (১) ধাপে ধাপে সংস্কারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার অগ্রগতি: 
(ক) পালিয়ামেণ্টের অন্দান ব্যবস্থা, (খ) পালিয়ামেণ্টের শিক্ষা কমিটি, (গ. 
প্রাথযিক শিক্ষা আইন (১৮৭০), (ঘ) ১৯*২-এর আইন, (৬) ১৯১৭-এর ফিসা- 
আইন); (২) নানা ধরনের কমিটি ও কমিশন রিপোর্ট, বিচ্ছিন্নভাবে আপনগ- 
এসুলক নান প্রচেষ্টা, (৩) ১৯৪৪ সনের আইন--সকল স্তরের, দকল ধরনের শিক্ষা, 


ভারতীয় শিক্ষায় ইংলগ্ড ও আমেরিকার প্রভাব ৫৫ 


লকল রমক স্কুল (03817693050-ড0108150875), কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসন গ্রথিত 
করে একটি লাধিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্ত সাবিক আইন )। 
2. 10921:6 21880215819 0৫ 0106 55966210001 60100801010. 89 €50801191)60 


18 10161810005 0০ 4১০০ 01 1944. 15 2 0615 27080101091] 5906] 0£ 
60110801019 ? 

পাঠ সংকেত-_“বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাঃ শীর্ষক আলোচনার সারাংশ )। 

3. ৬1086 816 006০ 019616106 €5068 ০£ 860018091:5 8০00901 118 
51880, (৪) 70100 005 00116 016 ৮16 0£ 161750159 018810152 0019 
001710018: 501551)05 2150 (0) 10109 006 0010৮ 06 16 06 0৬/16181)1) 
2150 2.010081)19119,1010, ? 


পাঠ সংকেত-_“বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শীর্ষক অংশ থেকে (ক) সংগঠন, 
পাঠ্যক্রম ইত্যার্দির ভিত্তিতে মডার্ণ স্কুল, টেকনিক্যাল হাই স্কুল, বাইলেটাবাল কুল, 
কল্প্রিহেনসিভ স্কুল, বিশেষ স্কুল, প্রোগ্রেসিভ স্কুল ইত্যাদি; (খ) মালিকান। ও 
প্রশাসনের দ্রিকে--এল. ই. এ পরিচালিত স্কুল, ভলান্টাী স্কুল, প্রাইভেট, প্রেপ, 
ভাইরেক গ্র্যাণ্ট, এইডেড, ইপ্ডিপেঞ্ডেটে, পাবলিক প্রভৃতি । 

4, 101505355 0106 28200212 2100 1016 01 0102 70110 9010001 118 0.1£19170. 

(পাবলিক স্থুল শীর্ষক অংশটি )। 

5, ৬/1)8015 006 10095117)6 01 10091 20021781501801010 01 ৫1001101) 
17) ছ)0815100 2 101301355 1 0115 00181760010 0106 01501700৬% 70115 01 
০6007] 7170 10০2] 200010190:9001. (সংকেত-- “শিক্ষা প্রশাসন” শীর্ষক 

ংশের সারাংশ )। 

6. 11816 212 219.15515 01 006 10168606 ৪ 950610) 06 60010801017 1] 
0106 [0.5.4৯. 8150 59700006190 1901) 0105 0011)03 01£ 50051)801) 2100 
7০8.0017293, 

(জংকেত--বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা" শীর্ক অংশ )। 

এ £ঠ7051585 00 08001587701 00818006115101055 0 02৩ 
(001701961)517)5155 501)0901 0৫ 4£0)61108. (সংকেত --কল্ল্রিহেনসিভ স্কুল সম্বন্ধে 
লিখিত অংশটি )। 

৯০০, [0৬ 19 2৫101080101, 100811ড 507001160 17) 4৯016110892 012 
“00021010179 15 ৪ ১০৪০০ 5001600 17) 0178507.5.4 350 07615 15 2 117066 
061 ৪5502108 0£ 20009010189] 2.01011)19 088 01019.” 1)1500058 

(প্রথম বিষয়টি আলোচনায় রাজ্য কতৃপক্ষের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জিলা, টাউন, কাউটি, লিটি স্তরে প্রশাদনের সম্পূর্ণ রূপটি 
উপস্থাপিত করতে হবে। 


৫৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহান ও দাম্প্রতিক লমন্া 


দ্বিতীয় বিষয়টি আলোচনার পরিধি আরও ব্যাপক। *শিক্ষা প্রশাসন” শীর্ষে 
আলোচিত বিষয়ের সারকথা__অর্থাৎ ফেডারেল, রাজা, স্থানীয় কতৃপক্ষ) তাদের 
ক্মমত৷ ও দায়িত্ব এবং তিনম্তরের মধ্যে আস্ত-সম্পর্ক সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে মন্তব্য 
সংযোজন করতে হবে। 

9 ৬/1115179155 01: (৪) ]010101 1717181) 5018001, (9) 0010101 
€০911-6৩ (০) 02176781 চ000811017 100৮6106790 (0) চ581001118 01018 
5ড৪৮৩28--11) 006 00. ১. 4 2100 ০010017161)6 01700 01617 15570206156 
$000-075৩ 010018. (“কয়েকটি বৈশিষ্ট্য* শীর্ষক অংশে প্রতিটি বিষয় 


আলাদাভাবে আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনার সারাংশই উপস্থিত কর 
দ্বরকার। ) 

10 71071 1৭ 06102018057 10 ০0110810102 [707 1089 1 10661 
1010৮ 1০5 1 0.1 0. 9.4. &12019 ? 

( “শিক্ষায় গণতন্ত্র” শীর্ষক অংশের সারসংক্ষেপ প্রয়োজন । 

11. 10150058 615৪ 50920067006 80009]10  0£ 60010811909] 
0191) 01011215210 001010017 90100] 101) 666121806 £0 2:01125 21006127005 
170. 0 9 85217817018. (উপরিউক্ত শিরোনামাতেই “গণতন্ত্রের 
সর্বশ্রেষ্ট প্রভাব অবশ্থ শিক্ষায় সমন্তযোগের শ্বীকৃতি” দিষে শ্ুচিত অন্থচ্ছেদ থেকে 
অবশিষ্ট অংশের সারসংক্ষেপ )। 


13,171) 1785 ০0110861010) 22 11001710561) 11001162060 105 0080 1] 
£৪ 0 7. 7790 096 00... ? (“তুলনামূলক আলোচনা” শীর্ষক অংশ থেকে 
নীচেব প্ষিষগুলির উল্লেখ করে আলে/চন1 উপস্থি. করতে হবে ।-_(১) দার্শনিক 
প্রভাব, ভাবব!দ্দ এবং প্র্কৃতিবাদ ও প্রাগমা]টিজম'এর সংমিশ্রণ; (২) প্রশাসনগত 
প্রভাব, ফেডারেল ব্যবস্থার মধ্যেই কেন্দ্রীকতার ঝোঁক; (৩) কমন স্কুল, নেবারছড 
স্কল_'আদর্শগত ভাবে শ্বীকৃত, সব ক্ষেত্রে প্রাকপ্রাথমিক স্তরে হ্রেচ্ছা প্রচেষ্টা; 
(৩) মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিমুখীনতা৷ পরিকল্পনায় গৃহীত, (৫) বহুমুখী স্কুল, পাবলিক 
স্কুল, ইংলগ্ডের ভ্রিধারার বদলে সঞ্চধার]; (৬) পরীক্ষা ব্যবস্থায় ইংলগ্ডের কিঞ্চিৎ 
প্রভাব ;/৭) উচ্চ শিক্ষার আদর্শ; (৮) ছাত্র "বাছাই" নীতি; (৯) আমেরিকার 
“সাধারণ শিক্ষা” আন্দোলন এবং জুনিয়র কলেজের চেতনা) (১০) শিক্ষক শিক্ষণে 
ইংলগ্ডের প্রভাব; (১১) আমেরিকা থেকে নানাধরনের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি; 
(১২) আমেরিকা থেকে 7550108, £01081706১ ০0027561115)8, মানসিক অভীক্ষা ) 
(১৩) মনোবিঙ্গেষণের প্রভাব ; (১৪) গণতন্ত্র এবং সমানাধিকার (১৫) উৎপাদনমুখী 
শিক্ষার চেতনা। 


ভারতের শিক্ষার ইংলগ্ ও আমেরিকার প্রভাব ৫৭ 
অগ্রবর্তা মানের 


2১119806006 06610010061 0: 00001182000 0101) 11 ঢ7117100 
011 05502551156 01 006 00008101011 ১০ 0 1944 ইংলগ্ে শিক্ষা বিবর্তনের 
₹ক্ষিপ্ত পরিচয়” অংশ থেকে (১) ১৮৩২ পার্লামেন্টে অর্থ বরার্ছের সিদ্ধাত্ত, '২) ১৮৩৯ 
পালিয়ামেণ্টের শিক্ষা কমিটি, (৩) ১৮৬১-৬২ সনে শিক্ষা কোড, (৪) ১৮৭* সনের 
প্রাথমিক শিক্ষা আইন (৫) ব্রাইস্‌ কমিশনের স্বপারিশ এবং ১৯০২ মনের আইন, 
ফ্রী প্লেস্‌ পরীক্ষা, (৬) ১৯১৭ সনের ফিসার আইন 1৭) হাডে! কমিটি, স্পেম্স কমিটি, 
নরউড কমিটি, ম্যাকনেয়ার কমিটি এবং ফ্লেমিং কমিটির হ্থপারিশের স্থুজ্জে ১৯৪৪ 
সনের আউন-_-এই পর্যায় কয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। 

2. চন0আ 15601018108] 2150 0011011.0810101) 801)08 0101) 10051060 
11) [7,7819170 7 00120722010 101051516)1:58 111) 17086 11” 0116 0.5 &৯. 

( ইংলগ্ডে কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষা” শীর্ষক অংশ ১৬ পৃষ্ঠা এবং আমেরিকার একই 
শীর্ষক অংশ ৩৩ পৃষ্ঠা )। 

3..7%081:2 2 ০010002818,015€ 5000৬ 01 (৪ [01109 73002110105 
(9) 011 [20090017১ (০) 715901)67 70008 000 ?7 [771£18110, /১0:61108 
&০ 11116 (স্ত্র-্প্রাথমিক শিক্ষা ইংলগ্ডের ১৫ পঃ এবং আমেরিক।র ২১ প:; 
বয়স্ক শিক্ষ।-ইংলগ্ডের ১৭ পৃঃ এবং আমেরিকার ৩৫ পৃঃ শিক্ষক শিক্ষণ উৎলগ্ডের 
১৫ পৃঃ এবং আমেরিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত আলোচনা । এ সাগে ঝইফ্রে প্রথম 

ংশ থেকে আহরণ করে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে ভারতের 'বস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য 
ংযোজন দরকার )। 

4. 0216 2 50110057765 21079815515 0 1০1101৮ ত্র ডন 
27151101152 11) [7106197170১ 2১110617108, 810 171017 (সুত্র -ইংলগ্রের “ভলাপ্টাবী” 
স্কুল খ্যবস্থা ১৩ পৃঃ, ও পাবলিক স্কুলের স্থ।ন এখং উচ্চ শিক্ষা ১৭ পৃঃ, আমেরিকার 
মাধ্যমিক শিক্ষা ৩২ পৃঃ এবং উচ্চ শিক্ষায় ৩৪ পৃষ্ঠায় আলোচন! বহেছে । এই 
সাথে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে 01901175810 ব্যবস্থার উল্লেণ করে গুমোজনীয 

যোজন করতে হবে )। 

25190150053 80275 06 006 500181) 6০%/11/02105 17501111071 770 
70011095011)1051 ছি ০0018 10101) 20006051060 116 0৮৬৮14১0711 ০0৫ 
৪0180860101) 10) 0176 [7,5.4৯, (“শিক্ষা বিবর্তনের পটভূমি” শর্ক অংশেব সারাংশ 
উপস্থিত করতে হুবে )। 

৬৮6 17806 65 £105%00 01 006 55866] 01 20170861019 11) 48110612108, 
(“শিক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তন” অংশের সারাংশ )। 
পূ. [ওলা ৫10 002 81005 06860010815 20002861018 ০৮01৮ 11) 0105 


(৩.5. &.1 (“মাধামিক শিক্ষা” শীর্ষক অংশের প্রথমার্ধ )। 


তৃতীয় অধ্যায় 
জোভিয়েড রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা? 


১৯১৭ সনের বিপ্রবকে রাশিয়ার জীবনে একটি যুগবিভাজিক। রূপেই ধর! দরকার, 
কারণ প্রাক-বিপ্লব যুগের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং শিক্ষা সংস্কৃতির তুলনায় 
বিপ্লবোত্বর যুগে গ্রতিটি ক্ষেত্রেই এসেছে গুণগত এবং পরিমাণগত পার্থক্য। বস্তত্বঃ 
প্রাক-বিপ্লব অবস্থার সাথে তুলন। করেই বিপ্রবোত্ধর অগ্রগতি বোঝা সম্ভব । 


প্রাক-বিপ্লব অবস্থ! 


মধ্যযুগীয় সমাজ ও জীবন বিধির পরিবেশে, শ্বৈরশাসন এবং সামস্ততাস্ত্রিক 
নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর স্থচনা কালেও রাশিয়ায় শিক্ষার বিস্তার 
ছিল নগণা। সমস্ত সাম্রাজ্যে প্রাথমিক স্কুল ছিল মাত্র ১ লক্ষটি। নিম্ন মাধ্যমিক 
স্কুল ছিল ১৬** মাত্র। মাধ্যমিক স্কুল ছিল ২৫*০| এবং বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিগতত 
ক্ধলের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮**| প্রাথমিক শিক্ষায় বাধ্যবাধকতার প্রশ্নই 
ছিল না। শিক্ষার যতটুকু স্থযোগ ছিল, তাও ছিল শ্রেণী বৈষম্য পূর্ণ। প্রাথমিক 
শিক্ষার মাথে মাধ্যমিক শিক্ষার কোন প্রত্যক্ষ সংহতি ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষার 
নামমাজ্ম ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের স্থায়ী সাক্ষবতাও হত না। মোট ১২২ কোটি 
জন্সংখ্যর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল মাত্র ১৪ লক্ষ শিশুর জন্য । শহর 
অঞ্চলে প্রতি দশ হাজারটি শিশুর মাত্র ৬১ জন ছিল 'পাথমিক দ্কুলে। গ্রামাঞ্চলে ছিল 
মাত্র ৩টি। আর উচ্চ শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে সর্বমোট ছাত্র সংখ্যা ছিল 
২৯০ লক্ষ মাত্র। 

জার সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মিস্কভ বলেছিলেন, [0 6680 010 [0255 0 
09০0016 0: 65০ 1176 17081011506 05610, 1007৮ 10 £680) আ11) 
১1176 [5016 178) 0780 £০০৭.৮ শরকারী নীতিই যেখানে এমনটি ছিল, 
সেখানে ব্যাপক শিক্ষার আশাই করা যায় না! তা! ছাড়। মধ্যযুগীয় সামাজিক 
পরিবেশে ধর্মসংস্থার প্রভাব ছিল খুবই প্রকট । ক্ছুলের শিক্ষায় অস্কের চেয়ে 
ধর্মশিক্ষায় সময় দেওয়া হত অনেক বেশী। গণ-বিপ্লবের ভয়ে সদা-শঙ্কিত রাষ্ট্রের 
পরিদর্শক মণ্ডলী স্কুল পরিদর্শকের চেয়েও স্কুল কলেজের ব্যাপারে গুগচচরের দায়িত্বই 
পালন করতেন বেশী।' শিক্ষা প্রশাসন ছিল কেন্দ্রীকৃত, কিন্তু অবিন্ততস্ত এবং 
অদক্ষ। 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা &৯ 


এই অবস্থায় মোটেই অস্বাভাবিক নয় ষে রাশিয়ায় জনসংখ্যার $ অংশই 
ছিল নিরক্ষর। তা ছাড়া বহু ভাষাভাষি, বহু জাতি উপজাতির সাম্রাজ্যে সংখ্যা 
লঘিষ্ঠ জাতিগুলির মধ্যে কোন শিক্ষার স্থযোগই ছিল ন| বল! চলে। ১৮৮৭ সনের 
আদমন্থমারীতেও দেখ! গিয়েছিল যে সাক্ষরতার হার ছিল তাজিকিস্থানে *৫$ 
কিরঘিজিস্থানে *'৬ 3 তুর্কমেনিস্থানে ০'৭ ; উজবেকিস্থানে ১২ এবং কাজাকিস্তানে 
২ শতাংশ মাত্র। 

বিপ্লবের পরে প্রথম পর্ব 

১৯১৭ সনের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়া যাত্রা স্থরু কবল শ্রেণীহীন সমাজ 
গড়ার দিকে । এই কাজে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়৷ হল খুব স্বাভাঁবিকভাবেই। 
একট নৃতন সমাজ গড়ার অর্থ সমাজ কাঠামে৷ কিন্ব|! অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
পরিবর্তনই নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের নাগরিক ঠতরী করতে হশে জ্ঞান বিজ্ঞান 
ছাড়া ভাবমানসেরও আমূল পরিবর্তন দরকার । শোষিতকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 
রেখেই শোষকর1 শোষণের যন্ত্র তরী করেছিল । সেই অশিক্ষিত জনত| দ্রিয়ে একটি 
গতিশীল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা! গড়ে তোলা সম্ভব নয়! লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্রবোত্তর 
রুশ রাষ্ট্র তাই জনশিক্ষাকে নৃতন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়বার অন্যত্তম শহ|খক শক্তি 
হিসেবেই গ্রহণ করেছে । শেণীহীন সম|জ গড়ধ|র জন্য সর্বজনীন শিক্ষ।, চিরবঞ্চিত 
বয়হ্ষদের শিক্ষা, সার্হিক সাক্ষরত| এবং স্ত্রীপুরুষ, জাতি উপজাতি নিবিশেষে সকলের 
জন্য শিক্ষার সমস্থযোগের আদর্শ নিয়েই কাজ স্থরু করা হয়েছে । 

তা ছাভ মধ্যযুগীয় সামস্ত-শাসিত অর্থ নৈতিক পরিবেশ থেকে সম।জতঙ্ত্রের দিকে 
যাত্রার জন্য দরকার ছিল ঠবজ্ঞানিক কৃষি এবং দ্রুত শিল্প।য়ন। এই অথনৈতিক 
বিপ্রবে শিক্ষার ভূমিকাকে যথাযোগ্য মুল্য দিয়ে দেখা হয়েছে। স্থতরাং বিজ্ঞান 
ও কারিগরি শিক্ষার দিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অমাজত)।ন্ত্রিক ব্যবস্থায় 
পরগাছার স্থান নেই। প্রতিটি নাগরিকই হবেন একজন দক্ষতাস্ম্পন্জ উৎপাদক | 
নিজ নিজ দক্ষতা অনুযায়ী বিরাট কর্মযজ্ঞ ব্াষ্ট্রনির্ধারিত স্থছনে প্রত্যেকেই 
উৎপাদ্নী শ্রমে নিযুক্ত থাকবে। স্থতরাং নিছক পু থিগত বাবুয়ানা শিক্ষ/র বদলে' 
উৎপাদনমুখী শিক্ষাকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হল। অবশ্ত ত]ই বলে মানবিক 
কষ্ট সংস্কতিরও পরাজয় ঘটল না। সাহিত্য, শিল্প, কল! এবং পান্দনিক শিক্ষাকেও 
সম মর্ধাদ। দেওয়ার নীতি নেওয়া হল। 

শিক্ষার আশু উদ্দেহ হিসেবে গ্রহণ কর! হল-_(১) রক্ষণশীল ধর্মীয় গ্রভাব থেকে 
মুক্ত করে শিক্ষায় ধর্ম-নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা কর]। (২) চিরাচরিত ব্যক্তিতান্ত্রিক জীবন, 


৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও লাম্প্রতিক সমস্যা 


যাত্রার বদলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যৌথ জীবনের অন্ত তৈরী করে তোলা। 
(৩) উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে ঘমাজ জীবনে অংশ গ্রহণের প্রস্ততি রূপে শ্রমের 
মর্যাদা শেখানো । (৭) সকলের কাছে যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার সমান স্থযোগ 
উপস্থিত করা। (৫) সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি উপজাতিগুলির সাংস্কৃতিক মুক্তি নিশ্চিত 
করা। (৬. শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতান ভাবধারায় শিক্ষার্থীকে উদ্ধদ্ধ করা। 

বিপ্লবের পরেই ঘোষণ! কর! হল যে নৃতন রাশিয়ায় শিক্ষানীতি হবে নিরক্ষরতা 
দরীকরণ সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা । 
লকলের জন্য যথাসস্তব শিক্ষাব সময় যোগ ? নৃতন মাভষ গড়বার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ; 
শিক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ । 

১৯১৯ সনে ভরি করা হল নিরক্ষরতা দ্বরীকরণেব ডিক্রী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কর! হল। মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার বিধি চালু কর! হল। 
৪ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা সর্বজনীন ভাবে প্রবর্তন করা ছল। ১৯২ সনে যুবক 
ও ছাত্রদের উদ্দেশ্ট্ে উদাত্ত কণ্ঠে লেনিন বললেন, “পড়, পড়, আরও পড।" 

প্রথম ছ্িন-চারটি বছর নৃতন রুশ রাষ্ট্রকে অনেক মংকটের মধ্য দিযে যেতে 
হয়েছে । শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শ্রেণী সংগ্রাম হয়েছে তীব্র। স্বল্প সংখাক 
অবসরভোগব শিক্ষা! ও সংস্কৃতির বদলে ব্যাপক'তম শ্রমজীবী জনতার সংস্কৃতি নিশ্চিত 
করবার এই মংগ্র'মী অধায়টি পরিচিতি হযেছে “প্রোলেটকাণ্ট” রূপে । 

বিদেশী আক্রমণ এবং আত্যান্তরীণ গৃহযুদ্ধের সংক্ট কাটিয়ে ১৯২১-২২ সনে নয়া 
রুশ রাষ্ট্র গ্রহণ করল “নয় অর্থ নৈতিক নীতি” (টব 8৮৮1 রাষ্ ও অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থায় এল স্থিবতা। বিপ্লবোত্বর শিক্ষা বাবস্থাটি তখন দাড়াল এই রকম-- 

ভিন বছবের কম বয়সের শিশুদের জন্য ক্রম 9নার্মারী , 

--তিন থেকে আট বছর বয়সের শিশুদের জন্ত কে. জি. কিনব! অন্ত ধরনের 
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা; 

--আট থেকে বারে। বছর বযসের জন্য “কমনস্কুল' (লেবার স্কুল নামে অভিহিত)। 
এটিই হলে! প্রথম স্তরের স্কুল (5০001 0 00৫ 71:56 018৫6); 

বারে! থেকে পনের বছর ব্যসের জন্য দ্বিতীয় ম্তরের স্কুল ( 5০00০1 ০৫ 
16 9600700 3806 )| এই স্তরের গ্কুলগুলে প্রাথমিক স্কুলের সাথেও থাকতে 
পারে, আলাদাঁও হতে পারে। 

_-পরবর্তাঁ ছুই বছরের জন্য (ক) পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা, কিন্বা (থ) বৃত্তি শিক্ষা। 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থ। ৬৯ 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাথে শিক্ষার সংহতি 


উপরোক্ত ব্যবস্থাটি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। পরিবর্তনশীল সমাজে শিক্ষা 
ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল হুতে বাধ্য। সোভিয়েত রাশিঘ্নার প্রথম অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার সাথে সাথেই নৃতন ভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা কর] হল। আথিক পরিকল্পনা 
সফল করবার জন্ত দরকার ছিল বৃহদায়তন শিল্প এবং বৃহদায়তন যৌথ খামার। 
স্নুতরাং বিজ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা এবং বিজ্ঞানসম্মত কৃষি শিক্ষার প্রয়োজন হল। 
কৃষিতে নিষুক্ত গ্রামীণ মান্ষ এবং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের শিক্ষার প্রতি তাই বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া হল। 

১৯২৭ সন থেকে গ্রামাঞ্চলে গড়ে তোল হল ৭ বছর (প্রাথমিক সহ) পড়ার 
ব্যবস্থায় যুব! কৃষকের স্কুল (১০170901101 01১6 1১598581770 ০৮) | ৭ বছরের শিক্ষ। 
শেষে বিশেষ দক্ষতার জন্য রইল টেকনিক|ম (76০1.1)1001) | এখানে ব্যবস্থা 
হল শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, হস্তশিল্প, সঙ্গীত, থিয়েট।র, সমাজ সেবা, নাসিং, শিক্ষকতা, 
চারুশিক্প প্রভৃতি নান! ধরনের কাজে বিশেষীরুত দক্ষতা অজনের জন্য ৩৪ বছরের 
পড়া । এই স্তরের শেষে উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের উচ্চতর কারিগরি বিদ্ভালয় কিস্থা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবেশের অধিকারও রইল। 

শহরাঞ্চলে এই সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল “স্টাখানোভাইট 
আন্দোলন”। কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চতর কারিগরি জ্ঞান অ্জনের আগ্রহ 


বাড়।নো এবং গব্ষণার উৎসাহ স্থষ্টি করাই হল এই আন্দোলপের উদ্দেস্ত। 
কর্মরত শ্রমিকদের জন্ত সান্ধ্য কিছ রাত্রিকালীন শিক্ষ/, অবসরক]লের শিক্ষা, 
এমনকি বিশ্ববিষ্ভালয়ের স্তরেও আংশিক সময়ের শিক্ষার জন্য নানা পথ খুলে দেওয়। 
হয়। পরিষ্কার করে ব্ল! হয় যে বস্তজগতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে, সা্প্রতিক 
জীবনের প্রয়োজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে লমাজ-প্রয়েজন/য় উৎপ|দনী শ্রমের 
নাহায্যে যৌথ জীবনের জন্ত সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উৎ্দ্ধ নাগরিক গড়ে তোলাই 
হবে শিক্ষার উদ্দেশ্ত। (410 ৪10 0106 ৪11, 1০0100 0 €109010617)0 61 &. 
706৪1005) 50:01), 2০051) 01256, 17)0619617061211%  010117101176 ৪100 
80006 0867) 20054101050 71610 00৩. 10915 ১1০০১ 06 0010517)1701815 
০916016) & 00590078000 ভা৪0101 10 0106 10057650 0£ 076 01016187186, 
৪190 50105608617615 10. 006 2081 8:0915515, 11) 0106 10006165001 006 
11016 06 11509810103.) আরও "সংক্ষেপে বলা যায় যে শিক্ষার উদ্গেশ্ট ছল «০0 
0:10 0 ৪11 0000, 1611 100650060 01055108119 1068101)5 ৪00 500288, 
5660 10) ০01125615150 10810105900 005 0 11%1176--98060615 £01 
800০1811800, 


৬২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


প1ঠযক্রমের উদ্দেশ্বা ব্যাখ্যায় বল! হল যে একই শিক্ষা-ধারার মধ্যে থাকবে 
বহু ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড । তবে কেন্ত্র বিদ্দুটি হবে 'কাজ'-_দৈহিক; সামাজিক 
এবং সাংস্কৃতিকও। 


সাম্প্রতিক পরিবর্তন 
সম্প্রতিকালের মধ্যে ক্রুশ্চেভের গ্রধানমন্ত্রীত্বকালে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন 
নিয়ে কিছু পরাক্ষা-নিরাঁক্ষা হয়েছিল ১৯৫৮ সনে | কিন্তু নানা ধরনের সমস্যা দেখা 
দেওয়ায় ১৯৬৪ সনে আবার একদফ। সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সংস্কারের 
'ফলশ্রতিই হল সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা! । 


বর্তমান শিক্ষা! ব্যবস্থ। 

১। মোভিয়েত রাশিয়ায় মায়ের! ব্যাপকভাবে কৃষি, কলকা রখানা ও অফিনে 
কাজ করেন। তাই সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিয়োগ 
কর্তৃপক্ষ । রাদ্্ীয় নীতি, নির্দেশ এবং পরিদর্শন এখানে স্ববিন্তত্ত। কলকারখানার 
সাথে ক্রেন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সংগঠিত । 

২। শিশুর! একটু সক্ষম হয়ে উঠলেই তাদের জন্য রয়েছে প্র।ক-প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা-_ন।র্সাবী স্কুল এবং কিগারগার্টেনে। অবশ্য রাশিয়াতে ছই ধরনের 
কুলের মধ্যে বিশেষ পার্থক) রাখ। হয়নি। স্বাস্থ্য, আচার-আচরণ, সুস্থ মনোভাৰ 
গঠন, সমাজগ্রীতি এবং মানবগ্রীতি সঞ্চারই এই শিক্ষার লক্ষ্য। সাথে সাথে 
ক্রমে ক্রমে লেখা-পডা-গণিতের অন্ুশীলনও আরম্ভ হয়। এই স্তরের শিক্ষা বাধ্যতা 
ফূলক নয়। তবে স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা শয়িত্ব নিয়োগ-করতৃণ্পক্ষের উপর 
্যস্ত বলেই অবৈতনিকভাবে সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া সন্ভব। তা! ছাড়! এই স্তরের 
শিক্ষা ব্যয়ের $ অংশই রাষ্ট্র থেকে বহন কর! হয়। 

৩। এর পর ৭ বছর বয়স থেকে সুরু হয় নিয়ম-মাফিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং 
চলে তিন বছর কাল। সাধারণভাবে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার সময়কে ৪ বছর 
থেকে কমিয়ে রাশিষাতে ৩ বছর করা হয়েছে । সেখানকার শিক্ষাবিদদের অভিমত 
হল যে ক্রুত প্রমারমান জ্ঞান জগতের সাথে পরিচয়ের জন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার 
সময় কাল বাড়ানে৷ দরকার। তা ছাড়া বাবা মায়ের শিক্ষার ফলে প্রাথমিক স্কুলে 
আসবার আগেই বর্তমানের ছেলেমেয়ের! পড়া, লেখ। এবং গণিতের প্রস্ততি করে 
নেয়, জানেও অনেক কিছু । প্রাথমিক শিক্ষ।র স্তরে বর্ণ পরিচয়ের প্রাথমিক প্রয়াপের 
জন্ত আর সময় ব্যয় কর] দরকার হয় না। 


লোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৬ও 


৪1 ১* থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যস্ত চলে নি মাধ্যমিক স্তর। অর্থাৎ চতুর্থ 
থেকে অষ্টম শ্রেণী। সাধারণত প্রাথমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তর একের পর এক 
যুক্ত থাকে । তাই প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর (১৫ বছর পর্ধস্ত) শিক্ষাকেই 
বলা হয় অসম্পুর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা! । 

গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণের পড়া স্থরু হয় চতুর্থ শ্রেণী থেকেই। নিয় মাধ্যমিক 
স্তরের গণিতেই থাকে ছিফারেন্সিয়াল ক্যাল্কৃলাস্‌, থিওরি অফ প্রোবেবিলিটি এবং 
কম্পিউটার প্রাকটিস্‌। 

৫। অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে আরও ছু'বছর যোগ করে হয় গুর্ণাজ 
মাধ্যমিক শিক্ষ। | অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্বস্ত হল সম্পূর্ণ স্কুল শিক্ষা। 


€ রাশিয়ার শিক্ষা ব্যরগ্চ। 


২ শিক্ষার 
১ নকসরিনান ইনি সু শর 
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০] 





আট বছরের স্কুল শিক্ষা (অর্থাৎ ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা ) ১৯৬২ সনেই 
দর্জনীন এবং আবশ্তিক হয়েছে । চলতি পরিকল্পনার মধ্যেই দশ বছরের শিক্ষা 
আবস্টিক এবং সর্বল্গনীন হবে। ৮৫% ছাত্র-ছাত্রী ভালভাবেই ৮ বছরের স্কুল 
শিক্ষা শেষ করে। এই হারকে আরও বাড়াবার উদ্ভোগ নেওয়া হয়েছে। 
জনসংখ্যার তুলনায় এই সাফল্য খুবই প্রশংসনীয় । বর্তমানে ১ম থেকে তৃতীয় 


৬৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহান ও সাম্প্রতিক সমস্া 


শ্রেণীর প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২ কেটি; ৪র্থ থেকে ৮ম শ্রেণীতে 
ছাত্রছাত্রী আছে ১ কোটি ৫* লক্ষ এবং »ম-১*ম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ৯ লক্ষ । 


শিক্ষক আছেন ২৭ লক্ষ । 


পূর্ণাঙ্গ : অর্থাৎ সম্পূর্ণ) মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পাঠ্য বিষয়ের তালিকাটি বেশ 
বড়। অভিন্ন ধরনের এই শিক্ষায় সবগুলি বিষয়ই সকলকে পড়তে হয়। তা! 
ছাড় প্রবণতা! অনুসারে বিশেষ পড়ার জন্ত এচ্ছিক বিষয়ও অনেক । “সম্পূর্ণ 
মাধামিক বিদ্যালয়ে” বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে কত ঘণ্ট। পড়ানে৷ হয় তার 


তালিকাটি খুবই শিক্ষাপ্র £__ 
বিষম ১ ২ ৩ 
মাতৃভাষা ১২ ১০ ১৯ 
সাহিত্য 


গাণত ৬ ৬ ৬ 


ইতিহাস 

সমাজবিজ্ঞান 

জীবতত্ব ২ ২ 
ভূগোল 

জীবাবজ্ঞান 

পদার্থবিদ্য। 

জ্যোতিবিজ্ঞ।ন 

নকশ। রচনা 

বিদেন গাষ! 

রসায়ণ শাস্ত্র 

চাঞ্চগলা ৯ ১ ১ 
সঙ্গীত « ১ ১ 
শরীর চর্চা ২ 
শ্রমাশক্ষা ২ ২ ২ 
ইচ্ছক বিষয় 
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৬। সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে ছাত্র-ছাত্রীর কাছে বিভিন্ন পথ খে।ল। 


বয়েছেঃ যেমন 


(ক) অঙম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে রয়েছে টেকনিক্যাল দ্বুলে ৩৪ 


সোতিয়েত বাশিক্ার শিক্ষা! ব্যবস্থা ৬৫ 


বছরের কোর্স। দশশ্রেণীর লাধারণ শিক্ষার পরে যার] টেকনিক]াল স্থলে যাবে 
তাদের জন্ত পড়ার সময়টি কম। বর্তমানে ৫*** হাজারের বেশ টেকনিক্যাল 
কুল রয়েছে গ্রাম ও নগরে | 

(খ) অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষ/র পরে রয়েছে বিশেষীরুত (90901911850) 
মাধ্যমিক স্ছুল। এই সবস্কুলে দশ ক্লাশের পরেও ভি হওয়া যায়। 

এই সব স্থলে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, বসায়ণ, দেশীয় ভাষা, বিদেশী 
ভাষা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেবীকৃত পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে । লাধারণ 
ভাবে এই সব ক্কুলে মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্বার উপর সমগুরুত্ব 
দেওয়া হয়। তাছাড়া বিশেষীকরণের ক্ষেত্রটি যাই হোক, প্রয়োজনীয় সাধারণ 
শিক্ষা! অব্যাহতই থাকে । ব্যবহারিক ট্রেনিং দেওয়৷ হয় সমাজ প্রয়োজনীয় শ্রমের 
দিকে লক্ষ্য রেখে । মধ্য শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ (0910016 ০80.) ঠতরী করাই এই জব 
দ্থুলের লক্ষ্য। ভণি হতে হয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। 

বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুলে সব ধরনের পাঠ্য মিলিয়ে ৫০* বিষয়ে শিক্ষা ও 
ট্রেনিং দেওয়! হয়। প্রতিটি বিষয়ই বাস্তব কর্ম জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট । বিষয়গুলিকে 
ছইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন-- 

“এ” গ্রপ-_শিল্প, নির্ম/ণ, যানবাহন, যোগাযোগ, কৃষি, অর্থনীতি ইত্যাদি 
কর্মক্ষেত্রের সাথে সম্পকিত বিষয় । 

“বি” গ্র,প--শিক্ষ।, চিকিৎস।, কলা, সঙ্গীত, নাট্য প্রভৃতি পেশার সাথে 
লম্পক্কিত বিষয়। 

যে গ্রুপের অন্তর্গত বিষয়ই বাছাই কর। ছোক না কেন, তাত্বিক পাঠের সাথে 
বৃত্তিমূলক পাঠ মিশ্রিত থাকবেই। অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ স্ছুকের পরে বিশেষীকৃত 
মাধ্যমিক স্থলে পড়তে হয় ৩9 বছর, দশ শ্রেণীর পরে ২৩ বছর (সাধারণতঃ আডাই, 
বছর )। লান্ধয স্কুল কিম্বা পত্র যোগে যাব] এই পড়া করেন, তাদের ক্ষেতে সময়। 
লাগে আরও এক বছর বেশী। বিশেষীকৃত মাধ্যমিক স্কুলে পুর্ণা্জ পড়। শেষ হয় 
পরীক্ষা! কিন্বা গবেষণ! নিবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে। কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর! উচ্চতর 
কারিগরি শিক্ষারতনে প্রবেশাধিকার পায় । বর্তমানে দিবা, লান্ধয এবং ডাকযোগে 
শিক্ষার বিশেষীরুত মাধ্যমিক বিসষ্ভালয় রয়েছে ৪৮৬*টি। সোভিয়েত শিক্ষ] ব্যবস্থা 
এই স্থলগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পলন করে। 

(*) লাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে আর একটি পথ হুল পলিটেকনিক অথবা 
লেবার ক্কুল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্ত বিশেষজ্ঞ তৈরী করাই এই লব প্রতিষ্ঠানের 

ভাঃ শিক্ষার ইতিঃ দ্বিতীয়--& 


৬৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্য। 


কাজ। ট্রাক্টর মেকানজম্‌, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, দমর বিজ্ঞান প্রভৃতি নান! 
ধরনের পাঠ্য এখানে রয়েছে। শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজন অস্থসারে নূতন নৃতন পাঠ্য 
বিষয় অনবরত: যোগও কর] হয়। 

উচ্চ শিক্ষা! £-_ 

যোগ্য ছাত্রছাত্রীরা সতের বছর বমসে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ঢুকতে পারে। এই 
ত্তরটি বিশেষজ্ঞ ঠতরীর স্তর । নান! ক্ষেত্রেই নানা ধরনের বিশেষজেের প্রয়োজন 
আছে বলে ছাত্র আসে নানা পথে, যেমন দাধারণ মাধ্যমিক স্কুল, বিশেষ মাধ্যমিক, 
লাদ্ধ্য, কারিগরি ইত্যার্দি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে নানা ধরনের, যেমন_- 
পলিটেকনিক, বিশেষ ইনষ্টিটিউট এবং বিশ্ববিষ্ভালয়। লাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার 
সময় ২+২+১ ভাগে বিভক্ত। পাঠ্যক্রমে রয়েছে ছুটি ভাগ_ সকলের জন্য 
সাধারণ পাঠ্য এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রের জন্ত বিশেষ পাঠ্য। সাধারণতঃ তৃতীয় কিনব 
চতুর্থ বছর থেকে আলাদ! আলাদা! পাঠ স্থুরু হয়। প্রতিটি বিষয়েই অবশ্থ তত্বের 
ল/থে থাকে ব্যবহারিক কাজ । 

১৯১৪ সনে রাশিয়ায় ছিল ১০৫টি কলেজ। আজ রয়েছে ৭৪৫টি উচ্চ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান (৮৫টি বিশ্ববিষ্ভালয় সহ)। প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যায় ১৮৭ আছে 
বিশ্ববিগ্ঠলয়ের ছাত্র ( ইতালীতে ৫* জন; পশ্চিম জার্মানীতে ৪৯ জন)। দিবা 
বিভাগে ছাত্র সংখা! হল ২৪ লক্ষ, সান্ধ্য বিভাগে ৬২ লক্ষ) ডাক যোগে ছা 
আছে ১৬ লক্ষ; মোট ৪১ই লক্ষ । 

ডাক ঘোগে এবং সান্ধ্য ক্লাসে পড়ার ব্যবৎ+৪ অবৈতনিক । বিশেষ আলোচনা 
চক্রে যোগ দেবার জন্য কর্মরত ছাত্রছাত্রী বছরে ২* থেকে ৪* দিন সবেতন ছুটি পায়। 
গবেষণ। নিবদ্ধ রচনার জন্ত ছুটি পায় ৪.৫ মাস। লান্ধ্য এবং ডাক্-ব্যবস্থায় ছাত্র- 
ছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৪* জনই মাধ্যমিক কিবা! বিশেষ মাধ্যমিক স্কুলের স্াতক। 
প্রচুর ষ্টাইপেওড ব্যবস্থার ফলে আন্দ্িক ব্যয়ও লাগেনা । ভাল ফল করতে পারলে 
বোনাসের ব্যবস্থাও আছে। 

উচ্চ শিক্ষার স্তরে কমপক্ষে ৪০০ বিভিন্ন পাঠ্যক্রম অনুসারে পড়ান্ডনো হয়: 
উচ্চতর রুষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই ১০*টি বিষয়ে ভাকযোগে পাঁঠ দিয়ে থাকে | কলেছ 
ও বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি শিল্প ও কৃষি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের শাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণা প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ হয় কলেজে । ৩৫০টি কলেছ 
লেবরেটরি, ৪**টি বিশেষ ধরনের কলেজ লেবরেটরি এবং ৪৪টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে 
ব্যাপকভাবে গবেষণার কাজ চলে। 


সোভিয়েত বাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থ] ৬৭ 


বৃত্তি শিক্ষা £ 

কর্মরত অবস্থায় বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাও সোভিয়েত রাশিয়ায় খুবই সংগঠিত 
এ জন্যও রয়েছে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান, যেমন-- 

(ক) শিক্ষানবিমি কিন্বা ফ্যাক্টরী ক্ষুল। এই শ্রেণীর ৫*০০ স্কুলে ১০০টি 
বিভিন্ন বৃত্তির বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয। এখানে বৃত্তি শিক্ষার সাথে গাধারণ শিক্ষাও 
দেওয়1 হয়, অবশ্ত বৃত্তি বিষয়ে তত্ব এবং ব্যবহারিক শিক্ষাতেই ব্যয় হয় ৬*-_৭৯% 
লময়। 

(খ) মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তি ক্কুল। অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে এই 
ধরনের প্রতিষ্ঠানে ঢোকা যায়। এর সংখ্য। এখন ১৩০*। 

(গীঁ সান্ধ্য কিন্বা পঙ্রযোগে পড়ার ব্যবস্থা। এখানে পাঠ্যক্রম দিবাস্থুলেরই 
মত। তবে শিক্ষাকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। প্রতি বছর প্রা ১* লক্ষ ছাত্রছাক্ী 
লান্ধ্য বিদ্যালয়ে কিম্বা পত্রযোগে পড়ার সুযোগ পায় । 

বয়ক্ক শিক্ষা 

সোভিয়েত রাশিয়ায় বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক 
ও বিবিধ! সচেতন প্রচেষ্টার ফলে এই ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়েছে চমকপ্রদ। আগে 
'যখানে অঞ্চল ও গোঠীভেদে নিরক্ষর ছিল ৭* থেকে ৯৯ শতাংশ, এখন সেখানে 
৮-৫* বছরের লোকের মধ্যে শতকর। ১০০ ভাগই নাক্ষর ৷ কিন্তু সাক্ষরতার ক্ষেত্রে 
কেবল লেখা ও পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ন। থেকে লক্ষ্য স্থির কর! হয়েছে যে অষ্টম 
শ্রেণীর পধায়ে ্ঞানবিষ্াার স্থযোগ সকলেরই থাকবে। এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্ত 
নিয়মিত স্কুল, স]ন্ধ্য স্কুল, অবসন্ন বিনে|দন কেন্দ্র, মিউজিয়াম, সংবাদপত্র প্রভৃতি 
আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। 

(১) নাধারণ স্কুলগুলির সমান্তরালভাবে রয়েছে বয়স্কদের জন্য সাদ্ধ্যন্কুল। 
€২) বয়স্কশিক্ষ! বিভাগের পরিচালনায় রয়েছে পত্রযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা ৷ পাঠক্রম, 
বই ইত্যাদি এ বিভাগ থেকেই স্থির করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্ত্রীয় 
আলোচন1 চক্রের ব্যবস্থা রয়েছে। এই কেন্ত্রগুলি শিক্ষা বিভাগ থেকে সবরকম 
সাহায্য পায়। স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলের সাথেও এদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রয়েছে। 
পুরে! খরচ মেটানে। হয় শিক্ষা বাজেট থেকে । (৩) বয়স্কদের মাধ্যমিক স্কুল আছে 
'অনেক। লাইব্রেরী ও আসবাব দিয়ে এইসব স্কুল পুরে! সাজানো । রাত্রিকালীন 
লাইব্রেরী আছে। এখানকার ছাত্রছাআী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা! দিয়ে বিশ্ববিষ্ালয় 
কিনব! উচ্চতর অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে । বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রবেশেচ্ছুদের জন্ত 


৬৮ ভারতীয় শিক্ষায় ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


বিশেষ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। বিভিন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্তদের কাছে এই স্কুলটি 
বিশেষ পরিচিত । (৪) শহরাঞ্চলে শ্রমিকদের জন্ত আছে সান্ধ্য বিশ্ববিষ্তালয়। 
গাধারণ দিবা বিশ্ববিদ্তালয়ের সমান্তরাল ভাবেই এই বিশ্ববিষ্তালয় পরিচালিত। পাঁচ 
বছরের পাঠা । সন্ধাবেল! ক্লাস করবার জন্য ছাত্রছাত্রীকে কর্মস্থল থেকে প্রয়োজনীয় 
ছুটি দেওয়া হয়। শিক্ষা কতৃপক্ষ অথবা] শিক্ষা মস্্রকই এই স্কুল পরিচালন] করে 
খাকেন। (6) শিল্প এবং কৃষি এযাকাডেমি। এগুলি পাচ বছরের পাঠ্যক্রম সহ 
পুরে সময়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান । বিশেষজ্ঞ তৈরি করার সাথে সাথে মানবিক বিদ্যাও 
পাঠ্যক্রমে আছে। স্টাখানোভাইট আন্দোলনের সময় থেকে এই সব প্রতিষ্ঠান খুবই 
আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। (৬) এ্যাঁকাডেমি ছাড়! উপরে আলোচিত সব ধরনের 
প্রতিষ্ঠানেরই রয়েছে পল্রযোগে শিক্ষার বিভাগ । এই ক্ষেত্রেও বিশেষ শিক্ষার সাথে 
সাধারণ শিক্ষাকে মেশানে! হয়। বৃত্তি কিম্বা পেশাগত সংগঠনও পাঠক্রম চালু, 
করেন। বিপ্রবোত্তর পুনর্গঠনের সময় “সংদ্কতির টসনিক” (9০102515 0£ 0০117016) 
এবং “জনতার শিক্ষা বাছিন।” (706001675০৪ 11019] 21])5) প্রভৃতি সংগঠন 
গণশিক্ষার আন্দোলনে বিরাট ভূমিক1 পালন করে। (৭) গ্রামাঞ্চলের বয়স্ক শিক্ষা 
কেন্দ্রের নাম হয়েছিল *]1)6 [২০৪17577100 | এইসব কেন্দ্রে ছিল ল্যাণ্টাণ বক্তৃতা, 
সম্মেলন এবং হ্যেচ্ছ। শ্রমদানের ব্যবস্থা । শিক্ষিত ব্যক্তিরা সমবেত গ্রামীণ মষের 
কাছে সরব পাঠের মধ্য দিয়ে নৃতন তথ্য সরবরাহ করেছেন। (৮) জেলা (কন্দ্রে 
সংস্কৃতি-গৃহ” (7009568 0£ 0010916) গুলিতে ব্যবস্থা আছে হস্টেল, মিউজিয়াম 
এবং গ্রন্থাগারের । (৯) ট্রেড ইউনিয়ন থেকে +।,স্চালন। কর] হয় “সংস্কৃতি প্রাসাদ” 
(19818055 0£ 0010016) | ছেলেমেয়েদের নিয়েই যেন বাবা! মা আসতে পারেন, 
এই ব্যবস্থার জন্য এখানে শিশ্ত বিভাগও আছে । শিক্ষা ও প্রমোদ ব্যবস্থাকে এখানে 
মেশানো হয়। (১*) এইসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আছে (ক) "রবিবারের বিশ্ব 
বিষ্যালয়” (99202 [01)1৮618165) | এইগুলে। বিশেষজ্ঞদের মিলন কেন্দ্র। 
এখ্মনে উচ্চমার্গে বক্তা ও আলোচনার ব্যবস্থা হয়। (খ) বিশ্ববি্যালয কিনব 
স্থানীয় শিক্ষা কতৃপক্ষ পরিচালিত প্লেকচার ব্যুরো” | (গ) সংস্কৃতি ও বিশ্রামের 
বাগান (৮98715 ০0£ 001006 810 [২০৪৮৮) (ঘ) স্থায়ী এবং ভ্রামামাণ 
লাইব্রেরী । এর! পাঠক সম্মেলনও সংগঠন করেন। (ও) নান! কেন্দ্রে সংগ্রহশালা। 
এখানে রয়েছে গাইড সাভিস এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা । (চ) অসংখ্য সিনেমা, থিয়েটার» 
লংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন তো! আছেই! লোডিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম অবস্থায়, 
বয়দ্কদের নিরক্ষরত্ত] গর করাই ছিল বড় কথা। বর্তমানে দেই লমন্তার লমাধাল 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৬৪ 


হুওয়ায় মূল নজর দেওয়া হুচ্ছে বয়স্কদের অবসর বিনোদন, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে উৎপাদনী দক্ষতা! বৃদ্ধির প্রতি । 


শিক্ষক শিক্ষণ 

নৃতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে কয়েক বছর পর্বস্ত শিক্ষক শিক্ষণের দিকে তেমন নজর 
“দেওয়া সম্ভব হয়ণি। বস্ততঃ ১৯২৪ সন পধস্ত এ ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগ্রতি হয়নি। 
কিন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভ্রুত প্রসারের ফলে বহু শিক্ষক দরকার হয়েছে। 
নৃতন শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণের দরকারও বেড়েছে তেমনি ত্রুত হারে । সাময়িকভাবে 
শমন্া সমাধানের জন্য কিছুদিন 'সিফট” ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়। *অসম্পূর্ণ 
শিক্ষণের* সাহায্যেও কর্মক্ষেত্রে শিক্ষক সরবরাহ করা হয়। কিন্তু অবস্থাটি আয়তে 
আসবার পবে ১৯৩৬ সনে ডিক্রী জারি করা হয় যে শিক্ষণহীন শিক্ষকদের ১৯৩৮ 
সনের মধ্যে শিক্ষণ নিতেই হবে। 

প্রাক-স্কুল এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের নিয়োগ করেন স্থানীয় শিক্ষাকতৃপিক্ষ | 
'অক্গর/জ্যের শিক্ষামন্ত্রণালয় মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ করেন । উচ্চ শিক্ষার মন্ত্রণালয় 
থেকে নিয়োজিত হুন উচ্চতর মাধ্যমিক এবং বিশেষীরুত মাধ্যমিক স্থুলের শিক্ষকর]। 

শিক্ষক শিক্ষণের উদ্দেশ্য হল--(ক) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে 
শাঞ্জ-ছাত্রীকে তৈরী করবার দক্ষতা স্ষ্টি করা ; (খ) যে বিষয়ে পড়াবেন, সেই বিষয়ে 
যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা স্ট্টি করা) 'গ। শিক্ষার লাথে অর্থনৈতিক জীবন ও শ্রমের 
ম্পর্ক বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা সৃষ্টি করা; (ঘ) যথেষ্ট জ্ঞান ও সংস্কৃতিসম্পন্ন, 
রাজনৈতিকভাবে সচেতন, শিক্ষা পদ্ধতিতে দক্ষ এবং যৌথ জীবন ও সামাজিক কাজে 

ংশ গ্রহণের সক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষাকর্মী গঠন । 

শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রথম যুগে প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং ছিল টিচার্স ইনস্টিটিউটে । 
অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে এখানে তিন বছর পড়তে হত। পাঠ্ক্রমে ছিল 
বাম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার সমতুল্য সাধারণ শিক্ষা এবং পেশাগত শিক্ষণ। নিয় 
মাধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে পডাবার জন্য দরকার ছিল দশম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার পরে 
ভক্তির পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষণ কোর্সে ভর্তি। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন 
করতে হত। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ানোর অন্শীলন করতে হত। কিন্তু 
বর্তমানে এই ধরনের শিক্ষণ ব্যবস্থাই তুলে দেওয়া হয়েছে। 

বর্তমান ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষণও হয় শিক্ষণ ইনটিটিউটে 
(25488০81091 [70056)। এগুলি বিশ্ববিদ্তালয় স্তরের প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিষ্তা লয়ে 
চুকবার জন্ত যে নিঙ্গতম যোগ্যতা। দরকার, এখানেও তেমন যোগ্যতাই দরকার । 
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দশ বছরের স্থল শিক্ষার শেষে ভন্তি পরীক্ষা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে স্থান নিতে হয়। 
ষে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে দক্ষ হতে চান, সেই বিষয়ে তাঁর ভাল ফলাফলকে বিশেষভাবে 
বিবেচনা করা হয়। শিক্ষণকাল সাধারণত তিন বছর। 

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষণকাল পাঁচ বছর। যে বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক 
হতে শিক্ষার্থী ইচ্ছুক, সেই বিষয়ে মাধ্যমিক স্তরের বিষয়বস্ততে তার যথেষ্ট দখল থাকা 
আবশ্তিক। পাঠ্য পুস্তকের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি চাই। প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক 
কাজ এবং লেবরেটরির কাজও করতে পার! চাই। দ্বিতীম ও তৃতীয় বছর সপ্তাহে 
৬ ঘণ্টা, চতুর্থ ব্ছবে আট সধ্থাহক।ল এবং পঞ্চম বছর ১২ সপ্তাহকাল প্রাকটিস্‌ টিচিং 
করতে হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক--উভয় স্তরেই পাঠ্য বিষযেব মধ্যে থাকে-- 
্বাস্থাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষারতত্ব, শিক্ষার ইতিহাস, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষা 
প্রাকটিস, উৎপাদনী কাজ, পরীক্ষা পদ্ধতি, সমপাঠ্য এবং নান্দনিক কাজ। শিক্ষণ 
সম্পকিত বই প্রকাশ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের এযাঁকাডেমি অথব। 
শিক্ষাকম্ণীদের সমবায় (00-0061861%6 06 170150861015] ড/01 15? [001925)। 

শিক্ষণকালের শেষে হয় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা। নৃতন কোন ডিগ্রী দেওয়া হয় 
না। সার্টিকিকেট দেওয়! হয় “মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক” ইত্যা্দি। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য 
ষে প্রত্যেক শিক্ষককেই অন্ততঃ একটি উত্পাদ্নী কাজে বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয়। 
স্থতরাং তাদের উপাধি হয় একই সাথে ছুটি যেমন "মাধ্যমিক শিক্ষক ও ইঞ্জিনিয়ার ;, 
অথবা! “মাধ্যমিক শিক্ষক ও কৃষিবিদ,” কিম্বা “মাধ্যমিক শিক্ষক ও গোপালন 
বিশেষজ্ঞ |” 

গ্রামাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান হারে স্কুল তৈরী হওয়ায় গ্রামীণ শিক্ষকেব সমস্যাও সরি হয়। 
তাই গ্রামীণ শিক্ষকদের বিশেষ ট্রেনিংয়ের জন্ত বয়েছে বিশেষ প্রতিষ্ঠান “[09010066 
101 0196 02168061115 0: 5151115. শিক্ষণ কলেজের পঞ্চম বর্ষের শিক্ষার্থী এবং 
গ্রামীণ শিক্ষকের মধ্যে ৬ মাসের জন্য পাবরম্পরিক স্থান বদলের পরিকল্পনাও করেছে 
মস্কোর লেনিন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় । তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলের অভিজ্ঞ শিক্ষকর! 
ডাকযোগে কিবা সান্ধ্য ব্যবস্থায় পাচ বছরের পুরে পাঠ নিচ্ছেন। 

সোভিয়েত রাশিয়ায় শিক্ষকের স্থান সমাজ জীবনে যথেষ্ট সন্মানিত। ওখানে 
বিশ্বাস কর হয় যে শিক্ষক ছাড়া শিক্ষা! হয় নাঁ, শিক্ষা ছাড়া জীবনযাব্রায় উন্নতি হয় 
না। বস্ততঃ জেনিনই বলেছিলেন, ৬76 20056 18156 001 028:01061 €০ & 
061£106 9001) 8৪ 156 1080 1706 90081060818 111 10656: 20811) 10 ৪. 
1১000786015 ৪০০1০৫৮.* রাশিয়ায় শিক্ষকর] পেশাগত জীবনে অনেক ধরনের স্থবিধ! 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা! ব্যবস্থা ৭১ 


পেয়ে থাকেন। সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা কাজ এবং অতিরিক্ত কাজের (55775 জন্য 
অতিরিক্ত বেতন, ছাক্সছাআীর বাড়ীর কাজ (1,0006 0715) শুদ্ধ কর।, লেবরেটরির 
কাজ দেখানো, দূরাঞ্চলে শিক্ষকতা করার জন্য অতিরিক্ত ভাতার ব্যবস্থা আছে। 
শিক্ষয়িত্রীদের ৫৫ বছর এবং শিক্ষকদের ৬* বছরে পেনসন্‌ আছে। গ্রামের শিক্ষকরা 
বিন। ভাড়ায় বাড়ী, জালানী এবং নাগরিক স্থযোগ হ্থবিধে পেয়ে থাকেন। বেতনের 
অঙ্ক ছাড়াও প্রকৃত আয় অনেক বেশী কারণ বিনাব্যয়ে চিকিৎসা, অবৈতনিক উচ্চ 
শিক্ষা, বিধবা! মায়ের বিশেষ ভাতা, শিক্ষকের পরিবারে বিশ্ববিষ্তালয়ের ছাত্রছাত্রীর 
জন্য ইাইপেগড ইত্যাদি নান! স্থত্রে নানা স্থযোগ রয়েছে । আশ্চর্য নয় যে সোভিয়েত 
শিক্ষকর] সমাজতন্ত্র গড়বার কর্মবজ্জে নিবিষ্ট মনে এবং সৃষ্ট চিত্তে অংশ নিচ্ছেন । 
পরীক্ষা ব্যবস্ছ। 

শিক্ষায় গুণগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করবার জগ্ত রাশিয়ায় পরীক্ষা ব্যবস্থায় বেশ 
কড়/কড়ি আছে। অবশ্ঠ ব্যবস্থাটির মধ্যে অনেক অভিনবত্বও আছে। 

প্রাক প্রাথমিক স্তরে কোন পরীক্ষাই নেই। কিন্তু প্রাথমিক শ্রে প্রথম ও ছিতীয় 
শেণীতে সারা বছর ধরে টামিনাল রেকর্ড রাখা হয় এবং সম্বৎংসরের অগ্রগতির 
ভিত্তিতেই কলস প্রমোশন হয়, কোন বাৎসরিক এবং ভাগ্যনিয়ন্তা পরীক্ষ। নেই । তবে 
তৃতীয় শ্রেণীর পরে মাধ্যমিক স্তরে উত্তরণের পরীক্ষা রয়েছ । এই পরীক্ষার 
উদ্দেগ্ত ছল (১) শিশুটি নিভূলভাবে কভট1 জেনেছে, তা শিরূপণ করা ( অর্থাৎ 
জানের সঠিকত। ), (২) বৃদ্ধিষমতার সাথে পাঠ্য বিষয় বুঝবার ক্ষমত। পরিমাপ 
করা; (৩) যতটুকু শিখেছে, ত'তটুকুকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা যাচাই করা । 

পরাক্ষ[র ব্যাপারে অবশ্য ছেলেমেয়েদের বিনিত্র রজনী কাটতে হয় না অথবা 
কোন সাজেশসন (54882511095) ঘে!গার্ড করতে হয় ন।। লবটা পাঠ্য পড়া হলেও 
পরীক্ষার কয়দিন আগে পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ স্কুলে স্কুলে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের ভিত্তিতে 
কার্ড পঠিয়ে দেন; এ কার্ডে লেখ! থাকে--কোন কোন বিষয়ে (00০1০) প্রশ্ন 
দেওয়া হবে (প্রশ্নগুলি নয়) পরীক্ষার্থীকে তখন হাতড়ে মরতে হয় না। সারা 
বছরে সবট1 পড়া হলেও যে তিনটি "টপিক" কার্ডে উঠেছে, সেই তিনটিতেই তার 
পরীক্ষাপ্রস্তরতির চূড়াস্ত পর্ব নিয়োগ করতে পারে। এর ফলে মানসিক উৎকা 
কমে, স্নায়বিক ব্যাধি হয় না। অবশ্ত লিখিত পরীক্ষা! ছাড়া প্রত্যেকটি বিষয়েই 
আছে মৌখিক পরীক্ষা। 

চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যস্ত টামিনাল ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেওয়া ছয়। পাঠা 
বিষয়ের উপর নম্বর দেওয়া ছাড়া '্মাচার আচরণ প্রভৃতি ও পরক্ষার অন্তর্গত হয়। 


৭২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহান্ ও সাম্প্রতিক সমন্তা 


অষ্টম শ্রেণীর শেব টাগ্সিনাল পরীক্ষারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এই সময়ও কার্ডে 
প্রশ্নের "্টপিক* ( অথবা 56106) জানিয়ে দেওয়া হয়। লিখিত এবং মৌখিক 
পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ভিত্তিতেই নবম শ্রেণী কিন্বা টেকনিক্যাল স্কুল 
কিন্বা বিশেষীকৃত স্কুলে ভন্তির সিদ্ধান্ত হয়। এমনকি একই মাধ্যমিক স্কুলের 
মধ্যেও নবম শ্রেণীতে নেওয়ার সময় অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ণার ফলাফল বিচার 
কর! হয়। 

দশম শ্রেণীর সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে ম্যাট্রিক পরীক্ষারটি খুবই মুল্যবান, 
কারণ এ পরীক্ষার ফলাফলই বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পরীক্ষার 
উদ্দেশ হল-_(১) জ্ঞানের সঠিকতা। নিকধপণ, (২) শিক্ষার ব্যাপ্তি এবং বিকাশ নিরূপণ, 
(৩1 অক্রিয় এবং আত্মনির্ভর বিচার শক্তির পরিমাপ, (১) অজিত জনকে বাস্তব 
জীবনের সাথে সংযুক্ত করার ক্ষমতা যাচাই কর। ইত্যাদি। 

এই পরীক্ষারও দশদিন আগে স্কুলে স্কুলে [0012 080 পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
প্রশ্নগুলি অবশ্থ স্কুল থেকে স্কুলে ভিন্নতর হয়। বিদেশী ভাষা, রুশ ভাষা, ইতিহাস, 
বীজগণিত, জ্যামিতি, ভ্রিকোণমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নেওয়া হয় লিখিত 
পরীক্ষা । পরীক্ষার্থীকে অভিধান এবং মানচিত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। মৌখিক 
পরীক্ষা হয় সব কয়টি পাঠ্য বিষয়েই। ভূগোলের ক্ষেত্রে গ্লোব ব্যবহারের ক্ষমতাও 
যাচাই করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী তৈরী করেন বিষয়ের শিক্ষক। 
পরীক্ষা হয় একটি বোর্ডের সামনে । প্রাথমিন্দ শেষ পরীক্ষার বোর্ডে থাকেন প্রধান 
শিক্ষক, শ্রেণী শিক্ষক, অন্য দুজন শিক্ষক, অলিক শিক্ষা-কতৃপিক্ষের একজন 
প্রতিনিধি। অষ্টম শ্রেণীর শেষে এবং দশম েণীর শেষে ম্যাট্রিক পরীক্ষার বোর্ডে 
থাকেন প্রধান শিক্ষক, বিষষ-শিক্ষক, অন্য দু'জন শিক্ষক এবং শিক্ষা কতৃপক্ষের 
একজন প্রতিনিধি । 

রুশ পরীক্ষা ব্যবস্থায় মৌখিক পরীক্ষাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষকদের সামন। 
সামনি উপস্থিত হতে পরীক্ষার্থীর ভয় ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই পরীক্ষাকেন্ত্র অর্থাৎ স্কুলে 
একট! উৎসবের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়। আনন্দমমুখর ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে 
পরীক্ষকরা তাদের কাজ করে নেন। পাচটি স্তরে বিভাগ করে নম্বর দেওয়! হয় 
(1--:5 টব 00671081 5০৪16)। ছাত্রছাত্রী লন্বদ্ধে প্রধান শিক্ষক এবং শ্রেণী/বিষয় 
শিক্ষকের অভিমতকে খুবই মূলা দেওয়া হুয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে মানলিক 
পরিমাপ ব্যবস্থা (11615081 1469810:60621) সোভিয়েত রাশিয়ায় নেই। তবে 
বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় ও কাজে গ্রেড অনুসারেই উচ্চতর শিক্ষান্ম প্রবেশের হুযোগ হয়। 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৭৩ 


বিশ্ববিস্তালয়ে চুকবার জন্ত ভি পরীক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। বস্তুতঃ সামগ্রিকভাবে 
পরীক্ষার কড়াকড়ি হওয়ার ফলেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ফাঁক-ফাকি থাকেনা । রাশিয়ায় 
শিক্ষা ব্যবস্থাটি তাই যথেষ্ট উচ্চমানের ৷ 
সমপাঠ্য কাজ 

সর্বজনীন শিক্ষা এবং কর্মমংস্থানের চাহিদ। রাশিয়ায় পূরণ হয়েছে । সাংস্কৃতিক মান. 
আরও উন্নত করবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অনবরত চেষ্ট1! চলছে। অবসরকালীন 
শিক্ষার জন্য রয়েছে সাহিত্য, কলা, সিনেমা ও সঙ্গীত ক্লাব ; নানা ধরনের খেলাধুলোর 
লংগঠন এবং “হবি" ক্লাব। সার] সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে তিনলক্ষ খেলার মাঠ ও 
ষ্রেভিয়াম, পাচ হাজার স্থাস্থ্যাবাস এবং যুব হেল; পাইওনিয়ার প্যালেস আছে 
৩৬৯৫টি। ছেলেমেয়েদের সমপাঠ্য কাজ সংগঠন ও পরিচালনার জন্য রয়েছে বিভিন্ন 
ছাজ্জ প্রতিষ্ঠান যেমন--৩৪৫১টি যুব শিক্ষানবিসি ক্লাব, ৩০৬টি প্রকৃতি-বিজ্ঞান ক্লাব, 
১৬১টি ভ্রমণ ও হাইকিং ক্লাব, ২২১৭টি স্পোর্টস সংগঠন, ১২৩টি থিয়েটার ক্লাব, ১৭৫টি 
শিশু উদ্ভান এবং ৩২টি শিশু রেলপথ । 

কমসোমল (1:9100507058]) 

স্ধল কলেজে সহপাঠ্যমূলক কাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে বির[ট ভূমিকা পালন করে 
ফমসোমল (যুব-কম্যৃনিষ্ট লীগ )। বিপ্রবের পরে নবনির্মাণের স্থচনাতেই এই সংগঠল 
গড়া হয়। শিক্ষামূলক কাজে অংশ গ্রহণ, নৃত্তন ভাবাদর্শ নিয়ে ছাত্রছাত্রীকে গড়ে 
তোল! এবং নির্মাণ কাজে স্েচ্ছামুলকভাবে কিন্ত সংগঠিতভাবে অংশ নেওয়াই হয়েছে 
এই সংগঠনের আদর্শ। ১৯২৫ সনে প্রকাশিত হয় এই প্রতিষ্ঠানের মুখপঞ্জ 
"কমসোমলস্কায়া প্রাভদা”।| ১৫ থেকে ২৩ বছবের কিশোর-যুবার] এই মংগঠনের 
সদ্য হয়। নিমনতর স্কুলের পর্যায়ে আছে “ইয়ং পাইওনিয়ার্স । প্রাত স্কুলে কলেজে 
এইসব সংগঠনের শাখা আছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে জাতীয় কংগ্রেসের 
অনুষ্ঠানও হয়। বর্তমানে কমসোমলের সদস্য সংখ্যা ২৩ লক্ষের বেশী। ইয়ং 
পাইওনিয়ার্সের সদস্য সংখ্যাও প্রায় এ সমান। কমসোমলদের মধ্য থেকে পাইও- 
নিয়ারদের পরিচালক নির্বাচন হয়। 

প/রিবারিক, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে নৈতিকতা শ্ক্ষ। দেওয়াই 
কমলোমলের অন্ততম দায়িত্ব। তা ছাড়া স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজে এর! অংশ নেয়, 
যেমন--জঙ্গল কাটা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্রতা রক্ষা করা, স্কুল বাড়ী সাজানো, মেরামত 
করা, বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইনকে কার্ধকর করা, শ্রেণী কক্ষে নিয়মাহুবত্তিতা! 
নিশ্চিত করা, ভ্রমণ নংগঠন কর] ইত্যাদি। প্রথমদিকে অতি উৎসাহের ফলে অনেক 


৭ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক মমন্যা 


সময় শিক্ষকদের কাজেও কমসোমলের হস্তক্ষেপ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সনে স্থির 
করা হয় যে বিস্তালয়ের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং পঠন-পাঠনে হাত দেওয়। হবে 
না। এখন স্কুল-সময়ের বাইরে সাংস্কৃতিক কাজ, সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং 
আগে উল্লেখিত কাঞজগুপির উপরই নজর দেওয়] হয়। একথা অনন্থীকাধ যে রশ 
লমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি “যৌবনই জাতির আশা” বছলাংশে বাস্তবে রূপাঁয়িত হচ্ছে। 
শিক্ষা। প্রশাসন 

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ট্রেড ইউনিয়ন এবং যৌথ 
খামার প্রভৃতি শিক্ষার জন্য যেব্যয় করে, তা ছাড়৷ বাকি সব আখিক দায়িত্বই 
বাষ্টরের। বস্তবঃ প্রাকবিপ্রব যুগের তুলনায় বর্তমান কালে শিক্ষার বাজেট বেড়েছে 
৬৫ গুণ। 

শিক্ষাৰ সাধারণ নীতি স্থির করে স্প্রীম সোভিয়েট। ১৯৭৩ সনে স্ুপ্রীষ 
সোভিয়েটে শিক্ষা সংক্রান্ত মূল নীতির যে প্রস্তাব অন্থমোদিত হযেছে, তা থেকেই 
শিক্ষ গ্রশ/ঘনের মূল কগা বোঝা যায়। এ নীতিগ্ুলি হল ২-- 

(ক) সোভিয়েত রাষ্ট্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, আর্িক ও সামাজিক অবস্থা এবং 
স্বী-পুরুষ নিখিশেষে শিক্ষার সমস্যোগ থাকবে। 

(খ) সব শিশু এবং কিশেরদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। 

(গ) সব শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানই বাসীর মালিকানাধীন। 

(ঘ) শিক্ষার ভাষা মাধ্যম স্থির করন ন্বাধীনত। শিক্ষার্থী কিন্বা! তার বাব! 
মায়ের থাকবে । মাতৃভাষ! ক্ষিন্বা যে কোন রুশীয় ভাষাই গ্রহণ কর! চলবে । 

(ঙ) সকল স্তরের শিক্ষাই হবে অবৈতনিক | 

(চা ছাজ্রদের জন্য গুচুর ই্াইপেণ্ডের ব্যবস্থ! চলবে। 

(ছ) কমন স্কুলের (001017107 50110901) ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থাটি হবে 
সুসংহত । 

'জ) সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞান, কারিগরি কিবা সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার সাথে 
শিক্ষা হবে সম্পৃক্ত । 

(ঝ) সহ শিক্ষাই চালু থাকবে। 

(ট) শিক্ষাৰ মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর মনে সাম্যবাদী আদর্শই গড়ে তোল 
হুবে। 

এই নীতিগুলি কাজে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষা গ্রশাসকদের । 

রুশ সংবিধান হুল ফেডারেল চব্রিত্ের। কেন্ত্রীয় অর্থাৎ ফেডারেল কর্তৃপক্ষ, 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৭৫ 


অঙ্গরাজ্যের শিক্ষা কতৃপক্ষ এবং স্থানীয় কতৃপিক্ষেব যৌথ দায়িত্বেই শিক্ষা গ্রশাসন 
নলে। ফেডারেল সংবিধান হলেও ফেডারেল সরকারের বেশ দায়িত্ব এবং অধিকার 
আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তারতম্য দুর করা এবং সামগ্রিকভাবে ভারসাম্য 
শপনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অখচ কেক্ত্রীয় দাধিত্বের অজুহাতে স্থানীয় 
মধিকার অবহেলিত ন। হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। 

১৯৪৬ জন পর্যন্ত কেন্দ্রে ছিল “উচ্চশিক্ষার কমিটি” (00710,10125 01 [7181161 
2050801019)| ১৯৪৬ সনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামস্ত্রক গ্রতিঠিত হয়। বর্তমানে এই 
ন্ত্রককে সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের সথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে । কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের নিশ্চিত 
ায়িত্ব হল--(ক) বিশ্ববিদ্ভালয়। (খ) বিশেষ ইনঙিটিউট (১7181618001 
086100665), (গ) কারিগরি শিক্ষা, (ঘ) জাতীয় সংগ্রহশালা, থিয়্টোর, কলা ও 
বজ্ান একাডেমির কাজ পবিচালনা করা । শিক্ষ। মন্ত্রক ছ1$1৭ কেন্ত্রীয় শ্রম 
মক থেকেও বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠ।ন পরিচালন। কর! হয়। 

কেন্দ্রীয় শিক্ষা! মন্ত্রকের অপীনে আছে কয়েকটি বিভগীম্ সেল-য্ম্ন 
ক) কারিগরি ও চারুকল। শিক্ষার দায়িত্বে আটস ও ক্রাফট্স্‌ ক্মটি, (ব), শাবীর 
শক্ষার শিক্ষণের উপর নজর রাখবার জন্য "0003038065৩ 0? চ0055108] 
3810075”1 কোন কোন ধরনের বৃত্তি শিক্ষার উপর খবরদপির জন্য আছে 
বশেষ কমিটি। 

বিশেষ ধরনের কারিগরি শিক্ষার জন্য খিশুম্প বিভগ্ইে বছেছে প্রশাসশক 
([বস্থা। কেন্দ্রের প্রতিটি বিভাগেই আছে সেই বিভাগীয় উচ্চ শিক্ষা! শিমন্ত্রণের 
বস্থাপনা। শিক্ষার স।বিক ব্যবস্থার উপর কোন পরিদর্শক নিয়োগ করা হয় না। 
+তিটি বিভাগই নিজন্ব পরিদর্শক নিঝোগ করেন। শিক্ষার মান এখং শিক্ষার 
নূয়মান্বতিতাই মূলতঃ পরিদশকের দৃষ্টিতে থাকে । তা৷ ছাড়। পরিকল্পনা কমিশনেনও 
শক্ষা-সংস্কৃতি বিভাগ আছে। শিক্ষার প্রয়োজনকে উৎপাদনা প্রয়োজনের সাথে 
মলিয়ে দেওয়া হয়। পরিকল্পন! কর! ছাড়া পরিকল্পন/কে কাজে রূপ দ্রিতে পারাই 
ড়কথা। 

রাজ্যস্তরের শিক্ষা প্রশাসন সম্বন্ধে প্রথমেই বল1 দরকার যে অঙ্গরান্গ্যগলি 
ছলাংশে আত্মনিয়ন্ত্রণ ভোগ করে। প্রতিটি রাজ্যে আছে “শিক্ষা কমিশ[র”। 
কে সাহাযা কর হয় একটি বোর্ড থেকে । শিক্ষা কমিশারই শিক্ষ। ব্যবস্থাটিকে 
নয়ন্রণ করে। বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, সংগ্রহশালা, থিয়েটার, সংগীত ও কলা প্রতিষ্ঠানের 
উপরও রয়েছে কমিশারের নিয়ন্ত্রণ । বাজ্য শিক্ষা কমিশারের কতগুলি উপসমিভি' 


পঙ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাম ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


আছে নানাধরনের কাজ দেখাশোনার জন্ত, যেমন- প্রশাসন ও সংগঠন, প্রাক 
প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, সংখ্যালঘু জাতি উপজাতির শিক্ষা, বিজ্ঞান 
ও কলা প্রতিষ্ঠান, পত্র পত্রিক!, সিনেম। থিয়েটার ইত্যাদি । 

অকজরাজোর শিক্ষা মন্ত্রকের অধিকার অত্যন্ত ব্যাপক । প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, 
মাধামিক, শিক্ষক শিক্ষণ, পাঠ্যক্রম ও লিলেবাস নির্ধারণ, বাড়ীঘর ও আসবাব 
ইত্যাদির উপর রয়েছে নিয়ন্্রর। এইসব বিভাগের প্রতিটিতেই আছেন একজন 
পরিচালক (01০69£)। রাজ্য বাজেটে বরাদ্ধ অর্থ বায় করে শিক্ষা মন্ত্রক । শিক্ষা 
মন্ত্রকই পাঠাবই প্রকাশ করে। ক্রেম এবং নার্সারী স্থলগুলি অবশ্তট বেশীর ভাগই 
কারখানা ও যৌথ খামারের অন্ুদানের সাহায্যে পরিচালিত হয়। 

শিক্ষা কমিশার সাধারণভাবে প্রশাসনের নীতিগুলি প্রস্তাব করে দেয় 
বাধাতামূলকভাবে প্রয়োগ করবার ক্ষমত1 অবস্ত এখানেও অবারিত নয়। স্থানীয় 
কতৃপিক্ষের সহায়তা ছাড়া কোন প্রশাসনিক বিধি কার্ধকর হতে পারে না। 

রাজান্তর থেকে নীচের দ্বিকে বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম ধাপ “অবলাষ্ট” 
(প্রদেশের সমতুল্য )। এই্তরের শিক্ষ! কতৃপিক্ষের দায়িত্ব হল সাধারণ শিক্ষা এবং 
স্কুল বহিভূ্তি শিক্ষা-সহায়ক “সাভিসের" প্রতি বিশেষ নজর রাখ! ৷ অবলাষ্টরের আরও 
এক ধাপ নীচে হল রায়ন (কাউর্টির দমতুল্য )। প্রতিটি রায়নেই আছে শিক্ষ 
বিভাগ । প্রতিটি শহরে রয়েছে শিক্ষা প্রশাসনের নগর কতৃপিক্ষ | নগরের প্রশালনও 
বরে! (3০:০৪) স্তর পর্যন্ত বিকেন্ত্রীকৃত। গ্রামাঞ্চলে কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিতে 
আছে গ্রামীণ জেল। কতৃপক্ষ । 

অবলাষ্ট থেকে বরে পর্যস্ত প্রতিটি সোভিয়েতই নিজেদের সদশ্যদের মধ্য থেকে 
কমিশার নির্বাচন করেন এবং একজন শিক্ষা আধিকারিক নিয়োগ করেন। 
কমিশারের দায়িত্ব হল স্ুলগৃহ ও সরঞ্জাম সম্বন্ধে দৃষ্টি দেওয়া, চাকুরি কালে 
শিক্ষক-শিক্ষণ। শিক্ষকদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এর] নন। প্রধান শিক্ষকের স্থপারিশ 
অন্গসাবে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করেন। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা এবং 
প্রশাসনে প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্ত শিক্ষকের দায়িত্ব এবং অধিকাব যথেষ্ট বড় 
প্রতিটি স্কুলের সুযোগ স্থবিধে এবং উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য আছে স্ব. 
কাউন্সিল এবং অভিভাবক কাউন্সিল। এরা অবশ্ত আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হাত দিতে 
পারেন না। 

ইংলগড আমেরিকার অনেক গ্রন্থকার এক নিংঃশ্বাসেই রায় দিয়ে ফেলেন ফে 
বাশিয়ায় শিক্ষা প্রশামন অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকৃত, এবং গণতান্ত্রিক প্রশাসন আদে' 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা ৭৭" 


নেই। উপরের আলোচন! থেকে কিন্ধু পরিষ্কার বোঝ যায় যে শিক্ষা প্রশাসন উপর 
থেকে নীচে পর্বস্ত স্তরে ঘ্যরে সাজানো । তবে সাধিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় পবিকল্পন। 
পর্ষদের । সমগ্রভাবেই রুশ প্রশামন ব্যবস্থাটি লেনিনীয় “গণতান্ত্রিক বেন্ত্রীকরণ 
(19927001800 06130511570) পদ্ধতিতে পরিচালিত। তা ছাড়া উপর থেকে 
নীচে পর্ধস্ত সরকারী প্রশাপনের পিছনে কাজ করছে ্থগঠিত এবং নিয়মানব্তাঁ 
পার্টি। তাই শিক্ষা প্রশাসনের কাজ উপর থেকে নীচে পর্যস্ত স্গ্রখিত। 
আপাতঃদৃষ্টিতে একেই মনে হতে পারে কেন্ত্রীকত। 


কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য 


পছুনিয়ার শ্রমিক এক হও” বলে কার্ল মার্কম যে ধ্বনি তুলেছিলেন সেই আদর্শ 
অন্সারে শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযো গিতাকে সো ভিয়েত রাশিয়। নাতি ছিসেবে' 
নিয়েছে। তা ছাড়া বিশ্বব্যাপী সাঅাজ্যবাদ বিরোধিতাই মাসীয় নীতি। ফেই 
অনুসারে সগ্ন্বাধীন অনুন্নত দেশগুলিকে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় সাহায্য করাও 
সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি । এই নীতিরই ফলশ্রুতি ছল মস্কোর লুমুদ্ব। বিশ্ববিষ্ঠালয়। 
এমন একটি ব্যক্তির স্মৃতিতে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে যিনি সাম্রাজাবাদী 
ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েই প্রাণ ।দয়েছেন। বিশ্ববিষ্ঠালয়টির পোশাকা নাম “মান্তুর্জ|তিক 
সৌভ্রাতৃত্ব বিশ্ববিষ্ঠালয়” (170600801908] 51016 7)051010) 00115615105) | এশিয়া», 
আফ্রিকা, ইউরোপ, এমনকি ল্যাটিন আমেরিকার অঙ্গন্নত দেশগুলি থেকে মেধার 
ভিত্তিতে নির্বাচিত কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানে বিনা ব্যয়ে পড়াশুনার, 
স্থযোগ পাচ্ছে। 

পাঠ্যবইয়ের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ব্যাপারেও রাশিয়া অনেকট] এগিয়েছে ।। 
রাশিয়া থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্ভার পাঠ্যবইগুলি আমাদের দেশেও 
যথেষ্ট জনপ্রিয় । প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য যে পাঠা বইয়ের ব্যাপারে রাশিয়ায় রয়েছে সম্পূর্ণ 
রাষ্ট্ীর কর্তৃত্ব ও দারিত্ব। বিশেষজ্ঞ দিয়ে বই লিখিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে বই চালু 
করা হয়। " শিক্ষক, ছাত্র ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ ও মন্তব্য অনুসারে আবার 
পুনধিবেচনা কর! হয়। চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পরে বই এবং পত্রপত্রিক। প্রকাশনা ও 
লরবরাহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হল রাষ্ট্রের। বিভিন্ন ভাষাতেই বই ছাপানো হয়। কিন্ত 
বিষয়বস্তর বিচারে সার! রাশিয়ায় পাঠ্য বই অভিন্ন। শ্রেণী কক্ষে প্রয়োজন মত 
পাঠ্য বইয়ের ভিত্তিতে অতিরিক্তি আলোকপাত করার অধিকার শিক্ষকের আছে / 

বঙ্'জাতি উপজাতি এবং মানবগোষ্টীর দমন্বয়ে গঠিত মোভিয়েত রাষ্ট্রের জাতি 


৭৮ ৬|রভীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত। 


আমন্তার দমাধান করা হয়েছে অতি চমৎকার ভাবে। প্রতিটি জাতির লাংস্কৃতিক 
আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার দ্বীকৃত। প্রতি জাতির নিজন্ব ভাষাই স্থানীয়ভাবে শিক্ষা 
বাহন। ( বল! দরকার যে প্রাক বিপ্রব যুগে অনেক ভাষারই লিপি ছিলনা! । বিপ্লবের 
পরে সেখানে লিপি সংযুক্ত হয়েছে। লিখিত ও পঠ্য আকারে ভাষাগুলি সম্পূর্ণ 
হয়েছে )। নিজ্ন্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা! করবার স্থযোগ হয়েছে বলেই অন্ত ভাষা 
শিখবার বেলায় অনীহা! নেই। রুশ অঙ্গরাজ্য ছাড়া রাশিয়ার সর্যত্রই রুশ ভাষাকে 
দ্বিতীয় ভাষা! হিসেবে আবশ্খিক রূপে অনুশীলন করা হয়। যেকোন একটি বিদেশী 
ভাষাকে তৃতীয় ভ!ষ। ছিমেবে বাছাই কর চলে । নিজদ্ব ভাষা, সার। রুশিয়াব 
জন্য রশ ভাষা এবং বিদেশী ভাষার সমন্বয়ে ভাষ! সমন্তার সমাধান কর! হয়েছে 
বলেই রাশিয়ার শিক্ষায় ভাষান্দ নেই। ধর্মের সাথেও শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। 
ধর্ম প্রতিষ্ঠান কিছ। ব্যক্তিগত মালিকানায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। সব প্রতিষ্ঠান 
এবং সমস্ত ব্যবস্থাটিই রাষ্ট্রপরিচালিত এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, তথা রাষ্তরী 
দায়িত্বে। সমাজতন্ত্র এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার কাজে শিক্ষার ভূমিকা ত্বীকৃতির 
ব্যাপারে কোন গোপনতা নেই। এ জশ্ঠই নারী শিক্ষার পশ্চাৎপদতা নেই। তা 
ছাড়া সহশিক্ষাই সাধারণ শীতি। অমাজতান্ত্রিক আদর্শের ফলেই জাতি কিন্বা বর্ণগত 
লমস্ত। নেই। সর্বোপরি শিক্ষা ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আদশের বিশেষ ফলশ্রুতি হল 
পলিটেকনাইজেশন তত্ব ও পদ্ধতি । 

(পলিটেকনাইঙ্জেস্ন সম্বন্ধে আগেই আলোচনা কর! হয়েছে, প্রথম অংশের 
শেষ অধ্যায়ে “কর্মশিক্ষা” প্রসঙ্গে সেই আলোচনাটির পুনরুক্তি আর করা 
ছল ন।| ) 


তুলনামূলক জনীক্ষা 


অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিশেষ বিশেষ বাস্তব পরিবেশে এক একটি 
দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্রকে বাদ দিয়ে ছুটি শিক্ষা 
ব্যবস্থার মধ্যে সরাসরি তুলনার প্রশ্নই অবান্তর। তা] ছাড়া সামাঙ্সিক ভাবাদর্শ, 
আধিক বিধি এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতেই শিক্ষা! ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। স্থতরাং একটি 
ধনবাদী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে একটি সমাজতস্ত্রী দেশের শিক্ষ। ব্যবস্থার 
আক্ষরিক তুলন। খুবই কষ্টদাধ্য। ছুটি সমাজতান্ত্রিক দেশের শিক্ষ! ব্যবস্থায় 
পার্থক্য থাকে; যদি তাঁদের এঁতিহা এবং প্রয়োজন ভিন্নতর হয়। 

উদ্দাহুরণ ছিমেবে বল। চলে রাশিয়া এবং পূর্ব জার্মানীর কথা। জার্মাণ গণতান্ত্রিক 


সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষ। ব্যবস্থা ৭8 


প্রজাতন্ত্বও একটি সমাজবাদী দেশ। কিন্তু উনবিংশ শতকের গোড়। থেকেই 
জার্ম/ণীতে একটি শিক্ষ। ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং শিক্ষা, জগতের অনেক নৃতন 
ধ্যানধারণাঁও জার্শ|শীতেই তৈরী হযেছে । শিক্ষা ক্ষেত্রে জার্মাণীর উত্তরাধিকার তাই 
বলিষ্ঠ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোওর কালে জার্জাণী বিভক্ত হয়ে ছুটি রাষ্ট্র সষ্টি হলেও সেই 
উত্তরাধিকারের অংশীদার হয়েছে পৃৰ জার্খাণীও। অথচ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
লমাজতগ্্র। তাই পুরানো ব্যবস্থ(র সাথে যথাযোগ্য অমন্থয় করেই বর্তমানের পুর্ব 
জার্ম/ণ শিক্ষ। ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে, যদিও রাশিয়ার সাথে ভাবাদর্শগত সাদৃশা বয়েছে 
শ্বাভাবিকভাবেই। 

তবু ধর্তমান বিশ্বে অনেক সমস্ত/ই বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অভিক্। বিজ্ঞানের 
অবদান এখন সার! পৃথিবীব যৌথ সম্পদ | সুতরাং বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্থ! ও প্রণালীতে 
বিভিন্ন দেশেব মধ্যে তুলন। করা অবশ্যই সম্ভব। আধুনিক যন্ত্রবিদ্থার ক্ষেত্রে কারিগরি 
ক্ষতা এখন আন্তর্জাতিক সমতার বিষয় । একই যন্ত্র ধনবাদী ও সমাজবাদী দেশে 
প্রবর্তিত হয়। একই ধরনের কারিগরি দক্ষতা দরকার হয়। পার্থক্য হয় ষঙ্ত্রের 
মালিকানা এবং উৎপাদনের ফল ভোগ করব|র বেলায়। হ্থতরাং কারিগরি শিক্ষা 
ব্যবস্থাও যথে্টই তুলনার যোগ্য । 

সর্বোপরি বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে এমন কতগুলি আদর্শ দান] বেধেছে, যাকে 
অন্বীকার করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে বল! যায় 
(১) শিক্ষায় সমানাধিক[র ; (২) কমন স্কুল, (৩) শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা» (৪) শিক্ষার 
গণতান্ত্রিক প্রশাসন, (৫) উৎপাদনী শিক্ষা, (৬) শিক্ষার সাথে জাতীয় অর্থশীতি এবং 
জাতীয় উন্নঘণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, (৭) শিক্ষার ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সমতা, (৮) বয়স্কদের 
শিক্ষার সঠিক ব্যবস্থা, (৯) বিজ্ঞান লম্মত শিক্ষণ, (১*) শিক্ষায় রাষ্ট্র ও সমাজের 
দায়িত্ব ইত্যা্দি। 

একথা সকলেই স্বীকার করেন যে কমন স্কুল ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাশিয়া 
অনেকখানি সফল হয়েছে । রাশিয়ায় নাবী শিক্ষাও অনেক ব্যাপক। শিক্ষার সাথে 
উৎপাদন ব্যবস্থার যোগ!যোগও হয়েছে অনেক ফলগ্রস্থভাবে। জাতীয় অর্থনীতির 
সাথে শিক্ষার সংযোগও সেখানে অনেক প্রত্যক্ষ। সর্বোপরি সম্পূর্ণ রাষ্রীয় দায়িত্বে 
পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ভাষা সমস্তারও 
সার্থক সমাধান সম্ভব হয়েছে। 

এইসব ক্ষেত্রের প্রতিটিতেই ভারতের আছে অনেক সমন্যা । স্থতরাং ভারত 
শিক্ষা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতা ও সমাধানের পন্থা থেকে 


৮০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও লাম্প্রতিক সমস্যা 


ভারতের অনেক শিক্ষা নেওয়ার আছে। অপরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালোও 
বুদ্ধিমতর কাজ। 
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তৃতীয় অংশ 


শিক্ষা গুরুদের কথা 
শিক্ষাতন্ত্বের বিবর্তন 


স্থষম জীবন খোধেব সপ্ধান দেওয়াই দার্শানকের কাঙ্গ। আদিকাল খেকে সব 
“শনিকই বিশ্ব-ত্রদ্ধাণ্ডেব মধ্যে মাক্ষষের স্ববপ এবং মানব সমাজেব মধ্যে বাক্তি 
শান্ষের গ্রান নিস কবে স্রষম জীবন সন্ধান করেছেন । এএশ 'বযৃত ধর্শনের জীবন 
[াধ (শক্ষাব মপে। মৃত হয়ে উঠেছে । জীবশচেতনাই *ক্ষাচেজনাকে নিয়ন্ত্রণ 
"করেতে | এভ অর্থে গাৰন ৪ শিক্ষ৷ সমাধক | তাই শিক্ষার মাধশকে পলা হয 
শীবনাদশেব ফালত বপ। এ জন্যই প্রাচীনকাল খেকে আছ পমশ্ত প্াখবীৰ সকল 
[গের খ্যাতনামা! ধাশানকলাহ শক্ষা-দার্শনিক কপেও থাক ১মেছেন। 

জীবধনচেতন| নখ পান্বাশ্রধী * গতরাং যুগধম্শ্রয়ী । শপাববেশ, জীবনযাত্র! 
"দ্বতি, পম।জ প!বপে* গুড়।ত নানা উপাদানে সমন্বষে গডে শুছে ধগমানস। আবার 
পামাঁজস-অখ নৈতিতি নন পাবধতনশাল বলেই মুগমান্স ৭ 'পবতনশীল। ধশিনক ৭ 
'বতনশীল মুগমানসেত উদ ধাকতে পাবেন না| খগমানসেন পাখক পারিকউ সে 
1:গ1 সাখক দশ শশী পাব ণাশ।নক বশেই ভাব আযতাঙছি সাধারণের চে 
পাপ | ।ড সাধন গাশনল একদিকে মুগম(নস৮ পাতিল পেন, মপবাদিকে 
"বিযাযতেব প্রাহ সর্গাত এদশ বেশ । 

শিক্ষা ৪শনের নী একখ। অত 1 বুগপ্রমোন। এরা শেক্ষাবাবক্গাৰ মবে। 
মতা নবাব আনত আনে ধনে যুগে যুগে অবতীন হাতত শন । পাশনক | 
"মাছের 'প্রুমোসনেন করাত লক্ষ্য রেখে শিক্ষাধাবার জীভ দয়েছেন তারা | 
"শপ তনধাল জাণশে মমাছ শিবতনশীল 1 হতরবা এ ০5*নাি বিব৬নশীল। 
১রনথন হু অপ, বিদনীগ কোন শ্িক্ষাশেব কপ ভাঙা মায় না। দেশকালেব 
পয়োজনে শিক্ষাচেতনাও তাই পাববাতিজ হশেছে | সান। পাপর্ণাৰ শিক্ষা ভাতহামষেই 
ণই সত্য বিধত। 

প্রাচীন ভাবিতে মুন গু আক্ষলাতের ০৮৩না এবং অপবাধকে চতুবাশ্ম ও 
খাশ্রমধন্ী সমাগগ ১৩নাপ সমন্বয়ে গডে উঠোছল শিক্ষা বশ, উদ্দেশ) এ ব্যব্ধ। | 
"1514 গ্রীসেওও পাল্লা, বাঞ্ধু «এ সমাতছিত 2৩ কতিব্ের তন 'শযেত গড়ে উঠে।ছল 
“ম্সণচেতন।। পঃববতনেব সর্দে সঙ্গে বিশেষ প্রযোজনের ফলে সামাজিক 
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২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস.ও সাম্প্রতিক মস্ত 


তথ। রাষ্ত্ীয় নিয়ন্ত্রণই স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস করে। অপরদিকে এথেন্সে 
শিক্ষ। ব্যবস্থায় ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাই প্রাধান্য নাভ করে। কিন্তু চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিকত 
যখন সামাজিক সংহতিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত, তখন ব্যষ্টি ও সমষ্টির নৃতন সামগ্রী 
স্ুত্রান্ুসন্ধান করলেন সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিষ্টোটল। 

সক্রেটিস ঘোষণা করলেন সত্য সর্বজনীন, যুল্যবোধও সর্বজনীন । জীবনেব প্র" 
ভিভি নৈতিকতায় ও পুণ্যে। জ্ঞানসাণনাব দারাই এই পুণ্যমার্গে পৌছা অভ্তব : 
প্লেটো৷ এই দার্শনিক চেতনাকে আর এক ধাপ এগিয়ে দ্রিলেন। তিনিও ব্যষ্টি ও সমষ্টি' 
দ্ধ নিরসন করার জন্য 'লীবনের এক মহৎ উদ্দেশ্য এবং নৈতিক ভিত্তির অনুসন্ধান 
করলেন। সত্য লাভের জন্য বুদ্ধি ৭ অনুভূতির শিক্ষা এবং রিপু ধমনের শিক্ষাই 
প্রকৃত শিক্ষ।। নৈতিক জীবনেই শিক্ষার প্ররুত ফলশ্রুতি। তবে শ্রেণীবিভক্ত সমাণ্ 
নৈতিক ৪ পরম শিক্ষার যোগ্য পাত্র হিসেবে সমাজের অভিজাত অংখকেই প্লেটে 
উচ্চাসনে বসিয়েছেন | এ্যাবষ্টোটল এই চেতনাকে আরও এগিষে নিষেছেন' 
শিক্ষাকে অভিজাত সমাজের মধো সংকীর্ণ না রেখে তিনি সাধারণ সমাজের মধ 
এনেছেন । নাগবিনতার স্বৃশ্থ শিক্ষী এবং দেহ মন ও বুদ্ধি সবাঙীন চর্চার "' 
নির্দেশ কবেছেন। তা ছাডা 9 নাগরিকতার শিক্ষা কেখদ তাত্বিক শিক্ষা নয় 
তিনি তন্জ্ঞানের সঙ্গে স্কম ও আচবণের সংমিশ্রণ চেয়েছেন । 

প্রাচীন শীমীয় মুগেব পবে এলো বোমীষ যুগ। বিশাল সাআজ্যের অধিকার 
বোমনগণ বাস্বন দক্ষতার উপর বিশেষ গুকছ দিয়েছেন । তাই সন্তান-সন্ততি, পিত। 
মাত।, স্মাচছ ৩ রাথেের প্রতি দায়িতে এবপিষ্ট কের মধ্যে বোমকগণেব শিক্ষা বার 
গডে উঠলো 1 চালখমে পোমীম নাগাবিক গীবনেও স্পট চলো! ছুষ্টক্ষত । পল 
হলে। পোষ সামাসো।। এলো! সবাত্মক আবাঙগকত।। ভত্বজ্ঞানগীন “প্জয়" 
“ব্থবণদের দুষিত ও শীতিজ্নহীনত।' পাবশিতিকে কলে তুললো অসহনীয়" এই 
অবাধ ইউপোপীয় মভাতাবৰ জাণকতী হলে। শ্বীইধ্ম। নীতিভষ্ট ইউরোপীয় সমাজে 
খ্রষ্টী্ শিশাতত্বে শ্বাভ।বিকআাবেউ গুকত্ব দেওয়া হলে। নৈতিক জীবনেব উপর! 
অন্তর্জীবনেন পাবত্রভাই এই নৈতিক শিক্ষাৰ মুল কথা | 'একদিকে খ্রটীক্ ধর্মততে 
তাখিক শিক্ষ1 (3001550001810)), এবং অপবদ্দিকে আশ্রম দীবনে নৈতিক অন্ুখানন 
ও অন্শীননের শিক্ষাই ($1০77506)97) অম গ্র মধাযুগীয় শিক্ষার মর্মবস্ত | 

মধ্যযুগীষ খিক্ষান্যবস্ত। তৎকালীন যুগ-প্রয়োজন নিদ্ধ করলেও নিয়মান্ুবত্তিতার 
কাছে ন্যক্তিসত্তা, অনুস্ৃতি ও আবেগের কোন মূলা ছিল না। কিন্তু কালের অমেঘ 
পাতিপথে নুতন জীবনধাত্রার দাবিই বপ নিল নবঙ্গাপবণ আন্দোলনে । শিক্ষাক্ষেত্তে 


শিক্ষাপ্তরুদের কথ। ৩ 


নবজাগুতি আন্দোলনে ফলিত বূপটিহ মানবিক শিক্ষাব্যবস্থা (1]778178171ধ 
1940৫2107) | ইউবোপীয় সভ্যত। মধাযুগীয়তা৷ থেকে 'আাধুনিকতায় পদার্পণ কবলো! | 

কিন্তু দুশ* বছবেব মধ্যেই মানবিক শিক্ষাও প্রাণশক্তি হারিযে ফেললে! । 
সংকীর্ণ অভিজাত সমাজে সীমাবদ্ধ হয়ে প্রাচীন সাহিত্যেব বহিবঙ্গ-সবস্ব আনুষ্ঠানিক 
অন্ুশীলনই হয়ে দাঙালো মানবিক শিক্ষাৰ বিকৃত বূপ। বাস্তব জীবনের সঙ্গে 
এ শিক্ষাৰ কোন সম্পকই রইল ন।। এ অবস্থাব বিকদ্ধে গ্রতিবাদবপে শিক্ষা চেতনা 
'এলো! বাস্তবতাবাদ | শিক্ষাকে সমাঁজমৃখী কবাব দাধি উঠলো । জীবনেব প্রয়োজন 
অনুসারে শিক্ষাকে সকলেব কাছে সহঙ্গলত্য কপার দাবি কবলেন সপ্তদশ শতাব্দীর 
'শ্রষ্ঠ শিক্ষাগ্তক কোমেনিযাস ৷ কিন্ত মানবিক শিক্ষার নিয়মান্তপতী ধাবা তখনও 
শষ ভযনি । যানবিক শিক্ষাৰ নবযূণ্যাঘণ করলেন ইংলগ্ডেব দাশ'নক জন লকৃ। 
(তনি খললেন স্ুক্গ দেহে শ্রষ্ত মনসম্প্ন, স্্যম এব" ব্যাপক প্রজ্ঞাসম্পনন সদ গ্রনাবিশিষ্ট 
গাল্গষ ক্টিউ শিক্ষার উদ্দেশ এব এভ উদ্দেশ্ে পৌচ্ গার পদ্ধতি হলে। নিষমাগবাতিত। 
৭ শ্নমভাসেব অন্থশীলন | 

অষ্াদণএ শঙান্দীতে সমগ্র চিন্ত। দগতে এলে। বপান্তৰ । নবদাগবণের যুগ 
'খকেউ লিজ্ঞাসা, ন্ুসান্ধৎস। ও মুক্রিব ধাণ। কূমেই গ্রথল হনে শমঠিল। বিন 
বেগ্নিকেব সাঁননাষ মখন গ্রকতিকে পিশ্রেম্ণ পর অপ্তব হলো, হখন মান সমা গণে। 
'পঙ্লেসণ কব। সভ৭ হবে ন। কেন 7 নাহ অঙ্গাণখাতের বদলে নাকিণ কি পালে সু 
[কছু সাচাউ করার প্রণণতা দে! গেল। আানশীয় বুদ এনা খ। কপ প1ছে 5| 
| চছু সত্য বলে প্রতীয়মান, তানেহই শ্রকৃত অত) কূলে গঠদ করা হলো আতা 
।এক্খাসাহীন বিশ্বাসের "মপসান ঘটলো । শিক্ষার জেতে প্যাপব 2গনমাণশার প৭ 
পঁশল্ত “লো | ৬ যুগ ইউবোপেব পপরজ্ঞান বগা 1 পান সন্ত রণ দশীন গ্রিড 
ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম মৌ'লক উপাদান! ৮; দানদোননের মুল প্ি। 
ছল অতীন্দ্রিয় শক্তির ভন, সংস্কান, পমীম ও সামা ধন শাসন এ নীদন 
'থকে মানবমুক্তি এবং নৈতিক ব্যক্তিসন্ডান 'প্রাধাশ প্রন । 

কিন্ত ক্চনাকালে প্রজ্ঞ! আনেোলন এক মহান পদর্েণ হলে শ্ব্নণালো পেত 
এব প্রাণশক্তি গেল নিহশেনিত হসে। প্রজ্ঞ। আান্দেলন ছিল পধানত মপাবনু ৭ 
উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে ফীমাবদ্ধ।| শশগ্টাশ এতাধীব দ্িতীপার্ধে ঘটলে। নয় 
'্াভিজাত্যেব এই লামার্জিক সংলীর্ণতাব বিরুদ্ধে গণবি্রোত--ধাব যূল লক্ষা ছিল 
সাধারণ মানষের অধিকাব 'প্রতিষ্ঠ। | এই বিদ্রোহের নেড়ঙ করলেন কশে।, দাতো।, 
রোবস্পিষের প্রভৃতি । স্থৃতরা রুশোর উত্থান আন্ষ্ঠানিক যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে। 


৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


গণজাগরণের উদ্দেশ্টা হলে! নৃতন আদর্শ সমাজ 'প্রতিষ্ঠা। শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তবা? 
মূলতঃ প্রজ্ঞাকেই উচ্চাসন দিয়েছিল। রুশে! সে ক্ষেত্রে শিশ্তর মুক্তি, শিশুনিভব শিক্ষা, 
শিশুর সামাজিক ভূমিকা ও প্রকতি-অবলম্বী শিক্ষার কথ! বললেন। 

প্রজ্ঞা আন্দোলন ছিল মূলতঃ যুক্তিবাদী । ভোলতেয়ার ছিলেন তাব শ্রে্চ 
প্রতিনিধি। গণবিদ্রোহ ছিল মুলতঃ হৃদয়বাদী, কশো। ছিলেন তাব শ্রেষ্ট প্রতিনিধ। 
যুক্তিব গীডন ও বাশ্যাডম্বরের বিরুদ্ধে প্রকৃতিদত্ত আবেগ ও অনুভূতিকে তিনি 
অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বহিঃপ্রকৃতি ও অস্থঃপ্ররূতিব উপর আস্থা, সাধাৰণ মানিষেব 
জীবনে উজ্জল ভবিষাৎ স্থির প্রতি অকুহ বিশ্বাস, মানুষের জয়গান, নয়া সমাজের 
স্বপ্পু এবং মানুযেব অঞ্রে প্রাকৃতিক ধমের প্রকৃত মন্দিরে কথা [তান সোচ্চাণে 
ঘোষণা কবে গেছেন । আধুনিক যুগেব অনাতম পথানদেএক রুশে। ছিলেন আধুনন। 
শিক্ষা চেতনাবপু জনক । কশোর শিক্ষাত্তত্বষ্ট আমাদের 'প্রথম গুরত্বপূর্ণ আলোচ্য । 


জ]জ্যাকস কুশে। (3০জ) 5০855 [২০53650 ) (১৭১২--১৭৭৮) 


সংক্ষিপ্ত জীবনী :-(১৭১২ সনে কশোর গথ্ম হর ,জনেহার্ব। বালাজীব! 
খেকেই কশে। আত্মসচেতন, একগু য়ে এব" আবেগপর্ণণ বোমাঞ্চক কাহিনীতে 
আকষণ ছিল। '৭গ্* দাছর গ্রল্গাগাব থকে পড়া পুটকের 21)81118]10৮6৮ 
তীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত কবে | কভ। নিন্ম ৪ শাসনের বিকছে বিধোভ কা 
তিনি গ্রামের কুল ছাডেন, পাভী ছাড়েন, এপং ভনখুণে জীবন খাপন কবেন। এও 
জীবনেই ভিন সমাজে শ্েষতখ অং নিক্তম দিবেশ সাঙ্গাৎ পবিস পান 
গাবনেপ বাস্টণ 'অ? এঞ্তাই তার প্ররুত শব ভঁমিক। পালন কে, 

১৭৫০ সন থকে রুশোব অভিজ্ঞতাপুষ্ট স্থজনযূলক "চন্তাশভি গাকা।খত হে 
থাকে । এ বহসবেত ৫৪105 শে 19187 কর্তৃক অভগ্টিত এক রচন। প্রতিযোগিতা । 
তিনি প্রথম পুরস্বীব লাভ করেন । বচনার 1বষয়াছিল 41185 00 158500201018 ০1 
30567)05১ 2101 ১7৭ 00207190590 19) 10000 2৮609920170 0)015]5 
এই বচনায় কশে। দ্বার্থহীন ভাষায় 'মহনি আদ্িমতাঁর' (70010 ৪:%8৫:০) জয়গান 
গাইলেন । ১৭৫১ সনে প্রকা।খত হলে। তার 41075001786 (7৮ 0106 0171) (2 
11066102110 ”-  বৃধধতিঃ এউ দুইটি বচনাতেই তার সমস্ত চিস্তামৌধেব ভিতিমূন 
গ্রথিত। | 

৮৮ তিন-চার ববের মধ্যেই রুশো। প্রভৃত খ্য1ত অর্জন করলেন, এবং সঙ্গে সত 
অর্জন করলেন ধর্মযা্গকদের শক্রত]+৮ ১৭৬১ সনে প্রকাশিত হলো "6 [০5৭৪], 


শিক্ষারণ্ডরুদের কথা £ 


[ঘ৪/ ) 11910189” উপন্তাসপ | ১৭৬২ সনে প্রকাশিত হলো! ৮7 07017707506 
%১011 এবং 12711? | খেষোক্ত গ্রন্থেই কশোর শিক্ষাতত্ব বিধৃত । ৮৮ 

হী মতবাদেব জন্য ফ্রান্স গেকে পা।লয়ে তাকে আশ্রয় নিতে হযে।ছল গেনে- 
“7 এবং সেখান থেকে 81০৮৮৮-এ | কিন্ জার্মীন খাজক সমাজের কো পুষ্টি 
"ম পদ্দাতে পাবেন নি। তন পা।ল্যে খেলেন ই'লগ্ডে। সখানে ভিনি হিউম 
এপ 'লাকী-এর বন্ধুত্ব লাভ কবেন। জীপনসাবাঙ্ছে তাব মন্তিফ।বকতির লক্ষণ দেখ। 
[ান। দেশে তন ফিবে আসেন এব ১৭৭৮ সনে ভাব মত্যু তব 1৮ 

বর্নে। 'ছলেন শ্ণত। জব, শাবাধনে উদ্দীদিশ, ভাবাবেগপর্ন মিশ্র ৮বিভ্রেব ব্যজি। 
7415৭ প্রথব্‌ অন্তত ৭৭ সা এতিত ।কন্ত বীক্ব জানো ছিল বডই অভাব । 
চাচা আহা ছল মানসিক 'নপমাগ্বতিভাক ! জনেশাম সংল ও শণতাস্থ্িক 
1ণ্নযা'থাব সঙ্গে পাাবসেপ ক্াত্রম শীব্নষাঞান টৰ্ষমা্ তান চন্তাম বিথ18 ০0 
বায” সম্পকিত ধাঁজ্ণান ডিঁভ বচন। কছবছে। 1০৮৮ 

2 টা "ক্রুপো ঘুক্তির চেনে মাবেগ বন্দ) বিচাবের তেনে সহঙগাত প্রবণত। 
ড1 এই আবেগপ্রণনণত। নিষেই ভন “ঘোষণা করলেন 'ম মানবিক গ্রথ ও উন্নতি 
ত্ভিটি ব্যাক্তব্৯ প্রক্চজিদত্ভ গধিবান। ভতবা শিশা৭ জন্মগত অধিনাঁল। তাই 
»নি ষঃএলাদেব 'নগীডন, মনীষার "মাভিজাভা, গচলিন্জ। ধর্মাচবণ এ+ সামাক্তিক 
এচার-আচনণ-নিদিদ বিকদ্ধে পিদ্রোহ থোষণ। কবলেন। সবাসী পিপ্রবেব মন রুশোর 
পণ্ন ও ছিল পরজ্পস বিমখিতাদ সামক্তশ্ত | রুণো নেতৃত্ব কবেছেন যুক্তির বিকছে। 
পাঁনেগে কপ্রোহে,। আ।হদাতোর পিকে গনতাছিক বিদ্োখে, কাত্রধতাব বিরুদ্ধে 
71,115 *1 এব নাগাণক পনের বিবদ্ধে গ্রামীণ জীবনেন বিধে।তে | ৩ 

রূুশোর যুগ 2 পেন মুগ ছল ফপান। দেশেব প্রাব পিপ্রব যুগ । ইঈউবোপের 
[ধ্যে পল ইঞতন্ধ কখন ধনতছ এত অগ্রসর হচ্ছে । খল তুগণ্ডে মধযধুশের দ্রুত 
নবঙ্শন ভএচ ধনতন্থের মন্থব অগ্রগতির কলে শষ্টি ভযেছে এব শুন্যতা । এই কাকের 
ধা '৪সে কাশ পাচ্ছে সাধা।গক-সাংস্কতিক-এখ নৈতিৰ জীবনের পাহাড প্রমাণ 
ক! কান্সেন জীবনে এই ক্রেধ প্রকাশিত হচ্ছিল নিকটতম এব" তীব্রতম ভাবে । ৮৮ 

ধানে ভুমিদাস্পাবঞ্! নামে দেনামে ভখনণ গুচলিভ | শবাযুগীম অমাজেব 
তন কম বাছা: ধর্মযাজক ও সামন্তপ্রুপ শোষণ এ পীডন তখনও মপ্রতিহৃত। 
ববসলভেগী সামন্ত প্রভূদের দৌলতে নগনগুলি ১ছে উঠেছিল বিলাস কেন্্র। সমাজ 
ছল তিনটি ংশে বিভক্ত (1000159 18565605 1 ধর্মযাক ও সামন্ত অভিজগাতবর্ণ 


ভারতীয় শিক্ষার.ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


ছিলেন বিশেষ স্থবিধাভোগী। প্রশাসন».বিচার এবং সামরিক বাহিনীর সমস্ত উচ্চ- 
পরদ্দের অধিকার নিধারিত হতো বংশগত আভিজাত্য দিয়ে । ৮৮ 
পরদিকে শিল্প-বাণিজাও অগ্রসর হওয়ায় নয়৷ ধনী-গোষ্ঠী স্থঙি হয়েছে নগর 

জীবনে । অথচ এই অর্থকুলীন সম্প্রদায় সামাজিক ও রাজনৈতিক কৌলিন্ত অর্জন 
করতে পারেনি । রাজতাস্ত্রিক শাসন ছিল স্বৈরাচারী । রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
স্বাধীনতায় বঞ্চিত হয়ে এই মধ্যবিভ ও ধনিক সম্প্রদায় চিন্তার ক্ষেত্রে মুক্তির কল্পন! 
করেছেন। কিন্তু কেতাছ্রস্ত ভন্্রতা ও ফ্যাসানের গণ্ডীতে এদের নাগরিক জীবনও 
ছিল নিতান্তই কৃত্রিম»। আর সর্বনিয়স্তরের শ্রমজীবী মান্য সভ্যতার জোয়াল কাধে 
বয়ে নেমে গিয়েছিল বর্বর অমানবিকতার ত্তরে। পুতিগন্ধময় নাগরিক জীবনে, সহজ 
সরল মুক্তির আনন্দ ছিল না। অসাম্যই ছিল"এই সমাজের মৌলিক পরিচয় 

এই পরিবেশে শিক্ষা ব্যবস্থার কথ! সহজেই বোঝা] যায়। তদানীন্তন শিক্ষার 
বর্ণনা দিতে গিয়ে 7) বলেছেন যে কেশচর্চ৷ সমাধা; করে, খাপে ভর্তি তলোয়ার 
এবং বগলে শিরস্্াণ নিয়ে, কোট গায়ে, কারুকার্য খচিত পোশাকে ছেলের। পড়তে 
যেতো । মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ কথাই খাটে। তাদের শিক্ষ। ছিল মূলতঃ পোশাঁক- 
পরিচ্ছদ্দের পারিপাট্য এবং অভিজাত সমাজে চলবার কত আদব-কায়দা ও সহবত 
শিক্ষা । বস্ততঃ তদানীস্তন শিক্ষা! ছিল “ভদ্রলোক” এবং “ভদ্রমহিলা” তৈরীর জন্য 
শৃন্তগর্ভ রুত্রিমতার অনুশীলন । শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন চেষ্টাই ছিল না। 
মেয়েদের ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল আরও স্তন্কারজনক | দরিদ্রর। ছিল শিক্ষায় বঞ্চিত। 

/ধথচ এ যুগ ছিল জ্ঞানচর্চার যুগ। বজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ ষুগ 
স্থজন প্রতিভার গৌরব স্থঙ্টি করেছে । এমন কি ফরাসী রাজদরবারই ছিল সংস্কৃতির 
কেন্ত্স্থল। এ্যাকাডেমি আন্দোলন এ যুগেই দান! বাধে। বস্ততঃ প্রকৃতিবাদ, 
যুক্তিবাদ এবং মানবতাকে অবলম্বন করে প্রজ্ঞাসাধন। দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এই প্রজ্ঞাসাধনা জনজীবনকে আলোকিত করতে পারেনি। তাই সব 
কিছুই উচ্চশ্রেণীর কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়েছে । সহজেই ন্বীকার্য যে এই যুগ ছিল 


চি ও নিকৃষ্টতম যুগ? | ৮ 

পর্ণ. এই' অবস্থার বিরুদ্ধেই রুশোর বিভ্রোহ। নিপীড়িত সামাজিক জীবনের কৃত্রিম 
আবেষ্টনীর মধ্যে ব্যক্রিসত্তার অপমৃত্যুর বিরুদ্ধেই তার বিস্রো্ঠ৮ জীবনের প্রথম 
প্রতিযোগিতামূলক রচনায় তিনি বললেন : “আদিম বন্য মানুষই ছিল প্ররুত মৃহত, 
কারণ সে ছিল সরল, সৎ এবং পরশ্রীকতরতা! ও প্রতিঘ্ম্বিতা থেকে মৃক্ত। বিজ্ঞান 
এনে দিয়েছে অনাবশ্ুকক জটিলতা এবং অভাববোধ। সভ্যত৷ মাহুধকে করেছে লোভী, 


শিক্ষার্ুরুদ্দের কখ। ণ 


গাত্মকেন্দ্রিক, কুটিল এবং মিথ্যাচারী । অসাম্যই সমাজের.ভিদ্তি। শিল্প ও সাহিতা 
বত হক্সেছে মিথ্যাচারের বাহন রূপে 41018990786 00 6১6 07112 0£ 
08008]165 81704 1067), রচনায় তিনি আরও পরিষ্কারভাবে বললেন যে 
বামাজিক ব্যবস্থাই কৃত্রিম এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্থাগুলি এনেছে মানুষ ও 
ান্থষে বৈষমা। ব্যক্তিগত মালিকানাই* সকল অনর্থের মূল এবং কৃত্রিম সমাজের 
নষ্টা। ব্যক্তিগত মালিকানার বেড় ভেঙ্গে দিতে পারলে যানব সমাজকে কত অপরাধ, 
দ্ধ, হত্যাকাণ্ড এবং ছুঃখবেদনা! থেকেই না৷ রক্ষ! কবা৷ ষেতে৷ ! “রুশো তাই মাহুষকে 
'াবধান,ক্ররে দিলেন সভাতার জালিয়াতির বিরুদ্ধে ।,€৮7 

ক্কুশোর এই সমাজদ্রোহিত। কিন্তু সামাজিক জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, কুটিন 
৭ কৃত্রিম সমাজ্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । তাব এই চিন্তা রূপ পেয়েছে “স্যোশাল কণ্টাক্টি* 
গস্থে। এই গ্রন্থের স্চচনাতেই তিনি বললেন 2 48917 5৭ 1১0 [6৪,800 0৬৪" 
10826 08 1১ 118 010817)95 (0109 1000 101701:5 1)10058]6 11)0 179,908 00 
/05615, 000 60911782108. 0 919৬6 11188 61095 8£6.* সমাজবন্ধানের 
মধ্যে এই দাসত্বেব বিরুদ্ধেই তীব প্রকৃত বিদ্রোহ । তিনি বলেছেন “প্রকৃত সভ্য” 
বান্তঘই আভিজাত্যহীন, কৃত্রিমতাহীন, অভাবহীন, সরল ম্বাভাবিক সমাজ গডে 
চলবে । রুশোব সংগ্রাম তথাকথিত সভ্যতা ও সমাজের বিকুদ্ধে, প্ররূত সভাতা এবং 
প্রকৃত সমাজেব জন্য 1: 

শিক্ষার ক্ষেত্রেও রুশোব অভিযান মূলত: সামাজিক অঙ্থশাসনপিষ্ট, শৃস্তগভ, কৃত্রিম 
শক্ষাব বিরুদ্ধে। পাঁচ অংশে রচিত “এমিল” গ্রন্থে তিনি ছ্যর্থ হীন ভাষায় ঘোষণ| 
করলেন ষে বিশ্বপ্ররতিএ শ্রষ্টাব হাত থেকে ৷ কিছু আসে, তা সবই ভাল, কিন্ত 
মান্তষের হাত্বে সব কিছুই নিকৃ্টতায় পধবদিত হয় । সকল অনর্থেব মূল হলো ক্রম 
সমা্ত ৪ শিক্ষা ব্যবস্বা। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ কুত্রিমতা এবং এঁতিহের 
বেরুদ্ধাচরণ। মান্ষের আদম প্রকৃতি নিক্ষলঙ্ক । কিন্তু সামাজিক পারিবেশে এই 
প্রক্কৃতি কলঙ্কিত হয়। ন্ৃতরাং সর্বপ্রধান,দায়িত্ব বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে মানুষের আদিম 
ক্থভ প্ররৃতির অনুসন্ধান এবং পরিপোষণ । রুশোর এই চেতনাই “প্ররুতির ক্রোড়ে 
প্রত্যাবর্তন” দূপে খ্যাত হয়েছে । ৮৮ 


২ ৮৮ রুণশোর শিক্ষাতত্ত্বের কয়েকটি দিক 
প্রকৃতির অধিরাজ্া তত্ব (50০062109০0: 6105 86৮6০ ০6 6079 ) ও 
রুশোর আঙ্গেই 1190৮5৪ এবং [,০9৮৪ প্রাক-সমাজ যুগে মান্ষের জীবনধাত্রা সম্পর্কে 


৮ ভারতীয় শিক্ষাব ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


নিজ নিজ তত্ব উপস্থিত কর্ন | স্নো তার তন্বে বললেন যে প্রতিব রাজ্যে 
সব কিছুই শুভ এবং সব মানুষেরই ছিল পূর্ণ মুক্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং পূর্ণাঙ্গ 
গণতন্ত্র। কলুষ, ক্লেদ ও অসাম্যের সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে 
সমাজ গঠন ও তথাকথিত সভ্যতার থেকে । শ্ুতরাং আবার সহজ সরল 
অকুত্রিম জীবন প্র1তষ্ঠাই মুক্তর পর্থ (এই মতবাদের মধ্য দ্রিয়ে নবজাগুতি 
তদুত্তরকালেন অনেক বৈশিষ্্কেই রুশো! সম্পূর্ণ অন্ধীকাব 'করেছেন। এমনকি 
প্রজ্ঞাযুগের যুক্তিবদকেও তান পবিহাব করতে চেয়েছেন। প্রচলিত ধানধারণাব 
বিরুদ্ধে এই বিষোদগার অবশ্যই বৈ্ীব্ক তাৎপর্যপূর্ণ । ১৮ 

এ'কুতি অনুয | :__কত্রিম সমাজ হল মুক্তি তথা শিক্ষাব গন্তবায় । 
প্রিশুকে নিষে যেতে হবে পিতামাতা: বিগ্ালয় কংবা সমাজ খেকে দূবে । সেখানে 
আদশ বিক্ষকের*্সাহচর্ষে নৈসগিক প্ররুতির সৌন্দযধ ৪ বিল্ময়েব সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগস্থত্র কলুষতার বাইরে শিশু আপন প্রক্কৃতি 'মনুসারে (শন্ষ৷ লাভ কৰণে। 

রুশো স্টার আলোচনায় “প্রকৃতি” শবাটিকে তিনটি ভিল্স অর্থে প্রন্নোগ 
করেছেন। প্রকৃতি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন বাহক নৈসাগক প্রকৃতি, অন্তব প্ররুতি 
এবং জাগতিৰ জৈব প্রকৃতি । এই ত্রিবিধ প্ররু,তই মান্থষের শিক্ষক | ত্রিবিধ শিক্ষার 
লমন্বয়উ উত্তম শিক্ষা এবং এই সমাশ্বত শিক্ষা ব্যাপকার্থে “প্ররুতি-অন্সারী শিক্ষা” । 

কিবিধ প্রকৃতির মধ্যে “জাগতিক বশ্বর” উপব 'মানুষের অনেকট। নিয়ন্ত্রণ আছে । 
মান্গষ তাব “অন্তর প্রকৃতিকে ও” বনুলাংশে নিয়ন্ত্রণ ও পঁরচালন কবতে পাবে। কিন্তু 
চন্দ্র, স্র্ম, আলো, বাতাস প্রভৃতিতে গ৬। “নৈসগিক প্রকাতিব” উপব মানুষেব কোন 
নিয়ন নেই । হৃতবাং বস্ত-প্রকৃতি ও শঅস্তর-প্রক্তিকে নিয়ন্ত্রণ কবে নৈসগিক 
প্রকৃতিব জে সামগ্রন্ত বিধান কবাই' 1শক্ষার প্ররূত উদ্দেন্ত । যে শিক্ষা প্রকৃতি 
অন্তগামী নয়, সে শিক্ষা কাত্রম এবং বাথ। শমাজেব চাহিদা অন্ুসা*? “কান 
বিশেষ বাজনৈতিক, তাত্বিক, সামাজিক কিম্বা পেশাগত প্রনোজনে শশুকে প্রস্তত 
করা শিক্ষার উদ্দেশ্ত নয় , বরং স্বাগ্যসম্মত, স্বাভাবিক এবং পূর্ণাঙ্গ বকাশেল লুঘোগ 
সৃষ্টি কবাউ শিক্ষার প্রত লক্ষ্য। প্রশস্ত মানব জীবনের প্রস্ততি শিক্ষা । “জীবন 
শিল্প” আয় করাই শিক্ষা । রুশো পরিফার বলেছেন, “1.) 1756 ১৯ 76 (789 | 
জ1১)। (0 (689) 1১:০7, (রুশোর এই মতবাদকে আরও প্রসারিত করে উত্তবকালে 
জন ভিউই বলেছেন-_“জীবন যাপনেব প্রস্ততি নয়, জীবন ধারাই শিক্ষা] |”) 
| ভি অর্থে রশো “প্রকৃতি একটির ব্যবহার করেছেন, তা আরও একটু 
বিশ্লেষণ কর! প্রয়োজন । প্রথমত: তিনি প্রকৃতি বলতে বুঝিয়েছেন মানুষের অন্তর 


শিক্ষাগুরুদের কথা ন্ট 


প্রকৃতি যা তার ব্যক্তি সভা তথা ব্যক্তিত্বেব ভিত্তি। শিক্ষার ক্ষেত্রে “অস্তব প্ররুতির' 
অর্থ শিশুর জন্মগত কিংবা সহজাত বৈশিষ্ট্য । মালুষের চবিত্র অথব) প্রকুত্তি গঠিত 
হয় সহজাত প্রবণতা, অশ্তভূতি ও আবেগ, বুদ্ধি ও ক্ষমতা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে। 
এই সমস্ত উপদাঁনই শিল্পর বিশিষ্ট আচরণ "৪ অভ্যাস ীনর্ণয় কবে। স্ততবাং শিশুর 
প্রতি € অভ্যাস সমার্থক । এই ব্যাপকাঁথে “অজাস” অর্জনউ প্ররুত শিক্ষ।। 

রুশোর বিচারে “অজ্ভাস” কথাটি কিন্তু ছাথদ্!ধক। অপারবতিত সহজাত 
প্রবণত। ও সম্ভাবনাউ “প্ররুতি” | এই অথে শিক্ষ " অভ্যাসকে” অন্গসবণ কববে। 
কন্ত দ্িভীব অর্থে অপবেদ এগ্রকরণ, নিয়ন্ত্রণ কটি। ।নয়ম।2তিতার পথে অজিত 
আচবণ 1বরধির অগে “অভ্যাস” প্ররুতিব বিপরীত এটা *.-।ং এ ধলনেব অভ্যাস শিক্ষার 
বিপরীত । তাই এঞন্ণে বলেছেন 2 27175 9 1 15 0) 6010050৮100 
/1৮"৮--- " অর্থাৎ প্রতি অন্রসাকী শিক্ষ। বলতে প্রথমেই বুঝাষ ০৬ পরত 
্রবণত। তথ স্ব প্ররূতি অন্তসাঁবে [ক্ষ | এ 

এখন সহজেই অনুমেয় মে রুশোব ব্যবহৃত 'অথে “প্রারাতিক মাগ্রষ” আছো পন্য 
শান্ত নয়, আপন অস্তব-প্রক্রতিব [নিয়মশািপিতে এপখিচাণিত মক্তব । সমাজের 
দকে তৃষ্টি রেছে “শক্ষ। এগোবে ন।। শিক্ষ। তে হস্তর গ্রকতিকে মবলম্থন কবে। 
এ শিক্ষাই প্ররত্ত সামািক শিক্ষা, কাবণ বস্তু” প্ররতিতে মান্ষষ অবধিমশ্র ভাবে 
নামাজিক। 

স্থতবাং জীর্বনের প্রথম শুবেব শিক্ষা প্রধান কাজ ভবে শিশুকে জানা, তার 
নভাব, প্রযোজন, 'আকাক্ষা আবিষ্কার কর। এন* ভর্দন্যায়ী শিক্ষণ বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি 
স্ব কর।। কশো নজেই বলেছেন 2 41076 7)060704 01 6077080102%1)0 0009 






১1708 01 609০9/100 ৬1]1 000] 00])8100 07 10105711762 (15 ০1111078 296815 
28] ” (এই মনে ভাঁবকে ম্মবণ করেউ 18018 অস্তনা বলেছেন 2 “শা 1৭ 1৭ 6৮০ 
88009800210 %8616000.৮ শিশ্ুপ্রকৃতি আন্রসন্ধানেন শ্রাভি কশোর দওয়। 
ই গুরুত্ব অন্ুসবণ কবেই পেস্তলোৎসি এলেছেন। ৮ আ15]) 6০ [৮৮ ৩1১0195189 
39086100,৮ ) পার্ট, | 

'প্রক্কৃতিঃ ধলতে দ্বিত্তীয় অর্থে কশে। বৃঝিষেছেন বুত্রিমতাব বদলে স্বাভা!বক 
বলতা। ক্রশোব মতে সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবান ও নাপাবকতা- সব কিছুই অপ্রারত। 
'্তরাং প্ররুতি অনুসারী শিক্ষা বলতে বুঝায় সামাজিক রুত্রিমত। বিবোধী শিক্ষা। 
মাজদেভের মধ্যে পাপের স্পর্শ থেকে শিশ্ছকে দুলে রেখে সহজ ও সরল হওয়ার 
ক্গাই প্ররুত শিক্ষা । তথাকথিত সভ্যতার অর্থ দাসত্ব ও ঝুত্রিযতা। সভ্য সমাজের 


১০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 
মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পরস্ত কত্রিমতার বর্ষে নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখে । রুশোরই 


কথায় £ 401111860. 10181) 18 19020. 10 9821009, 11588 20 98516008, 0198 
8) ৪8৮20097176 15 81960. 20 6106 19100082000) 900 8817 050190 


হও & 60111) 8068৮ 0806) 3 88 1000 28 199 11593+10 1)02091) 0080)) 019 38 


0010 0০1) 1 6119 1%৮71৪ 100. 00960178.” ক্তরাং বেছে নিতে হবে কৃতি 
সমাজের “সভ্য নাগরিক” এবং “প্ররুত মানুষের” মধ্যে ষে কোন একটিকে । সভ্য 
মাছগষ কেবল অর্ধমানুষ মাত্র। সামাজিক রীতিনীতির প্রয়োজনে যে শিক্ষা, দাসত্বই 
তার নামান্তর । এ শিক্ষা অস্তর প্রকৃতি এবং প্রকৃত স্থখের অন্তরায় । 

অন্তর প্ররুতি অনুসারে শিক্ষায় আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক বক্তব্য থেকেই “শিক্ষায় 
স্বাধীনতার” চেতন! ক্রমে দানা বেঁধেছে । রবীন্দ্রনাথও কৃত্রিম নাগরিক জীবন থেকে 
দূরে প্ররুতির স্গিপ্ধ ও উদ্দার প্রিবেশে শিক্ষার কথা বলেছেন। কিন্ত অস্তর প্রকৃতি 
অনুযায়ী আত্মমঙ্লের সঙ্গে সমাজপ্রীতি তথ। সামাজিক মঙ্গলের যথার্থ সামপ্রম্ত রুশো 
করতে পারেন নি। .রূশোর এই “সমাজবিরোধী” চেতনা আধুনিক সমাজচেতনার 
বিরোধী । ব্যষ্টি ও সমষ্টিব সাথক সামঞ্রস্তেব মাধ্যমে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলেব কল্পনাই 
আধুশিকু সমাজদর্শনের মূলমন্ত্র । 
' * 'প্রকুতি” শব্দটি তৃতীর অর্থে বুঝায় নৈসগিক প্ররূতি তথা বিশ্বপ্রকৃতি। রুশোর 
মতে বিশ্বপ্রকুতিই শিশুব শ্রেষ্ঠ শক্ষক | মানুষ ও প্ররুতিব মধ্যে অবিমিশ্র এঁক্যের 
অক্ভূতিতেই আসে মনেব প্রলাবত্ত। ও মানসিক বৃদ্ধি । কুশিক্ষার ছোয়া থেকে বাচতে 
হলে উদার অপক্কিল প্ররূতিব স'ম্্ব.. "্যাজন। আধুনিক নগরজীবন হলো! হৃদয়ের 
শ্বশানভূমি | এই শ্বাসরোধকারী শ্মশানের বাইরেই প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব । 

প্রকৃতি তত্তবের অন্ুসিন্ধীস্ত : “প্রকৃতি তত্ব* থেকে অবধারিত ভাবে রুশো! 
কয়েকটি উপসিদ্ধান্ত এবং অন্রসিদ্ধান্তে পৌছেছেন। এই হ্যত্রে প্রথমেই উল্লেখ 
“নেতিবাচক শিক্ষ।” তত্ব । “শিক্ষার পুরাতন অর্থে মানুষের পাপপন্কিল আদি 
প্রকৃতির পাপ শোধন করে মন্তস্যুকল্পিত পুণ্য” অনুসারে পুনর্গঠনকেই শিক্ষা বলে মনে 
করা হয়েছিল। সেই শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল প্রতিনিয়ত নির্দেশ, তাভনা, শাসন ও 
নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে অপরিপর বয়সেই আচার-আচরণ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিপ€ 
করে তোল! । কিন্তু রুশোর মতে মানুষের আদিম এবং সহজাত প্ররুতি অমলিন এব: 
শুভ। ন্ু'তরাং প্রথম শিক্ষা হবে নেতিবাচক । অর্থাৎ “মান্থষের দেওয়া” শিক্ষা 
পৃঙ্কিলত। থেকে শিশুকে রক্ষা করার উদ্দেশ্টে কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষা না দেওয়! 
ইতিবাচক শিক্ষা হলো ঝ্ুঁইরে থেকে শিশুর উপর জ্ঞান, দক্ষতা এবং কর্তব্যের বোঝ 


1শক্ষাগুরুদের কখ। ১১ 


চাপিয়ে অপরিণত বয়সেই প্রাপ্ত বয়স্কর ধ্যান-ধারণা অনুসারে শিশু-মনকে ঢালাই 
করার চেষ্টী। নেতিবাচক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলে! প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেওয়ার আগে 
'পশ্তর মন ও" ইন্জিয়শক্তিকে জান আহরণের জন্য প্রস্তত করে তোলা। অপরিণত 
শিশ্তর উপর পাপ-পুন্ের কিংবা সত্য-মিথ্যার তত্ব বর্ষণ নিরর্৫থক। রুশোরই 
কথায় £ “16 00108196 06 8 69801)1106 008 [07100170169 01 686 ০0: (256১, 
0০৮ 10. 00920177006 10826 86811150 5198১ 8150. 61091018700. 20) 600, 
০০1 2, 19091018 480:0096107) 0106 61020 681545 €০0 10 6109 10110 [9 
2:%60191% 800. 10810060109 017110 10 0006169 61186 10610700210. এ 
180] 8, 0090%01%8 9005980500 0706 01980 687)08 6০ 7087169 0196 110960- 
58068 ০0 100015089 108£0789  611700৮ 608 800৬716009  01:606]5 80৫. 


1186 61006820085 60 0:91)8%19 8108 9/%7 108 195807) 109 618 0:01062 


-50970159.0£ 0109 ৪910898* নেতিবাচক শিক্ষার অর্থ “শিক্ষাহীনতা” নয়, বরং 
একটি ভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষ।। জ্ঞান আহরণেব জন্য দেহযন্ত্রের প্রস্ততি এবং ইন্দরিয়- 
“ক্তির মার্জনাই নেতিবাচক শিক্ষার বৈশিষ্্য | শিশু যখন সৎ ও শুভকে ভালবসতে 
শাববে, সেই উপযুক্ত সময়ে পদক্ষেপেব প্রস্তুতি নেতিবাচক শিক্ষী । স্থতরাং শিশুর 
এক্ত শিক্ষা নেতিবাচক এবং এই শিক্ষার তিনটি উদ্দেশ্য । (১) শিশুব সহজাত 
ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, (২) প্রচলিত সামাজিক বিধি ও মতবাদের দ্বারা আবিষ্ট ও 
* ভাঁবিত না করে শিশুব নিজন্ব 1চন্তাধারাব বিকাশ, এব* (৩) কর্মফলের [ভিত্তিতে 
দামী নৈতিক শিক্ষা । 

শেষোক্ত বক্তব্যটির আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন, কারণ এই বক্তব্যই “প্রাকৃতিক 
কলাফলের ভিত্তিতে শাপন” ( 60018117766 0 0860] 00105801920 ) 
কপে পরিচিত | কশেোব মতে- ভত্বজ্ঞান দিয়ে নীতিশিক্ষ। সম্ভব নয়, বাস্তব এবং 
পত্তাক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সম্ভব । অন্যায়েব মবধাবিত শান্তি আছে, বিশ্বগ্রকতির 
'নয়ম লঙ্ঘনের শান্তি আছে, অন্তর প্রকৃতিকে উপেক্ষ। করার শাস্তি আছে, শাস্তি 
'ভাঁগ করেই এ কথ। শিশু শিখবে । আগুনে হাত দিয়ে প্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গলে যে 
শাস্তি পেতে হয়, হাত পুড়িয়ে ত। সে জানবে এবং এমন অপরাধ আব কধবে না। 
এইভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব পথেই ন্যায় ৪ নীতিবোধ জাগবে । এব জন্' 
'প্রতিনিয়ত বয়স্কদের শাসন ও হস্তক্ষেপ ক্ষতিকব ও অবান্তর | 


সুতরাং শারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতিবাচক শিক্ষা মূল কথ। প্রকৃতির 
ক্কোড়ে শিশ্তুর অবাধ স্বাধীনতা এবং উন্মুক্ত বারু'৪ আলোকের স্পর্শ। সরল সহজ 


১২ ভারতীয় শিক্ষার, ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্। 


খাস্ বস্ত্রে স্বাধীন দেহ চায় শিশুর শরীর গডে উঠবে। “ুবীন্ধিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 
এর অর্থ মানসিক পরিপক্কতার আগে তত্বজ্ঞান না দেওয়।_রুশোর মতে বাল্যকাল 
হলে! “যুক্তির নিদ্রাকাল” (01011017900 18 0006 8186 0? 79%8070) | যুক্তি এন্জি 
জাগবাব পরেই যুক্তিবাদী শিক্ষা স্ভব। নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে নেতিবাচক শিক্ষা 
অর্থ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নীতিবোধ অর্জন । সংক্ষিগ্তাকারে কশোব মতামত উদ্বঃ 
কর! চলে-_-15009086101) 18 8190100%726008) 70%0032,1 00%8101910)670 ০01 11 
01)110+5 7091078১ (1)70001) 00100191868 115177% 17) 01056 90100806 ৮১111) 6]।৮ 
01719709020098)%] 21900079 0080016679560. 10 1007820, 1)201009-১ 
এ পর | রি এ 

বয়তলের অরানুযাযী শিক্ষা! £: রুশো বিশ্বাস করেছেন ষে প্রাকৃতিক সবকষ্টুল 
মত মান্থযের মনও বিবর্তনের ধাবায় উন্মোচিত হয়| স্বতরাৎ বয়সেব স্থবেব সঙ্গে 
শিক্ষার স্তবছ্দ এবং সামঞরন্ত প্রয়োজন । মন যেখন ক্রমিক ধারায় উন্মোষত হয, 
শিশুর শিক্ষাও হবে তেমন । কশো। নিজেই বলেছেন, “56 000 02 6000080201) 
619 0101]0 এ1]) 1)886 1) ৪1) 6০ 29810011909 1189 &, 009 01058) 2001 0106 
62009 18 ৮1191) 0109 01210 ৬1] £099] 619 10€9৫-” স্ৃতরাং সকলের জন্য এন্‌* 
সফল বয়সের জন্য একই ববনের শিক্ষার 'প্রচালত রীতি তিনি বাতিল কবেছেন। 
শিক্ষাজীবনকে মূলতঃ চারটি স্তবে ভাগ কবে বয়সের স্তরভেদে সুনিদ্িষ্ট শারীবিক, 
বৌদ্ধিক ও নৈতিক শিক্ষার কথ! রুশে। 'গুরুত্পূর্ণ বলে মনে করেছেন । 

শিক্ষার প্রথম শুর জন্ম থেকে ৫ ব্ছব প্যস্ত ( [70005 )। এ সমস বাবা- 
মায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শীরাই অেষ্ট. শিক্ষক। সবদিকে সাহাযাকারিন 
হিসেবেও মায়ের বিশেষ ভূমিকা আছে।' “িজ 11610190, গ্রন্থে এই দিকটি তুলে 
ধরে রুশে। পারিবাবিক পবিত্রতার প্রতি গুকত্ব পেয়েছেন। তবে এই স্তবে পুঘিব 
বোঝায় শিশুর স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত কর। চলবেন। | 136101৪০ গ্রন্থে ম। জলি 
বলেছেন £ | ৯০70 29 1006 6০ 80008,09 1077 0102107977১ 1906 60 19191)%16 
01670 £0£ 26০৪,”  তাছাভ। এই স্তরে শিক্ষা হবে মূলতঃ শারীর শিক্ষা। নাডঙ্ব, 
বেশভূৃষ।, অলংকরণহীনত।, পরিমিত স্সেহ-ভালবাসা৷ পুঁজি করে শহর “থকে দ্বপে 
উদার প্রকৃতির মাঝে মুক্ত বিচরণ এবং খেলাধুলো ও আনন্দের মধো শিশু বড হয়ে 
উঠবে। তার প্রবণতত। ও আকাঙ্ষাকে বাধ! দিয়ে কিম্বা শাস্তির বোঝা চাপিয়ে 
স্বাভাবিক বিকাশ রোধ কর! শিশুর পক্ষেই ক্ষতিকর! বরং ছুঃখ-বেরদনা-কষ্টেব মধ; 
ঘিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে, অন্ুসন্ধিৎপায় চালিত হরে প্রকৃতি 
পাঠপালায় সে শিক্ষা লাভ করুক | নগ্পপদে, অন্ধকারে কিংবা খরতাপে চলাফেরা 


শিক্ষাগ্ুরুদের কথ। ১৩" 


€ দিয়ে শিশুর দেহ স্থগঠিত হোক। বিশেষ বিপদ্দ ছাড়া চিকিৎসকেরও ক্বরকার 
| 

এই স্তরে বড়দের প্রভাবে শিশুর নির্দিষ্ট আচবণ এবং অভ্যাস গঠনেরও তিনি 
বৌধিত। করেছেন। তাছাডা শিশুকে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সন্মুখীনও হতে দেওয়া 
বকার। বিশ্বপ্ররূতি যুগপৎ সুন্দর ও ভয়ঙ্কর । সবকিছুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলে 
ম্তব জীবন-সংগ্রামে শিশুর জয়লাভ স্থনিশ্চিত। মূল্যবান কৃত্রিম সরঞ্জামেব বদলে 
ঢাব খেলাব সমগ্রীও হবে গাছেব ডালপালা, ফুলফল, কাঠেব 'বল প্রভৃতি সাধারণ 
নিস। কশেো। ঘোষণা করেছেন যে দৈহিক দুর্বলতাই মানসিক ছুষ্টতাব উৎস। 
শশ্বর সহজাত ক্ষমতা, বুদ্ধি ও প্রবণতাকে সধত্বে স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা করাই যুল 
নক্ষ্য । দেহ সুগঠিত ও কষ্টসাহফু কবাই প্রধান উদ্দেশ্ট | 

এই স্তরে পিতামাতার মত শক্ষকেব ভূমিকা! বড়ই গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষক কেবল 
রক্ষা নাখবেন, শিশুব ক্রমাঁনকাশ অনুসরণ করবেন এবং গুরুতব বিপদ থেকে তাকে 
বক্ষ। কববেন, কিন্ত তাব কাজে বাধা দিয়ে নিজের অভিমত অনুযায়ী তাকে গডে 
তুলতে চাইবেন না। শিশুর সঙ্গে তিনি সহান্ভৃতিস্চচক আলাপ, করবেন, কিন্ত 
“শিক্ষাদান” থেকে বিরত, খাকবেন। নিজের চেষ্টায় শিশু য। অর্জন কববে, আবিষ্ধার 
+ববে, আফুত্ত কববে, তাহ হবে তাব প্রকৃত শিক্ষা। এই নন যুল্যামনকেই আরও 
এ£নচ্ছন্ন করে মাধাম মন্তেসবি শিক্ষকাকে বলেছেন £ 1)1760076085 | 

দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ ধাল্যস্তব_-৫ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যস্ত ( (311100০৫ )। 
এক স্মরেও প্রারু/তক নে।তখাচক শিক্ষা চলবে, কারণ তখন৭ শিম্চব যুকিক্ষমত! 
বপন হয়নি । বুদ্ধিবৃত্তির শক্ষা) তখনও অর্থহীন। শিশুকে “খন্ড” থাকতে 
দেওন়াব দাবি জানয়ে কশে। বলেছেন 2 “81016 1৮লা ০৮ ৮080 0,000 
500] ৮৮ 01] 06105 6189৬ 09:10:17 আরা" দেহগঠন, মুক্ত 
বিচরণ এবং প্রকাঁতি-;নরীক্ষণের মধ্য দিযে অন্রসন্ধিৎসা জাগানো” প্রধান কাজ। 
মনের জমি সাময়িকভাবে অনাবাদী থাকলেও ভবিষ্যতে আধার্দে সোন। ফলবে। 
রুশোই বলেছেন, “005679158 60৪ 1১00, 696 010508), 009 581)8885 2120. 
0০979, 00৮ 59৪0 002 5011 15108 1%]]0.& 8৪ 10175 &3 700. 080০? 
“শিক্ষীকে” ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন নেই, বিলম্বিত স্যচনাব অন্য হয়েবও কোন 
কারণ নেই । সময় সংক্ষেপ করার বদলে কালক্ষেপ করাই লাভজনক (৫1৮ "১ 15৮ 
9 9871 61076) 006 ৮০ 1০96 ৮৮ )| কাবণ এই কালক্ষেপণের মধ্যে প্ররুত শিক্ষার 
প্রস্তুতি চলে, মনের জমিতে জলসেচ হয়। বাল্যের শিক্ষায় প্রয়োজন অনাবিল 








১৪ ভারতীক্র শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা! 
মুক্তি। রুশোর মতে--“028%669% 1087081165৪ 1006 0067) 1৮ 29 199002. 


0৪৮ 0080 19 288]]7 1:69 আ।)0 29101788869 080 108. 081) 005 8100 
1095 1786 1)8 2951] 8910125886৪.” এই কথাটিই রুশোর দার্শনিক চেতনা 
সার কথা। 

স্বাধীনতা কিন্তু উচ্ছৃত্খলতা৷ নয় । প্ররুতির রাজ্য নিয়মে বাধা । বিশ্বপ্রকৃতিই 
শিশুকে শ্রত্খলা শেখাবে । অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশু নিয়ম ভাঙ্গার শান্তি পাবে। 
বাহক শাসনে নয়, কর্মফলেই হবে প্রকৃত শাস্তি। স্তরাং শিক্ষার এই স্তবে 
“প্রকৃতির শাসন” তত্ব পুরোপুরি কাজ করবে। পুঁথিগত শিক্ষার সময় এখন নয়। 
জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিচার ও যুক্তির শক্তি অর্জন করেই জ্ঞানচর্চার স্তবে 
পৌছ৷ সম্ভব । 

বাল্যের শিক্ষা! মূলতঃ নেতিবাচক হলেও ইতিবাচক শিক্ষার প্রাথমিক স্চনা 
হবে। পরিবেশ নিরীক্ষণ করার মধ্য দিয়ে রঙ আকার, দৈর্ঘ, দূরত্ব, ওজন, সাদুষ্ত 
বৈসাদৃশ্তের জ্ঞান আসবে । ধৈর্য নিয়ে শিশুর জিজ্ঞাসার উত্তর যোগানোই শিক্ষকের 
পায়িত, কারণ শিশু স্বভাবতঃই অন্তসন্ধিৎম্থ। অনুসন্ধিৎসা পূরণ হলে শিৎ 
আবিষ্কারের আনন্দ পাবে । মাটি, জল, বালু, গাছপাল! দিয়ে ঘরবাভী, নদী, ঢগ 
প্রভৃতি তৈবী কর। এবং ছবি আকার মধ্য দিয়ে খেলাচ্ছলেও শিশুর নিরীক্ষণ « 
বিশ্লেষণ শক্তি বাডবে । দৌভড, ঝাপ, সাতার এবং রৌদ্র বৃষ্টির প্রত্যক্ষ স্পর্শে দেহ ভবে 
স্থঠাম। পুিকর খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রামও প্রয়োজন । কিন্ত আলস্য, বিলাসিত। 
এবং স্থখপরায়ণতা ষেন কোন ক্র শিশুকে গ্রাস না করে। দেহের কর্মক্ষমতা 
এবং ইন্দ্রিয় শিক্ষার এই সার্থক স্তরের পরেই আসবে বুদ্ধিবৃত্তির শিক্ষ1। 

তৃতীয় স্তরের শিক্ষা হবে ১২ থেকে ১৫ বৎসর বয়স পর্যস্ত (73০য7:0০ )। 
প্রকৃতিব নিয়মে এই স্তরই জ্ঞানার্জনের স্তব। এতদিন পর্যস্ত ইন্দ্রিয় ও দেহের শিক্ষা 
-ফলে পড়াশুনা, জ্ঞানার্জন ও পরিশ্রমের পরিবেশ স্থষ্টি হয়েছে। বয়সের ধর্মে মানসিক 
ক্ষমতা বেড়েছে। স্বাধীন চিস্তা ও যুক্তির শক্তি বেড়েছে । অন্ুসন্ধিংসা এবং জিজ্ঞাসাও 
বেডেছে। স্থতরাং এই স্তরই জ্ঞান অর্জন ও প্রয়াগের সময়। 

শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনে জ্ঞানেব প্রযোগমূল্যই মূল বিচার্য হওয়া! উচিত। . শিশ্তর 
'বুদ্ধির অগম্য জ্ঞান কিম্বা অলংকাররূপী অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের চেষ্টা নিরর্থক । 
প্রয়োজনের বিচারে প্রথমেই আসে প্রকৃতি-বিজ্ঞান। হু]ভাবিক অন্ুসন্ধিৎসার প্রের- 
ণাতেই শিশু নিরীক্ষণ' করবে, জিজ্ঞাসা করবে, প্রশ্নের সমাধান করবে, অভিজ্ঞতা 
অর্জন করবে। অস্তণিহিত ক্ষমতার ক্রমবিকাশই শিক্ষ।। শিক্ষক হবেন ক্রমবিকাশেব 


শিক্ষাগ্ুরূদের কথা ১৫ 
হায়ক | মুখস্থবিগ্যার ব্দলে বিশ্সেষণ এবং গবেষণ। পদ্ধতির কথাই রুশে। বলেছেন £ 


1 ৩৪৮ ০০ ৪0105616969 20 1018 10100. 206)0267 102 19550051759 অ)] 
30 1077887885০.” আকাশের নক্ষত্ররাজির সাহায্যে জ্যোতিবিজ্ঞান, শিশুর 
শরিবেশে গ্রামনগর, নদীপাহাডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পবিচয়ে ভূগোল পড়ার কথাও তিনি 
বলেছেন । 

এই স্তরে বইয়ের প্রয়োজনীয্তা রুশে। স্বীকার করেছেন। তবে বইয়ের সংখয। 
হবে কম। বইয়ের বিদ্যা নিতান্ত নৈর্যক্তিক বলেই রুশোর আপত্তি। তিনি 
বলেছেন £ “4 10869 10০০1:৪ 7 06 70679]7 6801) 08 (0 1] ০? 1086 ৮৪ 
1.) 006 ০.৮ একমাত্র “রবিনসন ক্রশোর” কথাই “অবশ্য পাঠ্য বলে ঘোষণ! 
করেছেন, কারণ এই বইয়ের মূল কথা আত্মনিতরত। এবং মানুষের প্রকুতি-বিজয় | 
প্রাক-কৈশোর স্তবে বৌদ্ধিক শিক্ষাৰ সঙ্গে হম্তখিল্প শিক্ষার উপবও রুশো গুকত্ব 
দয়েছেন। বুত্তি শিক্ষার ফলে 'প্র'তকৃল পবিবেশেও জীবিক। অর্জন সম্ভব । এই 
শিক্ষায় শ্রমে মর্ধাদাবোধ জন্মে। উৎপাদনী শ্রমের সাহায্যে সহযোগিতামূলক 
সাখাক্তিক জীবন যাপন করা সম্ভব। তাছাড। বৃত্তিগত শিক্ষ। নম্রত1, ধৈর্য, দত ও 
সৎসাহস স্ষ্টি করে । এইসব গুণে গুণান্বত শিশু ভবিযৎ জীবনে কখনোই দিকভ্রাস্ত 
5ম না। 

শিক্ষার চত্তর্থ স্তর ১৫ থেকে ২০ বসব পর্যন্ত কৈশোব ও বয়ঃসন্ধি / 49০1৪৪- 
০০7৫6) | এই স্তর সমগ্র জীবনেব পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ । এখনই আবেগ ও অনুভূতি, 
সামাজিক চেতনা এবং নীতিবোধ তীব্রভাবে জেগে ওঠে । শৈশব ও বাল্ব 
পবিচয় ছিল প্ররুতির সঙ্গে । কিন্তু এখন পমাজেব পরিবেশে নিজেকে নূতন করে 
জানবার পালা । কশে। তাই এই সময়টিকেই “নবজন্»” বলে আখ] দিয়েছেন । 

নৃতন যৌবন নিয়ে আসে আবেগ, সঙ্গী প্রিয়তা, ভালবাসাব স্পৃহা । এতদিন পর্যন্ত 
শিশুর শিক্ষা হয়েছে নিজের জন্য, নিজেব প্রচেষ্টায় : উদ্দেশ্য ছিল আম্মবিকাশ ও 
আত্মোন্নতি। কিন্তু এখন তার সমাজপ্রীতির সময় । 'এতরদিন পর্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং 
বৃদ্ধির শিক্ষা! হয়েছে। এবার অন্তরের শিক্ষ। ও হয় গঠনেব পাল! । এই স্তরের 
লক্ষ্য নীতি ও ধর্মশিক্ষা । সুতরাং জীবনের প্রকৃত শিক্ষা! এখান থেকেই শুরু! অন্ধ 
মান্ষের সাথে সহানুভূতি ও আবেগের বন্ধনে বাধ। পডেই এই শিক্ষা সম্ভব । সামাজিক 
সম্পর্কের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা; কারণ সামাজিক সম্পর্কই সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের 
পাথেয় (106 ৪৮০৫ 01909: 0? 1080 28 60256 01019 £9190108, ) | 


আবেগ অবদমনের (50191270819) এই শিক্ষা বক্তৃত| দিয়ে সম্ভব নয়। মানুষের 


৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত। 


ছুঃখ ও মহত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলেই মানুষকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা যায়, 
বোঝ! যায় মানুষ মৌলিক বিচারে সৎ, কেবল সমাজের কৃত্রিমতাই তাকে করে 
অসৎ। মানবিক বিজ্ঞান ও দর্শন তাই এ সময়ের অবশ্ঠ পাঠ্য । ইতিহাস পডে 
সামাজিক মনোভাব স্্টি হবে, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পড়ে মানুষের উপর শ্র 
জাগবে, দর্শন পড়ে বিশ্বব্রন্মাণ্ড ও ব্যষ্টি মানুষের সম্পর্ক জানা যাবে। তখন আসবে 
প্রকৃত ধর্মশিক্ষা ও ধর্মচেতন!। প্ররুত ধর্ম কোন আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়। 
মানুষের মহন্ে অকুষ্ঠ বিশ্বাস, আদর্শে একনিষ্ঠতা৷ এবং বিশ্বচরাচরে ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
অন্ৃভূতিই ধর্মযোগ | এই ধর্মচেতনাই রুশো “১৪৮০৭ ড109/5 0১701858190, ০0 
17211)” রূপে উপগ্চিত করেছেন (116 0726600 0£ & ৮০৮৭7977686 )। 
ফ্রোয়েবল, এই ধয্‌চেতনাই তাব শিক্ষাতন্বে প্রয়োগ করেছেন। 

প্রকৃত নীতিবোধ কেবল জ্ঞানে হয় না, প্রয়োজন কর্মেব। শিক্ষার্থী নিজে পাপ- 
সৃভ্ জীবন যাপন করতে শিখবে! অন্তবের প্রশাস্তিই (008৫৪ ৪00. 17500111858 ) 
হবে এ শিক্ষার ফলশ্রর্ত। একদিকে দেহচ্া আনবে যৌবনেঁচিত শবীব, অপব- 
দিকে সৌন্দর্যপ্রীতি আনবে হৃদয়ের শাস্তি। এ সময় যৌনচেতন। ও যৌনকামন। স্কট 
হয় প্রক্লাতরর অমোছ 'নবমে। এ চেতনার নিম্পেষণ বিপজ্জনক, আবার অবাধ মুক্তিও 
বিপজ্জনক | স্ততবা" যৌন এব্ণতাব অবদ্মনেব জন্য চাই যৌন শিক্ষা । প্রথম 
শিক্ষা হবে দৌহক পবিনত্তন সম্পকে । তারপরে শিক্ষা হবে বিবাহ ও যৌন সম্পর্কের 
পবিত্রতা সম্পকে |. এ চেতনাউ দৃঁচমল হও চাই যে বৈবাহিক সম্পর্ক একাটি পবিত্র 
সামাজিক বন্ধন | 

রুশোব মজে শিক্ষা হবে এই চার।০ স্তরের প্রতিটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী । 
থম স্্বেব বৈ"*ষ্া প্রকৃতি", স্ৃতবাং শিক্ষা হনে আবেগ কেন্দ্রিক 1 দ্বিতীম্ব স্তবেব 
বৈশিশ্ট্য “গুয়োঞন?, শিক্ষ। হবে ইজয় কেন্দিক | তৃতীয় স্তরের নৈশিষ্ট্য উপযোগিতা", 
শিক্ষ! হবে বুদ্ধ কে।ন্্ক। চতুর্থ স্তরের বৈশিষ্ট্য “নৈতিকত।” | শিক্ষা হবে নীতি, 
সৌন্দর্ধপ্রীত এনং সমাজ কোন্দ্রক। সব শেষে শিক্ষ। সমাগত হবে ব্যাপক ভ্রমণের 
মধ্য দিয়ে। ভ্রমণের ফলে আসবে দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শেব প্রসারতা। এইভাবে পূর্ণাঙ্গ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকই হবে আদর্শ নাগরিক। কষ্ট করবে নৃতন স্বখী সমুজি 1) 

মূল? গ্রন্থের পঞ্চম অংনে এমিলের ভাবী পত্রী সোফর (৭০1৮) শিক্ষ। বর্ণনা 
প্রুসঙ্গেই রুশে। জ্রীশিক্ষী সম্পর্কে বলেছেন । ভুঃখের বিষয় স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে রুশো! 
'তদ্বানীস্তন যুগচেতনার, ক্ষুদ্রতাকে ভ্যাগ করতে পারেন নি। স্ত্রীজাতির বুদ্ধিবৃত্িতে 
তিনি আহ) স্থবপন করেন নি। বরং বলেছেন £ 4. ০7092) 01 0816079 2৪ 606 
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18৮06 ০0 1067. 10080600, 1088 0108108500) 1062 1%00117) [00 88৫506৪--- 
দগগো১০৫১-” গৃহিনী জীবনই মেয়েদের পক্ষে প্রকৃতি নির্ধারিত জীবন। বুদ্ধিবৃত্তির 
চয়েও তাদের প্রয়োজ্জা স্থগৃহিণী ও স্থসঙ্গিনী হওক! | বাড়ীতে মায়ের কাছে শিক্ষাই 
শয়। অবশ্ত মেয়েদের সম্পুর্ণ গৃহ-বন্দিনী হওয়ার কথাও তিনি বলেননি । সামাজিক 
মনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তারা অপরের সংস্পর্শে আসবেন, ভন্ত্রতা নম্রতা শিখবেন। 
ববাহোত্তর জীবনে অবশ্ঠ গৃহের অন্তরালেই স্ত্রীর প্রকৃত স্থান । 

রুশোর প্রকৃতিবাদের স্বরূপ : তথাকথিত সভ্যতার বিরুদ্ধে রুশো জেহাদ. 
ঘোষণ! করেছেন এবং প্ররুতির কোলে ফিরে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। এ থেকে 
শহজেই ধারণ হয় ষে দার্শনিক চেতনাতেও রূশে! মূলতঃ প্ররুতিবাদী। “নী তিবোধের 
উপর শিল্পবিজ্ঞানের প্রভাব” সম্পকিত প্রবন্ধে “সভ্যতার' প্রতি কটাক্ষ করে রুশ! 
*001018 5%9৮৪* আদর্শকে তুলে ধরেছেন। “অসাম্য' সম্পকিত বচনায় তিনি 
ৰাক্তিগত মালিকান! এবং সামাজিক আভিজাত্যকে অভিসম্পাত করে বলেছেন বে 
প্রকৃতির রাজ্য মানুষ ছিল প্কিলতা থেকে মুক্ত । “ 7১০01101091 72001080705” এবং 
'সোশ্টাল কণ্টাক্টি” তত্বে তিনি স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিন্দা করে 
প্রাকৃতিক অধিকারের" দাবি জানিয়েছেন । টব ০০56119 79)0189 গ্রন্থে তিনি 
তৎকালীন নৈতিক চেতন। ও মূল্যবোধকে বর্জন করেছেন। %001£8951099+ রচনায় 
প্রচলিত পাবিবারিক জীবনেব অসারত। প্রমাণ করেছেন। “এমিল' গ্রন্থে রুশ! 
অমানুষ স্যট্টিকারী প্রকৃতিবিরোধী শিক্ষাকে বর্জন করেছেন। সর্বোপরি বিষাক্ত 
নাগরিক জীবনকে তিনি মানবতার কবরস্থান বলে মনে করেছেন। অভ্যাসের বিরুদ্ধে, 
ইতিবাচক শিক্ষার বিকদ্ে, কৃত্রিম শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে তিনি অভিমত জানিয়েছেন। 
সহজ স্বাভাবিক মুক্ত জীবনে. দৈহিক অনুশীলন, যথাসময়ে বুদ্ধির জমিতে বীজ বপন 
এবং শিক্ষাকে শিশু কেন্দ্রিক কববার কথ। বলেও রুশে। প্রক্ৃতিবাদী বূপেই প্রতিভাত 
হয়েছেন। বস্ততঃ পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি সভ্যতার সকল এ্রভিহকেই 
তিনি নির্দয়ভাবে আক্রমণ করেছেন। স্থৃতরাং আপাতদৃষ্টিতে রশোর প্রকৃতিবাদের 
অর্থ পঙ্কিল সমাজের স্পর্শ থেকে দূরে যাওয়!। 

কিন্ত রুশোর গ্ররুতি-চেতনাও মূলতঃ ভাববান্দী। মানুষের স্বাভাবিক এবং 
অস্তনিহিত বিচার বিবেক ও যুক্তির বাণীই প্ররতির বাণী। স্বাভাবিক বিবেকের বাণী 
সর্বজনীন, অপরিবর্তনীয়, অমোঘ সত্য । এইখানেই মানুষ ও পশুর পার্থক্য । রুশে৷ 
মাুষ চেয়েছেন, সভ্যতার ধাতাকলে পেষ “নাগরিক” চাননি । রুশোর প্রতিবাদের 
লারার্থ তৎকালীন সমাজের নিন্দা। মাহুষের কাছে তিনি নৃতন আশার বাণী শুনিয়ে- 
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ছেন, আপন ভাগ্য গড়বার বিশ্বাস এনেছেন । বিবেকের মধ্যে ধর্মের নূতন ভিডি 
খুঁজেছেন। জীবনে শুভ সভভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। 

স্ভাববার্ধী রুশে। £ বস্ততঃ রুশোকে প্রক্ৃতিবাদদী বল হলেও, এবং এ্যাভামম্‌ 
তাকে “শ্রেষ্ঠতম প্রকৃতিবাদী শিক্ষা্তর; বল। সত্বেও দার্শনিক চেতনার ক্ষেত্রে তিনি 
ভাববাদী। রুশোর “প্রকৃতি” মানুষের বিবেক ও যুক্তির পরিপন্থী নয়, “সভা 
সমাজের” বিধিবিধান ও অনুষ্ঠানসর্বস্বত্তার পরিপন্থী । বিশ্বচরাচরে এক নৈতিক 
নতাকে তিনি অনুভব করেছেন। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে উপনীত হওয়াই 
জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। এমিলের শিক্ষা শেষ হয়েছে নীতি শিক্ষ। 
দিয়ে। রুশোই বলেছেন £ “19 17958 ₹68.01)90. 6159 21707] 07067 ৪0 19৪. 

এমিল গ্রন্থেই রুশো বলেছেন ষে এক অদৃশ্য ও অগম্য শক্তি বিশ্বব্রহ্ষাগুকে ধারণ 
করছেন, পৃথিবীকে গতিশীল করছেন, সবকিছু ভাঙাগড়া করছেন । আমরা এই পর 
শক্তির কর্মকে অনুভব করি ; কিন্তু বিশ্বকর্মীকে দেখি না (7০ 599 1015 02] 6115 
সম 02:1:77)9) 19 1010081,)। এই শিল্পীর শিল্পকর্ম কেবল চন্দ্র হুর্ষে প্রতিভাত নয়, 
গাছ, মাটি, পশুপক্ষীতেও প্রকাশিত। ্ৃতরাং রুশে! আদৌ জড়বাদী নন। বস্তু € 
গতি সম্পর্কে কশোর বক্তব্যই তাকে ভাববাদী বলে প্রমাণ করে। ৪%০)%৪৫ 
7১:185৮-এ এই দিকটি খুবই পরিচ্ছন্ন । পরমের ইচ্ছাই একমাত্র শ্বতঃস্ক তঁ শক্তি যাব 
প্রভাবে বিশ্বত্রক্ষাণ্ডে গতি ও প্রকৃতির রাজ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। হৃষ্টি-স্থিতি-লয 
চক্রের পিছনে একটি চেতনশীলন পরম সত্তার কল্পন। ভাববাদেেরই বৈশিষ্ট্য । 

প্রকৃতি .ও মান্য সম্বন্ধে -+চীন “্টয়েক' (২০19) দার্শনিকদদের সঙ্গে রুশোন 
অভিমতের অনেক সাদৃশ্ত আছে। স্টয়েকরা প্ররুতিবাদী ছিলেন না। নৈতিক 
বিধিকে তীর! বিবেকের বিধি তথা ভগবানের বিধিরূপে মনে করেছেন । রুশোত 
বিবেকের বাণীকে প্রকৃতির বিধিরূপে শ্বীকার করেছেন। প্রকৃতিই পুণ্যের আধার এব 
ভগবানের স্থষ্টিতে সবকিছুই ভাল-_এই কথার স্বীকৃতি ভাববান্বেরই লক্ষণ। 

যে কোন দর্শনের স্বরূপ বোবা যায় নীতিশাস্ত্র থেকে। আত্মন্থখই (17.50070180. 
প্রকতিবাদের নীতিশাস্ত্র (০১)195 )। রুশো কিন্তু আত্মন্থখ ও “পরম শাস্তির” মধে. 
পার্থক্য হ্বীকার করেছেন । ০1৪-র কথায় £ “৩ 1595 ৪000136 [0198803:9) 8100 
11871010595 1790. 1160. £:০7 2৪,৮ এমিল গ্রন্থে বলেছেন £ “109 08919: 
875 6001898076১ £0760062 9 19 (020 10810000689. বন্তত নৈতিক শিক্ষাকেই 
রুশে। শেষ স্তর রূপে বর্ণনা করেছেন। রাজনৈতিক দর্শনে রুশ! “বিষুর্ত সাধার 
ইচ্ছা+র কথা বলে শ্বীকার করেছেন যে প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে মৌলিক কোন ছল 
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নেই। সমীাজেই ব্য্টির ক্রমবিকাশ । সমষ্টির পরিবেশে ব্যক্তির বিকাশই মূল কথ! । 
নোবিঙ্গেবণের সাহায্যও রুশোকে ভাববাদী বলে চেনা যায়। শারীরিক বিকলাঙ্গ- 
হার জন্যই তিনি অভ্তমূ্বী। 0০৮. 41০৪-এর মতে পরিবেশের প্রতিক্রিয়াই 
হীঁকে ভাববার্দী করেছে (71৪ 009০2739096 0590708 0 1018 1£8808100. 69 
30700001786৪ )। সমাজের বিরুদ্ধে তার বিষোদগার এবং প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে 
বাওয়ার ডাক সমাজ সম্পর্কে তার অন্তম্বধী চেতনারই (80৮০৪: ) ফল | স্থতরাং 
মাপাতঃ দৃষ্টিতে প্ররুতিবাদদী হলেও মৌলিক বিচারে রুশো ছিলের্ন ভাববাদী দার্শনিক । 

সমালোচন! £ রুশোর শিক্ষাচেতনায় শক্তি ও ছূর্বলতা! ছুইই আছে। তিনি 
এমিলকে বিচ্ছিন্ন ও একক একটি শিশ্তরূপে সব থেকে আলাদা করে তার একার জন্যই 
একজন সর্বগুণান্িত শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। শিক্ষায় সকলের অধিকারের কথ! 
বলেও প্রতিটি শিশুর জন্য পৃথক শিক্ষকের করনা অভিজাতম্থলভ মনেরই পরিচয় । 
প্রাকৃতিক মান্য সম্বন্ধে রুশোর বক্তব্যও ক্রটিপূর্ণ। প্রাকৃতিক মানুষ নিজ প্ররুতির 
নিয়মেই পরিচালিত ও শাসিত। কিন্ত অমিত আবেগ ও আদিম ক্ষ্ধার মানুষ 
কখনও মহত্ব অর্জন করতে পারে না। আদিম প্রকৃতির শাসন ও সংস্কারই শিক্ষা, 
এ-কথাটি রুশো! ষথাযথভাবে বিচার করেননি । (অবশ্ঠ উত্তরকালের শিক্ষানায়কর! 
রুশোৌর ভূল সংশোধন করেছেন। ) 

প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার কথ। বলতে গিয়ে কশে৷ মানুষের সভ্যতা, সামাজিক 
জীবন কিম্বা! শিক্ষায় সমাজের ভূমিকাকে অস্বীকার করেছেন। বস্ততঃ রুশো! কেবল 
ুষ্টক্ষতগ্রস্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজের কথাই বিবেচনা করে সমাজজীবন 
বর্জন করতে চেয়েছেন । সভ্য মান্ষকে তিনি “অর্ধমান্থষ' মনে করেছেন। পরোক্ষে 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও লৌন্দর্য সাধনার এঁতিহ এবং সভ্যতার অবদানকেই তিনি অস্বীকার 
করেছেন। তাই তিনি সমাজ ও সভ্যতার ছোয়৷ থেকে দূরে শিশুর শিক্ষা কল্পনা 
করেছেন। কিন্ত এ ক্ষেত্রেও তার স্ববিরোধিতা৷ প্রকট । এমিল বড় হয়েছে প্রক্কৃতির 
কোলে। কিন্তু তার সমস্ত অনুভূতি, ইচ্ছা ও কর্মসাধনা নিয়ন্ত্রণ করেছেন তার শিক্ষক 
--যিনি সভ্য সমাজেরই একজন । 

পু'থিপুস্তক সম্পর্কে তার অবজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নয়। বইয়ের সাহায্যে অতীত এবং 
ধতিহোর সাথে পদ্মিচয় হয় । রুশোর বক্তব্যে এই এঁতিহাসিক চেতনার বেশ অভাব। 
বন্ততঃ অতীতকে অস্বীকার করে নূতন ভবিষ্যৎ গড়া নিতান্তই অসস্ভব। রুশো! আত্ম- 
মঙ্জলের কথা৷ বলেছেন, আবার অন্থত্র সাধিক মঙ্গলের কথা৷ বলেছেন। কিন্তু আত্ম- 
প্রীতি ও সর্বজনীন ভালবাসার সার্থক সামঞ্রস্ত করতে পারেননি । 


২০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


এই শ্ববিরোধিতা স্্ীশিক্ষা সম্পর্কে-বিশেষ প্রকট । এমিলের শিক্ষায় তিনি উদ্দাব, 
সোফির শিক্ষায় তিনি সংকীর্ণ। অভিজাত সমাজের বিরুদ্ধে বিজ্রোহী, কিন্তু মোফিকে 
সেই সমাজের অন্থকরণে শিক্ষা দ্বিতে চেয়েছেন। সামাজিক র্েদ এমিলকে স্পশ 
করতে পারে, সোফিকে পারে না। সোফির স্বাধীনত! তিনি স্বীকার করেন নি। এ 
ক্ষেত্রে তিনি যুগচেতনার উধের্ব উঠতে অক্ষম হয়েছেন । 

বৃহত্বর এইসব ক্রটির দিক ছাভা ক্ষুত্রতর ত্রুটির দ্িকও কম নয়। রুশো বয়সের 
স্তরান্ূসারে শিক্ষার কথা বলেছেন। কিন্তু বিভিন্ন স্তরকে যে ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এব'। 
পরস্পর-বিচ্ছিন্ন রূপে তিনি ক্পন। করেছেন তা মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। রুশো! 
নেতিবাচক শিক্ষাতত্বে মৌলিক সত্য আছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই তত্ব প্রয়োগেব: 
সীমাবদ্ধতাও আছে । নমনীয় শৈশব ও বাল্যেই শিশুর ব্যক্তিত্বের ভিত্তি এবং চরিত্রে, 
কাঠামে। গঠিত হয়| সে সময়ে সমাজ বহি জীবনযাত্রা ভবিষ্যৎ সামাজিক জীবনের 
পক্ষে ক্ষতিকর হওয়াও অসম্ভব নয়। মনের জাম দীর্ঘকাল অকধিত ও অপিঞ্চিত 
রাখার বদলে ক্রমপর্যায়ে যাযোগ্য জলসেচেই সুফল সম্ভব । অভ্যাসের বিরুদ্ধে রুশে। 
জেহাদ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু স্থসমঞ্তস জীবনের পক্ষে স্থঅভ্যাসেব মূল 
অনন্বীকার্য। ঠিক তেমনি “প্রারুৃতিক ফলাফলের শাসন” তত্বের প্রয়োগও সীমাবদ্ধ! 
কার্ষ-কারণ সম্পর্কের জ্ঞান শিশ্বব নেই, স্থৃতরাং ফলাফল থেকে কাবণ বুঝে “নষে 
সচেতন শিক্ষা গ্রহণ করতে শিশু পারে না । প্ররূতির শাসন যে অপরাধের অনুপাতে 
হবে এমন নিশ্চয়তাও নেই । লঘু অপবাধে ঞরুতর ক্ষতির সম্ভাবন। থেকে শিশুকে 
রক্ষা করাই প্রয়োজন । তা৷ *খ্ড। মানুষ সব কিছুই ঠেকে শেখে না, অপরের 
অভিজ্ঞতাও মান্থষের খিক্ষার অন্যতম উতৎস। ভয়ভীতির বদলে নীতিবোধেব মুল্য 
বেশী। রুশো কিন্তু ইতিবাচক নীতিবোধের বদলে শান্তির মাধ্যমে নেতিবাচক 
অন্ুশাসনেই গুরুত্ব দিয়েছেন । 

প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধ সম্পর্কে শোর চেতনাও এই স্থজ্রে আলোচ্য। রবিন- 
লন ক্র,শোর কাহিনীতে গুরুত্ব আরোপ করে তিনি শহর থেকে দূরে আত্মপ্রচেষ্টা- 
মুলক শিক্ষাতেই জোর দিয়েছেন। একদিকে তিনি প্ররতিকে দেখেছেন মোহমধ 
রভীন কাচের মধ্য দিয়ে ভাববাদীরপে। অপরদিকে রবিনসন ক্রুশোতে জড 
প্রকৃতিকে মানুষের শক্র বলে কল্পনা করে বিজয় অভিধান বর্ণনা কর! হয়েছে। 
পাশ্চাত্য চেতনার এ একটি বিশেষত্ব । এবং প্রাচ্য চেতনার সঙ্গে এখানে গভীর 
পার্থক্য। প্রাচ্য চেতনায় প্রকৃতি নিবিড় শাস্তির নীড়। রবীন্দ্রনাথ প্ররুতিকে 
ভালবেসেছেন|- কিন্তু সেক্ষেত্রে সম্পর্কটি আধ্যাত্মিক । তাই তিনি তপোবনের 


শিক্ষাণ্ডরুদের কথা ২১ 


জয়গান গেয়েছেন। অবশ্ব তিনি পাশ্চাত্যের প্রকৃতি-বিজয়কেও অগ্রাহ করেন নি। 
তিনি বিজ্ঞানসাধনা ও প্রয়োগকে স্বীরৃতি দিয়েছেন | শাস্তিনিকেতনে তিনি প্রাচ্য- 
পাশ্চাত্যের মিলনই চেয়েছিলেন 

কশো৷ একাধারে আদর্শবাদী ও নৈরাশ্যবাদী। ভিনি মানুষের উপর চরম আস্থা 
জ।নিয়েছেন। আবার মাস্থষেরই সমাজ ও বাষ্্রকে প্রবলভাবে ত্বণ। করেছেন। 
শিশুকে তিনি দিয়েছেন পরম কেহ, আবাব সেই শিশুবব প্রতি নির্দয়ও হয়েছেন। তার 
শিক্ষা! চেতন! অনেক ন্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ও নেতিবাচক | কিন্তু নবহ্টির জন্য পুরাতন 
জগদ্দল ধ্বংসের উন্মাদনার প্রয়েজন ছিল। (+৪৪-এব কথায় £ “১৪০ % 19% 
1009] ড%9 175869859য 0020. 010০2 9 29101220917 1)88 60 108 098৮:056: 
"2 08097 60 এজন 26600610790 1019 010:008.” রুশোকে সাবিক ভাবেই 
গ্রহণ করতে ভবে, এমন কোন কথ! নেই | যথ।যোগ্য স্মালোচন। কবে তাঁব ইতিবাচক 
বক্তব্যই আমাদদেব কাছে বেশী মূল্যবান । বস্ততঃ উত্তরকালেব শিক্ষাগ্ুরুদের হাতে 
স্রসংস্থৃত হয়ে ইতিবাচক বক্তব্যই সমগ্র শিক্ষাজগৎকে প্রভাবিত কবেছে। 

বুদ্ধির কচকচি এবং পাগ্ডিত্যের বোঝার বদলে তিনি ইন্দরিয়শক্তির মার্জনা, 
অন্থভৃতি, আত্মবিকাশ, আবেগেব অবর্দমন, স্করানুযায়ী শিক্ষা এবং কর্মের মাধ্যমে 
শিক্ষার কথা বলে গেছেন । শিক্ষাৰ ক্ষেত্রে কত্রিমত। বর্জনের কথ] বলার প্রয়োজন 
ছিল। প্ররুতির কোলে জীবনচঞ্চল আনন্দের মধ্যেই যে শিশুর সর্বোত্তম শিক্ষা! সম্ভব, 
একথা বলার প্রয়োজন ছিল। শিশ্প্রকৃতিব স্বীরুতি, শিশুব মুক্তি, তথ। শিশুকেন্দ্রিক 
শিক্ষাচেতনার প্রয়োজন ছিল । মানব প্রগতির স্বার্থে কশে। এই 'প্রয়োজনই পূরণ 
করেছেন । ধর্ম ওনীতির ন্ষেত্রে তিনি মানব মনেব প্রনারত।, এবং ব্যাপক মানবতাবাদ 
দাবি করেছেন। তিনি মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের কথা ঘোষণ] করেছেন, মানব 
ধর্মের কথ! বলেছেন। যান্ত্রিক নগরজীবন এবং সভ্যতার অভিশাপের বিরুদ্ধে স্বভাব- 
স্রন্দর মানুষকে তিনি উচ্চানন দিয়েছেন । 

ভাব শিক্ষাতন্বও এই চেতনারই ফলশ্রুতি । শিশুমুক্তি ও শিশ্বকেন্দ্িক শিক্ষার যে 
সোচ্চার ঘোষণা তিনি করেছিলেন তা৷ থেকেই আধুনক শিক্ষা চেতনার ফুলফল 
স্বশোভিত কপ | 74005 বলেছেন £ 47200119 15 9 568৫ 1১০90 06 [0৮025 
10186০0চয, গু) 010 8385000) ০১৪ 10)9011910108], 1719 ৪৪৩ ৪ 119 106% 
800. 87869700.” বস্ততঃ রুশোকে আধুনিক শিক্ষার জনক বলা আদৌ অতিরঞ্জন নয়, 
কারণ তিনিই পুবাতন থেকে নৃতনের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নৃতন হাঁজ্াপথের ইঙ্গিত 
দিয়েছেন। 


২২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


কুশোর প্রস্তাব ঃ অভিজাতগ্রধান সমসাময়িক ফ্রান্সে রুশোর তত্ব তেমন 
ফলগ্রস্থ হয়নি । বে বিপ্লবকালীন ফ্রান্সের শিক্ষা আন্দোলনে -িখকএরব রুশোর 
প্রভাব পড়েছিল। স্থইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং বিশেষতঃ প্রাশিয়ায় রুশোর তত্ব 
সমাদৃত হয়েছিল, এবং শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে কিছুট। বাস্তবায়িতও হয়েছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীকেই প্ররুত প্রস্তাবে বল! যায় রুশোর শতাববী। শত ত্রুটির 
মধ্যেও সত্যত্রষ্টার মত ভবিশ্ততের যে দ্িকদর্শন তিনি উপস্থিত করেছিলেন তাই স্থির 
করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর গতিপথ । রুশোর দেওয়। প্রকৃতির ত্রিমুখী ব্যাখ্য। নিয়েই 
শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, বিজ্ঞানকেন্দ্রিক শিক্ষা, সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষাধারা হ্ষ্টি হয়েছে। 
ব্যক্কিবাদের মধ্য দ্রিয়েই তিনি নৃতন ধরনের সামাজিক শিক্ষার পথ করেছেন। বৃত্তি 
শিক্ষার প্রস্তাব করে কৃত্রিম অভিজাতস্থলত শিক্ষাব বদলে সামাজিক উপযোগিতার 
কথ। বলেছেন। আবেগ ও নীতিবোধের নৃতন মূল্যায়নের মাধ্যমে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে 
নৃতন্‌ প্রাণসঞ্ধার করেছেন । রুশোর তত্বের পরিশোধন, পরিবর্ধন এবং প্রয়োজনাস্গ 
পরিবর্তনের মাধ্যমেই উত্তর সাধকর্দের শিক্ষা-চেতনা এগিয়েছে । 

শিক্ষাতত্বের ক্ষেত্রে রশোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পেস্তালোৎসি শিশুকেন্দ্িক 
শিক্ষাকেই যুলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। শিশুর স্বাভাবিক এবং অব্যাহত 
ক্রমবিকাশের স্বার্থে শিশুকে জানবার কথা তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। বস্তুতঃ 
শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার সংকল্প নিয়ে তিনিই প্রথম বলেছিলেন ঃ ' *[ 581) 
৮০ 708501)0105186 9000861070৮, | তিনিও ছিলেন শিশুগ্ররুতির পবিত্রতার প্রতি 
আস্থাবান। তিনিও শিশুর স্বাধ।.-দাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন । রুশোকে অনুসরণ 
করেই তিনিও শারীরশিক্ষ/ এবং ইন্দ্রিয়শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশুব 
ব্যক্কিসত্ব! স্বীকার করে ক্রমবিকাশের উপর আস্থা স্থাপন করেছেন । তিনিও প্রতিটি 
নৃতন জ্ঞানের জন্য যথোপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করেছেন। শিশুপ্রকৃতি অন্থযায়ী 
শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগের দাবিতে তিনিও সরল থেকে জটিলে যাওয়ার এবং অভিজ্ঞতা ও 
পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে জ্ঞানার্জনের কথ। বলেছেন। সর্বোপরি পেন্তালোৎসিও 
কর্মদক্ষতার প্রয়োজনে হাতের কাজেব শিক্ষাগত মূল্য প্রচার করেছেন । 

রুশোরই মত ফ্রোযেবলও মনে করেছেন যে পৃথিবীর সব কিছুই অতীন্ডিয় 
নিয়মের বন্ধনে আবন্ধ। বহিঃপ্রকৃতি ও অস্তঃপ্রকৃতির সামঞ্স্য প্ররুতিরই বিধান। 
অন্তঃপ্রকতির উন্মোচনই শিক্ষা। স্ৃতরাং এমন শিক্ষা চাই যেন শিশুর আশা- 

জা, অনুভূতি ও'কর্মের স্থযম বিকাশ ও পূর্ণতা ঘটে । শিক্ষকের হাতে জ্ঞানের 
কুই নিন পিল সেবন. করাই শিক্ষা! নয়। স্বতং্ফুর্ত 'আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের 


শিক্ষাগুরুদের কথা হঞ 


পূর্ন বিকাশই শিক্ষা । সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌল সত্য হুলে। আত্মবিকাশ, 
স্বাধীন বিকাশ, স্বতঃশ্কংর্ত কাজ এবং ক্রীড়াস্থলভ আনন্দ। 

দার্শনিক চেতনায় পার্থক্য থাকলেও ছার্ধ্ট শিক্ষাকে :41%-042ত করবার 
চেষ্টা করেছেন। হার্বার্ট নীতিশিক্ষা' এবং চরিত্র গঠনকেই প্রধান উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ 
করেছিলেন । তিনিও অস্তর্নান স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। 
শিক্ষার স্তর ও পদ্ধতিকে মানসিক বিকাশের সঙ্গে সামঞগ্তন্তপূর্ণ করার উপর তিনি 
বিশেষ জোর দিয়েছে ন। | 


স্পেন্সারের শিক্ষাতত্বে ছইটি মূল স্তভ _বিজ্ঞানতত্ব এবং ক্রমবিকাশতত্ব। 
উভয় ক্ষেত্রেই তিনি রুশোর কাছে খণী, শারীর শিক্ষা, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে 
শিশুর জ্ঞান আহরণ, প্রকৃতির অন্থশাসনের কথা তিনিও বলেছেন। পূর্ণ জীবনযাপনের 
প্রস্তৃতির উদ্দেশ্তে ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। 
রুশোর পদ্দান্ছসরণ করে শিশুপ্ররূতির সঙ্গে সামপ্রস্তপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতির কথাও স্পেন্সার 
বলে গেছেন। বস্তুত: পুরাতন ও নৃতন শিক্ষার তারতম্য নির্ণয় করতে গিয়ে স্পেন্সার 
বলেছেন ষে শিশুর ইচ্ছাকে মূল্য না দিয়ে, সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে অভাঁর- 
মাফিক মনোগঠনের প্রচেষ্টাই পুরাতন শিক্ষাব বৈশিষ্ট্য । আর শিশ্থ প্রকৃতির ভিত্তিতে 
নিঙ্তম্ব অনুশীলন, অভিজ্ঞতা ও আত্মোন্নতিমূলক উৎপাঁদনী শিক্ষাই নৃতনের বৈশিষ্ট্য। 
এই নৃতনের ভিত্তি কিন্তু রুশোই স্থাপন করেছিলেন । 

মেরিয়! মন্তেমরি বলেছেন শিশ্বব প্রয়োজন এবং দ্বাভাবিক আকর্ষণ ও 
আগ্রহের ভিত্তিতে ব্যক্তিশিশুকে অবলম্বন করে আত্মশিক্ষাই প্ররুত শিক্ষা । শিশু- 
কেন্জিক শিক্ষায় শিশুর প্ররুতি, শিশুর মুক্তি এবং ইন্দ্রিয় শক্তির মার্জনার উপরই তিনি 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষিকাকে 1916066658৪ আখ্যা দিয়েছেন । এইসব 
কিছুই ধেন রশোর কণ্ের প্রতিধ্বনি | 

রুশোঁর মৃত্যুর দেঁড় শতাধিক বৎসর পরেও জন ডিউই বলেছেন প্রকৃতির 
বিধানাগুসারে শিক্ষার কথা । জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার চেতনাকে পরিবর্ধন করে তিনি 
ঘোষণা করেছেন “জীবনই শিক্ষা” তথা “শিক্ষাই জীবন” । ভিউই স্তরাহুযায়ী 
শিক্ষার কথা বলেছেন । একদিকে ব্যক্তি শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ এবং অপরদিকে 
সামাজীকরণের উপর গুরুত্ব ডিউউ-তত্বের বৈশিষ্ট্য । আত্মবিকাঁশের জন্য চাহ স্বাধীনতা 
এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞার ভিত্তিতে বাস্তব সমস্তার সমাধান। কর্মপ্রবণত! ছাড়া এই 
আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। ডিউইও বলেছেন আগ্রহ ও প্রবণতা অন্থশীলন করে শিশুই 
আত্ম আবিষ্কার করবে এবং সমাজে যোগ্য স্থান নেবে। এখিলের চূড়াস্ত পর্বের 


২৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক লমন্তা 


শিক্ষায় রুশে। চেয়েছিলেন সামাজিক-নৈতিক শিক্ষা । ডিউইও জামাজীকরণ এবং 
সামাজিক জীবনে নীতি শিক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সমাজের বাইরে নষ, 
সমাজের মধ্যেই ব্যবহারিক পদ্ধতিতে এই শিক্ষা! সম্ভব । 
দূরাগত পদধ্বনির মত ভারতের শিক্ষা চেতনায়ও রুশোর চেতনা প্রসারিত 
হয়েছে। রুবীন্দ্রনাথও বলেছেন প্ররুতির কোলে শিশ্ুমুক্তির কথা, অভিজ্ঞতার 
ভিতিতে শিক্ষার কথা, শারীরিক সুস্থতা ও স্বাবলম্বনের কথা । 'ীভনমুলক, 
শিক্ষানামীয় নৃশংসতার বদলে অকৃত্রিম মানবতাপূর্ণ হুদয়ান্ভূতির কথাই রবীন্দ্রনাথের 
চেতনায় মূর্ত হয়েছে । বিশ্বব্রন্মাণ্ডের সঙ্গে এক্যতান এবং পরমান্ভৃতির কথাও তিনি 
বলেছেন। গ্বীক্ষীজীর শিক্ষাচেতনায়ও কর্মবাদ এবং স্বাবলম্বীতার কথাই ঘোষিত 
হয়েছে। বস্ততঃ সমসাময়িক কাল পর্যস্ত বিশ্বের শিক্ষা চেতনা রুশোর চেতনাকে ন্যাগ 
করে অগ্রসর হতে পারেনি । 
স্থারী অবদানের মুজ্যায়ন £ শিক্ষা চেতনায় রুশোর স্থায়ী অবদানের 

(09786200192 ) মূল্যায়নকালে প্রথমেই উলেখ্য যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, যা 
বিকৃতাকারেই হোক ন! কেন তিনি নৃতন দৃষ্টিপট উন্মোচন করেছেন। তার দেওয়া 
প্রকৃতির ত্রিমুখী ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে উত্তরকালে শিক্ষা চেতনায় তিন ধরনের 
বিকাশ ঘটেছে । শিশ্তর অস্তনিহিত শক্তি ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার যে কথ 
তিনি বলেছিলেন, তাকে অবলম্বন করেই মনোবিজ্ঞান প্রবণতার ( 809৮0106109 
&67009007 ) ধার! এগিয়েছে ' পেস্তালোৎসি, ফ্রয়েবল, হার্ধার্ট প্রভৃতি এই ধারার 
পরিপোষণ করেছেন । নৈসগিক ঘ্'ক্লতির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের যে কখ 
রুশে। বলেছিলেন তা৷ থেকেই একদিকে প্রকৃতিপ্রবণতা এবং অপরদিকে বিজ্ঞানপ্রবণ- 
তার ধারা (9০1876180 (87006005) অগ্রসর হয়েছে । এই ছুই ধারাকে পবিপু 
, করেছেন যথাক্রমে ফ্রোয়েবল-রবীন্দ্রনাথ এবং স্পেন্সার-ডিউই প্রমুখ শিক্ষাগুরুবুন্দ 

“প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা” চেতনা থেকেই প্ররুতিবাদের অগ্রগতি ( 2 ৪0০:81:967 
69209600% )। অপরদিকে মানুষের অস্তর প্রকৃতির পবিত্রতা এবং অস্তর ও বাহিরের 
যে সামগ্রস্তের কথা রুশো বলেছেন, তা থেকেই ভাববাদী ধারা পরিপুষ্ট হয়েছে 
(198%11500 ঠ60967.0৮)। উৎপাদনী শ্রমের ভিত্তিতে সামাজিক মান্ষের € 
গুণগান কুশে। করেছেন, তার মধোই শিক্ষায় সমাজ প্রবণতার উৎস ( 300:০19810% 
897067০) )। কৃত্রিমতা ও আহছুষ্ঠানিকতাকে পরিহার করে পরিশুদ্ধ আবেগ ও নীতি: 
বোধের ভিত্তিতে সামাজিক গুণাবলীর ঘে কথ! বলেছেন, তাই ভিত্তি স্থাপন করেছে 
সামাজিক শিক্ষার (50018] 500%61078)1| এমিলকে যে উদ্দেস্টে একটি মৌলিৎ 


শিক্ষাপ্তরূদের কথা ২৫ 


হত্তশিল্পের শিক্ষা কশে। দিয়েছিলেন, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা! 
প্রবণতার উৎস ( ড০৫%৮1070%] 809870ড ) | আভিজাত্যকে বর্জন করে রুশো 
যেভাবে ব্যক্তিশিশুর যূল্য শ্বীকার করেছিলেন, সেই শ্ত্রেই হ্যাট হয়েছে শিক্ষায় 
গণতান্ত্রিক ধারা (2)920007810 69:109700)। শিশুর মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্র সম্বন্ধে 
রুশোর কথা. সম্গ্র শিক্ষা চেতনাতে ছেয়ে. আছে । এ চেতনাই মুক্-শৃঙ্খল! (ঘ9৪ 
91801101176) তত্বের উৎ্প | সর্বোপরি কশো৷ যেভাবে শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রঙ্থলে 
বদিয়েছিলেন, তা থেকে স্থষ্টি হযেছে শিশু কেন্দ্রিক! (0)১110 ০7:6701905) | স্থতরাং 
এই সিদ্ধান্ত কর! অযৌক্তিক নয় যে রুশোই আধুনিক শিক্ষা. চেতনার. বিভি্মূখী_ 
ধারার উৎস এবং আধুনিক শিক্ষাব জনক । 

2শার প্রভাব কেবল তব্বেই সীমাবদ্ধ নয়, ব্যবহ্ারেও প্রসারিত। মনোবিজ্ঞানের 
ফ্যাকাল্টি তত্ব (17209165 7১8৮9০1% + আজ পরিত্যক্ত । শিশুকে আজ শিশু- 
রূপেই দেখা হয়। শিক্ষাকে আজ স্বাভাবিক াগ্রহ অনুযায়ী স্বাভাবিক জীবনবিকাশ 
বলে মনে কর! হয় । শিক্ষাব ধারাবাহিকতা এবং কৈশোর জীবনের গুরুত্ব ও আজ 
স্বীকৃত। শিক্ষণ পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়ান্শীলন তথা ইন্দরিয়গ্রাহতা থেকে বুদ্ধিগ্রাহতার 
অগ্রগতির কথাও আজ সবজনগ্রাহা। বন্ততঃ বর্তমানেব শিক্ষ। চেতনায় দেহ-মন-বুদ্ধি। 
ও আত্মার স্থুষম বিকাশ, প্রকৃতি পাঠ, শিশ্বব অভিজ্ঞতা ও সক্রিয়্তা, অন্তত 
প্রয়োজনাহ্ুসারে শি", ক্রীডাভিতিক শিক্ষ।, পাঠ্যক্রম ও বিষয়ের গুরুভার লাঘব করা, 
বুত্তিমুখী শিক্ষা, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্তম্তের শিক্ষা, শিক্ষার চরম উদ্দেশ্টারূপে সমা্জ- 
চেতন এবং সর্বোপরি শিক্ষায় গণতা সত্রিকতাব কথ1--সব কিছুতেই রশোর প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে । রুশো-নির্দেশিত মৌল নীতির (ঘ্রগেঠ 0170010198) 
ভিত্তিতেই আধুনিক শিক্ষা অগ্রসর হয়েছে, একথা বল! খুবই যুক্তিসম্মত |. 


শী 


জন হেনরিখ পেস্তালোগুলি (0. চ. 195851988)) » ১৭৪৬--১৮২৭ 


সংক্ষিপ্ত জীবনী : জুরিখ শহরে জন্ম ১৭৪৬ সনে ; পিতৃহীন পরিবারে মায়ের 
সেহম্পর্শে অতিবাহিত শৈশব ও বাল্য। দাছু ছিলেন ধর্মযাজক। যাঙ্গকত্থের 
শিক্ষাই ছিল পেস্তালোৎসির জন্য নির্দিষ্ট । কিন্তু সেই সম্ভাবনার ব্দলে শিক্ষার 
মাধ্যমে সমাজ সেবা ও জনকল্যাণের আদর্শই গ্রহণ করেন। নিজেই বলেছলেন 2 *্ন 
আ]] 600 901,০০0] 102899688,৮ পরিণামে শিক্ষকতাকেই তিনি জীবনের ব্রতরূপে 
গ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষকতায়ও সাফল্য আসেনি | অবশ্য নানা অভিজ্ঞতা] থেকে 


২৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্থ 


তিনি ষে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এবং সেই ভিত্তিতে যে তত্ব উপস্থিত করেছেন, ভাই 
তার শ্রেষ্ঠ সাফল্যের পরিচয় । 

সর্বপ্রথম স্থল পরিচালনার চেষ্টা করেন ৪1০6 নামক অনপদে। ১৭৭৯ সনে 
স্কুলটি উঠে যায়। কয়েকটি অনাথ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দাসত্ব নেন। তারের 
শিক্ষার শুত্রেই ১৭৭৯ সনে দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রথম শিশুবিষ্ালয় প্রতিষিত হয় 
পেম্তালোৎসির উদ্যোগে । এখানে তিনি যুগপৎ জ্ঞানচর্চা এবং বৃতিশিক্ষার নিরীক্ষা 
চালনা করেন। আখিক অনটনের জন্য এখানেও ব্যর্থ, এবং ব্যক্তিগতভাবে নি:ম্ব হয়ে 
পড়েন। কিন্ত মনের সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। এখানকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই 
তিনি রচনা করেন “176 170501510 1)9015 02 0797001৮৮1  এই গ্রন্থে তিনি 
শিক্ষাতত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে ১৮০টি নীতি সন্নিবেশ করেন। অবশ্য ইতিপূর্বেই শিক্ষা- 
সংক্রান্ত তার প্রথম রচনা 'য ০0708] 0? & 178008:* প্রকাশিত হয়েছিল। আধুনিক 
শিশু অভীক্ষার (0110 ৪৮৫5) স্চচন। হয় এই গ্রস্থেই। ১৭৯১ জনে প্রকাশিত 
“15507810800. 062909 2 & 7300 2০৮ 69৪ 80018” পুস্তকে তিনি 
শিক্ষার মাধ্যমে একটি গ্রামীণ গোষ্টীর পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন চিত্রিত করেছেন। লিওনার্ডের 
বাড়ীতে জুল এবং সেখানে গাট,ডের মাতৃত্সেহের ম্পর্শেই এসেছে সাফল্য। স্ষুলে 
পারিবারিক নেহনীভ রচনার তাৎপর্যই এখানে তিনি ব্যক্ত করেছেন। 

ফরালী বিপ্লবের যুগে ১৭৯৮ সনে কিছু যুদ্বঅনাথ শিশুর জন্য 90802 শহরে 
অনাথাশ্রমের দায়িত্ব নেন। 7ম্ঘ পরের বছবই দ্কলব/ড়িটি ফরাসী কতৃপক্ষ হুকুমদখল 
করেন। আশাহত হলেও পেস্তালেৎখসি ১৭৯৯ থেকে ১৮৪ সন পর্যস্ত প্রাথমিক 
বিষ্যালয়ে শিক্ষকত! করেন 730:20££ নামক স্থানে । কিন্তু এই স্কুল বাঁডিটিও বেদখল 
হয়। অবশ্ঠ বার্গভফ-এর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি রচনা করেন “0 06:6:009 
[8801)69 1091 (01911016171 এই পুস্তকে তিনি শিক্ষণ পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেন। 
১৮০৫ থেকে ১৮২৭ সনে মৃত্যু কাল পর্যস্ত তিনি দ€:৫-কে করেছিলেন কর্মক্ষেত্র । 

উদ্বেখিত বইগুলি ছাড়াও পেম্তালোৎসি অনেক নিবন্ধ রচন। করেছেন তার মধ্যে 
বিশেষ উল্লেখ্য ছিল *14০৮৪৮৪ 3০০৮৮ । সংগঠন ক্ষমতা এবং বাস্তবতা বোধের 
অভাবে তিনি ধারাবাহিকভাবে কোন ক্ষেত্রেই সাফল্যের সাক্ষ্য রেখে যেতে পারেন 
নি। কিন্ত তার বিগ্যালয়ে প্রখ্যাত দর্শকের অভাব হয়নি। নিউহফ-এ এসেছিলেন 
বিথ্যাত দার্শনিক 309, বার্গডফ-এ এসেছিলেন হার্বার্) এবং ৮৪:0৪-এ 
এসেছিলেন ফ্রোয়েবল। 'কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থতা সত্বেও তত্বের ক্ষেত্রে পেস্তালোৎসির 
অঙ্সসিধনের ফলে যে সোনার ফসল ফলেছে, তাই তকে দিয়েছে অমরত্ব |) 


শিক্ষাগুরূদের কখ। ২্খ' 


পেস্তালোৎনির শিক্ষাতত্ব 

রুশোর জীবন-মধ্যান্কে পেস্তালোৎসির বাল্যকাল । ইউরোপের চিন্তাশীল মনে 
এশে। রেখাপাত করেছিলেন | বস্ততঃ রুশোর ধ্বংসাত্মক তত্ধই গঠনাত্মক চিন্তাধারার 
ইষ্টিকরে। পেস্তালোৎসি, তার বন্ধু 8%৪৪০০এ এবং তীদের ক্ষুন্র গোহী এই চিন্তা ও 
কাঁজেই ব্যাপৃত ছিলেন। পেস্তালোংসির চিন্তার উৎস ছিল সোশ্যাল কনট্রাকৃট এবং 
বষিল। কিন্তু রুশোর ভাবাবেগপ্রধান, স্ববিরোধী, নেতিবাচক বক্তবা থেকেই শিক্ষার 
প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি ইতিবাঁচক সুত্র উদ্ধার করেন। খাপছাড়াভাবে 
[লা রুশোর বক্তব্য থেকেই তিনি নিদিষ্ট এবং ঘূর্ত শিক্ষানীতি উপস্থিত করেছেন । 

শিক্ষার আদশ” ও উদ্ধেন্ : পেম্তালোৎসি ভাববাদী এবং আদর্শবাদী | দরিগ 
জনজীবনের উন্নয়নই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। তিনি বলেছেন £ সব মানুষই মৌল 
বচারে অভিন্ন, ক্তরাং ধনী দরিদ্র নিবিশেষে সকলেরই উন্নয়নের সমান সম্ভাবনা, 
সভাব কেবল স্থযোগের | উপযুক্ত সুযোগ তথা শিক্ষার সাহায্যে সব মানুষের উন্নতি 
নাধন করে সমাজ সংস্কার এবং সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠ। সম্ভব । সুতরাং মানবিক পরিপূর্ণতা! 
এবং সামাজিক উন্নতিই শিক্ষার উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য পূরণে জন্য জীবন বিকাশের 
নাবিক সহায়তাই শিক্ষার আদর্শ । তিনি বলেছিলেন £ 4119 1৪ 6109 609 [ 
ম0]0 68801) 17100, এই পূর্ণাঙ্গ জীবন সম্ভব কেবল দেহ ও মনের সার্থক সামপ্রস্ত- 
ূর্ণ বিকাশের পথে । স্তরাং “7006 &1) 0৫ 1] 377962106100. 29 6136 098107- 
08756 06 10107) 7090058 7 156 10800001008 00161520100. 01 10059 
18001698 00. 70:01006102 0% 101801119689-৮ 

বস্ততঃ তত্বজ্ঞান আহরণই প্ররুত শিক্ষা নয়। জ্ঞান যখন বাস্তব ক্ষমতায় ও 
ক্ষতায় পরিণত হয়, এবং প্রয়োগের ফলশ্রুতি ঘটে, তখনই হয় জ্ঞানের সম্পূর্ণতা । 
জ্রানকে ক্ষমতায় পরিণত করার দৃষ্টিকোণ থেকেই পেস্তালোৎনি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ধারা 
নরূপণ করেছেন। শ্শিশুকে জ্ঞানের তাডনায় জর্জরিত ন! করে, বখাসময়ে উপযুক্ত 
£সলের জন্য অপেক্ষা করে ক্রমবিকাশোন্মুখ শিশ্বমনকে সাহাধ্য করাই প্রত শিক্ষা । 
তাই তিনি সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানসম্মত “শিক্ষাশিল্প” উত্তাবন, অর্থাৎ শিক্ষণের প্রতি 
নর্ণয়কেই শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সমস্তারূপে জ্ঞান করেছেন। 

শিক্ষার নূতন তাৎপর্য : রুশোর প্রদশিত পথে পেম্তালোৎসির তত্বে “শিক্ষা 
কথাটির নৃতন অর্থ ও তাৎপর্য নিণিত হয়েছে । শিশুর সহজাত শক্তির সংরক্ষণ, 
উপযুক্ত পরিচর্যা এবং ভ্রমবিকাশকেই তিনি শিক্ষা বলে মনে করতেন । ভাই তিনি. 
শশুর শিক্ষা ও বিকাশকে চারাগাছের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে তুলন। করেছেন। বার্থ: 


২৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 
শিক্ষাকে তিনি বলেছেন £ “4 6:৪০ চ157653 10682 761011121706 ৪,6০5, 21006 


696 19 0 07017766770060. 07817) 0 02681010 08:69, 8106 01%109 ০৫ আ1001) 
1080. 6508690 57) 168 8800. &00. ০০, 170 609 0৩ 1১07) 010110. 519. 111006 
6005 £50016168 10501) 215. 60 00060]0. 00106 1569, 08050800) 0088 
1006 1096 20ভ্য [07985 08 190016199 07 10:98610 900. 1116 ১ 16 00] 60809 
80817596 00607220. 2061067506, 01)8 77702%]) 37)691180658] %00 [05062095] 
20০57628 20086 198 210160790 ঘ্য111))1) 10110095010, 

এখন এই ধারার জন্ত ৫ বংসর বয়স পর্বস্ত প্রকৃতির কোলে অবাধ 
যাধীনতার দরকার। এই মন্তব্যটি কশোর অভিমতের সঙ্গে তুলনীয়। আত্ম- 
বিকাশের জন্য শিশুর আত্মপ্রচেষ্টায় শিক্ষক যথাযোগ্য সাহাধা দেবেন মাত্র । কিন্ত 
নৈসগিক ও বাহক পরিবেশের প্রভাব শিশুর অন্তনিহিত ক্ষমত1 উন্মোচনের সঙ্গে 
সমতালে এবং স্থসমঞ্জসরূপে হওয়া দরকাব। শছুপরি শিশুকে দেওয়া জ্ঞান তার 
বিকাশের সঙ্গে ক্রমিক পর্যায়ে সামপ্তন্যপূর্ণ হওয়! বাঞ্ছনীয় । তা ছাড৷ শিশুর শিক্ষা! 
কখনও বক্কৃতী-সর্বস্ব নয়। যুক্তিতে নয়, বিশ্বাসের কাজ করার মধ্য দিয়েই আস্থা ও 
বিশ্বাস আসবে। ভালবাসার মধ্য দিয়েই ভালবাস! শিখবে | চিন্তা! করার মধ্য দিয়েই 
চিন্ত। শিখবে এবং অন্ুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে আয়ভ করবে জ্ঞান। হতরাং 
শিক্ষা হলে। +1175 080051) 000095156) 100000201055 09810770606 ০1 ৪1] 
106 10057625 8110. £8.0016188 01 600 10011081) 198:09.৮ পেম্তোলোৎনি প্রাতিটি 
শিশুর মধ্যেই বিচিত্র ক্ষর্মক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয ক্ষমতা, দক্ষতা এবং হৃদয়াবেগ 
দেখেছেন । এই তত্বের সবচেয়ে নৃতন দিক হলো! বাস্তব শ্রেণীকক্ষে এর প্রয়োগ । 
শিশুর কর্মসাধনার জন্য পরিবেশ রচনাই শিক্ষকের কাজ। মানবিক ক্রমবিকাশেক 
ধারাকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে জোর দিয়ে বলাব জন্য “মনোবিজ্ঞান সম্মত? শিক্ষা 
রষ্টারূপে যোগ্য সম্মান তারই প্রাপ্য। 

শিক্ষার ব্যবস্থাপন। ও পদ্ধতি : পেস্তালোৎসি ছ্যর্থহীনভাবে সে যুগের পীডন- 
সুলক শিক্ষার নিন্দা করেছেন। স্কুলকে তিনি দেখেছেন বাড়ীর দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে 
যেখানে পারিবারিক পরিবেশের আদর্শ ও মনোভাব এবং ন্েহমধুর সম্পর্ক প্রতিফলি- 
হবে। পরিবারেরই মত ক্ষুলেরও লক্ষ্য হবে শিশুর নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং জাগতিব 
উন্নতি। মনের ধারাবাহিক বিকাশের সে সামন্ত করে নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় ধার 
বাহিকভাবে অন্গশীলন করলে প্রতিটি স্তরেই আসবে সামঞ্রস্ত | 

ইন্ড্রিয় শক্তি-দ্িক্ষে গভীরভাবে নিরীক্ষণ বিশ্লেষণ করে জটিল বিষয়ের সরলীকর* 


শিক্ষাগ্ুরুদেব কথ ২৪ 


এবং অস্তনিহিত তাত্পর্য বোঝাবাব চেষ্টাকেই পেস্তালোৎসি বথার্থ শিক্ষণ পদ্ধতি 
আখ্যা দিয়েছেন | তীর পদ্ধতির মূল কথা “0360% £2৮794”। এই স্থত্রেই তিনি 
“40501050008” কথাটির অবতারণা! করেছেন। এই কথাটিব অথ বান্তবের সঙ্গে 
পত্যক্ষ সম্পর্ক, বন্ত ও পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । কিন্ত পেস্তালোৎসি অন্ধ 
প্রকৃতির উপর নিরঙ্কুশ আস্থা স্বাপন না করে পর্যবেক্ষণ শক্তির ট্রেনিং এবং উৎকর্ষতার 
কথাই বলেছেন। সক্র্রিয়তা ও অভিজ্ঞতাব প্রভাবেই শিশুর মনোবিকাশ ঘটবে। 
অভিজ্ঞত। অজনিও বড কথা নয়, অন্ভিজ্ঞতাব আত্মকবণ এব: "ভাষায় প্রকাশ করাও 
সম মূল্যবান | 1007:9৪5100 এবং 13:07988100-এর সমম্থয়েই জ্ঞানের যথার্থতা | 
শিক্ষক হবেন শিশুর এই আত্মপ্রয়াসের সহায়ক । স্তরাং শিশ্বব অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার 
বদলে পেস্তালোতসিব তত্বে শিক্ষকেব বিশেষ ভূমিকা স্বীরুত | 

পাঠক্রমের বৈশিষ্ট) প্রাথমিক__পাঠক্রমে পেল্তালোৎদি_ অঙ্কের উপর, 
বশেষতঃ মানসাঙ্কের উপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন, কাবণ এব সাহায্যে গাণিতিক 
সংখ্যা সম্পর্কে সহজ বোধশক্তি জন্মে এবং প্রত্যয়েব সাথে জান আহবণেব সম্ভাবন। 
ধাঁকে । গণিত শিক্ষার উপকবণ কপে তিনি খেলা, বিভিন্ন বস্ক এব" সক্রিয়তাকে 
পদ্বাবহারের কথা বলেছেন। পাথরকু'চি, মটবদান। প্রভৃতি নসহজলভা উপাদানই 
ধ্েষ্ট। জ্যামিতিক ধারণ! হবে নানা আকাব এব, আয়তনের ছবি কিএা ক্িনিসের' 
সাহায্যে । অঙ্কনকে পেস্তালোখস_বিশেষ মূল্য দিয়েছেন । সরল রেখা, কোণ, 
বক্ররেখ। প্রভৃতি সোজা জিনিস থেকে জটিলেৰ দিকে যেতে হবে। . ভাষা! শিক্ষার 
ক্ষেত্রে বানান করে পড়ার পুরানে। পদ্ধতির বদলে তিনি শব্দা'শকে (11515) অব. অব- 
লঙ্কন করে উচচারণ ও ধ্বনিমূলক (9৮০08670) পদ্ধতির কথা বলছেন। দেঁহেব অঙ্জ- 
প্রত্যন্, বস্তর রঙ ও আকার, বস্ত্র নাম ? ক্রিয়া অবলম্বন কবে “প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে, 
ভাষ। শিক্ষাই প্রত্যয়মূলক শিক্ষা । পরিচিত বস্তুকে ভাষা শিক্ষার উপকরণ এবং শব্ধ 
সম্ভার কৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে। অক্ষর পরিচয়ের জন্য কাঠের রঙিন অক্ষরও 
ভাল। মেটি কথাঃ ভাষ! শিক্ষাও সরল থেকে জটিলের দিকে অগ্রসর হবে। 

স্কুলের প্রাঙ্গণ কিন্বা! গ্রামীণ পরিবেশই হবে ভূগোল শিক্ষাব প্রাথমিক ক্ষেত্র। 
পরিবেশ পরিচিতিই প্রকৃতি পাঠ ও কুধিশিক্ষার ভিত্তি রচনা করবে। আধুনিক 
কালের 'বস্তঅবলম্বী প্রক্তিপাঠ আন্দোলন” পেম্তালোৎসিব পদ্ধতিরই পরিণত 
সংস্করণ। সংগীত ও শারীর শিক্ষার সাহায্যে এবং বাস্তব ধরনের পারস্পরিক সহ- 
ঘোগিতার পথে তিনি অন্তৃতি এবং নীতিশিক্ষার কথা বলেছেন। 

সু্৪:002-এর কর্মজীবনে তিনি শিক্ষণ পদ্ধতির আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন 


৩৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


সংখ্যাবোধ স্থট্টির জন্য পূর্ণসংখ্যার নামতা, ভগ্নাংশের নামতা, এবং ভাষা শিক্ষাকে 
পুরোপুরি অভিজতা-কেন্দ্রিক করবার কথা বলেছেন। ভাষা, শিল্পকল।, হস্তাক্ষর, 
সংখ্যা, আয়তন ও পরিমিতি বোধ হৃষ্টির জন্য বিশেষ পদ্ধতির উন্তাবনও তার কৃতিত্ব । 

বিভিন্ন বইতে ছড়ানে! শিক্ষাপন্ধতির সন্বদ্ধে পেস্তালোৎসির বক্তব্যকে তার 
অন্ত্রশিষ্য 1710:£ সংক্ষিগ্তাকারে পরিবেশন করেছেন। এই পদ্ধতির মূল কথা 
হলো--(১) জ্ঞান, দক্ষতী, প্রতিভা কিম্বা বিশেষ পারদশিতা হ্ষ্টিই শিক্ষার যুল 
লক্ষ্য নয়। সহজাত বুঁদ্বর ক্ষমতাকে উন্মোচিত, বিকশিত এবং প্রসারিত করাই 
শিক্ষার উদ্দেশ্ট । (২) শিক্ষাদানের কাজ চলবে এই মুল লক্ষ্যকে অবলম্বণ করে। 
শিক্ষা) দেওয়ার কাজকে মহতর আদর্শ অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ জীবন বিকাশের 
সহায়করূপে মাত্র মনে করতে হবে। (৩) শিক্ষকের খেয়াল খুশী মত শিশুর কাছে 
অপরীক্ষিত এবং অনুশাসন বাণীর মত কোন জ্ঞান উপস্থিত করা হবে না। 
(৪) শিশুর ব্যক্তিত্ব ও ম্বকীয়তাকে স্বীকার করতে হবে । তার মানসিক ক্রমবিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার কাজ এগোবে । গুরু-শিষ্কের সম্পর্ক হবে ন্েহ ও গ্রীতির। 
ভালবাসাই হবে শৃঙ্খলার গ্যারার্টি। (৫) শিশ্তর অভিজ্ঞতাই হবে শিক্ষার কেন্দ্র। 
নিরীক্ষণ এবং ইন্দ্রিয়শক্তির অন্শীলনই হবে শিক্ষার ভিত্তি। এমনকি ভাষ শিক্ষা 
হবে বাস্তব অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে। (৬) শিশুর শিক্ষা! অগ্রসর হবে সরল থেকে 
জটিলে। শিক্ষার স্তরভেদও হওয়া চাই মনোবিজ্ঞান সম্মত | (৭) একটি পাঠ শেষ 
হলে সেই জ্ঞান আত্মস্থ করার জন্য শিশুকে উপযুক্ত অবসর দিতে হুবে। (৮) 
জানের সঙ্গে ক্ষমতার সংযোগ এবং শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব দক্ষতার প্রত্যক্ষ সংযোগ 
প্রয়ো্তন । (১০) অজিত জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্য দিয়েই প্রকুত জ্ঞান 
হিসেবে গণ্য হবে। 

, টব ভ্ঞ11০£-এই তিনি বলেছিলেন £হ “7৪ 18005 77086 10 1) জম 10960 
০০৪৮ তাই তিনি হাতের কাজ ও গৃহের কাজ, উৎপাদনী শ্রম, ইন্দরিয়ান্থশীলন এবং 
সাধারণ মৌলিক জ্ঞানের সমন্বয়ে পাঠ্য তালিকা! তৈরী করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ মানুষ 
হট্টির দাবি করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন £ * দয 1195৩ ৪129%চ:08 ৪০1১০০15, 
ভা6106 80110018 (086801)8800 80100019১ 2100. 6 9,010 1081078 811 0019. 

বইয়ের ব্যবহার অস্বীকার ন৷ করলেও বইয়ের অতিরিক্ত ব্যবহারের বিপদ সম্বন্ধে 
উনি বলেছেন। ব্যাকরণের হ্ুত্র কস্থ করেই শিক্ষা হয় না। অভিজ্ঞতা, ইন্দিয়- 
শক্তির স্থবিবে চিত স্বেচ্ছাগ্রয়োগ এবং কাজ করার পখেই প্রকৃত শিক্ষ। সম্ভব। শিশুর 
প্রশ্োজন প্রকৃতির -ক্রোড়ে মুক্তি, আত্মবিকাশ, নিরীক্ষণ এবং ব্যবহারিক আচরণের মধ্যে 
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বয়ে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা । এক্ষেত্রে মায়ের দায়িত্ব অপরিলীম। স্থতরাং মায়েদেরও 
শিক্ষা এবং সন্তান পালনের শিক্ষণ প্রয়োজন । 

গৃহ ও বিভ্ভালয় £ শিশুর প্রতি অসীম ভালবাসা এবং শিক্ষা-গবেষণার স্পৃহাই 
নল পেস্তালোৎনির যুল পুঁজি। অনুভূতিকেই তিনি বেশী মূল্য দিয়েছেন। তীর 
মতে স্থগঠিত এবং স্রেহসিঞ্চিত গৃহই শিশু শিক্ষার প্ররুষ্ট স্থান। বিষ্ভালয় মানসিক 
কসরতের স্থান নয়; সছুদ্দেশ্টে হদয় ও মস্তিষ্কের সমপ্রয়োগের স্থান। তাই গৃহের 
পরিবেশই স্কুলে প্রতিফলিত হওয়। প্রয়োজন | গুরু-শিস্তের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের পথে 
স্থল জীবনে নতুন প্রাণ ও নতুন আবহাওয়। সৃষ্টির কল্পনা করেছিলেন বলেই তিনি 
“19610671988 10221৮ রূপে আখ্যাত হয়েছিলেন । 

রুশে! চেয়েছিলেন নেতিবাচক পদ্ধতিতে সমাজ সংস্কারক হিসেবে এমিলকে গড়ে 
তুলতে । পেস্তালোৎসির হাতে এমিলের শিক্ষা হয়েছে বাস্তব সমাজ পরিবেশের মধ্যে | 
এমিল ছিল ধনীর সন্তান । পেস্তালোৎসির শিশুর! দরিত্রের সম্তান। রুশো যা একক 
এমিলের জন্য চেয়েছিলেন, পেস্তালোৎসি তাই চেয়েছিলেন আত্মনিভর শ্রমজীবী 
সাধারণ মানুষের ভন্য । এখানেই তার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। 

রুশো! ও পেম্তালোগুসি _ রুশো এবং পেস্তালোৎসির শিক্ষা চেতনায় যথেষ্ট 
সাদৃশ্ত আছে। আবার খুব স্বাভাবিক কারণেই বৈসাদৃশ্ঠও আছে। এরা উভয়েই 
সনে করেছেন যে অন্তনিহিত ক্ষমতার স্বাভাবিক এবং সর্বাঙ্গীণ উন্মোচনই শিক্ষ। 
শিক্ষা কখনো! শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। শিশুর প্রকৃতিতেই রয়েছে 
শিক্ষার সম্ভাবন।। কিন্তু পেস্তালোৎসি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও ত্বীকার করেছেন। 
তিনি মনে করেন যে অনিয়ন্ত্রিত আচরণই শিক্ষা নয়, গ্রকৃতির স্থনিয়ন্ত্রণই শিক্ষা । 

নৈনগিক প্ররূতির যুল্য উভয়েই স্বীকার করেছেন। সামাজিক জীবনকে রুশো 
নিন্দা করেছেন। পেস্তালোৎসি কিন্তু ব্যক্তিগত ও সামাজিক মঙ্গলকেই শিক্ষার 
লক্ষ্য হিসেবে ধরেছেন এবং সমাজ জীবনের মধ্যেই শিক্ষার প্রস্তাব করেছেন। 
বর্তমানের শিক্ষাবিদর৷ এক্ষেত্রে পেস্তালোৎসিকেই সমর্থন করেন। আমাজিক পরিবেশে 
ব্যক্তিত্বের বিকাশকেই আধুনিককালে শিক্ষার আদর্শ বলে মনে করা হয়। 

প্রকৃতিবাদ এবং শিশু-কেন্দ্রিকতার জনক বলেই রুশে। স্বীৃত। এই তত্বকে গ্রহণ 
করে পেম্তালোৎনিও মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাধারার জনকরূপে খ্যাত। তিনি শিশুর 
ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করেছেন । উভয়েই প্ররুতির পবিত্রতা ব্যক্তির মূল্য, স্বাভাবিক ও 
বাধাহীন বিকাশ এবং শারীর শিক্ষার তাৎপর্য স্বীকার করেছেন। উভয়েই বলেছেন 
যে শিক্ষার প্রথম কথাই হলে! শিশুকে জান!” | কিন্ত রুশো বলেছেন নিতাস্তই 
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আত্মপ্রচেষ্টার সাহায্যে নেতিবাচক শিক্ষার কথ! এবং শাস্তির ভিত্তিতে শ্রঙ্খলার কথ।। 
পেস্তালোৎসি নেতিবাচক শিক্ষা এবুং শাস্তিমূলক শৃঙ্খলাতত্ব বর্জন করে শিশুর উপর 
শ্রেহশীল নিয়ন্ত্রণ চেয়েছেন। তিনি শিক্ষকের ভূমিক। এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত বইয়ের 
সুল্যও স্বীকার করেছেন। রুশোর [8৪৪৮৩ 710901০7-এর স্তরটিকে পেম্তালোৎসি 
ইতিবাচক শিক্ষার স্তর রূপে দেখেছেন । 

উভয়েই আগ্রহ ও অভিজ্ঞতার ভিতিতে শিক্ষার কথা বলেছেন। তবে এ সব 
'ব্ষয়ে পেস্তালোৎনির বক্তব্য বেশী বাস্তব। বস্তপাঠকে তিনি পদ্ধতির মধ্যে গ্রহণ 
করে “০738৫ 198500” উদ্ভাবন করেছেন। রুশে! শিক্ষার স্তরবিভাগ করেডিলেন। 
পেস্তালোংসিও প্রত্যেক শিক্ষার জন্য নিজন্ব সময়ের কথ! বলেছেন। ভাষ। ও শিল্প 
শিক্ষায় সরল থেকে জটিলে যাওয়ার পদ্ধতিকে তিনি প্রয়োগ করেছেন। “উপকরণের 
সাহায্যে শিক্ষা” সম্বন্ধে তার দান অবিস্মরণীয়। তিনি শিক্ষার নৃতন সংজ্ঞ। নির্ধারণ 
করেছেন, শিক্ষাকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছেন । সবোপরি রুশোব শিক্ষা একজনেব 
বন্য পরিকল্পিত । পেস্তালোৎসি সেই তত্বকে সমগ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। 
ক্লুশোর বক্তব্য আদর্শবাদী ভাবাবেগপুরণ্ণ। পেস্তালোংসি আদর্শবাদী ও ধর্মপ্রাণ 
হুলেও তার বক্তব্য অনেক বাস্তব। রুশো! মুলতঃ পুরাতন চেতনাকে ধ্বংসই 
করেছেন। পেস্তালোৎসি সেক্ষেত্রে নতুন স্থ্টি করেছেন এবং প্রাচীন বন্ধন থেকে 
শিক্ষাকে যুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন । এই অবদান অধিকতর মূল্যবান । 

দুর্ধলভাব সমালোচন। 2 পেস্তালোতসর ক্রটি এবং ব্যর্থতা অবশ্ঠুই ছিল। 
'অনেক সময় ভাবাবেগের বাডাবাঁডিতে তার বুদ্ধিবৃত্তি যেন নিশ্রভ হয়েছে। তিনি 
শিক্ষার প্রকৃত তত্বটি বুঝেও প্রয়োগেব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। ০. 1580709: 
বলেছেন যে সামান্য একটি গ্রাম্য পাঠশালা পবিচালনাব বাস্তব দক্ষতাঁও তার ছিল না। 
তার বান্তব অন্থুশীলনও ছিল অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুতঃ পেস্তালোৎ্সির ন। ছিল 
সংগঠন ক্ষমতা, না ছিল নিভূ'লতা, পূর্বাপর সঙ্গাত, কিম্বা একটি কাজে অধ্যবসায় 
নিয়ে লেগে থাকবার ক্ষমতা । তার রচনায় রয়েছে অনেক ভূল এবং স্ববিরোধিতা। 
শ্বৃতিশক্তির উপর নির্ভরতাকে তিনি নিন্দ৷ করেছেন, কিন্তু নিজেই স্থৃতিনির্তর পদ্ধতি 
ব্যবহার করেছেন। রবার্ট আওয়েন এই ক্রটির দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। 
গভীর কোন দার্শনিক চেতন! দিয়েও তিনি পরিচালিত হুননি। তার ভাবশিব্যদের 
অনেক নতুন কথ! তারই নামে প্রচলিত হয়ে গেছে। 

কিন্ত নিজের ক্রটি ,ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সচেতন। তিনি গবেষণা 
করেছেন, মতামত বদল করেছেন, কিস্তু কখনোই পূর্ণসত্য আবিষ্কারের দাবি 
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করেন নি। বস্ততঃ তার ধ্যানধারণাগুলি ছিল পরীক্ষার স্তরে অঙ্কুরের মত। কিন্ত 
এই অঙ্কুরেই নিহিত ছিল আধুনিক শিক্ষাচেতনার বহুতর দিক । 

অবদ্ধানের মুল্যায়ন £ শিক্ষাচেতনায় নৃতন কথ! বলে, শিক্ষার এক মহৎ 
উদ্দেশ্তয প্রচার করে, শিক্ষার নৃতন তাৎপর্য, নৃতন নীতি, নৃতন পদ্ধতি নিরূপণ করে 
শ্রেণী কক্ষে নৃতন আবহাপরয়া সৃষ্টিতে সহায়ত। করেছেন পেস্তালোৎসি । রুশোর 
বক্তব্যকে তিনি ইতিবাচক রূপ দ্রিয়েছেন। তিনি এই ধারণা স্থষ্টি করতে পেরেছিলেন 
যে শিক্ষার সমস্তাগুলিকে বিচার করতে হবে ক্রমবর্ধমান শিশুর দুষ্টিকোণ থেকে । 
শিক্ষণকলা এবং শিক্ষাশ্য়ী মনোবিজ্ঞানের উপর তিনি গুরুত্ব দ্দিয়েছেন। তার 
প্রস্তাবিত শিক্ষণপদ্ধতি বাস্তব অভীক্ষা। নিরীক্ষার ফলশ্রুতি। তার রচিত “৯ 
০5:08] 0৫ & £%01)৪:৮ শিশু অভীক্ষার প্রথম নিদর্শন । তিনিই প্রথম শিক্পশিক্ষালয় 
পরিচালন। করেন যেখানে শিশুরা ক্ষেতে-খামারে, তাতে-চরকায় কাজ করার সঙ্গে 
সঙ্গে লেখাপড়াও করতে! | তিনি প্রমাণ করেছেন যে বুদ্ধি ও হাতের কাজ যুগপৎ 
চালানো সম্ভব । “10958700706 17009 06 ৪, 13600) গ্রন্থে সন্নিবেশিত ১৮০টি 
নীতিই ভবিষ্যৎ বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিস্থাপন করেছিল। এখানেই তিনি বলেছেন £ 
10000965010 জা1)101) 10069 00০ আা৪০০০। 8200 [088,09 0£ 20100 10008 008 
81700019  &700 5/16010  ৪%6£1১0058 8901), তিনি বলেছেন “৪৮০9 
085810108 &]1] 08 07089. 0৫ 10001901651) 8:920188702 680৮ ছার্থহীন- 
ভাবে তিনি বলেছেন : [10596280158 ০0? 2081273 150016199 200. 08181008 
00086 01107 1112 0011788 1910 00৬10 ০ 25%01179,+, 

পেস্তালোৎমির বক্তব্য কঙ্সনাশ্রয়ী “দিব্যসত্য” ছিলনা বলেই ভবিষ্যতের নিশানা 
হসেবে কাজ করেছে। তার তত্বের মৌল নীতি ছিল--.(ক) শিশুর নিত্যপ্রয়োজন পূরণ 
করে স্থজন প্রয়াসের সাহাষ্যে তার হৃদয় উন্মোচন করা চাই'। (খ) তার হৃদয়ে 
ভালবাসা, দয়া! ও করুণ। সঞ্চারিত ও বিকশিত কর। চাই | (গ) জ্ঞানজগতের সঙ্গে তার 
প্রত্যক্ষ পরিচয় চাই। (ঘ এই সব কিছুর জন্য চাই শিক্ষার কাজে নতুন চেতনা, 
নতুন আদর্শ এবং নতুন পদ্ধতি । 

পেম্তালোৎসির রুতিত্ব এই যে তিনি সমাজ উন্নয়নকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে 
বর্ণনা করে নৃতন পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। জ্ঞানের বোঝায় ভারাক্রান্ত না করে 
শিশুরই দৈহিক, মানসিক ও ভাবপ্রক্কৃতি অন্ছসরণ করার কথা তিনি ছার্থহীনভাবে 
বলেছেন। সবচেয়ে বড় কথা! এই নূতন ধ্যানধারণ। তিনি শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ 
করেছেন। শিক্ষার উপকরণ উদ্ভাবনে তিনি অগ্রদূত। আধুনিক পাঠ্যপুস্তক এবং 
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৩৪ ভারতীয় শিক্ষার-ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


আঁধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিও তার কাছে-খলী। বন্তত, তাকেই শিক্ষক-শিক্ষণের পথিক্ং 
বল! চলে। | 

পেম্তালোৎসি মনে করেছেন যে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বন্ধ্যাত্ব থেকে 
পরিজ্রানের পথ হলে। অন্তঃসারশৃন্য পাপ্তিত্যের বদলে প্রত্যয়মূলক জ্ঞানের অন্কুশীলন 
ও প্রয়োগ । বাস্তব পস্থায় দরিদ্রুতম এবং স্বক্পক্ষমত। সম্পন্ন শিশুর জন্যও তিনি এই 
ধরনের শিক্ষা চেয়েছিলেন । ৃতরাং আধুনিক গণশিক্ষার উদগাতা হিসেবে তরী; 
ভূমিকা অনন্বীকার্ধ। গৃহের শিক্ষা, মায়ের শিক্ষা, ভালবাসার শিক্ষা, এবং গুরু- 
শিশ্বের মধুরতম সম্পর্কের কথা বলেও তিনি নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন । উত্তর 
সাধকর! তার ধ্যান-ধারণা পরিপুষ্ট করেছেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও 
পেস্তালোৎসির বক্তব্যকে হার্বার্ট পরিবধিত ও পরিমাজিত করেছেন এবং শিক্ষায় 
মনোবিজ্ঞান প্রয়োগকে বাস্তবায়িত করেছেন। ফ্রোয়েবলীয় আন্দোলনও শিশ্তব 
আগ্রহ, অভিজ্ঞতা, কর্মচাঞ্চল্কে ভিত্তি করে, আনন্দময় বিদ্যালয় পরিবেশে বুদ্ধি, 
হদয় ও কর্মের শিক্ষার কথাই প্রচার কবেছে। ফ্রোষেবল নিজেই ক্রশঙ্কফুট-এর পেন্তা- 
লোজীয় শিক্ষায়তনের শিক্ষক ছিলেন। 

পেস্তালোজীর আন্দোলনের মধ্যেই পেম্তালোৎসি অমর হয়েছেন। তাঁর মহ 
শিল্ক এবং উত্তরসাধকর। দীর্ঘকাল ধরে তার মৌলনীতির পরিবর্ধন এবং প্রয়োগ 
করেছেন। ইউরোপের শিক্ষাজগতে পেন্তালোজীয় বিদ্যায়তনের শিক্ষক ও ছাত্রদে; 
যৌথ অবদানকেই বল! হয় “16588102818 110%0009)৮ | বার্গভফ. হয়েছিল বন্ত- 
দর্শকের তীর্থভূমি। সুইস্‌ সরকার এখানে নর্য্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পেস্তালোজীয় 
দ্ধল প্রতিষ্িত হয়েছিল মাব্দিদ, নেপলস্‌, সেন্ট পিটাস'বার্গ'-এ | রাশিয়া, প্রাশিয়া, 
অস্িয়া, এবং ইতালীর প্রজাহিতৈষী ব্বৈরতন্ত্রী রাজারা (73970190 [)89০0 - 
ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা) সংস্কীরে উদ্োগ করেন। ১৮৩ সনের পরে বিভিন্ন দেশে 
পেস্তালোৎসির ছাত্র কিংবা সহকারীদের অধ্যক্ষতায় নর্ম্যাল স্থল প্রতিষিত হয় 
প্রাশিয়াও পদাঙ্ক অনুসবণ করে। পেস্তালোজীয় শিক্ষাকেই জাতীয় নবজাগরণেব 
উপায় বলে 1909 প্রচার করেন। বাছাই কর! প্রুশিয় যুবকদের পেম্তালোজীং 
কুলে পড়ার জন্য পাঠানো হয়। 

১০৩০ সনের বিপ্লবের পরে ফরাসী দেশেও গণশিক্ষার শ্চন। হয় এবং 13০ 
'0০5%10?এর নেতৃত্বে পেতশ্তালোজীয় ভাবধার৷ স্বীকৃতি পায়। ইংলগ্ডে মোনিটোরিয়াছ 
ব্যঘস্থা এবং ইনফ্যা্ট স্কুলের সঙ্গে সামপ্রস্য করে সংশোধিত পেস্তালোজীয় পদ্ধতি গ্রহ 
কর হয়। সেখানে রবার্ট আওয়েনের প্রচেষ্টা! এবং মেয়ো আন্দোলন পেম্তালোৎসি; 


শিক্ষাপ্তরুদ্দের কথ। ৩৫ 


কাছে বিশেষভাবে খণী। আত্লাস্তিক পাড়ি দিয়ে এই ভাবধার! আমেরিকাতেও 
পৌছে এবং হোরেস ম্যানকে উদ্দীপিত করে। বস্ততঃ আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার 
জনক রূপে পেন্তালোৎসির স্থান নির্দেশ করা আদৌ অভিশয়োক্তি নয়। 

সর্বোপরি অনাথ, দরিত্র, পঙ্থু, অন্ধ মুকবধির এবং অপরাধপ্রবণ শিশুদের শিক্ষার 
প্রতি অধুনিক সমাজের যে দরদ, তারও কৃতিত্ব বহুলাংশে পেস্তালোৎসির প্রাপ্য। 
তার পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই কৃষি উপনিবেশ, তরুণ অপরাধীদের উপনিবেশ কিংব। 
রিফর্মেটরী স্কুল গডে ওঠে । 40890 188807+ পদ্ধত পন্ুদের শিক্ষার যে সম্ভাবনা 
উন্মোচন করেছে, তার জন্য সমগ্র সমাজই তাঁর কাছে খণী। 

বিস্ময়ের কথ! নয় যে নিউহফে এই মানবপ্রেমিক ও সমাজদরদীর স্বতিফলকে 
উতৎকীর্ণ রয়েছে £ “1197, 0002180180১ 0261580১ 58:5812108 10৫ 060626, 


[06172700 701 9০]. 13195881068 00,019 109019.৯ 
” শজন ফ্রেড রিক হার্ধা্ট ( 5০10 750571010 [757958) 2 ১৭৭৬-১৮৪১ 


জপক্ষিগ্ত জীবনী : (জার্মানীর স্থশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম ১৭৭৬ সনে। 
দাদু ছিলেন ওন্ডেনবার্গ জিমনাসিয়ামের রেক্টর এবং বাবা ছিলেন আইনজীবী । মাও 
ছিলেন হৃধিক্ষিতা। তিনি হাবার্টকে গ্রীক ও গণিতের প্রারভিক পাঠ দিয়েছেন। 

জেন। বিদ্যালয়ে পড়বাব সময় 1710099 এবং ৪০11৪111175 প্রমুখ দার্শানকদের 
সংস্পর্শে আসেন। স্নাতকোত্তর জীবনে একজন প্রাদেশিক শাসনকর্তাব তিনটি শিশুর 
গ্ৃহ-শিক্ষকতার দায়িত্ব নেন। শিক্ষকতায় এই তার প্রথম অভিজ্ঞত। ছাত্রের 
বাবার কাছে রিপোর্ট করার জন্য তিনি যে রচন। আরম্ভ করেন, তাই তার চিস্তাস্থত্রকে 
ক্ুসংবদ্ধ কবে । তিনি বোঝেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন মনোবৈজ্ঞানিক 
ভিতি। ব্যক্তিশিশুর ক্ষমতা, রুচি, প্রয়োজন এবং ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা অবলম্বন 
করেই প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব। ১৭৯৯ সনে তিনি বার্গডফে পেস্তালোৎসিব স্কুন পরিদর্শন 
কবেন এবং তাঁর ধ্যান-ধারণাকে উন্নত এবং স্থসংবদ্ধ কবার সংকল্প গ্রহণ কবেন। 

হার্বাট ১৮*২ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রেব প্রধান অধ্যাপক নিষুক্ত হন। শিক্ষা 
বর্শনকেই তার বিশেষ সাধন]ুর ক্ষে্ররূপে গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্টে তিনি বিশ্ববিদ্া- 
লয়ে 298১০4109] 38110%: প্রতিষ্। করেন। শিক্ষাতন্ব সম্পর্কে হার্বার্টের বিভিন্ন 
গ্াহিত্য কর্মের মধ্যে বিশেষ উদ্লেখযোগ্য--৫১) 00575801008 018 8.3 551 0৩51 
39827, (২) 0911098 ০৫ 13390810081] 10০906৫1095 (৩) ৭09 391909+ ০1 
805988109 এবং (৪) 71120: 19908051981 ০৭, কোনিগনবার্গে ২৫ বৎনর 


৩৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


কাজ করার পরে তিনি নিজের শহর গটিনযেন-এ ফিরে আসেন। জীবনের শেষ আট 
বৎসর তিনি গ্রাম্যজীবন যাপন করেন । ) 

পুর্বপূরীদের প্রন্ভাব £ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে নৃতন অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক পবিবেশে ব্যক্তির নবমুল্যায়নের জন্য যে দার্শনিক চেষ্টা চলছিল, জন 
লক-এর দর্শন ছিল এই প্রচেষ্টার প্রথম স্তর । তিনি শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানুষ গড়ার 
পরিকল্পনা করেছিলেন। রুশো বললেন প্রকৃতি অন্যায়ী সত্বাবিকাশের কথ! । 
তারপর ভাববাদী আন্দোলন দৃঢমূল হয়ে ওঠে জার্মানীকে কেন্দ্র করে। কাণ্ট-এর 
দর্শনে লক এবং রুশোর মিশ্রণ ঘটলেো।। তিনি একাদকে ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং 
অপরদিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সমন্বয়ে অস্তলান স্বাধীনতার (009 ££990079 ) 
কথ! বললেন। এই সুত্র ধরেই অগ্রসর হলেন হার্বাট। তিনি অস্তরের স্বাধীনত। 
এবং পবিবেশের প্রভাবের মধ্যে সমন্বয়ের পন্থা নির্বাচনে সচেষ্ট হয়েছেন । 

সাধারণ দার্শনিকত। ছাড়। শিক্ষাতাত্বিক হিসাবেও হাবার্ট পুরবস্থরীদের কাছে 
খণী। লক শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে আমল দিয়েছেন। রুশে। শিশুনির্ভর শিক্ষার কথ। 
বলেছেন । পেস্তালোত্মি মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করে 
গেছেন। হার্বাট শিক্ষাতত্বের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্টা এবং শিক্ষণের মাধ্যমে 
প্রত্যক্ষভাবে আদর্শে পৌছতে চেয়েছেন ! 


হার্ধার্টের শিক্ষা চেতন! 

হার্বার্ট মূলতঃ দার্শনিক । তাই তিনি “499679610 7১58860086100৮ রচনার 
স্থরুতেই শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে বলেছেন £+]1)9 9017 8100 02 8000851000১ 0006 
10019 2170 0? 800%6200 09 198 8300298580. 10. 9 9171018 010) 0109 
5৪ 7100721160৮ | অন্যত্র বলেছেন £ “%12৮০০-61028 810608 7020. 83010958995 
0119 910] 0% 60:009%01010.” আবার বলেছেন £হ “5106 016100866 010]90619 ০: 
80096101029 100. 

এই “৬1:৮৩, তথ “অন্তলান ন্যায়নিষ্ঠ” কথাটির ব্যাখ্য। প্রয়োজন । কাণ্ট 
বলেছেন যে বিবেকবান মান্ুষেব পক্ষে 1:৮০ হলে। সম্পূর্ণ অবধারিত সম্পদ 
(08$6298109] [0076:901ঘ )| এই নিষ্ঠার প্রভাবেই মান্ষ সৎপথে চলে এবং 
সৎকাজ করে। স্ৎকর্মের প্রেরণ সহজাত এবং স্বাভাবিক । ৮“ভ্:০০৪% সম্পফ্ষিত 
চেতনায় হাবার্ট ও 'কাণ্ট প্রায় সমদর্শী | হার্বার্টও বলেছেন যে ন্যায় নিষ্ঠা হলো 
অন্তরের মৌলিক সম্পদ । কেবলমাত্র সততা এবং নিষ্ঠা দিয়ে চালিত মানুষই মুক্ত 


শিক্ষাগ্ডরুদের কথ! ৩৭ 


এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এ সম্পর্কে পার্থক্যও আছে। কাণ্ট-এর 
মতো হার্বার্ট হৃদয় তথ! আত্মাকে সক্রিয় শক্তি বলে মনে করেননি । হার্বার্টের মতে-_ 
"1759 অন্তর্লান সাধীনতা। ও মুক্তির অনুভূতি হলেও এর বহিঃপ্রকাশ আছে। এর 
নহিঃপ্রষোগ সুস্থ সবল অভিজ্ঞতাব উপর নির্ভবশীল। ন্যায়নিষ্ঠার প্রয়োগকে মাহষের 
মধ স্বাধী অভ্যাসে পবিণত কবাই শিক্ষা । এখানেই শিক্ষকের দায়িত্ব ও কৃতিত্ব। 
ন্যায়নিঠতার কেন্দ্রবিন্দু চারপাশে শিশুব সকল অভিজ্ঞতাৰ সংগঠন এবং আদর্শ 
অভিজ্ঞতাব পরিপোষণই শিক্ষাবিজ্ঞানেব যূল কথা । শিশুব, মধ্যে এমন দ্িকদর্শন 
স্ট্টি কবা দরকার য1 তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই সত্ব প্রতি আরুষ্ট কববে এবং কদর্যতা 
ও অসতাকে দ্বণ। কবতে শেখাবে । 

হার্বার্ট সৌন্দর্য প্রীতিকে (98৪6108610৪ ) ন্যায়নিষ্ঠাব চেয়েও বড করে দেখেছেন । 
এখানেই কাণ্ট-এব সঙ্গে তাঁব মৌলিক পার্থক্য। কান্ট বলেছেন : “ইচ্ছাশক্তি” 
একটি সহজাত ক্ষমতা । হার্বার্ট বলেছেন £ চিস্ত।, 'ভাবাদর্শ এবং কামনাই ইচ্ছাকে 
প্রবুদ্ধ করে। ইচ্ছা হলো! 'অভিজ্ঞতাঁবই ফলশ্রুতি। বস্ততঃ “ইচ্ছা” সংক্রান্ত 
সতবাদেব উপরই হাবার্টের শিক্ষাচেতন। প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার সাহায্যে যাব ভাবজগত 
স্ুসংবদ্ধ নয়, তাঁব পক্ষে “ড:£০৪৪, থাক। সম্ভব নয। ভিনি বলেছেন £ “079 17089 
10685 219 1006 010%01880 (00561 80005%0101) 0900006 1700 ত্ব260008,5 
মানসিক বোধ (00200791160810 ) থেকেই মাবেগ, এবং আবেগ থেকেই ক্রিয়! 
(896100)। সুতরাং হার্বার্টেব তত্বে শিক্ষার প্রধান এবং মৌলিক কাজ হলে! 
শিশুন অভিজ্ঞতা, বোধশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিব স্থুসমগ্তস এক্যসাধন। একেই তিনি 
“00810806100 ব্ূপে আখ্যা দিয়েছেন । 

হার্বার্টেব মতে পাঁচটি উপাদান নিয়ে 17৪৪ সংগঠিত -১) অস্তর্নান স্বাধীনতা 
€ 00621690010 ) অর্থাৎ কামন। ও প্রত্যয়ের সামপ্রস্য, (২) দক্ষতা (9111) অর্থাৎ 
স্বসমপ্ধস আত্মপ্রকাশ, (৩) উদারতা! (1106:%1180 ) অথবা সদিচ্ছা, (৪) ন্যায়বোধ 
(5৭096 ) এবং (৫) স্বাভাবিক সতত। | শিক্ষণ পদ্ধতিব বিশ্লেষণে তিনি দেখাতে 
চেয়েছেন কিভাবে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, বোধ, অন্থভূতি এবং চিন্তাকে :7০০৪-র পথে 
শিক্ষক পবিচালিত করতে পাবেন । 

শিক্ষার উদ্দেশ্য ৬1:6৪ সম্পর্কে হার্বার্টের অভিমত থেকেই বোঝা যায় 
তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদী আদর্শই প্রচাব করেছেন । বস্ততঃ “110:811৮য” কথাটির 
মধ্যেই তার শিক্ষার্দর্শ । শিক্ষার উদ্দেশ্ট হবে ন্যায় ও সত্য, শুভ ও সুন্দরের সাধনা । 
হার্বার্টের 'নীতিতত্ব পাঁচটি উপাদানে গঠিত--(১) ৪৪০৪, (২) 93] 


৩৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 
(৩) (9০৫15988) (৪) 10.17700889, (৫) 1206: 128800 অর্থাৎ ৪6]? 20896627 | 
এই কয়টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত নৈতিকতাই চরিত্রের যূল ভিত্তি। সুতরাং 
হার্বার্টের শিক্ষারদর্শ হল “নৈতিক চরিত্র” গঠন। 

চরিত্র গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি তিনটি কথা, বলেছেন__(১) অনুশাসন অথবা 
নিয়ন্ত্রণ, (২) শিক্ষণ (1080:5060) ), এবং (৩) আত্মশৃঙ্খলা । চরিত্র গঠনের ক্ষেব্রে 
তিনি শিক্ষকের ভূমিকা এবং শৃঙ্খলার কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু শৃঙ্খল 
সম্পর্কে লক-এর চিন্তা থেকে তাব চিন্ত। পৃথক। তিনি শাসনের পথে “স্দাচরণ, 
এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে “ভদ্র আচরণেব” মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে -- 
নৈতিক চরিত্রের মূল উপাদান হলে। স্বাধীনত। | 


হার্বার্ট মনে করেন শিক্ষার আদর্শ বপায়ণ অনেকট। শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। 
সৎ কাজের জন্য সদিচ্জ। জাগতে শিশুকে সাহায্য কবাই শিক্ষকের দায়িত্ব । এইজন্য 
অনেকে বলেছেন যে হার্বার্ট শিশুর স্বকীয়তা স্বীকাৰ করেননি । এই ধারণ! অবশ্যই 
ভ্রাস্ত । 4“9018008 01 7:009%01০:)” গ্রন্থে তিনি ন্বকীযতা ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্য নির্ণয় 
করেছেন। তার মতে- বহুমুখী জ্ঞান, এবং বহুমুখী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্বকীয়তা 
(200151058)165 ) রূপান্তরিত হয় ব্যক্তিত্ব (6:80781165 )। এই বব্যক্তিত্ব 
গঠনকেই তিনি শিক্ষায় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। 


অনোবৈজ্ঞানিক তত্ব : হার্বার্ট বলেছেন : শিক্ষার পদ্ধতি ও খিক্ষাকল 
জানতে হলে প্রথমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিনতে হবে মনের রাজ্যকে । মনের 
পরিচয়, প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে হার্বার্টের নিজম্ব অভিমতই তাঁর মনন্তত্ব। পরিণামে 
তাঁব অভিমত ভ্রান্ত প্রমাণিত হলেও তিনি তৎকালীন ধ্যানধারণাকে অনেক পরিবর্তন 
করেছিলেন । হারার্ট বলেছেন £ মানবাত্মা একটি অবিভাজ্য সত্বা। তিনি বিশ্বাস 
করেননি যে কতকগুলি সহজাত চেতনা জন্মকালেই সৃষ্টি হয়। সহজাত প্রত্যয় কিন্বা 
ফ্যাকাল্টির কোন অন্তিত্ব তিনি স্বীকার করেননি । জন্মকালে মন থাকে সম্পূর্ণ শূন্য । 
স্াুর সাহায্যেই প্রথম ধারণ! ও অনুভূতি জন্মে । এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকেই তিনি 
“ঢাঘাঃছহট 05580686100” কপে আখ্য। দিয়েছেন । মন তথ। আত্মার বহুবিধ 
অভিজ্ঞতা সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই মানুষের প্রকৃত জ্ঞান, কামনা এবং ইচ্ছ। 
সংগঠিত হয়। 


স্থৃতরাং মনের ছুইটি বিশিষ্টতা--(১) অভিজ্ঞতার সমন্বয় এবং আত্মকরণ, (২) 
শিক্ষার মাধ্যমে মনোগঠন। মনের আত্মকরণ ( ৪851701186107 ) ক্রিয়াকেই তিনি 
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009296702. আখ্য1 দিয়েছেন। মানু এবং ইন্জিয়শক্তির সাহায্যে নানা ধরনের 
[ভিজ্ঞতা৷ গ্রহণ এবং মানিক আত্মকরণই শিক্ষা । সহ্জাতরূপে মনের কোন ভালমন্ 
'বিচয় নেই। অভিজ্ঞতার প্ররুতি এবং আত্মকরণের উপরই মনের গঠন নির্ভরশীল। 
'তবাং মনকে গঠন করা! ( 95110 7) সম্ভব । 

মানমসিক সম্পদের ( &009£098975107 ) দুইটি উৎস--(১) 459971900৪--অর্থাৎ 
নসগিক প্রকৃতি থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা, এবং (২) 770105৮0501 10551000288) 
বখাৎ মানব সমাজেব সঙ্গে সংযোগ । এই ছুইটি সুত্র থেকে পাওয়া অসংবন্ধ 
নভিজ্ঞতাগুলিকে এক্যতানে সৃসংবদ্ধ করা এবং শিশ্বব ন্যায়নিষ্ঠাকে শ্বভাবগর্ত করাই 
খক্ষকের কাজ। মানবিক অভিজ্ঞতাকে স্থসংবদ্ধ করে মানবতার প্রতি ভালবাসা 
'ষ্টি করাই শিক্ষকের দায়িত্ব। সহজাতি ক্ষমতাই মনেব বিকাশ ও প্রকাশ ঘটায় না, 
ব্গিত অভিজ্ঞতার আত্মকরণ দরকাব। মানুষ জন্মাবধিই সৎ কিন্ব। অসৎ হয় না, 
নভিজ্ঞতাই গুণাগুণ নির্দি্ট কবে। স্ুুমম আভজ্ঞতাই মতত। এনে দেয়। 

এহ আলোচনা থেকে দুইটি সিদ্ধান্ত কবা যাষ--(১) মনেব প্রধান গুণ হলো 
হণ এবং আত্মীয়করণ, এবং (২) শিক্ষাই শিশুকে গঠন কবে। উপযুক্ত শিক্ষার 
[াহায্যেই আগেকার অভিজ্ঞতাব সাথে নৃতন অভিজ্ঞতার সংযোগ এবং সামপ্রন্থ 
গাপিত হয়। তখনই অভিজ্ঞত। হমে ওঠে জীবন্ত । শিক্ষকই বহুলাংশে শিক্ষার্থীর 
মভিজ্ঞত| নিয়ন্বণ করেন, নৃতন অভিজ্ঞতাকে পুরাতন চিন্তপরিমণ্ডলের সাথে সঙ্গতি- 
পর্ণ করতে সাহাধ্য কবেন। স্থতরাং হাবার্টের শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক শুধু নিক্ষিয় 
শক নন। তার মতে মনের কোন নিজস্ব কজন ক্ষমতা নেই। বহিবিশ্ব এবং 
সন্তান অনুভূতি থেকে মনের কাচা মাল সংগৃহীত হয়। স্ৃতবাং ইন্দরিয়ান্ভূতিই 
ব্লানের উৎস। (এক্ষেত্রে হার্বার্ট পেম্তালোৎসির অভিমত গ্রহণ কবেছেন। মস্তেসরির 
চাঁতে এই তত্বটি আরও তাৎ্পর্যমপ্ডিত হয়েছে |) 

বিভিন্নস্থত্রে মনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। সংগৃহীত হয়। বহু ধরনের অভিজ্ঞতার 
হলনা, সংযোগ ও বিয়োগের মধ্য দিয়ে সামগ্রস্ত ও সমন্বয় স্থাপিত হয়। সাদৃহ্পূর্ণ 
অভিজ্ঞতাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ও স্ুগ্রথিত হয়। বৈসাদৃশ্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা 
পরস্পরকে প্রতিরোধ করে। পারস্পরিক সংঘর্ষ ও প্রতিকূলতার জন্য কোন কোন 
নভিজ্ঞতা অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকে। চেতনার প্রহরী ক্লাস্ত হলেই এইসব 
মভিজ্ঞতা চেতন রাজ্যের সীমানায় হানা দেয়। (লক্ষণীয় ষে হার্বার্টের এই তত্ত 
টত্তরকালের ফ্রয়েভীয় তত্বেরই পূর্বস্থরী । ) 


৪৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


যখন সমপ্ররুৃতির একাধিক অভিজ্ঞতা চেতন মনে জাগে, তখন তারা পরস্পর 
বদ্ধ অবস্থায় সন্গিবিষ্ট হয়ে ওঠে । পরস্পর সংবদ্ধতাই “08995068600 71888% | 
এরই প্রাথমিক সংগ্রহই মনের পুঁজি । মনের দরজায় নৃতন কোন অভিজ্ঞতা উপস্থাপিত 
হলে এই পুরাতন পুঁজির সঙ্গে বোঝাপভা চলে। পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাদৃশ্তেব 
ভিত্তিতে নৃতন অভিজ্ঞতার আত্মকরণকেই হার্বার্টা বলেছেন 2 9৫598010709] 
&])1097961061010১ | তার কথায় “৬1)6]) 0108 1018,08219]8 01 100 83008:- 
91798 ৪76 381860. &০ 6176 2001700019,080. 010. 6509£191796, ০00] 11167) 
118006108 2000629670061070, 10106 ৪159. 0৫ 1108 108 18 0819712011080.,05 
6106 ঠ0001080716 01. 078 ০10, আ্ুতরাং  8096£06176/ই হার্ধাটায় 
পদ্ধতিতে শিক্ষাসৌধেব মূল ভিত্তি। 

হার্বাটায় মনন্তত্ব আজ বহুলাংশে পরিত্যক্ত হলেও শিক্ষাব ক্ষেত্রে জ্ঞান আত্ম- 
কবণের কথা আজও সববাদীসন্মত | পেস্তালোৎসি উল্জ্রিান্থশীলনকেই শিক্ষাব প্রথম 
ধাপ রূপে গ্রহণ কবেছিলেন | হার্বার্ট নূতন নংযোজন করে তার তত্বকে সম্পূর্ণতা 
দিয়েছেন। (জন ভিউহ এই তত্বকেই 47817002016 02 00:70100165৮ নামে 
উপস্থাপন কবেছেন। 08৪8] মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে প্রতিটি নূতন অভিজ্ঞতাই 
পুবাতনেব ভিত্তিতে “প্যাটান” গঠন করে ।) হার্বার্ট একথাও যথার্থই বলেছিলেন যে 
প্রত্যেক শিশুর একই শিক্ষা গ্রহণ কিংব। একই ভাবে আত্মকরণের ক্ষমতা থাকে না। 
শিক্ষকের দায়িত্ব হলো! প্রত্যেকের মধ্যে পুবাতন অভিজ্ঞতার “চিন্তাপরিমগ্ডল 
(08318 ০ 1)078816) গড়ে তোলা, যেন শিশু সেই ভিত্তিতে নুতন অভিজ্ঞতা! 
গ্রহণ করতে পারে। 

হাবার্টের মতে আবেগ, অন্রভৃতি, ইচ্ছ। হলে! একই মানসিক জীবনের বিভিন্ন 
দিক। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই অনুভূতির রূপ ও গতি ঠিক হয়। স্ৃতরাং 
অভিজ্ঞত। সংগঠনের সাহায্যে অনুভূতির জগৎও শিক্ষক স্থসংবদ্ধ করতে পারেন। 
এভাবেই চরিত্র গঠন সম্ভব | 

শিক্ষার স্বরূপ ও ভূমিক1 :শিক্ষাব স্বরূপ সম্বন্ধে হার্বাট তিনটি কথা 
বলেছেন। '১) শিক্ষার কাজ হলো মনের সামনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধর।, 
(২) পুরাতন "ও নূতন অভিজ্ঞতার সমন্বয় করে গঠিত চিন্তামগ্ুলে (05019 ০ 
০৪৪৮ ) আবেগের স্পর্শ দিয়ে ৬1£৮৪-তে রূপান্তর ৩; উপযুক্ত শিক্ষা, শিক্ষণ 
ও নির্দেশনার মাধ্যমে চরিত্র গঠন। হার্বাটের তত্ব শিক্ষক নিক্রিয় দর্শক নন। এ 
বিষয়ে রশোর সঙ্গে তার বিরাট পার্থক্য । হার্বার্ট বলেন, ৮119801)8 20270৪ 8159 
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0911.” অবশ্য জ্ঞানের বোঝা চাপানোই শিক্ষা নয়। মানসিক প্রস্ততি এবং 
অভিজ্ঞতার আত্মকরণ ক্ষমতা জাগলেই শিশু পাঠ গ্রহণে উন্মুখ হয়। তিনি বলেছেন £ 
(10802000100 18 7906 ভি] 1065 01 1000:10%01 005 হা 8001) ৪20১৩ 
1র07009880. 1000719008১ 61089 1৪ 100 (087217666 ভ/])101) 09) ৪8৪ 19 
79021 70100 01082652100 00811001061006, 10105 00805961010 10196 
9501) 6108 10598 01 115 17017)0 আ1)01) 00190 00 007১0:0] 1016 জ]]] 
2100 910010100. 10176 9566100 1116 (98,079 চ1]] 109 81019 6০0 001):0] 200. 
1085%1158 1180 0701869%] 10898) 61) 9:69 11] 109 0119 309170061028 
10610701 69 10810710117, ্ 

শিক্ষকের করণীয়  শিশ্বর চরিত্র ও ব্যক্তি গঠনই শিক্ষকের কাজ। এই 
কাঁজকে হার্বারট আখ্য। দ্রিয়েছেন “ট্রেনিং | এই উদ্দো্রো শিশুব ধ্যান-ধারণা এবং চিস্তাব 
সংগঠন দরকাব | হার্ট একেই বলেছেন “10800901101” আবার এই উদ্দেস্টে 
নিষেধাজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ, শাঁসনও প্রয়োজন । একে হাবার্ট বলেছেন 010২ 6207000700% | 
আমর! বঙমানে একে বলি নিয়মান্তবতিতা (018011)7)8 )। এটা “উপায়” মাত্র 
/ 018808 )১ উদ্দেশ্য নয়। শিশুদের আনুগত্য ও শঙ্খল। এবং স্কুলে স্তব্যবস্থাব জন্য, 
কাজে ব্যাপৃত রেখে শিক্ষার জন্য শাসনের 'প্রয়োজনীয়ত। ভার্বার্ট স্বীকাব কবেছেন। 
এ ক্ষেত্রে শোর সঙ্গে তার মতপার্থক্য । কিন্তু তাঁডন| ও অন্তশাসনেব বিপদ সম্পর্কে 
তিনি সচেতন। বস্তুতঃ ভার্বাটের শিক্ষাতত্বে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন শিক্ষ/দানের 
কাজটি ব্ববিবে।ধিতাপুর্ণ । একদিকে শিশুব স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশই লক্ষ্য, অপবদিকে 
শিশ্গব বুদ্ধি, যুক্তি, অচ্ভূতি ও ইচ্ছাব নিয়ন্ত্রই পদ্ধতি | হার্ট বলেছেন, “[ 
009 210110869 208] 02 09080500 28 001 7990.0105 1 (0010 2060 
01010999100.” শিক্ষকেব এই অদ্ভূত দ্বৈত ভূমিকাব ক] ফরাসী শিক্ষাবিদ ক্রটও 
উল্লেখ করেছেন। শিক্ষকের কাজ হলো শাসন ও নিয়গ্রণের মাধ্যমে স্বাধীন 
মানুষ গডা। 

শিক্ষার অন্তরনিহিত পদ্ধতি : কিন্তু বাহিক শৃঙ্খলাই বড় কখা নয়। প্ররুত 
শৃঙ্খলার জন্য শিশুর মানসিক সমর্থন এবং জীবন্ত আগ্রহ দরকাব। সরল বহুমুখী 
আগ্রহই শিক্ষকের হাতিয়ার । শিক্ষার মাধ্যমে যে মানসিক ক্রিয়াব স্থ্টি হয় তাকেই 
তিনি বলেছেন 09:86, তথ্যকে আত্মস্থ করার মধ্যেই 205656-এর স্থষটি | 
বহুমুখী স্থায়ী আগ্রহ চবিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। 

আগ্রহ ছু'রকমের হতে পারে--৫১) জ্ঞানের আগ্রহ এবং (২) সামাজিক জীবনের 
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আগ্রহ। জ্ঞানের আগ্রহকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! চলে--(ক) ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞত। থেকে পাওয়। অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান, (খ) চিন্তা ও যুক্তি দিয়ে 
পাওয়। জ্ঞান, এবং (গ) সৌন্দ্যবোধ থেকে পাওয়া! সুসামগ্তশ্ততার উপর প্রতিহিত 
জ্ঞান। তেমনি সামাজিক জীবন সম্পর্কে আগ্রহও হতে পারে তিন ধরনের--€ক) 
অন্তান্য লোকের সাহচর্য থেকে পাওয়া সহানুভূতি, (খ) সমগ্র সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের 
ফলে স্যষ্ট সামাজিক" আগ্রহ, (গ) ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে ধর্মীয় জীবন । 
আগ্রহের উপরিউক্ত শ্রেণী বিভাজনের ভিতিতে হার্বর্ট পাঠ্যবিষয়গুলি দুই অংশে 
ভাগ করেছেন-_ 

(১) এঁতিহাঁসিক--সাহিত্য, ভাষ৷ প্রভৃতি এ শাখার অন্তর্গত । 

(২) বৈজ্ঞানিক-_গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্া এই শাখার অন্তর্গত । শিক্ষক 
দেখবেন যেন শিশুর আগ্রহ একদেশদশর ন! হয়ে বিচিত্র দিকে প্রবাহিত হয় । 

আদর্শ শিক্ষ। :_শিশুর শিক্ষা! অগ্রসর হবে তার মানসিক স্তর এবং আগ্রহ 
অনুসারে । শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন যেন শিশুর আগ্রহ বন্ৃমুখী হয়, কিন্তু বিক্ষিপ্ত না 
হয়। (21706 090008169০৫ 1078078109017999 18 1000 0181 9101810907)958) 
000 %$50 ৪08৮698110ঘি) | তেমনি নৈতিকতার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজন যেন 
বহুমুখী প্রয়াসের ফলে ব্যক্তিত্বের একীকত। বিনষ্ট নাহয়। শিক্ষণের কাজ হলে 
অর্থহীন ও অসংবন্ধ প্রয়াসের অপব্যয় থেকে শিশুকে রক্ষা কর । সেই শিক্ষাই 
সার্থক শিক্ষা যখন শিক্ষার্থী বিচিত্র জ্ঞান এবং আগ্রহকে আত্মস্থ করে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে 
অবিচ্ছেদ্তর্ূপে গ্রথিত করতে পেরেছে । 

সম্পংক্ততা তথ! অন্যুবন্ধ তন্বঃ আগ্রহ, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সম্পর্কে 
হার্বাটে'র বক্তব্য থেকেই আধুনিক অন্থবন্ধ তত্বের (0০:5819890 ) উতদ্তব। মনের 
এ্ঁকিকতার উপর হার্বাট গুরুত্ব দ্রিয়েছেন। সমধর্মী বিষয়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক 
এবং সাবিক জ্ঞানের সংহতি হলে প্রাণহীন মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করতে হয় না। 
যে বিষয় বা কাজের প্রতি শিশুর সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ, তাকেই কেন্দ্র হিসাবে নিয়ে 
অন্যান্য বিষয়কে সংযোজন করা প্রয়োজন। তার এই অভিমত থেকেই বিভিন্ন 
অন্ুবন্ধ প্রণালী সম্বন্ধে পরীক্ষ/-নিরীক্ষা/ চলে। হার্ধার্ট নিজেই %09096100:50005) 
পদ্ধতির প্রস্তাব করেছেন। হ্যারিস প্রমুখ উত্তরসাধকরা 0০-0:9$086100 এবং 
ন্তান্ত ভাবেও অস্বন্ধ রচনার যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। 

ইতিহাসকে অন্ুবন্ধের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করার স্বপক্ষে হার্বার্ট বলেছেন। 
রোমাঞ্চকর কিন্বা'.বাঁরত্ব কাহিনীর ভিত্তিতে ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য পড়ার 


শিক্ষাগ্তরূদের কথ। ৪৩" 


হতি স্থাপনের কথ। বলেছেন। বস্ততঃ শিশুশিক্ষার স্তরে হোমারের মহাকাব্যকেই ' 
উনি যথার্থ কেন্দ্র মনে করেছেন, কারণ মানবজাতির শৈশবস্তরে সংগ্রাম ও বীরত্বই 
প্রধান স্থান নিয়েছিল । হার্বার্টের এই ইঙ্গিতের স্থত্রেই তার ভাবশি্ত 291198 
₹ললেন, মানব সভ্যতার ক্রমিক বিবর্তনকে অনুসরণ করেই শিশু শিক্ষার ক্রমিক 
্যায় নির্ধারণ কর! প্রয়োজন । 3%০195 [৯1-ও ক্রীড়াতত্ব ( চ]ঞ্৮ ) উদ্ভাবনের 
ক্ষত্রে শিশুর খেলার বপ ও প্রকৃতিকে মানব সভ্যতার আদিমযুগের কর্মকাণ্ডের 
নরাবৃত্তি রূপে ব্যাখ্যা করেছেন । এই “0516579 71১০০)৮' তত্ব যদিও বিজ্ঞান 
[মথিত নয়, তবুও শিক্ষার ক্ষেত্রে নৃতন চিন্তা ও চেতনার সঞ্চার করেছিল। 

শিক্ষণ পদ্ধতি :__ শিক্ষণ প্রক্রিয়। সম্বন্ধে হার্বাট বলেছেন 2 “1১6488০87 ৪৪ & 
+011008 18 19%,880. 01) 0:900108] 01011050101) 2,000 07) 70851101095), 12108 
02076 001068 ০0৪৮ 0109 10) 01 001605১ 60০ 1966০৮01019 ৪, 0119 1008805 
000 6109 0108680198৮ শিক্ষণ প্রক্রিয়। সম্বন্ধে হার্বাটের সমগ্র বক্তব্য 4086259 
100” কথাটির উপৰ্ু প্রতিষ্ঠিত। আবাঁব £086:806107. কথাটি প্রতিষিত বয়েছে 
মাগ্রহতত্বের উপর (9০৮09 01 10667986) | নিছক আগ্রহই আগ্রহের শেষ কথ 
| উপযুক্ত মাত্রায়, উপযুক্ত প্রকৃতির উদ্দেশ্মূলক সক্রিয়তাই আগ্রহের প্রকৃত 
পবিচয়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবৈষম্য অবশ্ঠই স্বীকার্ধ। অনেক সমালোচক বলেছেন ষে. 
খনোভগতৎ সম্পর্কে হার্বার্টের অভিমত ঘাত্তরিকত। দোষে ছুষ্ট। কিন্ত হার্বার্ট বলেছেন, 
এ 2৪:59 00186 180018108 ০0 ৪ 60900. [)90809109%] ]91%)0 6108 ১৮ 0৪ 
018510018 8120001) ঠ0 716 618 58210708 081)016188,৯, 

শিক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে হার্বার্টের বক্তব্য 40090978107) 1098৪ এবং %0709:০৩1১ 
300 তত্ব, তথ। পুরাতন ও নৃতন জ্ঞানের সমন্বয় তত্বের উপর প্রতিষিত। 4098 
38010702085 কথাটির অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে শিশুর মনে পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানের পরিষাণ 
ও প্রকৃতি । 40619900100 কথাটির সরল অর্থ সজ্ঞান শিক্ষা, অর্থাৎ পুরাতন 
জ্ঞানের সঙ্গে সংহতি স্থাপন করে নৃতন জ্ঞানের আত্মীয়করণ। শিক্ষা্দানকালে শিক্ষকের 
কর্তব্য শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান বিচার করা এবং নৃতন জ্ঞান আত্মীয়করণে সহায়তা করা । 
এক্ষেত্রে 88809016101 এবং 50706796700) কথা ছুটির পার্থক্য লক্ষণীয় | 48৪০001৪স 
97 বহুলাংশে যান্ত্রিক সংযোগ, কিন্তু ৪0620906107. মূলতঃ সচেতন সংযোগ । 
হার্বাটীয়ি শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষকের উদ্দেশ্ত হলে! স্থসংবন্ধ অভিজ্ঞত। উপস্থাপন 
শিশুর মানসিক আগ্রহের ভিত্তিতে তিনি পাঠের “অংশ” ভাগ করবেন, পূর্বজ্ঞান ও 
[তন জ্ঞানের সমন্বয় করবেন এবং সামগ্রিক দুষ্টি দেবেন । শিক্ষার্থীর দিক থেকেঞ. 
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সচেতন প্রচেষ্টা থাকবে পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নৃতন বিষয়বস্তর সচেতন সংযোগ স্থাপনের। 
এই" ভাবেই গড়ে উঠবে স্থসংহত চিস্তামগ্ডল। চিন্তাচক্রই নির্ধারণ করবে আগ্রহ. 
আগ্রহই নির্ধারণ করবে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মপ্রেরণা । এই “ইচ্ছাই” চরিত্রের ভিত্তি। 
হার্বার্ট বলেছেন £ “[7196006100. আহ] 001 608. 01016 01 65০00909১ %00 
9000%6102) 6108 0108.0687, 11078 19,518 706017106 আ201)006 ঠ79 টানা, 
875]0 1৪ 00106851060 006 70018 ৪0) 01 গা 09092০9০9৮৮ সুতরাং কথ' 
হলে! আগ্রহ জাগানো, বিষয়বন্ত্কে গ্রহণীয় ভাবে উপস্থাপন কব, উপস্থাপিত নিষেন 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে এবং সমগ্র পাঠের সঙ্গে পূর্বজ্ঞানের সংহতি সাধন কবা। এই 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হার্বার্ট পাঠেব স্ব বিভাগ কবেছেন-যা 17970825150 ৪60) 
কিন্বা 279০0 নামে খ্যাত । 

পঞ্চ সোপান পদ্ধতি £ শিশব মানসিক জীবন ও আগ্রহেব ধারাকে তিনি 
চারটি পর্যায়ে ভাগ কবেছেন--(১) 00৪9:৪808. এই পর্যাষে শিশু নিবিষ্ট আগ্রহে 
নিরীক্ষণ কববে। ( পেস্তালোৎসিও এই ০)৪8:%8619) এর উপব বিশেষ গুরুতত 
দিয়েছিলেন | ) (২) 1051)9৫89,6100১ '৩) 1081000 (৪) 4,210 | মনের গতিব এই 
চার পর্যায়ের ভিত্তিতে তিনি চারটি পাঠ-পর্যায় নির্দেশ করেছেন--(ক) (03158017695, 
(খ) 4,98001%61010১ (গ) 9৪61 এবং (ঘ) 218৮0০৫. 

018870688 বলতে বোঝায় পর্বজ্ঞানের জাগবণ | হার্বাটেব অনুগামী £০019£ এই 
শুরকে দুই অংশে ভাগ কবেছেন--(১) 72905720610) এবং (২) 01689065010] | 
প্রস্তুতির পর্বে পূর্বজ্ঞান জাগ্রত হলে নূতন জ্ঞান গ্রহণেব ক্ষেত্র প্রস্তুত হম। তখন নৃতন 
জ্ঞান উপস্থাপিত হলে শিশু তাব পূর্ণ তাৎপর্য অন্গধাবন কুরে আত্মস্থ করতে পাবে। 
&88018107 স্তবে অজিত জ্ঞান স্থুসংবদ্ধ হয়ে দ্ভাবে প্রতিষিত হয়। 13৮8687 
স্তরে চিন্তা, যুক্তি ও ভাষার সাহায্যে জ্ঞানের বিষূর্তন (1১56500.00) এবং সাধারণা- 
করণ (089062%11986107) সম্পার্দিত হয় । 719০0-এর স্করে হয়" নৃতন সমস 
সমাধানে জন্য অজিত জ্ঞানের প্রয়োগ | 29111: এই স্তরকে ১9991):651%6107 কিছ। 
ড6210%6100 স্তর বলেছেন | 40011626100 কথাটির অবতাবণ। কবেছেন 
হার্বার্টের আর এক অনুগামী 86101 তিনি ৮:0০ অর্থাৎ পাঠের উদ্দেশ্য ঘোষণ]কে 
একটি পৃথক স্তব হিসাবে সংযোজনের প্রশ্থাব করেছেন। কোন কোন শিক্ষাবি? 
প্রত্যক্ষভাবে উদ্দেশ ঘোষণার প্রস্তাবকে সমালোচন! করে পরোক্ষভাবে উদ্দেশ্রো 
উপনীত হওয়াকেই শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু শিশুকে “আন্দাজ” করার জন্য ছেডে 
না দিয়ে প্রত্যক্ষ -ঘোষণাই বোধহয় শ্রেয়। কোন কোন শিক্ষাবিদ হার্বার্টের ছকটিকেই 


শিক্ষাগ্তরুদের কথ! ৪৫. 


মালোচনা করে বলেছেন যে এভাবে শিশুকে ছকে বাধ! যায় ন1। কিন্তু একথাও. 
স্বীকার্ধ ঘে শিশ্তর মনোজগৎকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাখাও চলে না। হাবার্টই বলেছেন 
'ঘ শিক্ষকের ভূমিকা বড়ই অদ্ভুত। প্ররুত স্বাধীনতার জন্য নিয়ন্ত্রণই তার কাজ। 

শিষ্যদের সংশোধন এবং সংযোজন গ্রহণ করে বর্তমানে হার্বাটায়র। চ£975:850107 
| প্রস্ততি ), 1১:6591768010 (উপস্থাপন ), 09207985507) 0৫ 21990506100 ( তুলন! 
৪ বিযৃতন ), 8918:811886100 (সাধারণীকরণ) এবং 8371195৮195 ( প্রয়োগ )-_-এই 
পাঁচটি স্তরেই পঞ্চপোপান পদ্ধতিকে উপস্থাপন করেন | আবও. সংক্ষিগ্তাকারে উদ্দেস্ঠ, . 
প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও প্রয়োগ--এই কয়টি স্তরেই বর্তমানে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত। বহু ধরনের পাঠকে (1998০2) মূলতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কর! চলে-_ 
অন্ভূতিযূলক (87080186107), দৃক্ষতামূলক (8৮111 ০£ 7):111) এবং জ্ঞানযুূলক 
(09057180%6)। সামান্ত হেরফেব করে এই তিন শ্রেণীর পাঠেই হাধাটায় পদ্ধতি 
গয়োগযোগ্য | 

অবর্দানের মুল্যায়ন : মনোবিজ্ঞানের ফ্যাকা্ণি তত্ব হার্বার্ট বর্জন করলেও 
2850918610) তত্বকে বহুলাংশে গ্রহণ কবেছিলেন (যদিও তিনি, 89800186107) এবং 
£092০61১0:07-এর মধ্যে পার্থক্যও নির্ণয় করেছিলেন )। অনুভূতির যুল্যকে তিনি 
চন্তাশক্তির সহযোগী রূপে মাত্র স্বীকার কবেছেন। শিক্ষার ম্যরভেদ সম্বন্ধে তাব বক্তব্য 
শন্দও পেস্তালোখসির বক্তব্য থেকে উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত, তবুও তিনি যাস্ত্রিকতার 
উধ্বে” উঠতে পাবেননি। ফ্রোয়েবল এবং মন্তেসরির তুলনায় শিশুর দেহ্যন্ত্রে যূল্য 
নার তন্বে কম স্থানি পেয়েছে । তার! খিশুর ত্রমবৃদ্ধি এবং সাক্রয়তাকে বেশী গুকত্ 
দিয়েছেন , আর হার্বাট তুলনামূলকভাবে শিক্ষকের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তার 
ক্ষাতত্ব মূলতঃ এই অর্থে শিশুকেন্দ্রিক যে শিশুর আগ্রহকে ভিত্তি করে শিক্ষার কাজ 
অগ্রসর হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও শিশুর আগ্রহকে পবিচালন। কবার দায়িত্ব মূলতঃ 
শিক্ষকের। আধুনিক মনোবিজ্ঞান হার্বাটায় মনত্তত্বকেও বাঁতিল করেছে। 

তা সত্বেও হাবাটের বিরাট অবদান অনম্ধীকার্য। মনোবিকাশের ধারায় তিনি 
প্রত্যয় এবং অস্তরূ্টিব গুরুত্ব দিয়েছেন। তার আগ্রহতত্ব মস্তেসরি ও ডিউইকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠনের পদ্ধতি তিনি 
দিয়েছেন । নৈতিক শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে তিনি বলে গেছেন £ 4110291৪৫০৪ 
8100. 1৪ 0 98909181018 77070 60098107, 8৪ ৪, ছা1)01০.” তার আগেও 
অনেকে চরিত্র গঠনের কথা বলেছিলেন। মানুষ গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার মূল্য 
পেম্তালোৎসিও দেখিয়েছিলেন । কিন্ত হার্বার্ট আগ্রহকে চরিত্র গঠনের সঙ্গে 


5৪৬ ভারতীয় শিক্ষর ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


সংযুক্ত করেছেন। তাছাড়া শিক্ষনীয় .বিষয় বাছাই এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতিও 
" প্রস্তাব করেছেন। ও 
' হার্বাট” শিশুকেক্দিকতাকে শিশু মনত্তত্ব, শিশুর প্রকৃতি এবং শিশুর ক্ষমতার সঙ্গ 
"যুক্ত করেছেন। 1৯১01 69% থেকে মনের ক্রমিক সঞ্চয়, প্রাথমিক অভিজত 
সংগ্রহে ইন্দ্রিয়.ও-্লানুশক্ষির ভূমিকা, 50129898750107) 2288, মানসিক প্রস্ততির মূলা 
। এবং ৪1992980290 পদ্ধতি সম্পর্কে তার বক্তব্য শিক্ষা চেতনায় নতুন সংযোজন: 
বিষয় “উপস্থাপনের” মূল্য এবং উপস্থাপন পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ম্মরণীয়। 
. ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান এবং 886816 মনোবিজ্ঞানও তার কাছে পরোক্ষে খণী। 
। 00276180107) তত্বেরও তিনি অন্যতম উদ্ভাবক এবং 08)৮579 281১০01) তত্বও তীন 
-কাছে খণী। তিনি শিক্ষকের ভূমিকাকে নৃতনভাবে যুল্যায়ন করেছেন । পঞ্চসোপান 
পদ্ধতির জনক বূপে তার দান অবিন্মরণীয়খ সাম্প্রতিককালে বহুতর ব্যক্তিকেক্দিব 
শিক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু দরিদ্র দেশে, বিশেষতঃ শ্রেণীপাঠ ব্যবস্থা 
ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির যুল্য আজও রয়েছে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহাত হচ্ছে । 
আপাতদৃষ্টিতে ঠোন্তালোৎসি ও হাধার্ট পরম্পরবিমুখী। পেস্তালোৎসির তত্বে গভীপ 
যুক্তি ও দার্শনিক ভিত্তি ছিল না। হার্বার্টের প্রতিষ্ঠা ছিল যুক্তি ও গভীন 
দার্শনিকতায় । পেস্তালোৎনির ভবিস্তৎ দৃষ্টি ছিল ঝাপস1। আবেগপ্রবণ সংস্কারকে- 
-মত তিনি আশু ফলশ্রুতির আকাঁঙ্ষ। করেছেন। হার্বাটের ছিন প্রসারিত দৃষ্টি 
এবং যুক্তি শীলতা৷ । কিন্তু এই পার্থক্য সত্বেও তিনি পেন্তালোৎসির তত্বকে পরিপূর্ণ: 
- দ্বিয়েছেন। পেম্তালোৎসির মত তিনি ইন্দ্িয়ানুভূতির মুল্য তে স্বীকার করেছেনই, 
আরও বলেছেন ইন্দ্রিয়ান্ুভূতির মাধ্যমে ভাবরাজ্য গঠনের কথা। ইন্দ্রিয়শক্তিকে 
মূল্য দিয়েও তিনি সেইসঙ্গে যুক্ত করেছেন নৈতিক আদর্শ । পেস্তালোৎসি নৈসগিক 
প্রকৃতির অভিজ্ঞতাকেই বড় করেছিলেন। হাবার্ট সেঙ্ষেত্রে যুক্ত করেছেন নৈতিক 
ও &8860869 অভিজ্ঞতার কথা। পেম্তালোৎসি চেয়েছিলেন শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান 
সম্মত করতে | হার্বা্ট শিক্ষায় মনন্তত্ব দিয়েছেন । সর্বোপরি তিনি শিক্ষা! প্রয়াসকে 
দবার্শনিকতামগ্ডিত করেছেন। 
হার্বাটাঁয় মনত্তত্ব বদিও আজ বহুলাংশে পরিত্যক্ত, তবুও একথা স্বীকার করতেই 
হবে যে ফ্যাকা প্টতত্বের ভূল প্রমাণ করে তিনি শিক্ষায় প্রয়োগধোগ্য বাস্তব মনত্তন্বেব 
অবতারণা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন কিভাবে উপযুক্ত পদ্ধতির সাহায্যে 
জ্ঞানের আত্মকরণ এবং চরিত্র গঠন সম্ভব। তীর প্রয়াস পরবর্তীকালে ম্যাভাম 
মন্তেসরিকে প্রভাবিত করেছে। পেম্তালোৎসির খাপছাড়া৷ মনম্তাত্বিক বক্তব্যকে 


শিক্ষাগ্ডরুদ্দের কথ। 6৭ 


সুসংহত করে তিনি মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণতাবে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষণ- 
পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। সর্বোপরি আগ্রহের উপর তার দেওয়া গুরুত্বই আধুনিক 
ক্রিয়াকেন্দ্িক এবং শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির পথ তৈরী করেছে। 


ফ্রেডরিক উইলিয়াম আগই ফ্রোয়েবল, ; ১৭৮২--১৮৫২ 
(8250571০1 ড/1]1100 ৯0855৮ 17০০৩] ) 

অংক্ষিপ্ত জীবনী ( দক্ষিণ জার্মানীর থুরিজিয়াতে ১৭৮২ সনে জন্ম । পিতা 
ছিলেন ধর্মযাজক | মাত্র নয় মাস বয়সে মাতৃহার। শিশু স্বাভীবিকভাবেই অস্তরমূখী 
হয়ে উঠলেন। প্ররুতিই ছিল তাঁর একমাত্র বন্ধু। প্ররুতির সাহচর্ষেই তিনি অস্তর- 
প্রকৃতির ও বিশ্বপ্রকৃতির এঁক্যতান শুনতে পান। পরবর্তীকালে “84050801070. 9? 
11৯০* গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন £ প্রককৃতিব সঙ্গে পরিচয় ঘটে শৈশবেই সবচেয়ে ভাল, 
কারণ তখন বিশ্লেষণের বদলে অনুভূতি এবং প্ররুতিব শাশ্বত শক্তির চেতনাই বড হয়ে 
ঠে । তাই স্কুলের পভাশুন৷ তাকে খুশী কবতে পাবেনি। 

১৭৯৭ থেকে ১৭৯৯ সন পর্যস্ত তিনি বনবিভাগে চাকরি কবেন। এ থেকেই তার 
“প্রকৃতি-বিজ্ঞান* পাঠের আগ্রহ স্ষ্টি হয়। জেন| বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাত হন। কিন্ত 
আথিক অসঙ্গতির ফলে কৃষি, জরিপ, হিসেবসংরক্ষণ প্রভৃতি নান৷ ধরনের কাজ 
করেন। ফাল্বফুর্ট'এর পেস্তালোজীয় বিদ্যালয়ে ও শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে তিন 
বছরের শিক্ষকত]1 জীবনে নিজের শিক্ষার অসম্পুর্ণত| অহ্কভব কবেন। পেস্তালোজীয় 
ব্যবস্থার গুরুত্ব তিনি অনুভব কবেন, কিন্তু তাঁর তন্বের সংহতি ও এঁক্যের অভাবও 
বোধ করেন। তাই পেস্ত/লোৎসির তন্বকে পূর্ণতা দানের সংকল্প নেন। মানবমনের 
ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ন শিক্ষার চেতনা এখান থেকেই দান৷ বাঁধে এবং শিশ্বর 
জন্য মায়ের সহদয় পরিচাননাব মৃন্য অনুধাবন কবেন। এখানে তিনি স্যপ্রনী উদ্দেগ্রে 
কাগজ, পেষ্টবোর্ড, কাঠ প্রভৃতির ব্যবহার কবেন। ) 

বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে ফ্রয়েবল্‌ অনুধাবন কবলেন যে বিশ্বপ্র্তি ও অন্তর 
প্রকৃতি একই ধারাব ছুই রূপ । তিনি ১৮১১ সনে আবাব গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন শুরু কবেন। সেখান থেন্ডে আপেন বালিনে। এখানেই তীর অন্ুসন্ধিৎন্থ 
মন বিকশিত হয় । 1১66 দ্বার] তিনি প্রভাবিত হন। তাঁর অন্তবে এই সভ্য 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও মানসিক রাদ্্য একই অন্তশিহিত 
সুত্রে বাধা। বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্যই বিশ্বচরাচরের পরমতম সত্য । 

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ এবং উনবিংশ শতকের প্রথমাংশ ছিল জান-বিজান- 


৪৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


দর্শনের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতির যুগ। 'ভাঁষাতত্বের বিভিন্ন পণ্ডিত নান। ভাষার মধ্যে 
একের সুত্র আবিষ্ষার করেন। রসায়ন শাস্ত্রে 9180৮ এবং 721986]5 সাবিক এঁক্যেব 
সন্ধান পান । দর্শনের ক্ষেত্রে দ101)৮9১ 90108115009, 17969] বিশ্বত্রক্মাণ্ডে এক পরম 
সত্ভার অন্বেষণ করেন। বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮:০£ ড91৪5-এর অধীনে ধাতুবিজ্ঞান 
অধ্যয়নকালে ম্ফাটক গঠনেব স্ুজ্রাবলী অনুশীলনের স্থত্রে ফ্রোয়েবল্‌ জৈব অজৈন্‌ 
জগতের মধ্যে সাদৃশ্য অন্থভব করেন। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হয়েছে 
সেনালে যোগ দিয়ে সৈনিক জীবনে তিনি অনুভব করেন ধের্য, শৃঙ্খলা এবং সহযোগি- 
তার মূল্য । আরও বেশী লান্ড হয় যে এই সময়েই তিনি 1487596%1 এবং 
7110617001-এর বন্ধুত্ব অর্জন করেন । 

যুদ্ধেব পরে স্টকহোম'এ অধ্য।পনার প্রস্তাব নাকচ করেন, ততপবিনর্তে পাঁচটি 
শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ কবেন। উপরোক্ত বন্ধুছয়ের সহযোগিতায় তিনি প্রত্তিষ্ট' 
করেন 40109 010156798] (98:08) 10705676066 ০06 190009%,61070% | ক্ষুদ্র 159111781 
গ্রামে নগণ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই তার গবেষণার যাত্রার । শিশুর স্হজাও 
শক্তির স্সমঞ্জস বিকাশে পথ (নির্দেশ করাই হলে গবেষণার লক্ষ্য | 

156211%এতে ভিন্ন প্রকৃতির আরও একটি পরীক্ষ! তার। প্রয়োগ করেন। ফ্রোয়েবল 
ও তার বন্ধুরা বিয়ে করেন এবং পারিবাবিক ভিভিতে বিদ]ালয় পরিচালন! কবেন 
এখানকার দশ বৎসরের অভিজ্ঞভাব ফলশ্ররতি হলে। ১৮২৬ সনে প্রকাশিত “17 
[0059961000৫ 18127) | ১৮৩০ সনে যান স্থইজারল্যাণ্ডের লুসান শহরে | এখানে 
ধর্মযাজকদের প্রতিকূলতা৷ সত্বেও তিনি সরকাবী লহযোগিতা পান। শিক্ষণের জব 
শিক্ষকদেব তার কাছে পাঠানে। হয়। পাঁরশেষে 730:89০-এ একটি অনাথ আশ্র 
পরিচালনার দ্রাষিত্ব নেন। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন ০ 
শিশু শিক্ষার স্ুচন। হওয়। উচিত তিন ব্থসর বয়সে। সুতরাং ক্থশিক্ষিতা মায়ে 
গ্রয়োজন। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সচেতন হন। 08110%5-তে 
ফিরে 81870090528 নামক স্থানে তিনি ৩-৭ বৎসরেব শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ 
করেন এবং ১৮৪০ সনে 75110097866 (1055 0.) অর্থাৎ “শিশু উদ্যান” নামে: 
উদ্ভাবন করেন। কিগু!রগাটেনের জনক ব্ধূপেই তিনি আজও অবিস্থত। 

্ত্যাঙ্কেনবার্গে তার বিদ্যালয় হয়ে ওঠে শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র। তাছাড়া নৃত: 
শিক্ষানীতির প্রচারকরূপে তিনি মা ও শিক্ষকদের কাছে অনেক বক্ৃতাও দিতে 
থাকেন, পত্র-পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তদানীস্তন শ্বৈরতন্ত্রী জর্মানীতে শিশুমুক্তি 
বাণীবাহক কিগুারগার্টেন আন্দোলন সরকারী নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়। প্রথ 


শিক্ষাপ্ুরুদদের কথা ৪৯ 


কিগারগার্টেনটিও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই আন্দোলন ক্রমে সার বিশ্বের আন্দোলনে 
রূপান্তরিত হয়। 
ফ্রোয়েবল-এর শিক্ষাতত্ব রয়েছে প্রধানতঃ--(১। “00 1000980502) ০৫ 01810 
/২) 41800996100 05 7)8616)1)061010%5 (৩) ৮1116 09085505298 ০৫ 606 
[1709205660৮ এবং (৪) আত্মজীবনী (4119০111207) গ্রন্থে 
ক্রোয়েবলীয় দশ ₹-- তার দার্শনিক তত্বে ফ্রোয়েবল চারটি উৎসের কাছে খণী 
-_-(১) কাণ্টের উত্তরকালে ভাবধাদী দর্শন, (২) বিজ্ঞানের সমসাময়িক অগ্রগতির সঙ্গে 
শরিচয়, (৩) পূর্বতন শিক্ষাগুরুদেব তত্ব এবং (৪) তাব নিজন্ব ০০০) মন, ঘা 
'দয়ে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির বিকাশ নিরীক্ষণ করেছেন । 
ফোয়েবল ছিলেন [31।৮€-র ছাত্র । ব্রনো, সেলিং, সিলার এবং বিশেষ করে 
হেগেলের তাত্বিক প্রভাব তার উপর পড়েছিল। কাণ্টের দর্শনে বলা হয়েছিল যে 
এক সর্বব্যাপক আধ্যত্মিক সভার খাই সবাগ্রক 'নয়মেৰ বাধনে নৈসগিক প্রকৃতি ও 
মানব মনের এক্য স্থাপন করে । হোখেবল্‌ বিশ্বাস করেছেন ষে বিশ্বপ্রককতি এবং 
মানব প্রকৃতি এক, অভিন্ন, আবার "যু, সচেতন এবং সক্রিয় অনৃশ্ঠ সত্তার বিভিন্ন 
প্রকাশ মাত্র । আমর। ঈশ্ববকে অঞ্চভব করি প্রকৃতির “শক্তি” রূপে, আবার 
অন্যভাবে অন্ভব করি মানুষের [চন্তা, অগ্থভূতি ও প্রেব্ণাতে। তিনি বস্ততে ও 
হটনায় প্রকাশিত, আবার মানসি” অগতেও বিরাজিত। পরম এঁকিক সত্ব বহুর 
মধ্যে পরিপূর্ণত। লাভ করেন মাত্র । এই পৃর্ণাঙ্গতাবোধই ফোয়েবলীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য । 


ফ্রোয়েবগ - গর লিক্ষ। চেতন! 
বিব্র্তনশীল বিশ্বব্রক্মাণ্ড এবং জীবনধাবাব অংশ বূপেই ফ্রোয়েবল শিক্ষাকে দেখেছেন। 
তনি বলেছেন, “109 220) 06 0010/6৮00)0 18 ০8০ 70010 0179 1169 11000. 
ঘ1)21) 01086 6108 900027)0. 1:18 096] 101] 2 [0:60 609 21150198 
30171009] 8010. সকল বস্ত ও কর্মর মধ্যে এঁক্য ও পরস্পরনির্ভরত। অনুধাবন 
করেই ব্রহ্মাগুকে জান যায়। শিক্ষার উদ্দেগ্ত হলে। শিশুর অন্তরকে এমনভাবে 
বিকশিত কব! যেন সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব পবস্পবসংযুক্ত শক্তির মধ্যে এক্যেব বন্ধন অনুভব 
করে। এই এঁকাতত্ত্ব থেকেই তার শিক্ষানীতি উদ্ভাপিত। শিক্ষার পদ্ধাত হবে এমন 
ষেন ইচ্ছা, অনুভূতি ও কাজের যুগপৎ পূর্ণাঙ্গ ৪সমগ্স বিকাশ ঘটে । 
এঁক্যতত্বের পরিপূরকরূপে তিনি আরও ছুইটি তত্ব খুঁছ্ধে পেয়েছেন--(১) 
৩৪ 9০071৮10015 ( নিরবচ্ছিন্নতা ) এবং (২) 1) ৮৮109 08 6০106101091 
ভাঃশিক্ষার-ইতিঃ- ৩য়-_৪ 


ও ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও“সাম্প্রাতিক সমস্যা 


€:০দঠ (ক্রমবিকাশ )। ক্রোয়েবল রিশ্বীস করেছেন যে স্থষ্টির রাজ্যেও পর্যায়ভেদ 
আছে। প্রতিটি পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের উপর নির্ভরশীল। মানুষের ক্ষেত্রেও একথ৷ 
খাটে। শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি বলেছেন, 
49005 0111086226 968668 ০0৫ 100100%7) 62061) 12 1000১ 91311011090 
8001898067909) 70061) ০৫ 20%1011000 ০0৮ 00081811000 %:8 700 2700010670- 
88106, 10108 01010 38 60 709 16780 17) 6106 00817) 0? 001061100009 
6০60, 00100101666 100 866696158 £€:০ত৮) 20 ৪ 08:01001%7 965৩ 
৪ 0870870082)9 00 118 [81008 5৪৪.৮ স্তরাং প্রতিটি স্তরেরই পুর্ণাঙ্গ 
বিকাশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 

ফ্রোয়েবল”এর শিক্ষাতত্বে “নিরবচ্ছিন্নতা নীতিশর ছুই রকম প্রয়োগ হয়েছে-_-(১ 
মানুষের শিক্ষায় বুদ্ধি, কল্পনা, অন্তৃভূতি, ইচ্ছা! এবং ক্রিয়! স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন নয় : 
স্থতবাং সকল ক্ষমতার স্থসমঞ্জস উন্নতি প্রয়োজন । (২) শিক্ষণীয় বিষয়বস্তও পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন নয়। বিভিন্ন বিষয়ের অস্তনিহিত এঁকিক সম্পর্কের অন্ুভূতিই প্ররুত শিক্ষ। : 
তদুপরি জ্ঞানের সঙ্গে জীবনাদর্শ এবং সামাজিক জীবনেরও এক্যের সম্পর্ক রয়েছে 
এই সম্পর্ক অন্ধাবন কবাও প্রত শিক্ষার পরিচয় । 

ফ্রোয়েবল জৈব ও অজৈব 'প্রকৃতিব বিবর্তন তত্বেও বিশ্বাসী ছিলেন। অব কিছুব 
পিছনে তিনি বিশ্বাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন। অসীম বিশ্বাত্ম! স্বয়ভু এবং স্বয়ং 
সম্পূর্ণ। এই ক্ষেত্রে হেগেলের মতাদর্শেব সঙ্গে তার এঁক্য ছিল। এজন্য সমালোচকর 
তাঁকে অছৈতবাদী ( 1১477016150) আখ্যাও দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের 
প্রয়োগ কবে তিনি মান্ষকে উর্বৰ জমিতে চারা! গাছেব সাথে তুলনা করেছেন 
বাহিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে নয়, অস্তনিহিত স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবেই চারাগাছে 
ক্রমবৃদ্ধি ঘটে । জৈব ও অঙ্জৈব উভয় ক্ষেত্রেই অস্ত প্রকতিজাত বিবর্তনের মত 
.মানমিক ও আধ্য।ত্মিক জীবনের বিধর্তনও স্বীকার করেছেন । প্রতি ক্ষেত্রেই বিবর্ত 
স্টে সরল থেকে জ্টিলে। এই বিবর্তনের “মধ্যে “বৈপবীত্যের" মিলন ধর্ম ও” দেখ 
যায়। তিনি বলেছেন যে সমগ্র বিশ্রব্রক্ষাণ্ডের সকল সত। একক খিবর্তনশীল জীবন 
সত্তারই নানা রূপ । 

[বিবর্তনেব ধারায় মান্বই এসেছে সর্বশেষে । মানুষের মধ্যেই দেহ মনের সফত 
সামগ্ুস্ত ঘটেছে; এসেছে আত্মলচেতনতা, ঘটেছে স্থষ্টির চরম বিকাশ । মানুষ কেব 
কার্ধ-কারণ সম্পর্কের দাস নয়। সে স্বাধীন কর্মক্ষমতা, স্বাধীন বিবেক এবং স্বেচ্ছাধী 
হুজনী সত্তার অধিকারী । স্থতরাং শিশুর সর্বাজীণ বিকাশের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজ: 


শিক্ষাণ্তরুূদের কথ! €১ 


শিশুকে জান । সহজাত প্রবণতার উপর অন্ধবিশ্বাস না রেখে আত্মপ্রয়াস এবং হ্ষ্টি- 
শক্তির উপর বিশ্বাস রাখলে মানুষের আরও পূর্ণত৷ সম্ভব। এই সর্বাত্মক বিবর্তনের 
তন্বই আধুনিক শিক্ষাচেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । শিশুর স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারাকে 
অন্সরণ করে শিক্ষা চলবে। শিক্ষকের দেওয়া “কুইনিন শিক্ষা” ক্ষতিকর এবং 
অস্বাভাবিক অপচয় । শিক্ষকের প্রধান কাজ হলে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও 
আকাঙ্ষার স্বাভাবিক পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করা! । ্ুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আবিষ্কার 
ও স্থৃষ্টির আনন্দে ভরা ব্বত-স্্ত ক্রিষাই হবে শিশুর প্ররুত শিক্ষা। বস্ততঃ রুশোর 
চেতনা ফ্রোয়েবল'এর তত্বে নৃতন মূল্য পেয়েছে। অবশ্ঠ স্বতংস্ফূর্ত শিক্ষার অর্থ 
নিয়ন্ত্রণবিহীন অরাজকতা নয়। বিক্ষিপ্ত কামনা কিম্বা! প্রবণতার পরিপোষণ করে 
বাক্তিত্ব স্ট্টি সম্ভব নয়। শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশুর খেলা ও কাজের 
মধ্য দিয়ে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব স্থপ্রকাশিত এবং সথগঠিত হয়। 

শিক্ষার উদ্দেশ্য £-_উপরোক্ত আলোচনার পবিপ্রেক্ষিতে ফ্রোয্নেবল-নির্ধারিত 
শিক্ষার উদ্দেশ্য বোঝ। যায়। তিনি বলেছেন, “115 8117. 0? ০000801018৪ 60 ৪0 
87010 (109 1110 1700) 111010 01190 00 8৭100901087 768] 10117 2 [0 
01 6])6 01015098] 91011098] 97,615, অন্থাত্র তিনি বলেছেন, %)9 ৪8110. ০? 
80002%107) 185 0 00010 210 08%8101) 6100 1)017)21) 10111000150 1) 0%7 
[০৮] 1018 00167 101) 608. 106০2761806, 019861%8 [008 0? 609 
৪101ঘ9296. ফ্রোয়েবল আরও বলেছেন, “130 1৮17) ০1০00080101 18 0৮৫11])- 
0081)6 07 008:8009115.৮ বস্তুতঃ বিশ্বসতার অংশরূপে আত্মত্তার অন্কভব এবং 
পূর্ণতম স্বাভাবিক বিকাশের পথে আত্মসত্বার পূর্ণতাই ফ্রোয়েবলীয় শিক্ষা উদ্দেশ্ট | 
প্রাণহীন অনুকরণে এই ড্দেশ্ত সাধন সম্ভব নয়। স্বতস্ফুর্ত সক্রিষফতাব পথেই সম্ভব। 
প্রতিটি মানুষই স্বকীয়তাসম্পন্ন । ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যে বৃহন্তব মানবতার বূস ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে প্রকাশমান | সকল মানুষের পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব বিকাশই শিক্ষার প্রকৃত 
সাফল্য । 

অথচ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিসাধনা অসম্ভব। ব্যষ্টি ও সমষ্টি পবস্পর- 
বিরোধী নয়, বরং সমাজেই ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব। ফ্রোয়েবল বলেছেন, “[108- 
&)০0 1৪ 7905811916 30 ০০-0091961010 ডা10) 06109100810, 01597) ৪0018] 
2080৮010719 9 10801050000, £08. 0020001969 0165810107)9706 6 609 
ম0011009] 7 3 80011981719 078৩ &00 70968218. সমাজের সঙ্গে 
বামধন্তের প্রকৃতি ও পরিমাণই ব্যক্তিত্ব সংগঠনের মানদণ্ড । লযাজের মধ্যে 


ই ভারতীয় শিক্ষার ইডিহাস্‌ ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


প্রতিযোগিত। ও সহযোগিতার পথেই চরিত্রের শক্তি সৃষ্টি হয়। সহযোগিতার এই 
মূল্যবোধই স্কুল সম্বন্ধে ফ্রোয়েবল'এর মতামত নির্ধারণ করেছে। 

পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, বিদ্যালর £- ফ্রোয়েবল'এর শিক্ষাচেতনায় ছুইটি চিন্তাধারা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ_(১) তিনি বলেছেন সবকিছুই নিদিষ্ট নিয়মের অধীন। অন্তনিহিত 
এক)ছ্ত্র আবিফার করাই শিক্ষার কাজ। (২) তিনি বিশ্বাস করেছেন ব্রন্মাণ্ডের 
এক্যবিধায়ক শক্তি চলমান, জীবন্ত এবং ক্রমাবকাশমান | স্ৃতরাং শিশুর ক্রমবিকাশের 
ধারানুযায়ীই তার শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করা প্রয়োজন। চাপিয়ে দেওয়া! জ্ঞানের 
বোঝ। নয়; স্বাভাবিক আগ্রহ, প্রয়োজন ও ক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতিই শিক্ষা । 
ফ্রোয়েবল বলেছেন, “3০৫ 9০০০৪ 10006 1009700. 1000 008109, 008৪ 1700 
[90989 37167180102, 109 01060108 ৪৪770021066 29002010560 6.৩ 
10007109] 197 02 08810001819.” শিশুর ক্রমবিকাশ ঘটবে স্বতঃস্ফুর্ত খেলাব 
মধ্য দিয়ে। দুইটি তত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, “১৪1৫ 06€৪10067)0” এবং “11:99 
08%8190067)0? | শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হবে মুক্তাঙগনে, বাগানে, স্কলের আঙ্গিনায় 
কিন্ব! স্কুল ঘরে সুচিস্তিত, স্থপারিকন্পিত কর্মোদ্যম। ফ্রোয়েবল'এর শিশুরা মাটি, কাঠ, 
কাঠের গুঁড়ো, তুলো প্রভৃতি সহজলভ্য উপাদান দিয়ে নদীর বাঁধ, গমভাঙ্গ। কল, 
দুর্গ কিন্বা৷ প্রাসাদ তৈরী করেছে । বন থেকে এনেছে নানাজাতীয় প্রাণী, পাখী, 
পোকা ও ফুলফল। গণিতের সমস্তার সমাধান করেছে বান্তব অনুশীলনেব পন্থায়। 
সমবেত সংগীত, গর্প ও কাহিনী তাদের কল্পনায় নূতন জগৎ গড়েছে। 

যখনই শিশু স্বতঃস্ফূর্ত আকাজ্ষায় কাজ করে তখনই সে পরীক্ষ। করতে চায়; 
নিজের মনে বছু ছবি ও কল্পনার ভাঙগাগড়া করে। পরিবেশ সম্পর্কে জিজ্ঞান্থ হয়ে 
ওঠে ॥ এটাই জীবনের বিধি, স্থতরাং শিক্ষারও বিধি। স্য্টিধর্মই শিক্ষা! প্রয়াসের মর্ম- 
কথ1। তাই ফ্রোয়েবলীয় পদ্ধতিতে হাতের কাজকে অসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
অপরের কাছ থেকে কতট। গ্রহণ করলো--তাই বড কথা নয়) শিশু কতটা স্যরি 
করেছে এবং আত্মপ্রকাশ করেছে; তাই বড় কথা । 

ফ্রোয়েবলীয় পদ্ধতিতে প্রকৃতি পাঠ একটি প্রধান স্থান পেয়েছে। বিশ্বপ্ররুতি 
এবং অস্তর গ্রর্কৃতি একস্যত্রে গ্রথিত ॥ বিশ্বপ্রকৃতি অনুধাবনের সাহায্যে অন্তরগ্রকতি; 
অনুধাবন সম্ভব। রহস্যময় প্রকৃতি ইঙ্গিতগর্ভ এবং আকর্ষণীয় । বিজ্ঞান ও গণিত 
অনুশীলনের পথেই এই রহন্ত উদঘাটন সম্ভব। প্ররুতির রহস্যের মধ্যেই শিশু খুঁভে 
পাবে ধর্মের মর্মবাণী। তাই তিনি বলেছেন--80121 5100. :129115100 86 
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হাতের কাজের কথা আবারও বল! দরকার। [. টে. পদ্ধতির “্া৮-গুলি যে 
ধ্যানধারণ স্ষ্টি করবে, তাই প্রকাশিত হবে হাতের কাজের মধ্যে। উভয়ের সম্পর্ক 
খুব ঘনিষ্ঠ । 91%৮-গুলিকে শিশু বিভিন্ন ভঙ্গি ও পদ্ধতিতে সাজায়, হাতের কাজে পে 
ভাঙ্গাগভার মধ্য দিয়ে জিনিস স্থষ্টি করে। মাটি, বালি, কাঠ প্রতৃতির সাহায্যে 
জিনিস গভার মধ্য দিয়ে ঘনত্ব সম্বদ্ধে ধারণা কবে। কাগজ, মাঁছুর প্রভৃতির কাজে হি 
হয় তল (৪5:20 ) সম্পর্কে ধাবণা । এই, কাজ শিশুর স্থজনী ক্ষমতাকে বাভায় ; 
দৈহিক দক্ষতা বাডায় : স্ষ্টিব আনন্দের মধ্ো শিশু আত্মশক্তি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে ) 
সহযোগিতাব মূলা বোঝে । .হাতের কাজ ছাডাও বাগানেব কাজ, পশু পালন, ছোট 
ছোট কুটির সংস্কাব ও নির্মাণও কে, জি পদ্ধতিব অংশ । 

কে, জি, ব্যবস্থায় অন্কনের বিশেষ মৃল্য স্বীকৃত। ফ্রোয়েবল বলেন, “119৮ 
[29 08৮0 আস 02 0০--108 00; 00092908190. অঙ্কনের মাধ্যমে কেবল 
রেখা ও রংয়েব ধারণাই জন্মেনা, স্থন্দর কল্পনাব অভ্যাসও কৃষ্টি হয়। এই কারণে 
নৃত্য ও ছন্দের মূল্যও স্বীকৃত। ছন্দই ভাষ! ও সংগীতের প্রাণ। ছন্দান্ুশীলনের ফলে 
ৃষ্টি হয় দুতা, একতা, সামগ্রস্য ও পবিষিতি বোধ এবং সৌন্দর্যপ্রীতি। 

তেমনি মূল্য আছে গল্প বলার। এর ফলে শিশুর বুদ্ধি ও কল্পনার বিকাশ হয়। 
এক্ষেত্রে হিতকথার বিশেষ মূলা আছে * আর মুল্য আছে “কাহিনীর”,_কারণ এই 
সুত্রে অতীতকে জানবার আগ্রহ স্বষ্ট হয়, ইতিহাস পডার পটভূমি তৈরী হয়। 
ফোধেবলের মতে দেহের পক্ষে যেমন খেলা, মনের পক্ষে তেমনি গল্পের দরকার। 
বিশুদ্ধ জান যেমন দেহের শাস্তি দেয়, গল্পকথ! তেমনি মনকে সুখী করে, বুদ্ধির 
শক্তিকে নাভ! দেয়, করনা ও অস্থভূতিকে জাগায় । 

ফোঁয়েবলীয় পদ্ধতির মূল সুর 'খেল1'॥ তিনি বলেছেন শিশুর সর্বোতম শিক্ষ। 
খেলাব মাধ্যমেই সম্ভব । খেলাকে কিভাবে শিক্ষার বাহন করা যায়, তাও তিনি 
দেখিয়েছেন। শিক্ষা ও খেল! সম্পর্কে তার মতাদর্শ সামগ্রন্তপূর্ণ | তিনি বলেন, “৮ 
1৪ 009 07988৪0 ৪106 01 0108 010110+5 67018988107),১ শৈশবই হলে। অন্তনিহিত 
প্রয়োজন ও আবেগের প্রভাঁবে স্বতস্র্ত মানসিক বহিঃপ্রকাশের সময়। এই 
বহিঃপ্রকাশই খেলা । খেলাই শৈশবের নিষ্ধলুষ কাজ। খেলার মধ্যেই শিশু পাস 
আনন্দ, মুক্তি, স্থখ, মনের শাস্তি এবং বিশ্বগ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ। থে শিশু 
পরিশ্রান্ত ন৷ হওয়া প্যস্ত ্বতঃসফুর্ত খেলায় নিমগ্র থাকতে পারে, ভবিগ্তৎ জীবনে সে দৃঢ় 


€৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত! 


প্রত্যক়্সম্পন্ন মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে এবং নিজের কিম্বা অপরের জন্ত যে কোন ত্যাগ 
স্বীকারে সমর্থ হয় | £]06 20076 70090 090 1১8 1988 £00100. 61):006)) 6119 
৪19070081080908 0018) ০0 6108 01010. 01731817000 71%7 19৪ 0116 5700106 [01808 
ক1)10)) আ1]] 09289 61) 1011 0189 01 606 200076.৯১ 

(31768 00 09907981008 ১--ফ্রোয়েবলীর পদ্ধতিতে 517৮”  প্রবং 
60000178107, শব ছু”টি ভাশ্বর হয়ে আছে। 

_ ন্নপকের ব্যবহার ফ্রোয়েবলীয় শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিশুর জগৎই 
রূপকময়। লাঠিকে ঘোড়া কিন্বা৷ এক টুকরো! কাঠকে ট্রেন হিসেবে সে সহজেই কল্পনা! 
করে নেয়। তাই ফ্রোয়েবল রূপকময় খেলার জিনিস (0187 61008 ) উদ্ভাবন 
করেছেন। শিশুর বয়সাহ্ুপাতে ছয়টি মৌলিক সত্যের রূপক হিসেবে তিনি ছয়টি 
42, দিয়েছেন । 

91£6-গুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য 7811. কথাটির ভাবার্থ করা হয়েছে 1১৪ 

--অর্থাৎ ঈশ্বরের গ্রতীক। মনম্তত্বের বিচারে অবশ্য নানা রঙ ও আকারের বল নিক়ে 
খেলার মধ্য দিয়ে আকার, গঠন, রঙ, বস্তু, গতি, দিক এবং মাংসপেশীর সঞ্চালন শিক্ষ 
সম্ভব। শিশু কর্মচঞ্চলও হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় £1£6 হলে! ঘনবস্ত (০81১৪ ) এবং 
সমবতুল (9511000:)। এগুলি বলের বিপরীত ধর্মী । বল গভিয়ে চলে, এগুলি 
স্থিতিশীল ; বলের নিদিষ্ট তল ( 5০:৮০€ ) নেই, ঘনবস্তর ছয়টি তল। কিন্তু উভয়ই 
কঠিন ও নিরেট । বল এবং ঘনবস্তর সমন্বয় করলেই পাওয়া যায় 9/1:006ম : 
স্থতরাং বৈপরীত্যের মিলন তত্ব এখানে বাস্তব সত্য । তৃতীয় উল্লেখযোগ্য 86 হলে. 
একটি কাঠের ঘনক্ষেত্রকে বিভক্ত করে আটটি ক্ষুদ্র ঘনক্ষেত্র। এগুলি দিয়ে শিশু 
সিড়ি, শিকল, দরজা, সিংহাসন প্রর্তুতি বু জিনিস তৈরী করতে পারে। অবশি' 
৩টি £1£6-ও ঘনক্ষেত্রের বিভিন্ন রকম বিভাগ্র-_য। থেকে শিশুর আকার, গঠন প্রভৃতি: 
ধারণ। জন্মে। এই ধারণা থেকেই জ্যামিতি কিন্বা ভ্রিকোঁণমিতি পড়ার পটভূি 
তৈরী হয়। ফ্রোয়েবল পরিশেষে আরও তিনটি £1৮ যোগ করেছিলেন। এগুলির 
উদ্দেশ্যে ছিল তল (55:06), রেখা (11008) এবং বিন্দু (00:26) সম্পণে 
ধারণ! হষ্টি। 

ফ্রোয়েবল-এর স্ষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হুলে। সাতটি মায়ের গান ( 79০৮9 

5025 ), এবং ৫০টি খেলার গান। গানের সঙ্গে থাকে ছবি, গানের সাথে চলে না' 
কিম্বা অন্য কোন ভাবে 'দেহ সঞ্চালন । গানগুলিও শিশুর বয়সাহ্ছপাতে ক্রমিক 
শ্রেণীবদ্ধ । মায়ের. গানের বিষয়বস্ত মার ভালবাসা, আশা, আকাঙ্ষা। শিশু এ 


শিক্ষাপ্তরুদের কথ। ৫৬: 


গানের সঙ্গে হাততালি দিয়ে নাচবে। খেলার গানগুলির সঙ্গে দেহ সধণালন করবে ।। 
বিষয়বস্তর প্রকৃতি অনুসারে খেলার গানগুলিকে চারটি অংশে ভাগ করা চলে- (ক) 
একেবারে শৈশবের ( ৮%১৫০০০০ ) যোগ্য। (খ) একটু বড়দের জন্য । (গ) গ্রহ 
নক্ষবররাজি সন্বস্বীয়। (এই গানে শিশুর কৌতুহল এবং বিশ্বচরাচরের এক্াবোধ 
সুষ্টি হয়।) (ঘ) বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় শিশুদের জন্য নীতিবোধের গান। 
খেলার মধ্য দিক্বে শিক্ষার কথ! ফ্রোয়েবল বলেছেন। কিন্তু উদ্দেস্তহীন খেলার 
কথা বলেননি । তিনি বলেছেন, “৮7101006  156100%]) 00108501008  901081096 
010110191) 20611 0861)655689 17750 &1051989 [0195 10889006109 
60 60096 68,888 01 1169 10 720) 16 18 099011890,- [নু 220 9010%0102 
78008 % 00109... ... আ101)00 19-820105100 011080709 6118:0 19 00 1766 


38 9101)1001)0,5 


ফ্রোয়েবল-এব শিক্ষানীতিতে শৈশব ও বাল্যের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। 
রুশো কৈশোর জীবনকেই শিক্ষার সমম্ঘ ৰপে মনে কবেছিলেন। ফ্রোয়েবল্‌ কিন্ত 
বাল্যজীবনকেই শিক্ষা তথ। তথ্য আহরণের সময় বূপে নির্দেশ করেছেন । এই সমগ্নের 
শিক্ষা! সচেতন উদ্দেস্টমূলক। শিল্পকর্ষেব প্রতি ঝৌঁক এ সমষে স্বাভাবিক । শৈশবে 
শিশু গৃহস্থালীর কাঁজ অন্থকরণ করে, বাল্যে অন্থকরণ করে পরিবেশ জীবনের 
কর্মসাধনা । স্ৃতরাং এ সময়ের কাজগুলি প্রধানতঃ সমস্তামূলক, অনেকটা প্রোজেক্ট" 
এর মত । সর্বোপরি বাল্যকালকেই তিনি ঠ180756091,-এর স্তর বলে মনে করেছেন। 
এই মতাদর্শ অন্ুসারেই তিনি পাঠক্রম কল্পন। করেছেন। হার্বার্টের মত তিনিও মনে 
করেছেন ষে সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই শিক্ষার লক্ষ্য । তাই তার পাঠক্রমে স্থান পেয়েছে 
ধর্মচেতনা! ও ধর্মীয় শিক্ষা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও গণিত, ভাষা, অঙ্কন, শিল্পকর্ম ও 
সৌন্দর্যান্ুতৃতি, হাতের কাজ প্রভৃতি | - পু 

শিক্ষণ নীতির মূলমন্ত্ররপে তিনি বলেছেন যে শিশুর প্রকৃতি জানতে হবে, 
তাকেই কেন্দ্রবিন্দুরূপে স্বীকার করতে হবে; শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ, পন্থা ও পদ্ধতি সেই 
অন্সারে নির্ধারণ করতে হবে ; শিক্ষা হবে ব্যবহারিক এবং অভিজ্ঞতা নিভর ; শিক্ষার 
বিষয় ও পদ্ধতি স্থির হবে শিশুর বয়ম এবং ক্রমবিকাশের স্তরাুসারে ? শিশুর মধ 
নীতিবোৌধ জাগাতে হবে ; সর্বোপরি চরিত্রের প্রকৃত ভিত্তি গড়তে হবে। এই সব 
কিছু গ্রয়াসকে একই প্রচেষ্টার বিচিত্র দিক রূপেই মনে করতে হবে। তিনি বলেছেন, 
শ্াঞজা ০1 00167 28 009 00080001062] 1৯ 01 6000%6100.৮ 


বিদ্যালয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে ক্রোয়েবল-এর ধারণাও তার মূল শিক্ষানীতি 


৫৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্ত 


থেকেই উদ্ভৃত। শিশুর আত্মপ্রকাঁশে সহায়তা করার মধ্য দিয়ে আত্মবিকাঁশ নিশ্চিত 
বরাই কে, জি-র উদ্দেশ্য । এখানে মৌল লক্ষ্য থাকবে শিশুর আগ্রহ এবং কর্ম- 
প্রবণতা । অবশ্ত সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে নিশ্চিত করতে হলে, জ্ঞানের দিকেও সদাসতর্ক 
দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন | বিষ্ভালয়ের জীবনে সত্য, নিষ্ঠা, উদ্যোগ এবং দায়িত্ববোধ শিক্ষার 
মধ্য দিয়ে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের তিত্তি স্থাপিত হবে। বিশ্বচরাচরে এক্যনীতি অন্থযাক়্ী 
বিদ্যালয়ও হবে বৈচিত্রপূর্ণ এঁক্যের প্রতীক । প্রতিটি শিশুই তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও 
শ্বকীয়তা অনুসরণ করবে । কিন্তু সম-আগ্রহের ভিত্তিতে সংগঠিত সব কাজ হবে 
সকলের সহযোগিতায় এবং পুরস্কার ভোগ করবে যৌথভাবে । বিদ্যালয় হবে ক্ষুদ্রতর 
পৃথিবীর তথ! সমাজের সংস্করণ। এখানে জীবনযাপনের “প্রস্ততি” হবে না, হবে প্রত 
জীবনযাপন | 105৮00৮/৩0-কেই এখানে শিক্ষাবপে গণা করা হবে না| 11786756- 
&..) রুপান্তরিত হবে কাজ ও বাস্তব ফলশ্রুতিতে । শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা 
স্ুথগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার আদর্শ বূপায়িত হবে। 

শৃঙ্খলা ও শিক্ষকের দারিত্ব ৪ রুশোর মত ফোয়েবলও মনে কবেছেন ষে শিশু 
স্বাভাবিক ভাবেই সৎ, পবিত্র এবং ভাল। যদি শিখপ্রকৃতিকে সুযোগ দেওয়! হয়, 
সময়মত যত্ব ও শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়। হয়, তবে সহজাত শক্তির সার্থক বিকাশ ঘটে। 
সুতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব হলে শিশুর খাঁভাবিক ক্ষমতা আবিষ্কার এবং প্রতিবন্ধক 
অপসারণ। শিশু চরিত্রের ভালমন্দের জন্য মা'ই বহুলাংশে দায়ী । স্থতরাং স্থশিক্ষার 
জন্য প্রয়োজন স্ুুশিক্ষিতা ম। এবং শিক্ষিকা । 

সহজেই অনুমেয় যে দৈহিক শান্তি ফ্রোয়েবলীয় নীতির বিরোধী। লেহপূর্ণ দৃষ্টিই 
সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন । তাই বলে একথাও সত্য নয় যে শিক্ষক শুধু নিক্ষিয় দর্শক, 
এবং ঢেউ গণনাকারী। হ্বেচ্ছাপ্রণোর্দিত বিকাশই মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, শুতরাং 
সুকির প্রয়োজন আছে অপরদিকে স্থগঠিত.চরিত্রই শিক্ষার লক্ষ্য । চরিত্র গঠনের 
জন্য স্থপরিচালনার প্রয়োজন আছে । স্থৃতরাং শিক্ষকের ভূমিকা নেতিবাচক নয়। 
তিনি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করবেন, যথাসময়ে শিক্ষনীয় বিষয় তার কাছে উপস্থাপন 
করবেন, শিশুর আগ্রহকে ব্যবহার করবেন, সমাজবোধ ও আদর্শ জাগাবেন। শিশুর 
জ্ঞানক্ষেত্রে উপযুক্ত জলসেচ করা৷ এবং প্রকৃত মুক্তি ও আলোকের পথে পর্ধিচালন৷ 
করাই শিক্ষকের দায়িত্ব । . 

কফ্রোয়েবল ও অন্যান্য শিক্ষাগ্রু :-_-রুশে। শিশুকেই শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে দীড় 
করিয়েছিলেন । ফ্রোয়েবল তাকে অন্লরণ করেছেন এবং তদুপরি বলেছেন যে স্বতক্ফের্ত 
আত্মপ্রকাশই শিক্ষা. অস্তলান ক্ষমতার প্রয়োগেই শিশু শিক্ষ! লাভ করবে । কিন্ত 
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চশোর বাণী ছিল মূলতঃ ধ্বংসাত্মক, ফ্রোয়েবল মুনতঃ গঠনাআ্মক | কশোর কাছে সমাজ 
ছিল পাপের উৎস; পেন্তালোৎসি ও ফেয়েবলের কাছে পরিবার ও সমাঙই শিক্ষার 
স্বাভাবিক এবং অতি প্রয়োজনীয় পটভূমি । মা'ই শ্রেষ্ঠ শিক্ষিক! | শিক্ষার প্রধানতম 
উদ্দেশ্ত সমাজের সঙ্গে শিশুর ফলপ্রস্থ সংধোগ সাধন । রুশোর কাছে শিক্ষক ছিলেন 
শকতুল্য। কিন্তু পেস্তালেৎসির মত ফ্রোয়েবলও শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার 
করেছেন। তিনি কেবল শিশুকে রক্ষ/ই করবেন না, প্রত্যাশিত পথে তাকে 
পরিচালনাও করবেন । ডিউইর মত ফ্রোয়েবলও মনে করেছেন যে শিক্ষা একাট 
নামাজিক কাজ এবং বিদ্যালয় হলো সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। 

পেস্তালোৎসিও ফ্রোয়েবলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত কবেন | পেম্তালোৎসি 
শক্ষাকে মনস্তত্ব-ভিত্তিক করবাব ইচ্ছে কবে থাকলেও কবতে পারেননি । ফ্রোয়েবল 
ভার ভুল সংশোধন করেছেন এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক স্যবে উন্নীত করেছেন । 
এ ক্ষেত্রে অবশ্ট মন্তেপবির সাফল্য আর উল্লেখযোগ্য । হাবার্চ ও ফোয়েবল-__ 
উভয়েই সর্বাত্মক এঁক্যে বিশ্বাপী ছিলেন | কিন্ত ঠার্বাটের মতামত বুদ্ধি বাহিত, 
ফ্রোয়েবলের অভিমত অন্ুভূতি-বাহিত। হার্বার্টেব গুরুত্ব শিক্ষকের উপর। 
ফ্রোয়েবলের গুরুত্ব শিশু তাব ক্রমবিকাশ, শিক্ষনীয় নিষধ এবং স্েহশীল নিদে'শনার 
উপর। ফ্রোয়েবল ও মন্তেসরির অভিমত অনেকক্ষেত্রে সানৃশ্যপূর্ণ । উভয়েই শিশুর 
বাভাবিক আগ্রহ, দৈহিক ও মান;সক ক্রমবৃদ্ধি অন্্রনাবে শিক্ষাব বিষয় ও পদ্ধতি 
নবাচন, হাতের কাজ ও খেলার উপর বিশেষ গুকত্ব দিয়েছেন। কিছ্কধ শিক্ষা 
উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয়ের বিবাঁট পার্থক্য বয়েছে। তা! ছাড| ফ্শোয়েবল তার 
&/৮" গুলিকে রহস্তাবৃত করে ধর্মভাবের সংগে সংযুক্ত কবেছেন। মস্তেনরি কল্পনার 
তেমন মুল্য দেননি, কিন্তু ফ্রোয়েবল শিশুব কল্পনাকে ষথার্য যুন্য দিয়েছেন । এ ক্ষেতে 
অবশ্য আধুনিক শিক্ষাবিদর! ফ্রোয়েবলকেই বেশী সমর্থন করেন ॥ 

(ফ্রোয়েবল ও মস্তেরির পুপণঙ্গ তৃলনামূলক আলো5ন। মন্তেসরির শিক্ষাতত্ব 
আলোচনার শেষে উপস্থাপিত হবে )| 

অবদানের মুল্যায়ন :-_ ফ্রোয়েলল'এঞর সমালোচনা অনেকেই করেছেন ! 
রক্ষণশীল ধার্ষিকর! তাঁর ধর্ম-চেতনার বিরোধতা কবেছেন, কাবণ তিনি জড়জগতে 
প্রাণের সাড়া পেয়েছিলেন। তার শিক্ষাতত্ব অধ্যাত্মবাদের উপর অতি মাত্রায় 
নর্ভরশীল। বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের একিকতা৷ সম্বন্ধে তার দার্শনিক বিশ্লেষণ সাধারণের কাছে 
প্রান অবোধগম্য । তিনি বহুলাংশে রহস্তবাদী ছিলেন। বিশেষ করে 12165 এবং 
দিত শান্ত্রকে রহস্তাবুত করে তিনি এগুলিতে প্রায় এন্দ্রজালিক যহিম। আরোপ 
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করেছেন। সংখ্যাতত্বের ক্ষেত্রে তার কাছে “১, হলো ঈশ্বরের প্রতীক, “২, এর অর্থ 
পৃথিবী ও মানবাত্মা, “৩, এর অর্থ পৃথিবী ও মানব মনের সমন্বয় ইত্যাদি। এইসব 
প্রতীক কৌতৃহল জাগাতে পারে, কিন্তু শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য নয়। 

সমালোচকরা! বলেছেন খেল! ও হাতের কাজের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ 
করে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির মৃল্যকে ছোট করে দেখেছেন । শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার 
প্রেরণায় তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই ছোট করে ফেলেছেন। শিক্ষা যে আয়াসসাধ্য 
এ কথাই তার মনে হয়নি। তার £:* গুলির মর্যার্য রহস্তাবৃত। আবার ছবিগুলিও 
শিল্পসৌকর্ষপূর্ণ কিস্বা! আকর্ষনীয় নয়। তাঁর গান ও ছভা৷ হয় একেবারে ছেলেমানুষি 
নচেৎ ধর্মীয় কুইনিন। এর ভাষা ও ভাবও শিশুর বোধগম্য নয়। তা! ছাড় খেলা ও 
কর্পনাকেও তিনি বেশী মূল্য দিয়েছেন বলে কেউ কেউ বলেন। জন ডিউইও বলেছেন 
যে ফ্রোয়েবলের প্রতীকধর্মীতা৷ বহু ক্ষেত্রে যুক্তি ধর্মীতাকেও পরাস্ত করেছে । তা ছাডা 
অন্ধ ভক্তদের হাতে 012১ ও 4099581%61০7,, এর ব্যবহার বহুলাংশে আহ্ষানিকতাস্ব 
পর্যবসিত হওয়ার ফলেও ফ্রোয়েবল-তত্বই সমালোচিত হয়েছে । 

এইসব সমালোচন] সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত কিস্বা! সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নম | কিন্ত সমালোচন। 
সত্বেও অনন্বীকার্য যে আধুনিক শিক্ষাধারার সমস্ত ভাল দ্িকই কিগারগার্টেন প্রথার 
মধ্যে রয়েছে । এই হ্ত্রে আধুনিক শিক্ষাচেতনায় ফ্রোয়েবলের স্থায়ী অবদানও 
স্বরণীয়। ফ্রোয়েবল ছুইটি মৌলিক নীতি অবলম্বন করে অগ্রপর হয়েছিলেন__ 
(১) শিশুরা সষ্টিধ্মী, (২) শিশুর আত্মপ্রকাশের সহজাত প্রব্ণতাকে অবলম্বন 
করেই শিক্ষণ প্রচেষ্টা পরিচালিত হওয়া উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলে। ব্যক্তিসভাকে 
প্রসারিত করে নিখিল বিশ্বসত্তার অনুভূতি, এবং পরমসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসতার সম্পর্ক 
গড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মহিম। প্রতিষ্ঠা। এর ফলে শিশুর ব্যক্তিজীবন এক 
দিকে প্রকৃতি এবং অপরদিকে মানব সমাজের অংশ হয়ে উঠবে । 

ফ্রোয়েবল'এব চিস্তায় তিনটি মৌলিক ধারার প্রভাব ঘটেছিল_€১) শিশুর প্র্ধি 
অসীম ভালবাসা, (২) বিশ্বত্রন্ধাণ্ডের সামগ্রিক এক্য, (৩) আত্মান্ভৃতির প্রয়াস : 
এই মৌলিক চিন্তাকে অবলম্বন করে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বহু নৃতন ভাবনার অবতারণ 
করেছেন, যেমন--কে) 1098 ০? ০৮০180100 %00. 9%01161020%77 8:০৮), (খ. 
7098 0£ 00106110016 | তিনি বলেছেন --1106 20086 17700705006 60105 15 6০ 
চিজ 2 90001000058 88081001170 88£198. 10 20090100036 26) 866:108, 
8616 £000090 &0৫ 186]? 088100100 18578.৮ (গ) 108% ০1 09510277067) 
-হি518 ৫9610020906 এবং [66 088101018706, () [জন ০৫. 0037৮ 
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অংশরূপে 1ম 01 00726158198, (৩) 17000705099 ০ 80080858 0:0068৩৪, 
তিনি বলেছেন যে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির ধারায় ভগবানের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। 
ঈশ্বরের দেওয়। পুঁজি ব্যবহার করে শিশু নিজে যা তৈরী হবে তাই হবে তার প্রকৃত 
পরিচয় । 

এই সব মৌলিক তত্বকে অবলম্বন করে শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি যে সব 
নীতি প্রস্তাব করে গেছেন, সেগুলির পুনকুল্লেখ প্রয়োজন । তিনি বলেছেন--(১) 
শিশুশিক্ষার ভিত্তি হবে স্বতঃস্ফৃর্ত ইচ্ছ। ও কর্মোদ্যম। শিক্ষার ধার! হবে শিশুর 
ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সামগ্রস্যপূর্ণ । (২) শিশুর অন্তনিহিত স্বাভাবিক আগ্রহের ভিতিতেই 
শিক্ষার বিষয়বস্ত নির্ধারণ করতে হবে | (৩) বিব্র্তনের ধার। নিববচ্ছিন্ন। প্রতিটি 
পর্যায়ের সাফল্য পরবর্তাঁ পর্যায়ের সাফল্যকে নিশ্চিত করে । স্থৃতরাং প্রতিটি পর্যায়ের 
স্থশিক্ষাই স্বন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের গ্যারান্টি । (৪) জ্ঞানেব কোন স্বকীয় (00৮11350) 
মূল্য নেই, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং বাষ্টি ও সমষ্টিব এঁক্য সাধনের সাফল্যে 
জ্ঞানের প্ররুত যুল্য। (৫) অন্তরের শক্তিতে স্বচালিত আত্মপ্রকাশ স্থষ্টিশীলতার 
গুণে মণ্তিত। (৬) আত্মবিকাশমূলক শিক্ষায় শৈশব ও বাল্যের মূল্য সীমাহীন । 
ক্মবিকাশই হবে এই শিক্ষার প্রকৃত ধারা। (৭। সক্রিয়তাই হবে শিক্ষাধার।ব 
পদ্ধতি | সক্রিয়তার মাধ্যমেই আত্মোপলব্ধি ঘটে, নিজন্ব জগৎ স্থ্টি হয় এবং বিশ্বজগৎ 
9 অন্তরজগতের সমন্বয় ঘটে। শৈশব "ও বাল্যের ক্রীড়ামূলক সব্রিয়তাই শিক্ষার 
সর্বোভতম পন্থা । (৮) হাতের কাজের মাধ্যমেই শিশুর দেহ, মন, বুদ্ধি ও নীতিবোধের 
সমন্বয় ঘটে। (৯) খেল। ও গঠনমূলক কাজের মধ্যে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও 
মামাজিক নির্দেশনার সফল সমন্বয় সম্ভব। (১৯) শিশুর সমাজীকরণের ক্ষেত্রে 
বিদ্ভালয়ের ভূমিকা অপরিসীম । বিদ্যালয়ের ক্ষুত্রতর সমাজজীবনে বাস্তব জীবন- 
যাপনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সমাজ শিক্ষা সম্ভব । (১১) সুস্থ মাতত্বের উপরেই মানব- 
কল্যাণ নির্ভরশীল। স্থতরাং স্থমাতৃত্বের শিক্ষা প্রয়োজন । মা ছাড়াও শিশুব 
শিক্ষাধারায় শিক্ষক শিক্ষিকার ভূমিকা অপরিসীম গুকুত্বমপ্ডিত। 

ফ্রোয়েবল কেবল তত্ববাগীশ ছিলেন না, তত্বকে ব্যবহারে রূপাস্তর করার ক্ষমতাও 
তার ছিল। তার তত্ব এবং প্রয়োগপদ্ধতি দিয়ে তিনি উত্তরকালের শিক্ষাক্ষেত্রে জল- 
সেচন করে গেছেন । তার বক্তব্য উত্তরকালের শিক্ষাচেতন। ও শিক্ষণ প্রয়াসের ভিত্তি 
রূপে গৃহীত হয়েছে। শিশুর সহজাত ক্ষমতা তিনি স্বীকার করেছিলেন, শিশুকে 
জেনেছিলেন এবং ভালবেলেছিলেন। তাঁর এই প্রয়াস অপরকেও প্রবুদ্ধ করেছে। :. 
বিধ্যালয়কে তিনি দেখেছিলেন এমন একটি জায়গ! রূপে যেখানে শিশু বাস্তব জীবন-. 


১৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্থা 


-ষাত্রার মধ্য দিয়ে সত্য, স্যায়, উদ্চোঁগ, ও দা্সিত্ববোধ শিখবে এবং শ্বাধীন ব্যক্তি, 
গঠন করবে । বিদ্যালয় সমাজে শিক্ষা ও জীবন যাত্র! হবে সমার্থক | ফ্রোয়েবলে 
এই চেতন! উত্তরকালে ভিউইর তত্বে পূর্ণতা পেয়েছে । 

স্ট্যানলি হুল, জন ডিউই প্রমুখ উত্তরসাধক ফোয়েবল'এর শিক্ষাতত্ব দিয়ে বিশেষ 

' প্রভাবিত হয়েছেন। আধুনিক শিশুশিক্ষা “কিগারগার্টেন” পদ্ধতি থেকে অনেক কিছুই 
গ্রহণ কবেছে। যদিও কে, জি'র মাধ্যমে ফ্রোয়েবল মূলতঃ প্রাকবিগ্ালয় শিশুদেব 
কথাই বলেছেন, তবুও তার অনেক নীতি ও পদ্ধতি শিক্ষার সামগ্রিক ক্ষেত্রেই 
প্রয়োগযোগ্য | কিগারগার্টেনের জনপ্রিয়তাই ফ্রোয়েবল'এর অমর অবদানের সাক্ষ্য । 


মোহনদাল করমটাদ গান্ধী (১৮৬৯--১৯৪৮ ) 


পাশ্চাত্য দুনিয়ার কয়েকজন ভাববাদী দার্শনিকের পাশাপাশি ভারতেব একজন 
শ্রেষ্ঠ ভাব্বাদী-অধ্যাত্ববাদী দার্শনিকের কথা বলা বোধহয় শ্রেয়। সময়ের বিচাবে 
তিনি মস্তেসরি, ডিউই কিন্বা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক, কিন্তু স্পেন্সার থেকে অধ- 
শতাবী পরে। হাঁধার্ট বা ফ্রোয়েবল-এর অধ্যাত্মবাদী-ভাববাদী তত্ব আলোচনাব 
সজেউ আমর। গান্ধীজীর কথা আলোচন। করতে চাই। 
সংক্ষিপ্ত জীবনী'ঃ_(জন্ম গুজরাটের পোববন্দরে ১৮৬৯ সনে। পেশাধ 
আইনজীবী $ দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের স্থার্থরক্ষাব জন্য আন্দোলনেই 
প্রথম খ্যাতি । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতেই কর্মক্ষেত্র । অহিংস সত্যাগ্রহই তা, 
সংগ্রামী অস্থ্। এই অস্ত্র ছিল তার দার্শনিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ চম্পারণ সত্যাগ্রহ 
অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারত ছাড়ে। আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা । খাটি 
এবং হরিজন আন্দোলনের নেতা । ১৯৩৭ সনে “হরিজন” পত্বিকাতেই প্রকাশিত 
 হুয় তার শিক্ষাতত্ব, যা'বুনিয়াদী শিক্ষার তত্ব বলে খ্যাত। ) 
গান্ধীজীর দর্শন চেতনা :--গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল অহিংসার পদ্ধতিতে 
শ্রেণীহীন, বর্ণহীন, অসমতাহীন সমাজ ব্যবস্থা। সমাজে অসমতা আমে শোষণ থেকে 
শোষণ থেকেই জন্ম হয় হিংসার, প্রবঞ্চনার, নীতিহীনতা। এবং ক্ষয্নিফ্ুতার | এদে 
হাত থেকে বাঁচতে গেলে দরকার স্বদয়শুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর, সত্য ' 
মানবতাকে একই শক্তির বিভিন্ন রূপ বলে জানা ঘায়। গান্ধীজী তাই জেনেছিলেন 
- তীর রাজনৈতিক আদর্শও এই সঙ্গেই মিশে গিয়েছিল । 
গান্ধীজীর মতে স্বরাজ অর্থ-সর্বোদয়, অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে রাষ্্রহীন গণতন্ত্র 
* লঝৌদয় পরিকল্পনার অংশরূপেই ছিনি কর্মকেন্ড্িক, সর্বজনীন, বাফ্যতাধুলক অবৈতনি 


০] শিক্ষাগ্ুরুদের কথা ) ন 


শিক্ষার পরিকল্পন। করেন। ভার তত্বে মূল আদর্শ হলো--শিশ্ুব দৈহিক, মানসিক 
এবং আধ্যাত্মিক সভার যুগপৎ উন্নতি। মানুষের নিজের মধ্যেকার সংঘাত জয় করার ' 
পথেই গড়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব । স্থসমগুস ব্যক্তিত্সম্পন্ন মাহুষরাই স্যষ্টি করতে পারেন 
সামগ্রস্তপূরণ সমাজ । স্ৃতরাং ভবিষ্যতের সুন্দর সমাজের জন্য দূরকার অহিংসা, ত্যাগ, 
সহযোগিতা এবং আস্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত নাগরিক বুনিয়াদী শিক্ষা এই রকম 
মানুষ তৈরীর শিক্ষা | এই শিক্ষ। হবে জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে, সামাজিক যূলাসম্পন্ন 
উৎপাদনী কাজের মধ্য দ্বিয়ে। হাতে কলমে প্রত্যেকের 'আবশ্টিক কাজের ফলে 
ৃদ্ধিবৃত্তি ও শ্রমশক্তির ব্যবধান ঘুচবে, কায়িক শ্রমেব উপর শ্রদ্ধা! জাগবে, শোষণের 
পথরোধ করবে । শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য আবশ্রিক কাঁজেব থাকবে স্্জনী- 
মূল্য এবং সামাজিক উপযোগিতামুল্য । কর্মকেন্দ্রিক খিক্ষীর ফলে লামাজিক ব্যক্তিত্ব 
গড়ে উঠবে। “উৎপার্দনী কাজ” শিক্ষার ক্ষেত্রেও হবে উৎপাদনী। 

গান্ধীজী কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে গণশিক্ষার পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষ 
হলে! মানুষের অস্তনিহিত দৈহিক, মান।সক ও অধ্যাত্মশ[ক্তর প্রকাশ। সাক্ষরতাই সব 
নয়, শিক্ষার স্থচনা মাত্র । জ্ঞানের শুকনো বোঝার মুল্য নেই, অভিজ্জ্রতা এবং 
'নরীক্ষীর মূল্য আছে। দ্বতরাং স্কুল হবে কাজ, গবেষণা ও আবফারের জায়গ|। 
ক্ষুলের কাজের মধ্য দিয়েই আসবে সামাজক দায়িত্ব এবং নাগরিকত। বোধ। শিক্ষা 
চলবে জাতির ভাবমানসের সাথে সঙ্গতি রেখে, প্রাক।তক ও সামাজক পরিপ্রেক্ষিতে । 
উদ্দেশ্য হবে হাদয় শুদ্ধি, চরিত্র গঠন, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামপ্রস্য অর্জন । এ 
শিক্ষা হবে আধ্যাত্মিক মুক্তিব শিক্ষা, জীবনের শিক্ষ1 | 

সুতরাং আদর্শের দিক থেকে বুনিয়াদী পরিকর্পনা ভাববাদী। এব আদর্শ অনেকট। 
অধ্যাত্মাবার্দী, দৃষ্টিভঙ্গি বাম্তবতাবাদী, ব্যবস্থাপন। ব্যবহারধাদী (প্রযাগমাটিক)-_কারণ 
পাঠক্রমের মূল কথা হলে! অভিজ্ঞতা ও কাজ, ষৌথ জীবন ও সহযোগিতা । উৎপাদনী 
কাজের সংস্পর্শে ই বিকশিত হবে আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক, সামাজিক জীবন 
এবং মানবিক আবেগ। সর্বোপরি পদ্ধতির দিক থেকে রয়েছে মনোবিজ্ঞানসম্মত 
পন্থা । আনন্দ ও কাজের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক শিক্ষাই হবে প্রকৃত শিক্ষ1। 

গান্ধীজীর শিক্ষাতত্ব তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলশ্রতি। এই অভিজ্ঞতা ত্রীন্সভাল*এ 
“টলস্টয় ফার্ম” থেকে লবরমতি এবং ওযার্ধ! আশ্রম পর্যস্ত বিস্তৃত। তার তত্বে অন্দেক- 
ক্রুটি আছে। তবুও এই তত্ব ভারতের শিক্ষাচেতনার এক নিজস্ব সাক্ষ্য ।' তা ছাড় 
চিরাচরিত শিক্ষাপ্রণালীর বদলে এই পদ্ধতিতে আছে অভিনবত্ব। 


উপরোক্ত মুখবদ্ধের পটভূমিতে গান্ধীতত্বের মূল নীতিগুলি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে 


৮৬২ ভারতীয় শিক্ষার.ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


(১) স্থসংবঙ্ধ ও সঠিক শিক্ষার মধ্য - দিয়ে শিশুর সর্বাশীণ বিকাশের সহায়ত। 
-ক্রাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্ট | গাক্ধীজী বলেছেন, “[ 17০10. 0১90 6:06 80008010) 

০£ ৮009 21006811600 0840. 019] 00108  61)200%1) 9 020088 83:880188 ৪00 
0:9170100 0£ 6109 10001] 02685083006 0111988 6108 6০101000610 ০ 199 
001100 00 0007 6999 11800 10 119700. ভা200 8 90198001001790 ৪ ৪৮৩- 
2106 01 0709 500]) 10106 0070067 %1006 আ০.]0 0৫০৪ 60 199 ৪ 0001 100- 
৪1090. 20891. 737 91012609] 025101106 00980 80:00961070 01 6109 1)68,৮ 
মানুষ কেবল বুদ্ধির পিগু নয়, জডদেহী নয়, কেবল হৃদয় কিঘ্ব। আত্মাও নয়। গাম্ধীজী 
চেয়েছেন সুন্দর স্থঠাম দেহ, স্থির অথচ প্রাণবস্ত বুদ্ধি_-ষে বুদ্ধি কেবল পুঁখিব 
সীমানায়ই বীধা থাকবে না, জীবনের নিত্য অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত হবে। 

(২) শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলে। আত্মনির্তরত। এবং কায়িক শ্রমের মর্ধাদাবোধ। 
শ্রমের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শিশু কখনও জীবনযুদ্ধে অসহায় বোধ করবে না। ভারতের 
৮০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী । তাদের কাছে পু'থিগত তাত্বিক জ্ঞানের 
যুল্যকে গান্ধীজী প্রশ্ন করেছেন, “[ 5 & ৫:2778 6০. 1008058 9000%6100. 70676] 
]1697%7 810. 6০ 01096 0055 %700. 21৮18 107 109%1009%] 0] 17) 200020109,5 
ক্থতরাং শিক্ষা হবে হৃস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে। গান্ধীজী বলেন, “[ অগজাগ্র 006:6- 
2979 10860. &1)9 01)11875 80509107) |) 68890101716 16 8 08810] 1197)01 
0810 8100. 90810110010 69 00000810100 6109 701.07090% 16 19861179 15 
$2:91101700,5 

(৩) এ শিক্ষা হবে আথিক বি্ঞারে স্বয়ংনির্ভর । মাদক বিক্রীর আয় কিংবা 
ভূমি রাজন্বের উপর শিক্ষা নির্ভরশীল হবে না। অন্য যেকোন বৃত্তিই শিক্ষা দেওয়া 
হোক, স্থতোকাট। হবে বাধ্যতামূলক । চরকা ও তকলির তিনটি উদ্দেশ্য (ক) শিক্ষাকে 
শ্বয়ংনির্ভর করা; (খ) শিশুর দেহ ও মনের শিক্ষ। দেওয়া এবং (গ) বিদেশী বস্ত্র সম্পুর্ণ 
বর্জনের প্রস্ততি করা । তাছাড়। ছাত্ররাও হয়ে উঠবে আত্মনির্ভর এবং স্বাধীন । 
শিক্ষার জন্য পূর্ণ কিংব। আংশিক ব্যয়ের যোগান দেবে শিক্ষার্থীরা। কায়িক শ্রমের 
ছুটি উদ্দেশ্ত_-(ক) এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে এবং (খ) শিশুরাও একটা 
বু্তি আয়ত করবে। 

(৪) ধর্ম ও শিক্ষার কোন বিরোধ থাকবে না। গা্ধীজী বলেন, “1০ 
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শিক্ষাগ্ডরুদের কথ টি 


10018091089018 1018809 10৮ 16৪ 01890০৫.* সকল ধর্মের সার কথা পড়ানো 
রকার, যেন এই অভ্যাস ও অনুভূতি জন্মে ষে সকলের ধর্মবিশবীসের মৌল বস্ত 
অভিন্ন । আপন সংস্কৃতি রক্ষা করার অর্থ যেমন অপরের সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ নয়, 
ধর্মের ক্ষেত্রে তেমনি নিজ ধর্মকে শ্রদ্ধা করার অর্থ অপর ধর্মের প্রতি বিছেষ নয় । 

(৫) শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য চরিজ্র গঠন) অর্থাৎ হায়ের শিক্ষা। 
শিক্ষার্থীর জীবনযাত্রায় গান্ধীজী তাই ব্রহ্মচারীর আদর্শকেই অনুসরণ করার কথা 
ৰলেছেন। অহ্করণপ্রিয়তার বদলে উদ্যোগ, গঠনমূলক স্বকীয় চিন্তা ও কাজ এবং 
নিয়মান্ছব্তী জীবনের পথেই চরিত্র গঠন সভব।॥ “106 101169 102) 91 
1960000 0817388  আ1) 16 608 £0886980  1008880:9 ০৫ 01901001106 100 
|।00711167.৮ সেবাধর্মই শিক্ষার উদ্দেশ্য | * 1095 08666৮00010 08 07826 16 
গাগা 606 009০91 % 10810020165 ? 7 16 9 26 9 79901) 89] [08208 1 
111৪ আা০2]0 870. 0 আ৪ 89100 09 07 % 188] 2 2/5%1056 ৯৪১ আও 
881] 11859 60 1)01517) 11) 9010190,৮  বস্ততঃ গ্রহণীয় ও বর্জনীয়র মধ্যে 
বাছাই করার শিক্ষা খুবই দরকার । 

(৬) গান্ধীজীর মতে স্বরাজ ছাড়া। জাতীয় শিক্ষা! কল্পন। করা যায় ন।। 
ইংরেজী শিক্ষার প্রধান ক্রটি এই যে এ খিক্ষাব ফলে অতীত এঁতিহোর সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে । “৪৮ 900.090701) 771080 198 2099680 1) 6108 0016779 
৯00 1169 01 0116 70001019--,000 0110198 100১6 1798 019811/ 210. 21081 
00909 1096776810 [861010%] 800 101910  6010080100.+ স্বতরাং নৃতন 
মূল্যবোধ স্থষ্টির উদ্দেশ্টে প্রচলিত শিক্ষা, প্রচলিত পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক সম্পুর্ণ 
বাতিল কর! দরকার | জীবনের বাস্তব পরিবেশেব ভিত্তিতে, উৎপাদদনী শিল্লেব মাধ্যমে 
পেশী, মস্তি ও আত্মাব যুগপৎ শিক্ষার নৃতন ব্যবস্থা প্রয়োজন | এই উদ্দেশ্ পুবণের জন্ত 
সম্পূর্ণ ভারতীয় বিষন্ববস্তকে কেন্দ্র করে, ভারতীয় বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়ে 
নৃতন পাঠ্য বই রচনা কর! দরকার । এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য থাকবে সাম্প্রদায়ি- 
কতা, অস্পৃশ্যতা এবং হিংসাশ্রয়ীতা বর্জন । 

“0০৮ ৪569৮0 02 600086101 18508 60 609 095910900906 ০? 00৪ 
7018)0১ 19009 100. 9004, [159 0:0170%0 979660) 2980. 01017 10৮ 0108 
50100.” নব শিক্ষা সম্বন্ধে এই চেতন। স্থি হয়েছে ভারতীয় গ্রামীণ-জীবনের চরম 
ছুর্শার অভিজ্ঞতা থেকে। প্রচলিত উচ্চশিক্ষার ব্যর্যত| মন্বদন্ধে গান্ধীঙ্জী বলেছেন, 
*1১7688700 86000961010, 18 81%5181) 1001601000১ :11011001 ৃ 805086100 10091:9£ 


৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


0৪ ৫0281070929 27) 00: টা: , চুআতয 8000%6101) 1৪ ০0 700 088 17 
81692 1120-৮1170879 19108161098 07160091165 1005 10860510888 8000 3 
০৮ [805018) 8000106 [10015091059 1006 1)88169080. ৮০ ৪6109 6920৮ 2700 
100৩ 79০119.৮ প্রচলিত কলেজীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষ[কেও গান্ধীজী ঢেলে 
সাজাবার প্রস্তাব করেছেন । 

(৭) জাতীয় শিক্ষার নবরূপায়ণ দশ্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তব্য £-- 

(ক) শিক্ষার ভিত্তি প্রোথিত থাকবে গ্রামীণ জীবনে । মাতৃভাষা, ইতিহাস, 
ভূগোল, মানসিক গণিত, স্থৃতে। কাটার বাস্তব শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত হবে প্রাথমিক 
শিক্ষার পাঠক্রম । বৃত্তি শিক্ষাই হবে জ্ঞান সাধনার বাহন। শারীর শিক্ষা, হৃজনশীল 
বুদ্ধিচর্চা, এবং হৃদয়ের শিক্ষার সমম্বয়েই হবে মানুষ হষ্ির পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা । “4. 08016 
৪100. 1)8721)07010018 0201001)17020201) 07 ৪1] 6108 00269 18 29001790 ৫০07 6106 
10090017060 ০06 0106 আ1)019 1080. 800. 0071801691698 1) *6:09 90010000808 ০0 
৪00৮০.” জঅমগ্র শিক্ষাপ্রয়াসটি হবে স্বাভাবিক, বাস্তবের সঙ্গে সামগ্রস্তপূর্ণ, 
মিতব্যয়ী অথচ আশু ফলদায়ক । 

(খ) অবৈতনিক ভিত্তিতে শিক্ষালীভেব জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! পূর্ণ করার 
পরেই বাধ্যবাধকতার গুশ্ন উঠতে পারে, নচেৎ বাধ্যতামূলক আইনও ব্যর্থ হতে বাধ্য ' 
££] 90811 295915% 00100109150:7 908026101 11| 6৪27 2026 %&6 5০1010627 
[05170927 6000915010 1088 198910 0)050986]5 0900 2100 153160০” 

(গ) নৃতন শিক্ষায় বয়স্কর্দের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেবল অক্ষর- 
জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, নবসাক্ষরদেব “নিরক্ষতায় প্রত্যাবর্তন” সম্বন্ধে সচেতন থাক: 
প্রয়োজন । সুতরাং গ্রামীণ ভূগোল, গ্রামীণ ইতিহাস, গ্রামীণ গণিতের সমন্বয়ে প্রতি- 
নিয়ত ব্যবহারযোগ্য শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। নারী-শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রচেষ্ট 
প্রয়োজন । স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার সত্বেও ক্ষমত! ও দায়িত্বের পার্থক্য আছে 
লেইদিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রীশিক্ষীর বিশেষ পাঠক্রম ও ব্যবস্থাপন। প্রয়োজন । নূতন 
শিক্ষা ব্যবস্থায় হরিজনদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকবে । 

(ঘ) শিক্ষককে হতে হবে আদর্শ প্রণোর্দিত। স্বনির্ভর নৃতন শিক্ষার মূল ভিত্ধি 
হবে গ্রামীণ শিল্প । সথতরাং শ্রেষ্ঠ শিক্ষককে হতে হবে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মী। 

(ড) উচ্চশিক্ষার বৈপ্রবিক পরিবর্তন প্রয়োজন । “] আ০0]0. 29501061070186 
হ50]11699 6৫779901010 00. 61909 16 60 108065010%] 108099810.১৮ 


(৮) মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম । ইংরেজীর বদলে বিশেষ স্থান দখল করণে 


শিক্ষার্ুরূদের কথ ৬৫ 


ভারতের জাতীয় ভাষা । যে ভাষায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ধর্মীয়, ব্যবসায়িক ও 
রাজনৈতিক কাজকর্মের সববিধ। আছে এবং যে ভাষা শেখ। সহজসাধ্য, তেমন ভাষাই 
হবে জাতীয় ভাষা। এই বিচারে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দীই হবে জাতীয় ভাষা । 
তারপরেই বাংলা ভাষার স্থান। প্রতিটি সংস্কতিবান ভারতীয়র পক্ষেই নিজন্ব 
প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, হিন্দীর জান থাকা বাঞ্নীয়। সমগ্র 
ভারতেই উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে এ নব ভাষ। অধ্যয়নের ব্যবস্থা প্রয়োজন । তবে 
সারা বিশ্বের ভাষ। হিসেবে ইংরেজীর বিশেষ মুল্য আছে। তাই গান্ধীজী বলেছেন, 
“] ০] 61062892079 89000. 10 9 101909 99 2% 50000) 000101)9] 1906026, 
706 17) 6159 501)001) 1006 20) 6156 01015818167 00089১81090 080. 00] 1709 
10: ৪ ৪91906 1৪) 7506 2০৫. 608 10011110716” | ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা 
অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞান সকল ভারতবাদীর কাছে পৌছে দেবেন। 


গান্ধীজী ও রবীজ্দনাথ 


যদ্দিও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা আমরা করবে আরও পরে, তবুও 
গান্থীজীর কথা আলোচনার সুত্রেই গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্বের 
তুলনামূলক আলোচন। অপ্রাসঙ্গিক হবে ন1। এরা উভয়েই বলেছেন যে স্কুল, 
কলেজ প্রমুখ প্রতিষ্ঠানই জ্ঞানক্ষেত্রের শেষ কথ নয়, স্ুচনামাত্র। শিক্ষা হলো! 
জীবনধারার অংশ, জীবনব্যাপীই যার সাধনা । শিক্ষা কেবল জ্ঞানসঞ্চয় নগ্ন, 
অন্তরীণ আত্মার কাছে এর আবেদন । আধ্যাত্মবিকাশই এর ফলশ্রুতি। শিক্ষার 
উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তিত্বের স্থসমগ্জস বিকাশ । এক্ষেত্রে উভয়েরই দৃষ্টি ছিল সামগ্রিক। 
তবে গান্ধীজী যেখানে জোর দিয়েছেন দেহ, মন ও আত্মার অস্তরীণ শক্তির 
বহিঃগ্রকাশের উপর, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বিশেষভাবে বলেছেন বিশ্ব-অস্থিত্বের সঙ্গে 
স্বসমপ্তস জীবনের কথা । উভয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে সারল্য ও স্বাভাবিকতাকে বড় 
করে দেখেছেন । গান্ধীজী ছিলেন শিক্ষায় ব্যয়াধিক্যের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 
যেন প্রাসারদদোপম অক্রালিকার মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শিক্ষার মৃত্যু না ঘটে। শিক্ষার 
স্বাভাবিকতা৷ যেন ছাত্রদের জীবনেও আনে সারল্য। 

গার্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই মানবজীবন তথা শিক্ষা- 
জীবনের পরম কাম্য বলে মনে করেছেন। কিন্ত পাথিব জীবনকে কেউ অস্বীকার করেন 
নি। উৎপাদনমূলক কর্মকেজ্জিক শিক্ষাপরিকল্পনার মধ্যেই গান্ধীজীর মতাদর্শ রূপায়িত 
হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনপরিবেশের বিচ্ছেদই ইংরেজী 

ভাঃ-শিক্ষার-ই তিঃ--৩য়--€ 


বত ভারতীয় শিক্ষা ইতিহাস ও সাক্প্রতিক সমস্। 


শিক্ষায় অথচেয়ে ক্ষতিষ্কর শরিণতি। -এই বিচ্ছেকের জবসার ফয়তে হবে। জাতী 
শিক্ষাধ্যরস্থার ছ্বিত্ডি হবে জীধন, মন ও সংস্কৃতির দার্খক দয় । পিক্ষান লদে 
সফাজসংস্ৃত্ডির ওতগ্চোত অন্পর্ষের কথা রবীজ্নাখ বহুবার বলেছে । প্রক্ক 
সংস্কৃতির অর্থ মনের সুস্থ লালন। হাদয়ের সংস্কৃতি মানুষ ও মাচ্ছষের, তথ। শিক্ষফ 
ছাত্রের হায়ের সংযোগ ছাড়া সম্ভব নয় । তা ছাড় প্রকৃত সংস্কৃতি নিখিল বিশ্বে. 
সম্পদ । তাই তিনি প্রাচা ও পাশ্চাত্যের মহাঁমিলনের বাবী প্রচার করেছেন। 

স্স্কৃতিয় খৃল্য নিরূপণ করতে গিয়ে উভয়েই শ্র্ধাসহৃকারে তারতের প্রা 
সংস্কৃতির দিকে তাঁকিয়েছেদ। রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার বলেছেন অভীতের ফসল € 
জাতি বিনষ্ট করে, বর্তমানে তার জন্ত লেখা! থাকে হাহাকার । নতুন শন্য বপন 
করবার জন্থ বীজের প্রয়োজনেও ভিক্ষা নিতে হয় অপরের কাছে। অবস্থ ধর্ষশিক্ষা 
সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে ছিল মতান্তর | গান্ধীজী ধর্মীয় শিক্ষা এবং প্রার্থনাকে শিক্ষাব্যবস্থা 
অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পড়ানো: 
মধ্য দিয়ে ধর্মচেতন। দেওয়া যায় না। সম্যক জীবনের সত্যান্থভৃতিই প্রঞ্কত ধর্মচেতন]। 
পরমের সঙ্গে সম্পর্কের চেতনাই প্রকৃত ধর্মবোধ । এই ধর্ষবোধ আসতে পারে বিশ্ব- 
প্রকৃতির সঙ্গে সার্থক সামপগ্ুস্তের মধ্য দিয়ে । 

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শিক্ষায় মাতৃভাষার আসনকে স্থপ্রতিষ্তিত করতে 
চেয়েছেন। অবশ্য ইংরেজী ভাঘাব মৃল্যকে কেউই অস্বীকার করেন নি। উচ্চতম 
শিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধীজী ইংরেজীকে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে । উভয়েই শিক্ষাকে যুগপৎ জীবনের 
বিকাশ এবং জীবনপ্রস্থতি রূপে জ্ঞান করেছেন । উভয়েই স্থজনশীল কর্মপ্রয়াসের কথ! 
বলেছেন। তবে গান্ধীজী যেখানে সামাজিক উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পনির্বাচনেব 
কথ। বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আনন্দদায়ক স্থৃকুমার শিল্পের কথা বলেছেন, কাবণ 
'আনন্দয়য় হরির মধ্য দিয়েই স্থপ্ধ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব । 

গান্ধীজী অহিংস! ও সত্যের বাঁণীকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। অহিংসা ও প্রেমের 
পথেই হবে বিশ্বত্রাতৃত্ব। তার পথ কর্মষোগের পথ। রবীন্দ্রনাধ আনন্দ ও পূর্ণতার 
বাণী প্রচার করেছেন। উভয়েই ছিলেন স্বাধীন চিন্তার উপাসক। দেশের মুক্তিই 
ছিল উভয়ের কাম্য । তাদের শিক্ষাতত্বও মুক্তিতত্বেরই নামান্তর । তাই গান্ধীজী 
প্রচার করেছেন সর্বোদয়ের বাণী, আর রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন বিশ্বমৈতরীর গান | 

শিক্ষাতত্ব ও পদ্ধতির বিবর্তনে গাদ্ধীর্জী ও রবীন্দ্রনাথ করেছেন বিশ্বভাগ্তারে 
কিছু সংযোগ ।. শ্বাধীনতার আগে আমর! উভয়ের খিক্ষাতত্ব নিয়ে অনেক মাতাষাতি' 


শিক্ষার্থরদদেধ কথা ৭ 


চরেছি। গান্ধীজীর কৃনিছাদী শিক্ষা প্রবল্াংক জাভীফ় শিক্ষ। গরধরার ভিত্তি বে 
গ্রহণ করেছি। কিন্ত স্বাধীনতার ভওকাঁ৬. গাজীর দার্শনিক আবেদন থেকে হে 
শাঁসরা থিছ্াত হয়েছি সে ধিষত়ে সঙ্গেহের অবকাশ নেই। স্থতন্লাং জামানের 
বুনিয়াদী' শিক্ষা“কাবহ। প্রাণহীন কাযা পরিণত হয়েছছে। এর ব্যর্থতা স্বীকার কক্মতত 
রুঠা কোঁধ হয় নি। বিশ্বতারতীক্ে বেব্জীন্ বিশ্ববিভাবয়রপে স্বীকৃতি দিয়ে, আমর! 
রবীন্দ্র্াধকে শ্রদ্ধ। জানিয়েছি । কিন্তু বিশ্বভারতীর প্রীসাযাপম অট্টালিকা এবং 
প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে গুরুদেবের বাশী আঙ্ কেঁদে ফিরছে, 

গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বাস্তব ক্ষেত্রে যতই ব্যর্থ হতে আমর দির্গে থাক্ষি না 
কেন, আমাদের আবেগ জগতে এদের স্থান আছে, বেমদ্দ আছে স্বামী বিবেকানন্দের 
শিক্ষা' চেতনার । 

গ্রাীন তারতে পরা ও অপরাবিগ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল শিক্ষার সামগ্রিক 
ক্ষেঅর্টি। মানবতা, আত্মা, প্রকৃতি এবং সামাজিক কার্ধকুশলতাই ছিল প্রাচীন 
ভারতীয় শিক্ষণ চেতনার ভিত্তি। সেই চেতনাই বিবেকানন্-গাদ্ধী-রবীন্দ্রনাথের হযধ্য 
নৃতনভাবে দেখা দিরেছে। নবজাগরণ আন্দোলনের সময় থেকে একদিকে এরী্তিষ্বাদ 
এবং অন্যদিকে বর্তমানবাদের টানা পোঁড়েনেব মধ্যে আমাদের শিক্ষা জগতেও এসেছে 
নানা ভাবসংঘাত। অতীত ভারতের গৌরবকে নৃতনভাবে বিশ্লেষণ করা! হয়েছে। 
শিক্ষার ক্ষেজ্রে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - “17015096100 18 108 11)901188080101) 
0 61১৪ 70976896101 91:৫8 10 100,৮ কিন্তু অন্তনিহিত স্বর্গয় জ্যোতি 
(11806 70119 ) অনেকের মধ্যেই থাকে আবৃত। সেই রশ্মিকে অনাবৃত করে 
জীবনকে উন্ভাদিত করাই শিক্ষার কাজ। এইভাবে আলোকিত জীবন “প্ররুত 
মন্ম্কত্বের জীবন” | 4106 900 9? &|) 8000080800১ ৪] 0:2171065 51005819 1১9 
[00 208110.৮ এই মাল্ষ গড়ার জন্য দরকার স্বাধ্যায় এবং একাগ্রতা । 
বিবেকানন্দ বলেছেন, +৭11)625 3৪ 0015 ০709 7086100 ৮5 %71১101) ০ 8/9০%)]। 
8700519059১ 6086 আ291) 18 1190 9009911686100.৮ তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে 
শ্রদ্ধার স্পর্শ আরার নৃতন করে দিতে হুবে__“[09 1098 ০ 6706 699 13107800072 
00086 06 12002176198 0008 100£8 ৮০ 0৪, বিবেকানন্দের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক 
চেতন] তীব্রভাবে ছিল বলেই শিক্ষার স্তরে তিনি বলেছেন, “149 659 19070388101 
০৪ ৪71) 606 10010019১ 808816 ) 609 00100109520709 90186,8 

গাকীজীও বলেছেন বে অস্মন্তদ্ধির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর, লত্য ও মানবান্বে একাই 
শনির ক্ভি্, রূপ বলে আলসার & প্রকৃত শিক্ষ। হলগে। মানের মৈহিক, ফাননিক 
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৬৮ ভারতীস্ শিক্ষার ইতিহাস ও সান্প্রতিক সমস্তা 
ও. অধ্যাত্ম শক্তিকে প্রকাশ করে '*ষথার্থ মনুস্তত্ব” হি করা। (8 9751609। 


82517017206 1 206910 800086200 ০0৫ 6108 1768:%6, ) 

রবীন্্রনাথও বলেছেন 'শান্তং, শিবংং অহৈতংএর কথা । তিনি বলেছেন 
ভগবানের প্রকাশ ঘটে মানব সমাজে, মানব আত্মায়। শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্য মানব 
জীবনের পরিপূর্ণত। | মানুষের পক্ষে মনুয্যত্ব লাভ সহজ নয়। মন্স্তত্ব লাভই মানব 
জীবনের লক্ষ্য । সুতরাং “মানুষ” করে তোলাই শিক্ষা । এ জন্য দরকার ইচ্ছাশক্ি 
ও অবস্থার সঙ্গে আত্মচেষ্টার মিলন। বস্ততঃ রবীন্দ্রনাথের চেতনায় বুদ্ধির শিক্ষার' 
সাথে “হদয়ের শিক্ষার” প্রশ্নটিও বড় হয়েছে। 

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝ। যায় যে পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে মতপার্থক্য 
সব্বেও ভারতের শিক্ষাগ্ুরুর! “মনুন্তত্বের মূল্যকে” শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় করে দেখেছেন। 
অথচ আধুনিক শ্রেণীঘন্ঘ এবং বণিকি অর্থনীতির পেষণে মন্স্তত্বেরই আজ অপমৃত্যু 
ঘটছে। বস্তুতঃ আমার্দের জাতীয় জীবনে প্রকৃত সংকট হলে৷ “মনুযাত্বের সংকট”: 
মঙ্স্তত্বের সংজ্ঞা নিয়ে বিস্তৃত বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও সহজ কথায় বল। চলে ষে সমস্থ 
এবং সমাজসচেতন মানবিক মুল্যবোধই মনুষ্যত্বের পরিচয়। ভারতের শিক্ষাগ্ুরুদের 
দ্বিকদর্শনকে সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু প্রয়োগ করে কিভাবে মূল্যবোধ সৃষ্টি 
করতে পারবে]_-তাই আজ বড় কথা। 


হার্ধ্ট স্পেন্সার ( £2571557 9725:5657) : ১৮২০--৬৯০৩ 


জংক্ষিপ্ত জীবনী £--( ইংলগ্ডের এক নন্-কনফমিস্ট পরিবারে হার্বর্ট স্পেন্দারের 
জন্ম ১৮২০ সনে । তার বাবা উইলিয়াম জর্জ স্পেন্সার ছিলেন স্কুল শিক্ষক। নানা 
ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তার আকর্ষণ ছিল। তাই ছেলেবেলায় 
হার্বার্ট স্পেন্সার বেশ স্বাধীন জীবন যাপন করেন। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের 
সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং অনেক কিছুর “কারণ” সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। 
বাল্যজীবনে তিনি শরীর চর্চার অভ্যাস রক্ষা করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে 
তিনি বলতে পেরেছিলেন, “19 & 0০ড ৪৪ 1076 ৪৪ ০০. 080.” বস্ততঃ শারীর- 
শিক্ষা! সম্পর্কে তাঁর অভিমত যেমন তত্বগত, তেমন বাস্তব অভিজ্ঞতাঁলন। 

স্পেন্সারের জীবনের প্রথম যুগটি ছিল ইংলগ্ডের ইতিহাসে সমাজসংঘাত ও 
ভাবসংঘাতের যুগ। দাসপ্রথাবিরোধী আন্দোলন, 0০ 19৭ আনোঁলন, 
16207929208 আন্দোলন, চার্টিস্ট আন্দোলন, ধর্মসহিষুতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 
পুঝ্লাতন ও দু'তনের সংঘাত হচ্ছিল। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জীবনের বহু 


শিক্ষাগ্ুরুদের কথ! ' 


অসংলগ্নতা ধরা পড়েছিল। শিক্ষাজীবনের অসামঞ্ন্তই ্পেন্সারের দৃষ্টি বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করে। তিনি নতুন যুগের শিক্ষাতত্ব ঘোষণা করেন। 

সমসাময়িক ইংলগ্ডের প্রাজ্ঞ সমাজে স্পেন্সারের বিশেষ আনন ছিল। নান৷ 
তত্বালোচনায় এবং বিতর্ক বিতগ্তায় তিনি অংশ নিয়েছেন। বহুবিধ রচনার মধ্যে 
ঠার “+3০0181 ১8৪61০৪” গ্রন্থে তিনি নিজন্ব জীবন দর্শন আলোচনাহ্ছলে নকলের 
মন্বাধীনতার নীতি সমর্থন করেছেন। ব্যক্কিস্বাধীনতা, বলতে তিনি বুঝিয়েছেন 
117109865 ০? 990 11701690007 6৮06 1185 110৩ ০৫ ৪11,” “35607081 
$59%৮1০)৮ প্রবন্ধে সমসাময়িক ইংলগ্ের সাধারণ প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের পাঠক্রম 
এবং পাঠপদ্ধতির নিন্দা করে শিক্ষায় রাস্্রীয় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করেছেন । 
প্রতিযোগিতামূলক উন্নতির দাবি করেছেন। ১৮৬৫ সনে প্রকাশিত হয়েছে তার 
-100010198 0? 2১৪501১0108 | শিক্ষা সম্পর্কে তার শ্রেঠ রচনা “10050%0015 
06811906081) 1101 00. 791)%8108)৮ প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সনে। এই পুস্তকে 
1ংকলিত চারটি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । [7611988] 
2150211907 সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ১৮৫৮ সনে, 11078] 73009.6107 সম্পককয় প্রবন্ধ ১৮৫৮ 
ননে, এবং বাকিটি ১৮৫৯ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। 

বহু অসঙ্গতি সবেও হার্বার্ট স্পেন্দারের শিক্ষানীতি ইংলগ্ডে জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে। ইংরেজ শিক্ষাবিদগণের রচিত শিক্ষাতত্বের মধ্যে আজও বোধহয় জন 
রক*এর “1১০০৪6৪, ছাড়া স্পেন্সারের “739৯৮০০,ই অর্বাধিক পঠিত পুস্তক। 
ভাছাড়। স্পেন্সারের আস্তর্জাতিক খ্যাতিও অনন্বীকার্য। 

স্পেন্সারের যুগ : ফরাসী বিপ্লবের পরে সমগ্র ইউরোপে খন আত্মাসদ্ধান 
দলছিল, সেই ভাবতরঙ্গের মধ্যে স্পেন্সারের জন্ম। জার্যানীকে কেন্দ্র করে তখন 
মলেছে ভাববাদের জয়যাত্রা । ইংলগ্ডে চলেছে উপযোগিতাবাদের (10 6111621157180) 
মভিযান। পালণমেপ্টারী সংস্কার ও ব্যক্তিন্বাধীনতার দাবিতে ইংরেজরা তখন মুখর 
ইংলগ্ডের চিন্তাকে রূপ দিচ্ছেন 90298 7411] এবং 36:9007 39015870. সেখানে 
ভখন উদ্দারনৈতিকতার (1/5928116 ) নব র্বপায়ণ ঘটছে। ইংনগ্ড তখন শ্রেষ্ঠতম 
নাণিজ্যিক শক্তি। শিকল্পবিপ্লব বহুদূর এগিয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে 
৪01] 02 609 ঠ506৪৪৮* নীতি অন্তরে গেথে গিয়েছে। সুতরাং ব্যডিত্বাদ 
হা ব্যক্তি-কেন্দ্রিকত। তদানীস্তন ইংলগ্ডের মর্মবাণী। প্রয়োগ বিজ্ঞানের সফল ইংলপ্ডে 
এনেছে এঁশ্বর্ব। জীবনের সব ক্ষেত্রে ভিক্টোরিয়ার ইংলগ পেয়েছে আত্মবিশ্বাস । এই 
বজ্জান-নির্ভর জীবন বাসনাকেই কূপ দিয়েছেন হার্বার্ট স্পেন্সার। জগৎকে ভিন্ছি 


এ ভারতীয় শিক্ষা ইত্ডিহীগ ও শ্রুতি সমস্যা | 
বি্ঞীনমগ দেখেছেন । এই আকাঙকীর' সঙ্জে অসর্গতিপূর্ণ পুরানো শিক্ষার বালে তিনি 
নৃতন শিক্ষা! দাবি করেছেন। তীর দর্শনের ভিত্তি হয়েছিল ছুটি _সংগ্রামশীল ব্যক্তি- 
সতী এবং বিজ্ঞাননিউর জীবন। 

স্পেজারের শিক্ষা্চেউনার পটভূমি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান চেতনা 
কোমেনিয়াসের যুগ থেকেই ধারে অগ্রসর হয়ে আসছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে 
বিজ্ঞান চেতন! অভ্ভৃতপূর্ব গুরুত্ব অর্জন করে। এই অগ্রগতি ঘটে ছুইটি ধারায়--(১, 
পাঠক্রমে প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার আন্দোলন এবং (২) আরোহী (1000061%9) 
পদ্ধতি অবলম্বনের আন্দোলন । প্ররুতিপাঠ বস্তপাঠের কথা অনেকেই বলে আস- 
ছিলেন। পেশ্তালোৎপির শিশ্তরা বলছিলেন বস্তুকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং ইন্দরিয়ানুশীলনের 
কথা। উনবিংশ শতাবীর বিজ্ঞান আন্দোলনের সমস্তা। হলো৷ পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানকেন্্রিক 
শিক্ষার প্রবর্তন । 

'্বভাঁবতই এই আন্দোলন পুরাতন ক্লাসিক্যাল শিক্ষা তথা নিয়মাচুবর্তা শিক্ষার 
(015010110%7 6000%1100 ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হ্বরূপ। ইংলগ্ডে.এই আন্দোলন ধান 
বীধে পাঠক্রম বদলের দাবিতে | দাবি করা হলো! এমন জ্ঞানের যা শিশুকে বুদ্ধি ও 
সাফল্য নিয়ে বাস্তব জীবনের কর্তব্য করবার দক্ষত। দেবে । উদার শিক্ষার (11081 
18৫8০.) নৃতন সংজ। দিয়ে বল। হলো! যে, শিক্ষার মাধ্যমে যে জীবনের জনক 
প্রস্ততি চলবে, সে জীবনের সর্বোত্তম সংস্কৃতিই তৎকালীন উদ্ধার শিক্ষা। উনবিংশ 
শতা্ীর “উদ্ধার শিক্ষায়” প্ররৃতিবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের স্থান অবশ্তভাবী। ইংলট 
এই মতবাদের প্রবক্ত! ছিলেন হার্ধার্ট ম্পেন্সার। 

স্পেন্পীরের শিক্ষাতত্ব :-স্পে্সারের তবে বিজ্ঞান প্রবণতার মূল বৈশিষ্ট্য ছলে 
“পাঠ্য বিষয়” নির্বাচনের সমন্তা | তীর মতে ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবন- 
ষাপনের প্রস্ততিই শিকার উদ্দে্ত | ( 0:16779788100. 10 9010701969 11108. 
মধ পরিধেশে, সকল দিকে, সকল বিধয়ে আচরণগত 'দক্ষতাই গ্রীধান কাম্য । এং 
উদ্দেহ্েই শিক্ষনীয় বিষয় নির্বাচন প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ জীবন-প্রস্তৃতির শিক্ষা বলতে 
বুঝা'়”:€১) সাঁমীজিক ও ব্যক্তি ভ্রীবনৈর উন্নতির জগ্ঠ জান আইপণ এবং (ই এ: 
জাগকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন | ৮8006881902 দা) 2001606 
8 ৩8005 ৯৩:১৮ ুবিদ্ধে শ্রম্নোজনীয় জানৈর তাঁলিক। দিপ্সেছেন স্পেক্লার। 

স্পেক্সায় ধরেছেন যৈ ত্য সমাজে এতদিস শিশুর প্গ্রধোজসীধ” জাঙগের বদ. 
আতীতকাল কেই সীর্গীজিক চাঁহিটার গাছে ব্যক্তির প্রপ্োজনকে আগত গেস্থা 


শিক্ষাপুকদের কখ। শউ 


গ্বেছে। জঞলেক প্রকৃত মূলোন্ন চেয়েও সমাজগ্রাকৃতার নিক্িখেই শিক্ষীক্স বিষঙ্ক 
নর্বাটিত হয়েছে । এই ক্ষতিকর চিন্নাচফিত প্রথার অবদান গ্রয্মোজন। 

স্পেন্সায়ের মতে প্রতিটি শিক্ষনীয় বিহদ়ের কিছু ঘৃন্য আছে। পাঠউক্রমে গ্রছণেক্র 
বন্য বাছাইয়ের কালে আন্গপাতিক গুরুত্বই মূল বিবেচ্য। কিন্তু স্বল্যের মানদণ্ড কি? 
শিক্ষার্থীর উপকার, সথখ ও ভালত্বের মানদপ্ডেই “বিষয়ের' মূল্য নিরূপিত হুৰে। পূর্ণাঙষ 
জীবন ঘাপনের সহায়ক জ্ঞানই প্রয়োজনীয় জান । 

উপযোগিতার বিচারে, আনুপাতিক গুরুত্ব অনুসারে স্পেন্পার জ্ঞানজগৎকে পাচটি 
গুর়ে ভাগ করেছেন--(১) প্রত্যক্ষভাবে আত্মরক্ষা এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান, আচরণ ও অভ্যাস । আপদ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা, শারীরবৃত্তধের শিক্ষা 
যোগ প্রতিরোধের শিক্ষা এবং ক্ষুধা তৃষ্ণ। নিবৃত্তির শিক্ষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই 
শ্রেণীর জ্ঞানই সবচেয়ে আগে দরকার । 


(২) পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষার সহায়ক জ্ঞান ও আচরণই দ্বিতীয় প্রয়োজন। 
পণ্যোথ্পাঙ্ন, যোগান ও বণ্টন ব্যবস্থ1 সম্পর্কে তথ্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত | এজ 
প্রয়োজন গণিত, যন্তরবিদ্তা, পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, জীববিষ্তা, ধাতু* 
বিদ্যা, সমাজবিষ্যা। অর্থাৎ ব্যবসাবাণিজ্য এবং অর্থনীতি সম্পকিত শান্মাদি। সংক্ষিঞা- 
কারে ধলা চলে “০৪1088৪ ০? 11+ই ছ্িতীয় শুরের শিক্ষা | 

(৩) আহ্বপাতিক বিচারে তৃতীয় প্রয়োজনীয় স্থান পেয়েছে সন্তান পালনের 
শিক্ষাা। উপযুক্ত লালনের উপরই শিশুর জীবন ও মৃত্যু, নৈতিক উন্নতি কিন্বা 
আধোগতি নির্ভর করে। সুতরাং অন্ধভাবে ভাগ্য কিন্বা! যুক্কিহীন রীতিতে বিশ্বাসী 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঠাকুরমা! অথবা! অশিক্ষিতা ধাত্রীর় উপর সন্তান পালনের দায়িত্ব ছেড়ে 
দনেওয়! ধায় না। শিশু লালনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা! চাই । এ ক্ষেত্রে শারীর়বিদ্যা, 
মনোবিষ্ভা, এবং জীবন যাত্রার মৌলিক বিধি শিক্ষার উপযৌগিত। আছে। 

(8) আপেক্সিক গুরুত্বে চতুর্থ স্থান পেয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান, 
অর্থাৎ নাগরিক দয়পায়িত্বের জান | এই ক্ষেত্রে গ্রচলিত বিধর্ঘবস্তকে স্পেন্পার নিলা 
করেছেন। তিনি বলেছেন ধে বযধদের জন্ত রচিত অসংগঠিত তথ্যাদি শিশুদের 
কাছে মুল্যহীন। (প্রচলিত ইত্ডিহীপৈর ক্রটি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন, “?.&৯ 
110) 90130160068 1)186০9£9১ 1%:029£15 ৪০0 81180, 1৪ 20 6০ চ৬1$ 
02036650 £৫007 ৮৮০2] 00. 6008 ৪936০৮.* ত্দানীতস্তন ইতিহাল পাঠকে সিমি 
বসেছেন ধুদ্ধ ও ঈরহত্যার কাহিনী-+/119%07 1৪ ও 618806 0£ 1১0008080৩ 6110 
18:807 860৮৫০, 6086676: ৮ ৫৯6০৪৮ প্রয়োজনীয় জান হলো প্রাকৃতিক 


৭২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহান ও লাপ্প্রতিক সমস্ত! 


দমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান-_অর্থাৎ ধর্মী সংস্থা, শ্রেণী সম্পর্ক, সামাজিক বিধিবিধান, 
শ্বীপুরুষ তথা পিভামাতা৷ ও সম্ভানের সম্পর্ক, শিল্পসংগঠন, ক্রয়-বিক্রয় ও মুদ্রা ব্যবস্থা, 
শিল্পকলা, স্থাপত্য ভান্বর্য চিত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, সঙ্গীত সাহিত্য ও কাব্যে প্রকাশিত 
সৌন্দর্যবোধ এবং প্রচলিত নীতিবোধ সম্পফিত জ্ঞান। চতুর্থ প্রয়োজনের জন্ত তিনি 
দাবি করেছেন তুলনামূলক এবং বিবরণ ধর্মী সমাজতত্ব। 

(€) সর্বনিয়্ পর্যায়ে স্থান পেয়েছে রুচি, অনুভূতি ও সৌন্দর্যপ্রীতি 1 জীবনের 
অবসরকালকে পূর্ণ করে, অর্থাৎ কাব্য সাহিত্য, সংগীত, অঙ্কন প্রভৃতির শিক্ষা । 
তিনি বলেছেন, যেহেতু এগুলি জীবনের অবসরকালের কর্ম, সেহেতু এগুলি অবসর- 
কালীন শিক্ষা | “৪ 0167 0০৫9 6198 1615088 09৮৮ ০2 110১ ৪০ ৪1090010 
81779 02051) 6008 1318079 [১৯৮ 01 905056101.৮ সাহিত্য এবং কলার মাধ্যমে 
বিশ্রামকালকে আনন্দে পূণ করার কথা তিনি বলেছেন, “০ 71610 ৮০ 10008 
2) 009 ৮8108 %/9 80681 10 %০86172010 08160798100 265 019%50165.১- 
শ্রম বিভাজনের ফলে উৎপাদন আরও সহজসাধ্য হলে অবসরের স্থযোগ বাড়বে এবং 
সৌন্দ্যপ্রীতি স্বাভাবিকভাবেই মনের অধিকতর স্থান দখল করবে। কিন্তু সৌন্দ্য 
সাধন। একাস্তই আবশ্তটিক কিন! এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে এসবের যত 
মুল্যই থাক, জীবনযাত্রার মৌলিক প্রয়োজনের তুলনায় এ সবের মুল্য অবশ্ই অল্প, 
11058587 11000:68,06 16 0087 198১ 26 0003 71810 [32906087398 6০ (1)055 
81008 01 2010019 10100 089৮ 0128061 01017 0917 006195.” স্থাপত্য, 
ভাস্কর্য, সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলাকে সভ্যতার প্রস্ফুটিত ফুল অবশ্যই বল! চলে, কি' 
পুষ্পশোভার স্বার্থে গাছটিকে অবজ্ঞা করা চলে না। সৌন্দর্যসাধন৷ অবস্থাই শিক্ষার 
অঙ্গ, এবং শিক্ষার ্চনা থেকেই পাঠক্রমে এর স্থান থাকবে, কিন্ত পপ্রয়োজনী:, 
জ্ঞানের” তুলনায় এর স্থান নীচে (55198101877 ) | 

_ বিজ্ঞান ও কলার তুলনামূলক বিচাতের সময় স্পেন্সার অভিশয়োক্তি ও অসঙ্গতি- 
পূর্ণ বক্তব্য বলেছেন, একথা নিঃসন্দেহ । তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞান চর্চাতেই শিল্প 
তৈরী হয়ন। একথা সত্য. কিন্ত সহজাত ক্ষমতাও বৈজ্ঞানিক জান ছাড়া বিকশিত 
হয় না। শিল্পেরও বিজ্ঞান আছে, বৈজ্ঞানিক অজলীলন ছাড়া শিল্পী তৈরী হয় না 
তাছাড়। বিজ্ঞানের মর্মবাণীই পামধস্যের বাণী, বিশ্বপ্রক্তির ছন্দলয়নের বাণী, স্থতরাং 
বিজ্ঞানই কাব্যময়, (5915008 28 16881? 108619 )| 

নির্ধি কাজ করার জন্য নিদিষ্ট ক্ষমতা (হর ) চার মা ছিযেই “ক্ষমূতা” 
ব্বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মানসিক শৃঙ্খলার ( 77608] 01801109 ) শিক্ষাই ক্ষমত 


শিক্ষাপ্তরূদের কথ। শ৩ 


বিকাশের শিক্ষ!। এমন কি স্বতিশক্তি অীলনের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের ভূমিকা বেশী 
গুরুত্বপূর্ণ । (30160998 %610:0 1: 092 59108 107 8) 63:070198 ০ 
11610: )। ভাষার তুলনায়ও বিজ্ঞান শিক্ষা মূল্যবান। বিজ্ঞান এনে দেয় 
আবেগের বদলে বিচার বিশ্লেষণ, সত্যান্সদ্ধান, অভীক্ষানিরীক্ষা ও তথ্যের ভিত্তিতে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যান। এই অভ্যাসের মূল্য অসীম। তাই আচরণ ও মনোভাবের 
“অভ্যাস” (1,৯১৮) গঠনের জন্যও বিজ্ঞান পড়াকে স্পেন্সার অগ্রাধিকার দিয়েছেন । 
নৈতিক শৃঙ্খলার জন্যও বিজ্ঞান চর্চ| প্রয়োজন | বিজ্ঞান সাধনা এনে দেয় স্বকীয়তা, 
অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, সত্যাহ্ছসন্ধিৎসা। এইগুলিই নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি। প্ররুত 
ধর্মসাধনা এবং বিজ্ঞান সাধনাও পরস্পর বিরোধী নয়, বরং বিজ্ঞানচর্চ। ধর্মচর্চার সহায়ক 
( 43019008 01908711768 108 19115700801: ) | বিজ্ঞান ও ধর্ম যমজ বোন। 
পরস্পরের বিচ্ছেদ উভয়েরই অপমৃত্যু ডেকে আনে। প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় বিধি 
এবং বিশ্বচরাচরের এঁকিক শক্তির অন্বেষণই বিজ্ঞানের কাজ। ধর্মসাধনার মুল 
লক্ষ্যও এই | বিজ্ঞান সাধনার পথে বিশ্বত্রন্মাণ্ডের পশ্চাতে কার্ধরত পরমশক্তির প্রতি 
গভীর বিশ্বাপ ও ভক্তি জন্মে। “[095০6197 6০ ৪8012008 19 & 68016 আ0281)11) 
0£ 1109 0%5862| বিজ্ঞান চর্চা করে আমরা বুঝতে পারি ষে মানবজ্ঞানের 
ধরাষ্টোয়ার বাইরে রয়েছে একটি ব্রক্ষশক্তি_জীবনে, চিন্তায়, প্রক্কৃতিতে ধিনি 
চ্াত্মপ্রকাশিত। 

বস্তত: স্পেন্সারের সমগ্র চেতনাই বিজ্ঞানময়। তিনি তাই পরিশেষে ছ্যর্থহীন 
ভাবে বলেছেন, “৬19৮ 8000199089 2৪8 ০৫6 70956 ০:61)? 0159 0060200 
9] 18৪ 30197098 : 108 01600 ৪917 70:889:5৯0100---9191098 3 108 30 
9058800৪818 10:986:86500--50161009 5 107 609 90180108159 ০0৫ 70%76005] 
£0006100--30101098 7 10৮ 01612908010 7930181008১ 10৮ 92205708700 ০0: 
৯(---90197008) 108 6108 0010089 0? 10681190688], 00088] 800. 161121008 
01801111706- _-30167099, 

ভযা)219 01856 15901967 ৪1969188100 2060 20821690. 10861506, 
90597098 10৫00190190 8৪ 17161696811 10 076) 800 16806] 1] 
₹8160 8000910)9,৮ 

বুদ্ধির শিক্ষ। ( 135119০0551] 20592 ) £--শিক্ষাতত্বের 06511906581 
'অংশে স্পেন্সার শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি বিশ্সেষণ করেছেন । তার মতে শিক্ষ। ব্যবস্থা 
সমকালীন লমাজব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত । পুরাতন ও নূতন শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য 


শি ভারতীয় শিক্ষা ই্ডিহাস ও সা্প্রতিক সমস্যা 


নির্শর ধরতে গিয়ে তিমি ধলেছেম, শিশুর ইচ্ছাকে দমন কষ্টাই ছিল পুরাতন কালের 
শিক্ষণ । শিগুর ধধ্যে নৃতন ক্ষমর্তার সঞ্চার করে শিক্ষকের ইচ্ছাচ্ুষায়ী শিপ্তকে গঠন 
রা বাখ*- এই ছিল ধারণ | দ্মৃতন চৈতনাগ্ন শ্রী দ্বীকত যে'শিশুর বহু ইচ্ছাই পুরণ 
করা সর্জব, এবং শিশুর ক্র্মবিকাশমান প্রধণতত। ভীতিজনক কিম্বা অবোধ্য ময়। 
শ্বাধীন বাণিজ্যের” যুগে শিশুর স্বাধীন আত্মনিযস্্রণের দাবিও স্বাভাবিক। তাছাড়া 
মনোধিজ্ঞানও শ্টাহিদা-খোগানের” নিয়ম মেনে চলে। অতীতের মহামান্ত পোপ 
থেকে 'শিক্ষক পর্বস্ত - সথাই 'ছিলেন “50070165% 1 কিন্ত আজকের মৃ্নত্ব হলো 
“প্াধীনতাঁর নৃতনত্ব '। আঁজঞ্চের মতবিরোধ মতৈক্যের পূর্বাভান। মানুষের চেতনা 
'তির্নাট সুর অতিক্রম ঝরে চলে--অজ্ঞানতার ফলে মতৈক্য, জিজ্ঞানার ফলে মতানৈক্য, 
এবং পরিশেষে সজ্ঞামতা থেকে মতৈকাা। দ্বিতীয়টি মাধ্যমেই তৃতীয়টির ক্ষেত্র 
প্রস্তুত "হয়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে স্পেন্দার এই নৃতনত্বেরই অগ্যতম উপাসক 
'ছিলেন। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেহ ও মন--উভয়েরই ধথার্থ বিকাশের জন্য সমযূল্য আরোপ 
করার কথ। তিনি বলেছেন। তার মতে__1116 0750 760.018108 00 £009658 
11) 1166 2৪ (0 ৮৪ ৮1000. £17117191 ৮ এখানে দেহ ও ইন্ড্রিয়শক্তির উপর গুরুত্ব 
দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত সময়ের আগে তত্বমূলক শিক্ষার তিনি বিরোধী । তাই 
বলেছেন, “0909 ৪6০96 1) 80808010100 2৪ 6০ 1070 110 ভা198]5 69 1098 009৯, 
অগ্ঠত্র তিনি বলেছেন, **76 & 0০7 ৯৪ 1000 5৪ ০0. 080. 

মুখস্থবিগ্ঠার মত বিধুর্ত সংজা ও সুত্রের ভিতিতে (68501310005 01৩9 ) 
'শিক্ষাকেও স্পেন্সার নিন্দা করেছেন । আত্মপ্রচেষ্টার সাহায্যে আত্মস্থ জ্ঞানই কেবল 
স্থায়ী ও ব্যধহারখোগ্য হতে পারে। অনায়াসলব্ধ জ্ঞান কখনও স্থাক়িত্বের মহিমায় 
উজ্জল হয়ে ওঠে না । (1355 50009 98৪ 0০» 8001198 180 60 1000%1908০”). 
শিশুকে অভিজ্ঞত। ও তথ্যে সমৃদ্ধ করার আগে বিমূর্ত পত্রাবলম্বী পাঠ নিতাপ্তই ক্ষতিকর । 
সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন হলো! বীক্ষণ ক্ষমতার অন্থশীলন। বীক্ষণের মাধ্যমেই ইন্দ্রিয়- 
শক্তি মাঁজিত হয়। কবি ও দার্শনিকদের খূল পুঁজি হলো বীক্ষণ ( ০০587586100 1 
মনের উপর স্থ্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ ছাপই মৌলিক প্রয়োজন। এই 'শজেই ম্পেন্সার 
যুর্পাঠের দাবি করেছেন। মূর্তপাঠের যৌক্তিকতা আলোচন! প্রপঙ্ে প্পেক্সার 
ব্যক্তির শিক্ষাধারা এবং মানবর্জীতিষ় 'শিক্ষাধায়ার 'মধ্যে সাতৃশ্ঠ উল্লেখ ফরেছেন। 
'শনবঞ্খা "খন 'বীক্ষণ্‌ প্রধং সূুর্ত "অভিজ্ঞতার “ভিত্তিতে 'বিধূর্ত কত এবং বিজন 
উষ্ভাধন খর়েছে, শিওর শিক্ষাধারাও ছবে-তেমনিশ্ধূর্ত থেকে বিধৃত্ততায় পানে । 


খিক্ষাগুকদে? কথা * ধর 


শিপ শিক্ষা গধে আধদাময় এবং আগ্রহ উদ্দীপক । আম যখন পরতে গ্রত্থত, তখল 
শিক্ষা পীড়ধূলক হয় মা। তাই ্পেন্সায় ছড়া, রূপকধ। ( 6১808789 ও: ৯77) 
15188 ) এবং খেলার পধর্থম করেছেন। শিশুর হিচি্রতাধর্মী মমের কথাও স্বরণ ' 
রাখ। গ্রয়োজন। শ্রীস্তির আভান মাত্রই পভ] শেধ ঝয়া চাই। বিষ্তালয়ের নির্ঘল্টে 
যথে্ বিশ্রামের গ্রয়োজন। আর প্রপ্নোজৰ রয়েছে গান, গ্রমোদ ও ভ্রমণের । 
বিদ্যালয়ে “পন্থী” (88০919 ) জীবনের যুগ শেষ হয়েছে । শিশুদের আমন্দ ও স্থখের 
মানদদণ্ডেই বিষ্যালয়ের সাফল্য বিচার করতে হবে। 

স্পেন্সারের শিক্ষারীতির ঘূল সুত্রগুলি সংক্ষিপ্তাকারে এইভাবে উপস্থিত করা চলে 
--(ক) প্রাকৃতিক বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষ/ করে প্রাথাঁমক শুচন। হবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
ও ইন্রিয়াশীলনের মাধ্যমে, (খ) প্রথম পাঠ হবে মৌখিক ও বীক্ষণমূলক, গ। 
মূর্ত ও তথ্যাবলদ্বী পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানের সাধারণীকরণ ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করা 
প্রস্নোজন, (ঘ) প্রয়োজনীয় কর্মোদামের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের কাজটি হবে আকর্ষণীয়, 
এবং (উ) আত্মশিক্ষাই হবে প্রকৃত শিক্ষ।। পেস্তালোৎির প্রদশিত পথে ম্পেন্দার 
বলেছেন যে শিশ্বর শিক্ষাক্রম ও পদ্ধতি হবে মনোবিবর্তনের অনুষঙ্গী। বয়স্কদের 
প্রয়োজনীয় সাহাঘ্যও হওয়া উচিত ন্ুবিবেচিত। 

পেস্তালোৎসির মূল নীতিকে স্পেন্ার স্বীকার করেছেন। কিন্তু পেস্তালোৎসীয় 
পদ্ধতিকে স্থবিন্তস্ত করে স্পেন্সার নিয়ানুরূপভাবে উপস্থিত করেছেন £_ 

(১) শিক্ষার গতি হবে সরল থেকে জটিলে, এক্য থেকে বৈচিত্ে । 1শশু 
বিচ্ছিন্ন তথ্যের সমন্বয় করতে শিখবে । ”০0৮38৫. [5858১ এর বিষয়বস্তকে 
আরও প্রসারিত করার কথ! বলে স্পেন্সার অপেক্ষারুত বেনী বয়স পর্যস্ত বন্তপাঠের 
ব্যবস্থা করতে বলেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখা এবং প্ররুতির রহস্য অনুসন্ধান 
কর! সম্পর্কে যে সহজাত প্রবণতা শিশুদের থাকে, তাকেই উৎসাহিত করে জীবনবিধি 
শিক্ষার দিকে শিশুদের তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছেন । 

(২) মনের স্বাভাবিক" গতি “নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্টের দিকে | খুতরাং নিদিষ্ট 
বস্ত কিশ্বা বিষয় থেকে অভিজ্ঞঙার যাধ্যমে অনিথ্বিষ্টতার দিকে যাত্র! করা দরকার। 
পাঠ শুর ইধে মুর্ড আাঁমে। ক্রমে অগ্রগতি হবে বিযূর্তের দিকে | শিক্ষার অগ্রগতি 
হবৈ “পরীক্ষাধুলক জান থেকে ঘুক্কিঘূলক” আসনের দিকে । 

(৩) মাপধজাতিগ্ন শিক্ষণ'ধারার পূর্যানবৃত্তি ঘটবে ব্যক্তি শিশুয় শিক্ষাধারায়।. 


[186 ৫008188৩67৩ 10110 10080 80000 00018 30 20008 ৪8২০ ৪ 


*্ড ভারতীয় শিক্ষার'ইতিহান ও সাশ্প্রতিক সমস্ক। 


81065708081) 608 600086100. ০1. 308700200 03010810890. 13186098117, 
0 06092 আ208, 806 6906818 ০ (00188 170) 6108 10015100081) 10086 
0110 01)9 8808 00089 ৪ 6198 £60881৪. ০৫ 1000₹718069 10 6109 2908. 
"অথবা “৪ 8801) 010110%8 7201790 ৪68008 870 08 89008 78196107091)10 ০ 
07970000809, 6188 90. 199 80089981018 6০0 16 00] (00061) 0108 ৪00৩ 
0068, 17810085 100 09010316 101 009 21178 1086)00. 0? 900%৮101, 2) 
গঃএএ]ঘ্যা 2260 609 122961700 ০? 01111890000 711] 199] (০ 58106 8৪, 
'( প্রসঙ্গতঃ উদ্লেখ্য যে এই বক্তব্যই 0818529 78০01) তত্বের যূলকথ|। ) 

(৪) শিশুর শিক্ষা হবে আত্মপ্রকাশের আনন্দময় ধারা । আত্মশিক্ষাই হবে মুল 
কথা। “709 ৪0০910 06 6০10 ৪৪ 16618 ৪৪ 00862019, %00. 1000060 69 
01800স্ব9৮ ৪৪ 10)0019 85 7009511)19.১, শিক্ষণের উদ্দেন্ট হবে মনের উপর পরিচ্ছন্ন ও 
স্থায়ী ছাপ রাখা । অজিত জ্ঞানের ধারাবাহিকতা। এবং সংহতি দরকার। জ্ঞানকে 
'ক্ষমতায় রূপান্তর কর প্রয়োজন । 

(৫) পাঠক্রম তৈরী করতে হবে এমনভাবে যেন ক্রমিক পর্যায়ে শিশুর উন্নতি 
হয়। শিক্ষার বিভিন্ন স্তব হবে মানসিক শক্তিগুলির বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্রস্যপুর্ণ। 
নিজ চেষ্টায় পাওয়া নৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে আসবে সাহস, ধের্য, আগ্রহ ও 
অধ্যবসায় । বিষ্তালয় জীবন শেষ হলেও শিক্ষা প্রচেষ্টার অবসান হবে না। 


পরিশেষে মন্তব্য কর! প্রয়োজন যে আত্মজীবনীতে স্পেন্সার বলেছেন, "1724৫ 
1010108108] 830906১ 60009%6109 1097 198 00138800890. 28 2 70:09398৪ ০1 
098:608106 618 ৪৮:০০:৪0 608. 026801870) 8750 71081070616 26 70৮ 6109 
চ581088 ০0£ 1119. তিনি আরও বলেছেন ষে প্রতিটি পাঠ, অভিজ্ঞতা এবং 
'বীক্ষণের ফলে কোন না৷ কোন জান্ুকেন্দ্রে “:0018991%:% পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং 
“শিশুকে সর্ধদ্বাই সমস্য! সমাধান করতে দেওয়। প্রয়োজন | 


নৈতিক শিক্ষ। :₹_-নৈতিক শিক্ষা! প্রসঙ্গে স্পেন্সার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ষে 
“ভন্রলোক' তৈরীর জন্য বহু বৎসর যায়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুদায়িত্ব পরিবার লালনের 
শিক্ষাই দেওয়া হয় না। নুতরাং “শিশু লালন পদ্ধতি” শিক্ষা ছাড়া কোন পাঠক্রমই 
পূর্ণাজ নয়। 1209 ৪০10196 সা))00 00188 81] 06062 ৪01১]8068, ৪০৫ 
€098251026 006 ৪870606, 17) 00) 509088500 800010 00102100806) 2৪ 60৩ 
প09০কয 900 108896 0? 7800088000.১, 


শিক্ষাপ্ুরুদের কথ থণ? 


স্পেন্সার শিশুকে জন্মাবধি ভাল কিছ! মন্দ বজে মনে করেন নি। আবার শিশুকে- 
ইচ্ছেমত তৈরী করা যায় বলেও তিনি মনে করেন নি। অবশ্ত প্ররৃতিদত্ত, 
অসম্পূর্ণতা শিক্ষার সাহায্যে কিছুটা কমানে। যায় বলে তিনি মনে করেছেন। শাসকরা 
ক্রটিহীন এবং শাদিতরাট ছুষ্ট--এই প্রচলিত ধারণ তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে. 
টৈতিক শিক্ষার ত্রুটির উৎস পিতা ও মস্তান__-উভয়েই। স্থতরাং শিক্ষা সংস্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক সংস্কারও দরকার । 

যে আচরণের ফলাফল উপকারী, সেই আচরণই ভাল এবং ষে আচরণের ফলাফল 
বেদনাদায়ক, সেই আচরণই মন্দ। শিশু পড়ে গেলে, জলস্ত বস্ত হাতে ধরলে, ফুটন্ত: 
জল গায়ে ঢাললে যে বেদন। পায়, তা সে সহজে ভোলে না। এই বেদনার স্থতিই 
ভবিস্ততে এ ধরনের কাজ থেকে তাকে বিরত করে । অর্থাৎ কর্মফলের ভিত্তিতে 
তার নৈতিক আচরণ গঠিত হয়। প্রকৃতির অনুশাসন হয় প্রত্যক্ষ, বেদনাদায়ক এবং 
অপরাধের আম্থপাতিক হারে । এই শাসন থেকে পরিআাণের উপায় নেই। পূর্ণবয়স্কতা 
পর্যস্ত এই শাসন মনে থাকে | “159 0৪20৮ 10110 09808 (20৪ 979” কথাটিই 
এ ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য | “109%]5 ০০৪%1)৮ 65097197006» অথব। ”১:606: 
8509£167008+, থেকেই মানুষ শিক্ষ/ লাভ করে। “391£ 691087)0,ই হয় তখন 
নৈতিক শিক্ষার রূপ। স্থতরাং “ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকৃতির শাসনই শ্রেষ্ঠ। অবশ্য 
গুরুতর বিপর্দের সম্ভাবনা থেকে শিশুকে নিবৃত্ত করাও বিধেয়। তাছাড়া সস্ভান ও- 
পিতামাতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক থাকলে শিশুর অপরাধ প্রবণতাও হাস পায়। 
188585910959 10815965 98585819585 %00. £91801010998 1708968 £:9106197)889১), 

ন্তরাং নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে স্পেন্দারের নীতি হলে! ঃ-_ (ক) শিশুকে দেবতুল্য 
মনে করার প্রয়োজন নেই, বরং শৈশবে অনেক বর্বরতার নিদর্শন দেখা যায়। হুষ্ট 
“জ্ঞান” সম্বন্ধে শিশু অজ্ঞ হলেও দুষ্ট “প্রবণতা” থেকে সে মুক্ত নয় । 

(€খ শিশুদের কাছে উচ্চ নৈতিক আদর্শের লক্ষ্য স্বাপনও অর্থহীন এবং নৈতিক 
আচরণের জন্য অনবরত উদ্দীপন। স্থষ্টিও নিরর্৫থক। স্বাভাবিক কর্মফলের ভিত্তিতেই 
শিল্ড শেখে । কিন্তু আবেগবজিত নিলিপ্ততাও অন্ায়। পিতামাতার খুশী-অধুশীও 
শিশ্তর আচরণ নিয়ন্ত্রিত্ত করে। তবে সন্তানের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে 
মাত্রাবোধ থাক দরকার । 

(গ, কেবল আর্দেশ করাই ভাল নয়। কিন্তু আর্দেশ করলে দৃঢ়তার সঙ্গেই কর 
উচিত। আত্মশৃঙ্খলাই আত্মনিয়ন্ণাধীন মান তৈরী করে। ্থতরাং শিশুর মধ্যে 
শ্বকীয়তা বোধ দেখলেই চিন্তার কিছু নেই। 


প্খাদে ভবারতীয়-শিক্ষা্গ ইন্ডিহাগ ও লান্ুতিক লমন্ত 


(ঘ)- হনে রাখা প্রক্মোজন যে 'শিক্ষার্গাসর কাজটি অরিজ। এই কানিজ ভাল- 
“মঙনার বিচার হব ফলাঞ্ছলের ছায়া । 

কুতরাং দেখা যায় বে স্পেন্সাক ব্বাভাঁবিক ফলাফলেক শালগভধই জেউন ফিরেন, 
-ক্কারণ, এই শাসন অবধারিত, আছুপাতিক, কার্ধ-কাঁরণ সম্পর্ক অনুযায়ী এবং স্বাদ 
স্গত। কিপ্ত এই মতবাদ চ্যালেঞ করা চলে, কারণ সবক্ষেত্রেই অভায অক্ষ সেই 
শান্তি আসে না, প্রকৃতির শাসন সর্বদা আন্ুপান্তিকও নয় । কার্যকারণ সম্পাকিত 
'জ্ঞামের বদলে ভাগ্যের উপরই নির্ভরতা। বাড়ে। ত৷ ছাড়৷ গ্রক্কৃতির শাসন নিফলুষ 
ন্যায়ের শালন নয় । নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক জতি ক্ষীণ। ন্দেন্সার 
অবশ্য দৈনছিন শাসন বিধি রচনা বরেছেন। বস্তুতঃ শৈশবে কিিৎ, স্বৈরশাসন 
'দ্বরকার বলে তিনি মনে কয়েন । 

দৈছিক শিক্ষা :--ভবিষ্ৎ সংগ্রামের জন্য দেহ ও মনের যুগপৎ শিক্ষাই 
দরকার | শরীর গঠনের জন্' অতিভোজন ও স্বক্পভোজন উভয়ই খারাপ। খাদ্যের 
ব্যাপারে সন্যাসীপণাও ঠিক নয়। প্রয়োজনীয় খা্ধাপ্রীণ-সম্দ্ধ আমিষ অথব 
- নিরামিষ থাগ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন । খাগ্য তালিকায় বৈচিজ্ও প্রয়োজন । 

শীত ও শ্ত্ীন্মের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ও গুণের পোশাক 
পরিচ্ছদ প্রয়োজন । সেই সঙ্গে প্রয়োজন মুক্ত বানু, থেলা ও আনন্দ। স্পেন্দার 
ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে ছেলেদের ক্ষেত্রে শরীর চর্চা স্বীকার করেও অনেকে 
মেয়েদের শরীয় চর্চার বিরোধিতা করেন। কিন্তু প্রক্কতিদত্ হুর্বলতাকে কৃত্তিম 

নিষেধাজ্ঞা! দিয়ে আরও বাভিয়ে তোল! অন্যায় । সুতরাং “0 22219, 2৪ 81] 
£৪ 1১079) 1009 50০0:6159 8061516199 60 71301) 6106 17090170068 11098], 88 
88867808] 6০ 190011য7 ৪179. ভআ1)০৪২: £0:0108 01080) £0210:08 01১6 
81%110610 200010680 17809 60 7217751091 09581002670, 

, প্পেন্সার অতিরিক্ত মানসিক শ্রমেরও বিরোধিতা. করেছেন। বেশী পড়াশোনাও 
অনেক সময় ক্ষতিক্ষর । ০0: 60008100 0017) ০০৮ 18 8৫091] 73৪০ 
10. 09৮ 60091010051 01111019051 অতিরিক্ত মানসিক শ্রষ 
দেহগঠনকে বাঁধ! দেয়, স্বানু, ও পেশীর দুর্বলতার ফলে মন্তিষ্ধেরই ক্ষতি করে। 
50:০৯), এবং 05910700806 কথ। ছুইটির মধ্যে পার্থক্য আছে। একটির 
উপর অভিরিজ্ গুরুত্বের ফলে আর একটির উপর' বিক্বপ প্রতিক্রিম্ক সত, হয়। 
'অভিশিগণ' স্বাস্থ্যের পঙ্গেও খারাপ। ভাই দু পক্ধ্ডতে অতি-অগ্চয়নকে নিন 
করে তিনি বলেছেদ, “10০ 0০ট 08/08ঠিদি 08থ২ 08298 ০০১৪ 95810 88 999 


শিক্ষার্ডরুদদের কথা ৭৪ 


3008106," দেহ ও মনের ভারসাম্য সম্বন্ধে খুবই তাৎপধপূর্ণভাবে তিনি বলেছেন, 
88০: 19 ৪ ৪106 80000088৮8৮, 0] 16 7০6. 46008500 0£ 1১67 20 ০৮8 
325806100 00029 01080 8198 18. 10:80%0 6০ 1৯7 ০00১ 81১8 708185)088 (0১6 
99006 0 100%1017)6 5 06800006100 0189ভ116:8.১, 

অবদানের মুলরায়ল £-হার্বাট স্পেন্দারের শিক্ষাতত্ব বহুভাবে ষমালোচিত 
হয়েছে। তার রচনায় আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিও রয়েছে । “:0908650005 সম্পকিত 
প্রথম প্রবন্ধটির সাথে বিবর্তন তত্বের কোন প্রত্যক্ষ সংষোগ নেই। জ্ঞানক্ষেত্রের 
আহ্পাতিক মূল্য সম্বন্ধে স্পেন্ারের বক্তব্যে সত্য ও অমঙ্গতির মিশ্রণ ঘটেছে। 
স্পেক্দার উপযোগিতার উপরই মাত্র গুরুত্ব দিয়েছেন ; কিন্ত একপেশে দৃষ্টির বদলে 
ষানবাত্মার বিচিত্র প্রকাশের দিকেই আমাদের দৃষ্টি প্রলারিত হওয়া প্রয়োষন । 
পুত্তককে তিনি নগণ্য জ্ঞান করেছেন, অথচ বাস্তব মত্য এই যে পুস্তক হলে জ্ঞান. 
ভাগারের অন্যতম প্রবেশ পথ। পৃথিবীর ইতিহাসে গ্রীক ও রোম্যানদের স্থানকে 
অবজ্ঞা করে তিনি নিজের অবস্থাকেই দুর্বল করেছেন। বিষ্ালয়ের পাঠক্ষমে 
বর্তমানে বিজ্ঞানের গুরুত্ স্বীকৃত, কিন্তু প্রাচীন ভাষ। ও সাহিত্য আজও মুছে যায়নি । 

স্পেন্সার জ্ঞানের যে আগ্পাতিক মূল্য স্থির করেছেন, তাও যথার্থ নয়। প্রত্যক্ষ 
আত্মরক্ষাযুলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে শারীর বৃত্তের যথোচিত মৃল্য স্বীরৃত হয়নি। তা! ছাড়। 
শারীরবৃত্তের জ্ঞানই যে উপযুক্ত আচরণ সৃষ্টি করবে এমন নয়। পরোক্ষ আত্মরক্ষামূলক 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পেন্সার যূলতঃ উৎপা্কের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় জানের কথা৷ 
বলেছেন, কিন্তু ক্রেতার (৫০:180207 ) পক্ষে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কথ! বলেন নি। 
তেমনি সম্ভান পালনের শিক্ষা এবং সমাজ নংযোগের শিক্ষার ক্ষেত্রে 40006106808 18? 
কিছ। শিশু মনস্তত্ব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখিত হয়নি। 

অবসর বিনোদনের শিক্ষা সম্বন্ধে ম্পেন্সারের অভিমত সংকীর্ণতা দোষে ছুষ্ট। 
[009]] বলেছেন, “108 087019 0৫ 100009%) 2166019 19 000 0010001869 
0০096 60৪ 0 06 6১৪ 8006190৪8. প্রস্ফুটিত লিলি, গ্রামীণ গির্জার 
ঘণ্টাধ্বনি, অন্তগামী সুর্য, গোলাপের লাল, নক্ষত্রখচিত আকাশ--এ সব কিছুই 
সৌন্দর্যাঙ্গভূভিকে উজ্জীবিত করে বিজ্ঞানের কাজকে পরিপূর্ণতা দেয়। সমসাময়িক 
দার্শনিক জন স্টার্ট মিলও সাংস্কৃতিক শিক্ষার মূল্য স্বীকার করেছেন। স্পেক্সার 
কিন্ত নিজেই দাবি করেছেন ঘে সৌন্দর্য শিক্ষার দাবিতে তিনি কারও থেকে পিছিয়ে 
নেই । ত্বাই বলেছেন, “52 10068 216 6০ 09 ঢ09৬ 0188) 00818 তাওরাত ০5 
8৪ 16858, দ78৮ ০০ 10998 967006 60৬৮ 579৫৩৪৮92৩০ 188990 16 15 


৮* ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্য 
108601898 60 18870 80761080086 008৪ 1006 01290817 [761] 60 ₹8016028) 


89 1] 800. 901 606 19067, তবুও বিজ্ঞানের উপর অতিগুরুত্বকে একমাজ্ঞ, 
এ্রই বলেই সমর্থন কর! যায় যে "সাংস্কৃতিক শিক্ষায়? নিষগ্র সমাজকে ধাক দিয়ে 
জাগাবার উদ্দেশে তিনি অতি-সোচ্চার দাবি তুলেছেন। 

হার্বার্ট স্পেন্সারের তত্ব সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা অবশ্ট আছে। 
সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী জৈব বিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে 
16801018610) তত্বে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই তত্বের প্রয়োগ হয়েছে 001016 
ঘরা?001। তত্বরূপে | স্পেন্পার ০৪180: ৪7০৫1, তত্বকে গ্রহণ করে বলেছেন, “1 
880956107 0৫ 608 10110 17086 80000. 10061) 10 03096 8100 9,8006- 
10677 আআ) 006 80508610100? 10512101710 00810.8290 10186021091]. 
কিন্তু এই তত্বটি বিজ্ঞানের মানদণ্ডেই পরিত্যক্ত হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার ধার! 
সম্পর্কে তার বক্তব্য, “9০070101016 6০ 009 706611008 01 79079.” কিন্তু 
সমস্ত রকমের শিক্ষাই তো যুগপৎ প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম। তৃতীয়ত; € [১011117১1112080 
0 77808710৮৪৮ তত্বও গ্রহণ করা যায় না। চতুর্থতঃ বিজ্ঞান পাঠকেই তিনি 
মানসিক ডিসিপ্রিন, £9:08) 0510108, অভ্যাস গঠনের উপায় রূপে নির্দেশ করেছেন। 
(এ সবগুলিই এঁভিহ্বাদী বিজ্ঞানবিরোধী চেতনার প্রতিধ্বনি।) সর্বোপাবি তিনি 
কাব্য, সাহিত্য, কল, নীতিবোধ, এমন কি ধর্ষবোধকেও বিজ্ঞানময় দেখেছেন । 
পরিবেশ বীক্ষণ এবং বিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমেই জীবনের সব সদগ্ডণ আয়ত্ত করা যায়, 
এমন কথা নয়। বস্ততঃ স্পেন্পারকে একদেশদরশিতার বিষয়ে সমালোচনা! করা চলে। 
কিন্ত তা সত্বেও স্বীকার করতে হবে ষে তিনি আগুনের ছয়! দিয়ে অনেকদিনের 
জমাট বরফ ভাঙ্গতে সাহাষ্য করেছেন। তা ছাড়া দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্পর্কে 
রামেলও বলেছেন, *ঠ 01559108%] 90000861010 18 2%170086 9001:0]7 02160%] £ 
61) 0০05 16808 60 5০10. 10718681683 17161008 081617181167 2916101506৫ 
2 28৪0906 £0: 8061001107, 00906 ৪0167009. 18 00716110081] 01181061006, 
[7097099, 6108 5%0616909 0:009980. 177 50167109 90080581010 29 11759] ৮০ 06 
20078 00196200618 01987 1106 00:0000960. য় 606 ৪৮0০ ০02 6৪ 0990 
19100559598. 

উপযোগিতাবারদী রূপে স্পেন্সার সমালোচিত হয়েছেন। তার তালিকায় বনু 
প্রাচীন জ্ঞানক্ষেত্র নিমস্থান অধিকার করেছে । কিন্তু এ সম্পর্কে মনরো৷ বলেছেন, যে 
' জ্ঞান. প্রত্যক্ষভাবে আচরণ ও জীবনকে উন্নত করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল করে, 


শিক্ষাগুরুদের কথা ৮১ 


তাই উপযোগী। ম্পেন্সার সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে চাননি, বরং সংস্কৃতির মৃতন 
ব্যাখ্যা দ্িয়েছেন। সমাজের ক্ষুদ্র এবং অবসরভোগী অংশের মধ্যে আবদ্ধ 
অপ্রয়োজনীয় %9৪96)8৮10 ০8169:৪-এর বদলে বৃহতর অংশের মধ্যে “প্রয়োজনীয় 
কালচার” প্রসারের কথাই বলেছেন । 

শিক্ষাতত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা! করা হয়েছে যে শিক্ষাকে জীবনের 
সাঙ্গিক রূপে মনে করার বদলে তিনি মনে করেছেন জীবনের প্রস্ততি রূপে । এই 
প্রস্ততির জন্ প্রয়োজনীয় '“জ্ঞানের” উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্ত 
তার স্বপক্ষে একথাও বল। চলে যে মানসিক শৃঙ্খলার উদ্দেশে শিক্ষণ “পদ্ধতির” উপর 
যে গুরুত্ব প্রচলিত ছিল তারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি “বিষয়ের উপর বেশী গুরুত্ব 
দিয়েছেন । বিষয় নির্বাচন ছাড়াও স্পেন্সাবের দ্বিতীয় প্রশ্ধ ছিল জ্ঞান “প্রয়োগের? 
ই্ষমতা। সম্পর্কে । কিন্তু এক্ষেত্রে তার বক্তব্য আদেো সন্তোষজনক নয়। তাছাড়া 
তিনি বিজ্ঞান পাঠকে গুরুত্ব দিলেও সমাজবিজ্ঞান পাঠকে গুরুত্ব দেননি । শিক্ষণ 
পদ্ধতির ক্ষেত্রেও স্পেন্সারের নিজন্ব অবদান সামান্ত। তিনি মূলতঃ পেম্তালোৎসীয় 
পদ্ধতিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন, যদ্দিও সেগুলিকে সংগঠিত রূপ দিয়েছেন। 

এ ছাড়। স্পেন্সারের আরও কয়েকটি ইতিবাচক অবদানের কথা বিশেষভাবে 
স্মরণীয়। স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইন্ড্রিয়ের শিক্ষা, শরীর চচণ ও খেলার মূল্য, উপযুক্ত পরিধেয় 
ও খাদ্যের প্রয়োজন, সম্তান পালনের শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে উত্তরকালের দৃষ্টিভঙ্গিকে 
তিনি প্রভাবিত করেছেন। এই প্রভাবই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শন, স্কুল টিফিন 
আন্দোলন সাডা জাগায় | স্্ীশিক্ষা সন্বদ্ধে তার মনোভাব তৎকালীন যুগের 
তুলনায় অনেক প্রগতিশীল । পেস্তালোৎসীয় পদ্ধতিকে তিনি সসংবদ্ধ করেছেন। 
এমন কি একটি চমৎকার পোশাক ও শরীর চচণার তালিক। এবং খাদ্য তালিকাও 
তিনি দিয়ে গেছেন। “2:0160) ৪০1%1708+কেই শিশু শিক্ষার পদ্ধতি রূপে প্রচার 
করে তিনি ডিউইর পূর্বস্থরীর ভূমিকা পালন করেছেন। 

স্পেন্সারের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতি ঘটে । মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানের মূল্য স্বীকৃত হয়। ইউরোপের মূল তৃখণ্ডে 18681 
(377017551 1005 0092188] 8010919 আন্দোলনও স্পেন্সারের পরোক্ষ প্রভাব বহন 
করে। প্রাথমিক শিক্ষায় পর্যন্ত এই প্রভাব পড়ে। পাঠ্যপুস্তকেও নৃতন মনোভাব 
প্রতিফলিত হয়। আতলার্টিকের অপর পাড়েও এই আন্দোলন আাড়। জাগায়। তিনি 
তৎকালীন ষুগমানসকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। অলংকরণ ও প্রয়োজনীয়তার 
মধ্যে ব্যবধান রচনা করে তিনি শিক্ষার উন্নতি করেছেন। 


ওয় --৬ 


৮২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহান ও সাম্প্রতিক সমস্যা 
ম্যাডাম মেরিয়। অন্তেসরি ( 217.84025 169068850 ) 2-১৮৭৮১৯৫২ 


সংক্ষিগ্ জীবনী :--ইতালীতে আধুনিক শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন 
মেরিয়। মন্তেসরি। তিনি ছিলেন চিকিৎসাবিদ ; চিকিৎসকের দৃষ্টিতে প্রথমেই তিনি 
শিক্ষা সমস্যার প্রতি তাকিয়েছেন। একটি সরকারী মানসিক চিকিৎসার ক্লিনিকে 
তিত্রি ড়রুদধি ও বিক্লাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা সমন্ধে গব্েণা করেন । এই কাজে তার 
লহায়ক হয় ১৮৪৬ সনে প্রকাশিত 79, 98650 রচিত 41095 2:68 /:6900620 
0 009 00581019598] 11661)90” | ইন্দ্রিয় ও পেশীশক্তি অন্থশীলনের সাহায্যে 
জড়বুদ্ধি শিশুর শিক্ষার সম্ভাবনার কথা৷ সেগুঈন বলেছিলেন। মন্তেসরি সেই 
অভিমতকে বাস্তব কূপ দেন। রোমের “08600200059010 3০1,০01”এর পরিচালিক। 


০০৯ ক চ আ। অজ: 


রূপে তার কর্মক্ষেঅও_ প্রসারিত হয়-।-...._. রি 


তিনি শিক্ষা দর্শন, ফলিত মনোবিজ্ঞান, বৃতত্ব ও. জীববিদ্যা প্রত্ৃতি ব্যাপকভাবে 
পড়েন।- উদ্ভাবিত পদ্ধতি তিমি পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি স্কুলে প্রয়োগও করেন। 
লোরেন ব্রিজম্যান ( 1,০:%10 91106910%7 ) কিম্বা হেলেন কেলারের (1391167) 
86119: ) অত্তৃতপূর্ব সাফল্যও তাকে উৎসাহিত করেছিল। ক্রমে তার এই বিশ্বাস 
জন্মে যে জড়বুদ্ধি শিশুর ক্ষেত্রে যদ্দি তার পদ্ধতি সফল হয়ে থাকে, তবে স্বাভাবিক 
শিশুর ক্ষেত্রে সফল হবে না কেন! 

তার স্থযোগও এলে।। দরিদ্র বস্তি অঞ্চলে বাসগৃহ উন্নত করবার জন্য গঠিত 
€6]1019 [3,02020 4$990019,0101 102 00900. 130110170”, লক্ষ্য করেন যে নবনামিত 
বাসগৃহ সুরক্ষার জন্য পিতামাতা। উদ্যোগী হলেও তাদের অনুপস্থিতির সময় অশিক্ষিত 
শিশুরা বাড়ীর ক্ষতি করে। এই শিশুদের শিক্ষার জন্য বস্তি অঞ্চলেই গঠিত হয় "শিশু 
নিকেতন" । -১৯*৭ সনে প্রতিঠিত প্রথম শিশু নিকেতন অথবা! বালমন্দির-40858% 
8৪ 8৯০)১:2৮র প্রথম পরিচালিকা রূপে মন্তেসরি স্বাভাবিক শিশুদের নিয়ে নৃতন 
পর্যায়ে গবেষণ। শুরু করেন। সারা বিশ্বে প্রসারিত মন্তেঘরি আন্দোলন এবং 
মন্ডেসরি পদ্ধতি এই প্রারভভিক স্থচনারই ফলশ্রুতি। 

অন্তান্ত বহুবিধ সাময়িক রচন। ছাড়াও তার মৌলিক অভিমতও লিপিবদ্ধ রয়েছে 
€/]1)8 98089 ০৫ 0071100000৯, £0018 71006988022 71861)00৮, “7008 
&0580960. 11010688508] 74961,00৮ প্রভৃতি গ্রন্থে। মন্তেসরির উত্তরকালেও 
তার শিশ্করা এই মহীয়মী মহিলার কর্মোদ্যম অস্কু্ম রেখেছেন । আজও নিখিল বিশ্ব 
অন্তেসরি এলোসিয়েশনের শাখ। রূপে প্রতি দেশেই রয়েছে মস্তেসরি সংঘ । মন্তেসরি 


শিক্ষাগ্ুরূদের কথ টড 


শিক্ষা শিবির আজও পরিচালিত হয়। মন্তেসরি পদ্ধতি আজ শিশু শিক্ষা, বিশেষভঃ 
নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। 


শিক্ষার উদ্দেশ্য 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রভাবে 
বিকলাঙ্গ এবং জড়বুদ্ধিদের সম্পর্কেও সামাজিক দায়িত্ববোধ জন্মে। এই পরিবেশেই 
মন্তেসরি তীর আদর্শ ঘোষণ। করলেন। তিনি বললেন যে শিশুর ্থাভাব্ক জীবন 
বিকাশের সর জন্য অক্রিয সাহায্যই শিক্ষা । (4957 90590100. 20996 1১9 01009 
৪6০০৫ [ছিুনদলের 0810 ভীত 658 002009] 9501695100 ০£ 009 1729 
$£%১5 9১113). এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তার শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য--(১) আত্মগ্রতার 
ও আত্মনির্তরতা বৃদ্ধি করে পারিবারিক দক্ষতা৷ স্টি, (২) জ্ঞানেন্দ্িয়গুলির অনুশীলন, 
(৩) অশ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পেশীর অনুশীলন, (৪) লেখা, পড়। ও গণিতের দক্ষতা, 
(৫) সঙ্গীত, অঙ্কন, হাতের কাজ, বাগানের কাজ এবং প্ররুতি পাঠের মধ্য দিয়ে 
সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধ, (৬) নৈতিক শিক্ষা, এবং (৭) ধর্মীয় শিক্ষা । 

অল্প কয়েকটি যূল নীতির উপর মস্তেসরির শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্িত। তিনি 
দেখেছিলেন বিকলাঙ্গদদের শিক্ষায় সরল পেশী সঞ্চালন থেকে ক্রমে জটিল পেশী 
সঞ্চালনের চেষ্টা সফল হয়েছিল। অন্ধদদের শিক্ষায় দর্শনেক্জিয়র অক্ষমতা পরিপূরণ 
হয়েছিল স্পশেক্দডরিয়র অস্থশীলনে। ম্পর্শেক্ডরিয়র প্রতি গুরুত্বের ফলে মস্তেসরি পদ্ধতিকেই 
কোন কোন শিক্ষাব্দি বলেছেন “1:080]. 1190০. মস্তেসরি সিদ্ধান্ত করেছিলেন 
যে ইন্জিয়ের মাধ্যমে জান আহরণ এবং পেশী সঞ্চালনের মাধ্যমে দৈহিক সক্রিয়তাই 
শিক্ষার যুল। বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা হবে শিশুর প্ররূতি নির্ভর । শিক্ষা! হবে সম্পূর্ণ 
শিশুকেন্দ্রিক । শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি ও গতি নির্ধারিত হবে শিশুর ক্রমবৃদ্ধি 
অনুসারে । কিছুই শিশুর উপর চাপিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। 

মন্তেমরির শিক্ষানীতি, (2170০121558) 2 মস্তেসরির বিদ্যালয়ে শিক্ষান্থচনার 
বয়স ৩ বহর এবং শিক্ষাকাল ৭ বখসর বয়স পর্যস্ত। তিন বখসরেই আরম করা 
হয়েছে এই জন্ত যে এই সময়েই শির্ুর কতকগুলি ম্বাভাবিক অভাব বোধ জাগে। 
উপযুক্ত ক্ষণে স্বগ্রচেষ্টায় এই অভাব পুরণই শিক্ষা । নির্দিষ্ট এবং অনমনীয় সময় 
নির্ঘটটকে অন্ধভাবে অনুসরণ করাই শিক্ষা নয়। প্রতিটি শিশুই স্বকীয়তাসম্পনন 
'“ব্যক্তিশিপ্ড”" | সুতরাং শিক্ষিকার দাসত্ব যুগপৎ সহজ ও কষ্টসাধ্য” বধ 


৮৪ | ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্তা 


লক্ষে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় চাই। তাকে 'হতে হবে সজাগ, সচেতন ও গ্সেহ্গ্রবপ। 
শিশুর প্ররৃতিকে সুগঠিত মূর্তরূপ দেওয়াই হবে তীর দায়িত্ব । 

মন্তেসরি নীতিতে প্রধান কথাই হুলে! শিশুর স্বাধীনতা | তাদের “্ছ'চিবিদ্ধ 
প্রজাপতি” মনে করা অবৈজ্ঞানিক । তার্দের আনন্দ ও খেলায় বাধ! পড়লে স্বাভাবিক 
বিকাশই রুদ্ধ হয়। মস্তেসরি মন্তব্য করেছেন যে সাধারণতঃ আমরা শিশুদের শ্রদ্ধা 
করি না, আমাদের অন্থসরণ করতে বাধ্য করি। স্থ্তরাং আমাদের আদর্শ. 
আচরণই প্রথম দরকার, কারণ শিশুরা আমাদের অনুসরণ করে। তাছাড়া শিক্ষার 
সাফল্য নির্ভর করে স্বতঃহ্ফুর্ত আগ্রহের উপর | শিশুর উপর শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাস থাকলে 
আগ্রহ হুষ্টি করা আদৌ কষ্টকর নয়। মস্তেসরিই বলেছেন, “৭০ 1599 ৪1159 
8086 80100915810, 19 600. 88096 ০6 8৪] হ810%1009 200 26 আ1] 1006 
[০৪ & 016610010 6980১ 0:01080. 61096 6109 5৮৮1600৪ 6০%:0. ৩ 
010110+5 980৪ 06 $1096 0৫6 £981080% 0807) 9100. 91100, 800. 0:০199 
8056 109 1709 1900 £98. 10 1015 11705911797) 800 1158 620109136)009.+ বস্তত:ঃ 
চাপিয়ে দেওয়া জ্ঞানের বোঝায় পীডনমূলক প্রাণহীন পুরাতন শিক্ষাকে সকল 
আধুনিক শিক্ষাগ্তরুই নিন? করেছেন। রুশো থেকে ডিউই-_রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত 
সকলেরই মূল ধ্বনি....ম্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা কেবল দেহের স্বাধীনতা নয়, তবে 
দৈহিক স্বাধীনতা! মানসিক মুক্তি এবং স্বনির্বাচিত কাজের সহায়ক । 

আবার স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছংঙ্খলত৷ নয়। সহঘোগিতার মধ্য দিয়ে শিশুর! নিজেই 
অনেক কাজ করে চলে। তারা সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, আগ্রহশীল, নিয়ন্ত্রিত, ভদ্র এবং 
সৌন্দধবোধসম্পন্ন হয়ে ওঠে । ইন্দ্রিয় ও পেশীর অনুশীলনের ফলে চলাফেরা হয়ে ওঠে 
ছন্দোময়ঃ এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে । সহযোগিতার পথে তারা বন্ধুবাৎ্দল্য এবং 
সদভ্যাম আয়ত করে। মন্তেসরি শিক্ষা নেতিবাচক 'নয়। এই পদ্ধতিতে রয়েছে 
শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, আবেগ ও ক্ষমতার ইতিবাচক নির্দেশন!। শিক্ষিকা তখনই 
মাত্র হস্তক্ষেপে করেন, ধখন এরুজনের কাজ আর একজনের ক্ষতি করে। শিক্ষার 
অন্যান্য মূল নীতি সম্বন্ধে মন্তেপরি বলেছেন যে $-- 

শিশুর পরিবেশই হবে শিক্ষার ভারকেন্দ্র। সকলের পরিবেশকে শিশু নিজের জগৎ 
বলে অন্গুভব করবে । শিক্ষার উপকরণও হবে শিশুর সঙ্গে পামগ্রস্যপূর্ণ। জীবনের 
দৈনন্দিন গ্রয়োজনের ক্ষেত্রে শিশুকে স্বনির্তরতা শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর 
মনোবিকাশের নিয়তর 'স্তর থেকেই শিক্ষার সুচনা প্রয়োজন। এ সময় বুদ্ধির চেয়ে 
ইন্জ্রিয়ের নিকট আবেদনই বেশী প্রয়োজন । 


শিক্ষার্ুরুদের কথ! ্ 

একটি ইন্জিয়শ্তির স্য়তা অনযহিভ্তিয়শক্তির প্রথরভা দিয়ে পরিপূরণ করতে 
হবে। শিশুকে পীড়ন করা অন্যায়, পুরত্কত করারও প্রয়োজন নেই। তার নিজস্ব 
সাফল্য ও আত্মোন্নতিই ভার সত্যিকারের এবং একমাআ আনন্দ। এই আনন্দই 
তার পুরক্কার। শিক্ষণধার! হবে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির স্তরান্যায়ী। পরিবেশও হবে 
সেই সঙ্গে সামঞ্ন্তপূর্ণ। পরিবেশের মধ্যেই শিশু আত্মশিক্ষার উপায় খুঁজে পাবে। 


(10020000806 810058]0 90106%17) 01091018509 ০ %০6০-৪০০%৮1০৯) 


মস্তেসরি পদ্ধতিতে শিক্ষার উপকরণের মধ্যেই আছে ভুল সংশোধনের নির্দেশ। 
ব্যর্থতা থেকে শিশু নিজেই ভুল শোধরাতে শিখবে) এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা 
নেবে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য ষে রুশো! ও স্পেন্সার কেবল নীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে “ফলাফলের 
ভিত্তিতে শিক্ষার” কথা বলেছিলেন (00081 20005 0 9010860561008) | 
মস্তেসরি একে প্রসারিত করেছেন বৌদ্ধিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও। অভিজ্ঞতা দিয়ে ভূল 
সংশোধনের শিক্ষাই আত্মশিক্ষার (৪০৮০-৪০.০০৪৮1০০) মূল। 

দেহযস্ত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় সেগুঈনের পদ্ধতিকে বলা হয়েছে 
77510108108] 1166090.1 পেস্তালোৎসি মনস্তাত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা 
করেও যাস্ত্রিকতাঁয় শেষ করেছিলেন । মন্তেসরির পদ্ধতিকে বলা হয়েছে 7১850১০1০- 
2109] 1168030 | মনন্তাত্বিক পদ্ধতির মূল কথা--(ক) পাঠ্যক্রম কিস্বা 'শিক্ষকের 
বদলে শিশুর মানসিক বৃদ্ধি এবং আগ্রহই হবে যূল কথা। (খ) শিশুর প্রয়োজন 
বোধ অন্ুসারে শিক্ষা দিলে সাফল্য আসবেই | ঠিক উপযুক্ত ক্ষণটি একবার হারালে 
সেই সময়টির যোগ্য শিক্ষার স্থযোগ আর আসে না। (গ) শিশু কোন ভূল করলে 
বুঝতে হবে নির্ল শিক্ষালাভের উপযোগী মানসিক এবং দিহিক অবস্থা তখনও 
আসেনি । মুতরাং নিল কাজের জন্য সময় গুণতে হবে। (ঘ) স্কুলের সময় 
নির্ধট অনুসারে শিশুর শিক্ষ। চলবে না । তার আগ্রহ ও নিবিষ্টতার মাপকাঠিতে 
নির্ঘপট তৈরী হবে। স্থতরাং প্রতি শিশুর সময় নির্ঘণ্ট আলাদ। | 

শিক্ষণ পদ্ধতি :₹-_-“মস্তেঘরি স্ষুলের” শিক্ষা! তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথষ 
স্তর হলে! বাস্তব জীবনযাত্রা বিধির অভ্যাস গড়া । স্বাবলম্বীতা৷ শিক্ষাই এই স্তরের 
লক্ষ্য। হাতমুখ ধোয়া, দাত নখ পরিক্ষার রাখা, পোশাক পর। ও খোল, বিনম্রভাবে 
চলাফের। করবার পদ্ধতি আয়ত্ত করবার জন্য অভ্যাম গঠন কর! হয়। জি'ড়ি দ্দিয়ে 
ওঠানাম। করা, লাইন বেঁধে হাটা, ব্যালেন্সের অনুশীলন প্রভৃতি পশ্থায় তিনি 
নানাধরনের শরীর চর্চাও দেহযন্ত্রের সুস্থতার জন্য বলেছেন। 

ছিতীয় ভ্তরের শিক্ষ। হলে। ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়ানোর জন্য নানাধরনের অহছুশীলন। 


৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


খ্বাভাবিক শিশুর ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় শিক্ষার উদ্দেস্ঠ হলো! আত্মুশিক্ষার উন্নতি। শিশুকে 
নিভূলি কাজে নিবিষ্টচিতে নিমগ্ন করাই লক্ষ্য। তাছাড়া তুলনামূলক বিচারের 
পদ্ধতিতে শিশু জিনিস ও কাজের গুণাগুণ বুঝতে পারে--তাও অন্যতম লক্ষ্য। 
রুশোরই মত মন্তেসরিও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়েরে আলাদা আলা পরিমার্জনার কথ! 
বলেছেন। এজন্য বস্তর আকার, গঠন, ওজনের তারতম্য, উত্ভাপের তারতম্য, রংয়ের 
তারতম্য বুঝবার ক্ষমতা! বাড়ানোর জন্য উপকরণ ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন। তৃতীয় 
স্তরের শিক্ষায় থাকবে শিক্ষামূলক অনুশীলন (195%9010 6355101968) | এ ক্ষেত্রে 
মন্তেসরি সেগুঈনকে অনুসরণ করেছেন। সেগুঈন পদ্ধতির মূল কথা (ক) ইন্্রিয়া- 
সভূতির সঙ্গে বস্তর নামের সংযোগ স্থাপন, €খ) নাম থেকে বস্ত £চিহ্নিত করা এবং 
'(গ) স্থৃতি থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ বস্তর নাম উল্লেখ করা। এই তিন ধরনের অনুশীলন, 
চলবে বর্ণ, স্পর্শ, ওজন, উত্তাপ প্রসৃতি সকল অন্ভূতির ক্ষেত্রেই । 

ম্যাভাম মস্তেসরি এই তিন পর্বের আগে একটি প্রস্ততি পর্বে ইঞ্জিয়গুলির বাস্তব 
অন্গশীলনের ব্যবস্থা করেছেন। বর্ণানুভূতির উপকরণ হিসাবে তিনি দ্বিয়েছেন বিভিন্ন 
রংয়ের ৬৪টি রঙ্গিন পশমের কার্ড ; শিশুরা রংয়ের তারতম্য ও আনুপাতিক গভীরতা 
অন্থসারে সাঁজাবে। অথবা। অনেকগুলি জিনিসের স্তুপ থেকে কাঠের কিউব, ইট 
প্রভৃতি বেছে রাখবে । মুদ্রা, শস্য, নানাধরনের গম কিম্বা ধানও ব্যবহার করা চলে। 
বস্তর গঠন ও আকার সম্পর্কে ধারণা স্থষ্টির জন্য নি্দি্ জায়গায় নির্দিষ্ট জিনিস সাজাতে 
বল! হয়, অথবা রেখাচিত্রের উপর কাঠের টুকরে। বসাতে বল। হয়, বিভিন্ন জ্যামিতিক 
টুকরোকে পরম্পরের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয় 
.. মন্তেসরি পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত অনেক উপকরণের মধ্যে কয়েকটির 
/নামোল্পেখ করা চলে__যেমন :__-তিন প্রস্থ অন্তনিবিষ্ট ঘনবস্ত (৪০114 3705868 ) 
ক্রমিক পর্যায়ের (৪:৯9৪৫) আরুতি বিশিষ্ট তিন প্রস্থ কাঠের টুকরে1; গোলাপি 
রংয়ের ঘনবস্তু (০০1১৪), বিভিন্ন দৈধ্যের রঙিন দণ্ড €:০০), বাদামী রংয়ের দ্কিশির 
ফলক 7271520) ; বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের কাঠের টুকরো) মস্থণ অথবা 
'অমস্ণ তলবিশিষ্ট চতুক্ষোণ কাঠ) বিভিন্ন ওজনের কাঠের খণ্ড? রঙ্গিন কাপড়ের 
টুকরো ; ৬৪টি রংয়ের পশমের বাক্স; বিভিন্ন তলবিশিষ্ট জ্যামিতিক বস্ত বোঝাই 
ড্রয়ার-আলমারী , জ্যামিতিক আকারের রঙ্জিন কাগজ লাগানো! তিনখানা কার্ড) 
বিভিন্ন শব্দ উৎপাদনকারী কয়েকটি গোলাকার বাক্স, বিভিন্ন শক উত্থাপক ছুই লাইন 
ঘণ্টা প্রভৃতি । মন্তেসরি দাবি করেছেন যে বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে ইন্দ্রিয়শক্তি 
'জাগালে ইন্দরিয়াহ্স্ৃতি পরিমাজিত হয়। উপরোক্ত অন্থশীলনের পটভূমিতে হবে 


শিক্ষাপ্তরূদ্র কথ! ৮" 


£0305989 638701888.১) লেখা, পড়া ও গণিতের অন্থশীলনই এ ক্ষেতে 
প্রতিপাদ্য । 

মন্তেসরি পদ্ধতিতে লেখার শিক্ষা হয় পড়ার শিক্ষার আগে । শিশু কি ভঙ্গিতে 
লেখে, তাই শিক্ষিকার বিবেচ্য, কি লেখে তা৷ নয়। লেখার প্রস্ততি পর্বে চলে আঙুল 
চালনার শিক্ষা। ক্রমে শিশু কলম ব্যবহারের দৃক্ষতা, লেখা অনুকরণ এবং শেষে 
ধবনিবোধ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ লেখা আয়ত্ত করে। প্রথমে শিরীষ কাগজের অক্ষরের 
উপর আঙ্গুল চালিয়ে স্পর্শের সাহায্যে আকারের ধারণ হয়। একেই বল! হয় 
418870100 22010 65008] & 00060 8306116006১ অথবা "25010000010 
1006৩চ.” তারপর আসে কলমের ব্যবহার। লেখা শিক্ষার তিনটি স্তর-_ (১) কলম 
ব্যবহারের দক্ষতা, (২) শূন্যে আঙ্গুল ঘুরিয়ে অক্ষর লিখবার দক্ষতা, (৩) ধ্বনি অনুসারে 
লিখবার দক্ষতা | এই তিনটি স্তর পেরিয়ে শিশ্ণ স্বত:স্ফর্তভাবে লিখবার প্রেরণা 
পায়। এই ক্ষণটিতেই শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। লেখা! শিক্ষার উপকরণ 
হিসাবে তিনি নিয়েছেন শিরীষ কাগজের অক্ষর, কাঠের অক্ষর, কার্ডের উপর লেখ! 
সাধারণ অক্ষর প্রভৃতি। চার বছরের শিশুর ক্ষেত্রে প্রস্ততিমূলক অনুশীলন থেকে 
প্রথম শব্দ লেখা পর্যস্ত সময় লাগে এক থেকে দেড় মাস ? পাচ বছরের শিশুর ক্ষেত্রে 
প্রায় এক মাস, এবং পুরোপুরি লেখ! শিখতে তিনমাল। 

পড়ার শিক্ষ। সন্ধে মন্তেমরি বলেছেন, “1১889170619 00$ & 10620 109810106 
৪6 1১71106, 1096 [01006780500 100 £990176 1৪ 0106 175067:00296902028 
০06 0) 2089 2:00) 6108 6690 816705...107006] 6108 00110 26509 ৬ 
28081018810) ০? 10698 27:01) 6109 ভা25660 আ০0:08) 1)9 0.088 7806 2880, 
পড়া শিক্ষার প্রস্ততি পর্বে শিরীষ কাগজের অক্ষর দিয়ে শব তৈরী করানো হয়। 
কার্ডে অর্থপূর্ণ লেখার সাহাষ্য নেওয়া হয়। অর্থপূর্ণ উচ্চারপ আয়ত্ব করবার মধ্য 
দিয়ে ক্ষুত্র বাক্য ব্যবহারের দক্ষতা আসে। মন্তেসরির মতে লেখা শেখা শুরুর 
১৫ দিন পরেই পড়া শেখা শ্বরু হতে পাবে । তিনি নীরব পড়াকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, 
কারণ সরব পড়ার সময় চোখ ও গলার যুগপৎ জটিল ব্যবহার শিশুর পক্ষে কষ্টসাধ্য 
হতে পারে। নৃতন পদ্ধতির সাফল্য ঘোষণা করেই মস্তেসরি বলেছেন--“12015 
আও 10858 1)82190. 609 6901008 800 ৪৮৪1)10 4730) 7222708185109 1০ ৪196 
7161) 6109 2991889 0005 10008, 


গণন। কিন্বা। নামতা মুখস্থ করার বালে অঙ্ক শিখবারও নূতন পদ্ধতি দিয়েছেন 
মন্তেসরি। এক মিটার থেকে এক ডেসিমিটার পর্যস্ত দশটি রজিন দণ্ডের (£০3) 


৮৮ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও লাশ্প্রতিক সমস্যা 


সাহায্যে খেলাচ্ছলে দৈর্ধের তারতম্য শেখা যায়। ঘৈর্ঘ অনুসারে রড সাজানো, 
গণনা কর!, বিভিন্ন নামের রড চিনতে পারা, পরিশেষে ১১ ২, ৩ গুণতে ও 
বলতে শেখার মধ্য দিয়ে সংখার ধারণা হি হয়। অঙ্ক শিক্ষার উপকরণক্ষপে 
ব্যবহার কর! হয়_বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের লোহার পাত, শিরীষ কাগজের 
সংখ্যা, সংখ্য। লিখিত কাঁড? অক্ষিত রেখা প্রভৃতি । 

শিক্ষার উপকরণই ভূল সংশোধনের উপায় বলে দেয়। অর্থাৎ &৪০-৪00%6107 
এর ক্ষেত্রে 01959610 80708:685 ব্যবহারের ফলে বুদ্ধির শিক্ষাও 4165:01706 ৮5 
00708609008" নীতি অন্ুনরণ করে। আবিষ্কারের গৌরবে শিশ্ত দ্রুত অগ্রসর 
হয়। এই শিক্ষায় কল্পনা বিলাসিতার স্থান নেই, কারণ উপকরণগুলি সম্পূর্ণরূপে 
বাস্তব জডবস্ত। আর এই পদ্ধতি অনায়াসসাধ্যও বটে। 

মস্তেসরি পঙ্গতিতে আলাদাভাবে নীতি শিক্ষার স্থান নেই । তার মতে স্বাভাবিক 
ক্ষমতা ও আগ্রহ বিকশিত হলেই নীতিবোধ জন্মে। নীতি ও ধর্ষবোধ জীবনের 
ক্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, চাপিয়ে দেওয়াও নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
শিশুর স্বাভাবিক আকাঙ্ষা পূরণের স্বাস্থ্যকর ও সংগঠিত ব্যবস্থার অভাবে নীতি- 
হীনতার জন্ম হয়। শিক্ষার লক্ষ্যই শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতা ও আগ্রহের পূরণ। 
হতরাং এক্ষেত্রে রাগ, ভয়, লোভের স্থান নেই। শিশুর চাহিদ] পূর্ণ হয় বলেই 
নে বিত্রোহ করে না। নৃতন অভিজ্ঞতা অর্জনের চাঞ্চল্যই ছুষ্টুমি রূপে প্রকাশ পায়, শিশু 
প্রকৃতিগত ভাবে মন্দ কিংবা দুষ্ট নয়। মন্তেসরির মতে--“ ?:96000) 101)08 
02680589800. 0৫ আ০]হ 0)0 ৮৪ 2981898, 1[119 01)1109 1806 899 


ছবা11)000 1098108 ০0 ০: জা০]৭ 0০ 60 জা2৪৮০১ 0386 99 2: 70877 1002 
2107১721166 2296১) আঃট005৮ 10008208107080৮ 0010 016 ০0 8৮৪786200. 
$]0)9 0228%101880$010 07 আ0]0১ 6108290028১ 15 6109 9087)87560108 ০07 01039 
06 86:00608 0£ 609০0008857 1086 ৪৪2) 61096 08210996501 ছা০৪]৫ 
9৪ 10 510 16008 19 1106: 6০ 10659 098 01 16১ 900 আ161198 
1980070 70৮ 6106 83008081010, ০0 211 60059 810810189 17101) 8071216 
100) 6106 80197506100 ০0 6109 010110+8 10161789806 8061516199১ 

মস্তেসরি বিস্তালয়ে তাই প্রয়োজন প্রচুর জমি ও উপকরণ এবং আনবাবের 
স্থব্যবস্থ। ; সঙ্গীতের ব্যবস্থা, ফুলের টব এবং অন্যান্য আসবাবে সঙ্জিত ক্লাশঘর ১ 
শিশুদের উপযোগী খাবার' ঘর; তোয়ালে, সাবান ও জলের কলে সাজানো 
পোশাকঘর ; ওজন -ও ধৈর্য পরিমাপের ঘস্তর প্রশস্ত বাগান এবং উপযুক্ত ভাক্তারী 


শিক্ষাগ্ডরূদের কথা ৮৯ 


র্যবস্থা। এই স্থলে জোরভুলুম নেই, মুখস্থ বিদ্যা নেই, ভুলের জন্য শাসন নেই! 
"অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশু শিক্ষালাভ করে। নীরবতা পালন করা, উপযুক্ত 
বিশ্রাম গ্রহণ করাও মন্তেসরি বিদ্যালয়ের আবশ্তিক কাজ। 

শিক্ষিকার ভূমিক!£_কোমেনিয়াম বলেছিলেন, +1805086107. 1৪ 
8%:0901706, 4৪ 97171010706 29 719001816০0 2791১ £171706 60 6109 10105 
প্রাহা000176 ০ 606 065869১ ৪0800086100 18 60 110817091) 013810:97),৮, মন্তেনরি 
পদ্ধতিতে এই কথাটির ভাবার্থ প্রতিভাত হয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও গতি 
শিশুর ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সামপ্রস্যপূর্ণ। কিছুই চাপানে। হয় না, সবকিছুরই উপযুক্ত 
সময় আছে । এই উপযুক্ত সময়ের জন্যই শিক্ষিকা অপেক্ষা করেন। শিশুর আত্ম- 
বিকাশের পথে সক্রিয় সাহাধ্যই শিক্ষা। স্তরাং মনস্তাত্বিক ক্ষণটির সহ্যবহার করাই 
শিক্ষিকার কাজ। তাই মস্তেসরি পদ্ধতিকে 798 বলেছেন £09501,01965 
3910090. 600026100.% 

এই দ্বায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষিকার পক্ষে প্রয়োজন-_ শিশু মনস্তত্ব এবং তার 
প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান, ফলিত মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান। তাঁর কাজই হলো 
শিশুকে লক্ষ্য করা, তার মনের কর্মধারাকে পরিচালনা করা । তাই শিক্ষিকার নাম 
হয়েছে 1018906:699 | শিক্ষিকার ব্যক্তিগত গুণাগুণ সম্বন্ধে মন্তেসরি বলেছেন, 
4০17780890 0? £%01110য ০? 909801)) ৪109 1188 60 80001796118 [9০৭76 ০ 
85187008 7 1718690 06 68901717765 ৪118 159 60 01086£59১ 11090898%0 ০ 6188 
12০00. 01801650079 আ1)0 0181779 60 08 10181111016, ৪108 %9900068 01)8 
ড9৪6089 01 10010711167, 

মন্তেসরি ও অন্ভান্য শিক্ষাগ্ডরু £--নৃতন শিক্ষার ভিত্তি রয়েছে রুশোর মিল 
গ্রস্থে। মন্তেসরিও এই উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন। রুশোর তত্বের মূল কথা ছিল 
প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষ।, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা পীড়নহীন হ্বাধীন 
শিক্ষা, শিশুর আগ্রহ ও উদ্যমের ভিত্তিতে শিক্ষ) | রূশে! মানুষের শ্বাভাবিক ভালত্বে 
বিশ্বাপী ছিলেন বলেই শিশুর মুক্তি চেয়েছিলেন | এক্ষেত্রে রশোর সঙ্গে মস্তেসরির 
সাদৃশ্ত রয়েছে। কিন্তু বৈসাদৃশ্তও কম নেই। রুশো সমাজের বাইরে শিক্ষার কথা 
বলেছিলেন। মস্তেসরি বলেছেন বিদ্যালয়ের যৌথজীবন ও সামাজিক পরিবেশে 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা। স্কুলের ভালবাসা, বন্ধুত্ব, আনন্দ ও সহযোঁগিতাই 
শিক্ষার প্রধান হাতিয়ার । পেস্তালোৎসি চেয়েছিলেন মনোবিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা। 
বাস্তবে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে মস্তেসরির পদ্ধতি অনেক বৈজ্ঞানিক 


৯৪ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাল ও পাশ্প্রতিক সমস্যা 


ভিভিতে প্রতিঠিত। আধুনিক ফলিত মনম্ততবকে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করেছেন। পূর্বন্থরীদের ভূল থেকে তিনি আত্মরক্ষা করেছেন। 

মন্তেসরির নঙ্গে ফ্রোয়েবলের তুলনা খুবই আগ্রহ উদ্দীপক । ফ্রোয়েবল শিক্ষার 
প্রশ্থকে দেখেছেন দার্শনিকের দৃষ্টিতে, মন্তেসরি দেখেছেন চিকিৎসাবিদ ও সমাজ- 
সেবীর দৃষ্টিতে । বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের সামগ্রিক এঁক্য সম্বন্ধে ফ্রোয়েবলের ছিল পরিচ্ছন্ন 
দর্শন। তিনি সবকিছুর পিছনে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে দবেখেছেন। মন্তেসরি ছিলেন 
বাস্তববাদী । পাথিব দৃষ্টিতেই তিনি শিক্ষার সমস্যাকে দেখেছেন । শিশুর স্বাভাবিক 
বিকাশের সহায়তা করাকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন। তারা উভয়েই 
শিশুর আকাঙ্ষা, প্রয়োজন এবং শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির 
ত্তরকে স্বীকার করেছেন । উভয়েই হাতের কাজ ও খেলাকে মূল্য দিয়েছেন। কিন্ত 
খেলার সামগ্রী ও শিক্ষোপকরণের ক্ষেত্রে ছুঃ'জনের অনেক পার্থক্য । মস্তেসরির 
উপকরণ সংখ্যায় বেশী, বিচিত্র এবং অপেক্ষাকৃত স্ুন্দর। ফ্রোয়েবল ধর্ম ও রহস্যের 
আবরণ দিয়ে £11-গুলিকে আরও সংকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। তবে কর্পনার 
ষে গুরুত্ব ফ্রোয়েবল দিয়েছেন, মন্তেসরি তেমন দেননি । ফ্রোয়েবল নৈসগিক প্রক্কাতিকে 
উচ্চতম আসন দিয়েছিলেন। মন্তেসরির পদ্ধতিতে তেমন নেই। মস্তেসরি 
পদ্ধতিতে 707708] 6151701706 এবং 29050165180) তত্বের প্রভাবও লঙক্ষণীক্ব । 
তবুও এ রা পরস্পরের পরিপূরক শিশু শিক্ষার বাস্তব ক্ষেত্রে পাম্প্রতিক কালে 
প্রায়শঃই উভয় পম্থার সংমিশ্রণ ঘটানে। হয়। 

অব্দানের মুল্যায়ন :-মন্তেসরি পদ্ধতিকে সমালোচনা করা হয়েছে প্রধানত: 
ছুইটি কারণে--(১) ভাষ! শিক্ষার প্রশ্নটি এই পদ্ধতিতে স্বল্প গুরুত্ব পেয়েছে। (২) কল্পন৷ 
শর্তির পরিমার্জনাও স্বপ্নমূল্য পেয়েছে এবং তার ব্দলে ইন্দ্রিয়শক্তির পরিমার্জনাই 
প্রধান স্থান অধিকার করেছে। 

কল্পনা সম্পরকিত বিতর্কটি আলোচনার যোগ্য । বাস্তব বিচারে কল্পনাশ্রয়ী শিক্ষা 
কখনও বস্তনির্ভর শিক্ষার সমতুল্য নয়। তা ছাড়া পরীর গল্পের সাহায্যে কর্পনা- 
বিলাসিতাও যুক্তিযুক্ত নয়। অতিমাত্রায় কঙ্পনাশ্রয়িতার বিপদ আছে। নিয়ন্ত্রিত 
এবং গঠনমূলক কল্পনাই শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান। ইন্দ্রিয়শক্তির উপর অতিরিক্ত 
গুরুত্ব আরোপ করার অন্যতম কারণ এই যে মন্তেসরি 7১০৯016815$00 তথবকে 
গ্রহণ ক্খছুতলন | তিনি বলেছেন, ৮1116 01১1] £0110ত৪ 609 1096029] আয 
0৫ 06581017091 10? 61) 1057080 2908৮110910) ৪061) 6৫5095101 


28068 1008 ৪010100, 0£ 8106 10015200%] 18207010189 ছা) 61888 ০0: 


শিক্ষাপ্ুরুমের কথ। ৯৯ 


1001087160.”  এই ক্রটির দিকটি অবশ্যই স্বীকার্য। অবশ্য এক্ষেজেও উল্লেখযোগ্য 
যে পরবর্তী কালে তিনি £90807105186100 তত্বকে “& 1086215118610 1085 00 
0180£8:9% বলে প্রত্যাখান করেছেন । 

ভাষার উপর স্বক্পগুরুত্বের অভিযোগও এই বলে নরম করে নেওয়া চলে দ্নে 
৩ থেকে ৭ বছর বয়সের স্তরে ভাষাজ্ঞানের বদলে ভাষাশিক্ষার দক্ষতা অর্জনই বড় 
কথা। এই পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয়শিক্ষার প্রণালী অবশ্যই সফল হয়েছে, কিন্ত একথা 
সত্য যে অস্থৃভৃতি এবং সামাজিক জীবনের দিক অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব পেয়েছে। 
এ বিষয়ে জন ডিউই অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করেছেন। 

সবকিছু সমালোচন। সত্বেও শারীরিক অনুশীলন, ইন্দ্রিয় শিক্ষা, আগ্রহভিত্তিক 
শিক্ষা, আত্মশিক্ষা, উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক মুহুর্তের স্যবহার, লেখা, পড়। ও গণিত 
শিক্ষার পদ্ধতি, জীবনের তৃতীয় বছরের গুরুত্ব, শিক্ষিকার ভূমিকা ও গুণাগুণ প্রভৃতি 
স্বন্ধে মেরিয়া মন্তেসরির বক্তব্য অতিশয় মৃল্যবান। এই পদ্ধতি সম্পর্কে আজও, 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলছে। নাচ ও মাটির কাজকে পদ্ধতির অস্তভূক্তি কর! হয়েছে । 
ধর্মশিক্ষা! নিয়ে গবেষণা! চলেছে । মন্তেসরির শিষ্যর। দাবি করেন ষে বিভিন্ন দেশের 
এঁতিহা, রুচি, প্রয়োজন ও আদর্শের সঙ্গে এই পদ্ধতির সামপ্রস্য করা সম্ভব । মস্তেসরির 
সবচেয়ে বর অবদান শিক্ষণের বিশেষ উপকরণ ও পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং শিক্ষণ পদ্ধতির 
ব্যক্তিকরণ (10015101511880107. 06 108620610% )। তাই জন এ্যাডামস্‌' 
বলেছেন ঘে মন্তেসরি শ্রেণী-পাঠঃ ব্যবস্থার মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছেন। আধুনিক যুগের 
একটি প্রধানতম শিক্ষা গবেষণা ( 85962177897 ) রূপে এই পদ্ধতির মূল্য স্বীকৃত। 


জন ডিউই (0০12 [0৩455) : (১৮৫৯--১৯৫২) 


সংক্ষিপ্ত জীবনী: আমেরিকার প্রতিনিধি স্থানীয় দার্শনিক, গবেষক এবং 
শিক্ষাণ্তরু জন ডিউইর জন্ম ১৮৫৯ সনে । দার্শনিক মতবাদে তিনি ছিলেন স্থিতি- 
শীলতার ঘোর বিরোধী । তার ব্যক্তিগত দর্শনচেতনাও বহু পরিবর্তনের ধারায় 
অগ্রসর হয়েছে । মিচিগান বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক জর্জ মরিস*এর প্রভাবে তিনি 
প্রথমে ছিলেন হেগেলীয় দর্শনে বিশ্বামী। কালক্রমে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তাকে 
আকর্ষণ করে। পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সামঞ্রস্যের পথে জীবন সংগ্রাম এবং 
জীবনকে ক্রমাগত পরীক্ষার ধার! রূপে তিনি গ্রহণ করেন। এই স্তরে তার দার্শনিক 
চেতনাকে বলা হয়েছে '1506770597055] 1068517870৮ কিন্তু হেগেলীয় “বৈপরীত্যের 
মিলন? (81078818 ০ 07১99:898) তত্বও ছিনি বিশ্বাম করেন এবং দ্বৈত অস্তিত্বকে 


২ ভারতীয় শিক্ষার.ইতিহাম ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


'অন্বীকার করেন। পরিশেষে তিনি স্ম:11350 350098,এর ধ্প্রয়োগবাদ?কে 
(62887056190 ) সংশোধিত বূপে গ্রহণ করেন। 


ডিউই নিজেই বলেছেন, “6 £0688 678% 138দ8 10110610060. 7076, 1186 
00109 1700) 09290208800. ৫000 51609610108 10008861097) 20700 1000109%, 
সিকাগে! বিশ্ববিষ্ভালয়ের 7,০০:%%০৪ ৪০১০০1এ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ভিত্তিতেই 
তিনি তার অভিমত গঠন করেন। এই ল্যাবরেটরীর খ্যাতির সঙ্গে ভিউইর প্রভাব 
ছভিয়ে পড়ে সারাবিশ্বে । বহুবিধ রচনার মধ্যে ভিউইর নিয়লিখিত রচনাগুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য £ (১) ডরা88০]0 800 081600, (২) 70820085037 500. 
[8000%6107) (৩) 17007%70 ৪6০:6 00. 0000806,) (৪) [70 ৪ (1)1791, 
(৫)1109 0809৪ 107 067652065, (৬) 909:089 0% 8 90887708 ০% 41100080207), 
(৭) ০ 10501) 7690010. 17) 606 6 90000], (৮) 1119 90100] 0£ 
[0700হ0জ১ (৯) 80০০] 00. ৪০০1৮ প্রভৃতি | 


দ্বার্শনিক উত্তরাধিকার :__জার্মীনীর ভাববাদ এবং ইংলগ্ডের বিজ্ঞানবাদের কথা 
আগে বল। হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই এলে। কাল” মার্কস-এর ছন্বমূলক 
বস্তবাদী দর্শন। এর ফলে ভাববাদেরও নবরূপায়ণ ঘটে । উপযোগিতাবার্দের সঙ্গে 
ভাববাদের সমন্বয় ঘটে ইংলগ্ডে। আমেরিকাতেও বস্তবাদ, বিজ্ঞানবাদ তথা 
প্রতিবাদের সঙ্গে ভাববাদের এক ভিন্ন ধরনের সমন্বয় ঘটে। এই সমন্বয়ই 
আমেরিকার গ্র্যাগর্মাটিক দর্শন । জন ডিউইও 7১755708810 মতবাদ গ্রহণ করেন। 
স্থতরাং ভিউইর তত্ব বুঝবার জন্য 7£88778610 দর্শনের প্রকৃতি আলোচনার 
'গ্রয়োজন। 


গ্যাগমাটিক দর্শন :-__অন্যতম আধুনিক চেতনা- প্র্যাগমাটিজম-এর পুরোধ। 
0.8:189 7১8108%এর মতবাদকে পরিবধিত ও স্থগঠিত করেন চ্ম2]]161) 08.0085| 
তিনি বিজ্ঞান ও ধর্মচেতনার সমন্বয় করতে চেয়েছেন। মনের কর্মদক্ষতী৷ এব্‌ং জ্ঞানের 
কার্ধকারিতাই তীর মুল প্রতিপাগ্য। মনের কাজ হলো বহুতর পথের মধ্যে বাছাই 
করে নেওয়া) কেবল ফলাফলই এই নির্বাচনের ভালমন্দের বিচারক | স্তরাং 
কর্মনাধনাই বড় কথা। বাস্তববাদী মানুষের মন তার কাজের সহায়ক। অর্থাৎ 
জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্পর্কটি কাজের ভিত্তিতে নিবিড় । 


বস্ততঃ বিষূর্ত ভাববান্দ এবং প্রর্কতিবাদের মিলন প্রচেষ্টাতেই প্র্যাগমাটিক তত্বের 
জন | একদিকে প্রক্কৃতিবাদী তত্বে অস্তিত্বের নৈর্ব্যক্তিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে এ এক 


শিক্ষাগুরুদের কথ। ৯৩, 


প্রতিবাদ । প্র্যাগমাটিক তত্বের উদ্দেস্ট হলে! মান্ষের আশা আকাজ্ষা আবেগ ও. 
চেতনাকে আবার স্থান করে দেওয়া। কিন্তু সেই সাথে এই দর্শন শৃন্গর্ত ভাববাদী 
বাক্যসর্বস্বতার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ তুলেছে। চিরস্তন সত্য ও যূল্য বলে কিছু নেই। 
জীবনের অভিজ্ঞতাই মুল্য বোধ স্থাষ্ট করে। চলমান জগতে জীবনটাই পরীক্ষামূলক । 
স্ৃতরাং স্থায়ী নৈতিকতা! কিংবা, পরম সত্য কিছুই নেই; মানুষের কর্মসাধনাই 
সত্যাসত্য স্থির করে ঃ এই কর্মজীবন নিয়ত প্রবহমান। স্থতরাং সবকিছু পরিবর্তনীয় 
এবং আপেক্ষিক। এই হলো৷ প্র্যাগমাটিজম'এর কথা । 

গ্র্যাগমাটিক দর্শন বলতে চেয়েছে, যা কিছু মানুষের সন্তপ্টি আনে তাই সত্য । 
না কিছু কার্ষক্ষেত্রে ফলগ্রস্থ, তাই সত্য। (এখানেই 7,81১05607য 11800০0 
এর উৎস)। সত্যতা প্রমাণের মধা দিয়েই সত্যতা নির্ধারিত হয়, ফলশ্রতিই 
কার্যকারিতা প্রমাণ করে; বিশ্বাসেব যথার্থতা প্রমাণ করে। স্থতরাং অনবরত 
আত্মপ্রয়োগ, আত্মপরিপূর্ণতা এবং আত্মবিকাশই জীবনের মৌলিক সত্য। 

আমেরিকাতেই এই প্রয়োগমূলক দর্শন বিকশিত হওয়ার কারণ আছে। নূতন 
পৃথিবীর নৃতন পরিবেশে ইউরোপের ভাববাদী দর্শন বিকশিত হতে পারেনি। অঞন্র 
সম্পদে সম্পদশালিনী প্রকৃতির বিরুদ্ধে রন বাস্তব জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
্পনিবেশিকর। হয়ে উঠেছিল বডই বাস্তববাদী । কাজেব যোগ্যতার মানদণ্ডে 
ব্যক্তির যেমন মূল্য হলো, তেমনি হলো প্রতিকূল পরিবেশে গোষ্ঠীজীবনের মূল্য। 
স্বতরাং সামাজিক পারদশিতার মূল্যও ছিল অবধারিত। 

ইউরোপীয় প্রজ্ঞা আন্দোলন আমেরিকাতেও পৌছেছিল। কিন্তু তার চেয়েও 
বেশী দ্রুত হয়েছিল বিজ্ঞান ও কারিগরি আন্দোলন । সর্ধজাতি ও সর্বধর্মের দেশে 
দেশজ কোন পুরাতন সাংস্কৃতিক এতিহ্য ছিল না। নৃতন পরিবেশে অনেক পুরাতন 
[ল্যবোধও গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে। এর পাশাপাশি অতি দ্রুত বড় হয়ে উঠলো৷ বন্্ানব 
ও অর্থদ্নানব। প্রতিযোগিতা আর পাখিব সাফল্যই হয়ে উঠলো! জীবনের ঞবতার! । 
কিন্ত মানবিকতা, নৈতিকতা৷ ও আদর্শের সংকট আবার নিয়ে এল ভবিষ্যতের অস্ত্র 
ইঙ্গিত। তাই প্রকৃতিবাদের সঙ্গে ভাববাদের সমন্বয় করে জীবনের নৃতন ভিত্তি খোজা 
হলো । জন ডিউই এই নৃতন মূল্যবোধের সার্থক উদগাতা | উইলিয়াম জেমদ্‌-*এর 
তত্বকে তিনি সমাজ বিগ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। শিক্ষার নূতন সংজ্ঞা, ও 
উদ্দেশ্য এবং গতির কথ? তার দার্শনিকতার এক বড় জায়গা দখল করলে! । 


ডিউইর শিক্ষাতন্ব 

ডিউইর মতে শিক্ষার ছইটি উপাদান-_শিশু এবং তার দৈহিক ও সামাজিক 
পরিবেশ । এ ছুটির ক্রিয়া প্রক্রিয়াই শিশুর অভিজ্ঞতার ক্ষে&র। এই অভিজ্ঞত! 
আঁত্মকরণের মধ্য দিয়েই শিক্ষা, সম্ভব। শিশ্বর সঙ্গে নূতন পরিস্থিতির প্রতিনিয়ত 
পরিচয় ঘটবে। পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নৃতন ভাবে সে সাড়। দেবে। পরিবেশের 
সঙ্গে এই নিত্য নৃতন সামঞ্ন্ত এবং সংপরিবর্তনই শিক্ষা। ডিউইর শিক্ষা দর্শনের মূল 
কথাই এই যে কোন নীতি বা আদর্শকে তৈরী পোশাকের মত যত্রতত্র ব্যবহার করা 
চলে না। কোন চিরস্তন এবং স্থিতিশীল আদর্শকেও সর্বত্র ও সর্বকালে প্রয়োগ করা 
যায় না। যুগসত্য এবং যুগ প্রয়োজনকে গ্রহণ করার মত মানসিক ও নৈতিক ভঙ্গি 
গঠন করাই মূল কথ|। দর্শনের কাজ হবে প্রাকত ও অপ্রাক্কতের, তত্ব ও তথ্যের 
যোগস্থত্র রচনা! কর।। বাস্তব জীবনবেদই দর্শন। 

আলোচিত দার্শনিক তত্বানুযায়ী ডিউই শিক্ষার উদ্দেশ্ত নির্ণয় করেছেন। তার 
মতে শিক্ষার ব্যাপকতম সাধারণ উদ্দেশ্য হলো! নৃতন মূল্যবোধ স্থষ্টি। নিজের 
মূল্যবোধ নিজেই স্থির করে নিতে পারে, এমন স্থযোগের মধ্যে শিশুকে উপস্থিত 
করাই শিক্ষার কাঁজ। এই মূল্যবোধ যেন ব্যক্তিশিশু ও সমাজ-_-উভয়েরই সন্তুষ্ট 
আনে। স্থতরাং জীবনের যৌথ কাজে পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন অংশগ্রহণের সামাজিক 
দক্ষতা অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য । চলমান সমাজজীবনে প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়1 ছাড। 
সামাজিক সামপ্তন্ত সম্ভব নয । সামাজিক জীবনে শ্জনশীল অংশীদারত্বের উৎকর্ষতা 
সাধনই শিক্ষার কাজ। অনির্দিষ্ট ভবিস্তাতের জন্য প্রস্ততিই' শিক্ষা নয়। জীবনের 
প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অজিত পরিবর্তনই শিক্ষা। এই অভিজ্ঞতা- 
ক্রমই “জীবন” | স্থতরাং শিক্ষাই জীবন এবং জীবনই শিক্ষী । অর্থাৎ সার্থক জীবন 
যাঁপনই শিক্ষার নামাস্তর | 

শিল্পবিপ্নবের ফলশ্রুতির সাথে শিক্ষার পরিবেশ বদলাতে পুরানে। শিক্ষা। ব্যর্থ 
'হয়েছে। পুরাতন শিক্ষা় শিশুর বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো । 
কিন্ত ব্যক্তি-শিশুর স্বকীয়তা ্বীকৃত ন1 হওয়ায়, দলবদ্ধ শ্রেণীপাঠ ব্যবস্থার মধ্যে বুদ্ধি 
ও নীতিশিক্ষাও ব্যর্থ হয়েছে। সে শিক্ষায় শিশুর স্জনশীল তমিকাও অস্বীকত 
ছিল। অথচ সমাজের যৌথ জীবনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পথেই মাত্র নৈতিক ও 
সামাজিক শিক্ষা সম্ভব । ভিউই বলেছেন, 4] 099 ৪0১০০ ₹০০7১ 6106 7000156 
.&00. (56 96706706 ০0? 80018] 02910199608 826 81156 আঞ0006, 00৩0 
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এই শিক্ষা কিভাবে সম্ভব? বাম্তব অভিজ্ঞতা! এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেই 
সম্ভব। কিন্তু অভিজ্ঞতাটি কার? শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, বয়স্কদের পূর্ব নির্বাচিত 
অভিজ্ঞ! নয়। এখানেই ডিউই-তত্বে শিশুকেন্দ্িকতার' বৈশিষ্ট্য । শিশু ধাপে ধাপে 
বড় হয় এবং এই ক্রমবৃদ্ধির স্তরে স্তরে পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগস্ুত্রে অভিজ্রত৷ 
অর্জন করে। শিশুর অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার শ্তরভেদ অনুসারে ডিউই শিশুর জীবনকে 
চারটি স্তরে ভাগ করেছেন_(ক) ১ থেকে ৪ বছর পধস্ত গৃহের পরিবেশই 
গুরুত্বপূর্ণ । (খ) 9 থেকে ৮ বছরের স্তরে অপেক্ষারত বৃহত্তর পরিবেশে খেলা এবং 
ইন্দ্রিয়ান্থশীলন গুরুত্বপূর্ণ । (গ) ৮ থেকে ১২ বছরের স্তরে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার 
পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর ব্বতংস্ফর্ত আগ্রহ এবং মনোযোগের মূল্যই বেশী । (ঘ) ১২ ব্ছর 
বয়স থেকে শুরু হয় যুক্তিশীল অমূর্ত চিন্তার স্তর । এই স্তরভেদ অহ্থুপারেই শিক্ষার 
ক্রমবিকাশ প্রয়োজন । ও 

শৈশবের অভিজ্ঞতা হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও বাস্তব। এই শিক্ষার মর্মার্থ ইন্দ্রিয় 
ও পেশীর সদ্যবহার করে স্বকীয়তা ও উদ্ভোগের সাহায্যে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা 
(15857705175 0108 )। তাই ভিউই গঠনযূলক কাজ এবং স্বতংস্ফুর্ত খেলাচ্ছলে 
শিক্ষাকে সমর্থন করেছেন। পরবশ্তত। এবং অপরের চাপানো বোঝার কাছে 
আত্মসমর্পণের বর্দলে মুক্ত আত্মশৃঙ্খলা আসবে জীবনের চ্যালেপ্ মোকাবিলা] করার 
মধ্য দিয়ে। অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মধ্য দ্বিয়েই আসবে নৃতন মূল্যবোধ । যেহেতু 
মূল্যবোধ হতে হবে ব্যক্তি ও সমা্জ_-উভয়ের কাছেই সন্তোষজনক, সেহেতু স্থল, 
হবে শিশুর সাশাঁজিক বিকাশের সহায়ক প্রতিষ্ঠান। এর মৌলিক দাস্টিত্বই হবে 
সহযোঁগিত। এবং পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে, শিশুদের নিজন্ব বাস্তব অভিজ্ঞতার 
"মধ্য দ্রিয়ে জীবনষাপনের শিক্ষা দেওয়া । তাই জন ডিউই উন্নত ভারসাম্য সম্পন্ন, 
পংকিলতামুক্ত সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপেই বিষ্ালয়ের নৃতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। 
এই সমাজে সহজ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর! যৌথ কাজ এবং যৌথ জীবন চালাবে। 
এক্ষেত্রে শিশুকেন্দ্রিকতা এবং জীবনকেন্দ্রিততার কোন ব্যবধান থাকবে না, কারণ 
শিশুর নিজন্ব জীবনই হবে তার পরিবেশ এবং নিজন্ব অভিজঞতাই হবে শিক্ষাঙ্ষেত্র | 
সুতরাং স্বকীন্পতা, আগ্রহ এবং কাজের সহ্যবহার করে মুক্ত শৃঙ্খলা হুষ্টির ক্ষমতাই 


৮৬ ভারতীয় শিক্ষার'ই তিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা 


স্কুলের গ্রকৃত শক্তি ও গু৭। গণতান্ত্রিক জীবনের শিক্ষা হবে বিদ্যালয়ে, তৈরী হবে 
্থাস্থ্যবান, কর্মঠ, স্থদক্ষ নাগরিক, যারা নেতৃত্ব করতে শিখবে, আবার নেতৃত্ব মেনে 
চলতেও শিখবে। ন্ষেহপ্রীতি শ্রদ্ধায় মণ্ডিত আদর্শ গৃহের অনুকরণে গড়ে উঠবে 
আদর্শ স্কুন। স্কুলের কাজ সমাজের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না, বরং সমাজের 
দৈনন্দিন বৃতিযুলক ও বাস্তব কর্মপ্রবাহই প্রতিফলিত হবে ক্ষুলের কর্মপ্রবাছে। এই 
নীতি অনগসারেই জন ডিউই নিজে বিশ্ববিষ্ভালয় লেবরেটরী স্কুলে তিন ধরনের কাঁজ 
নিয়ে গবেষণা করেছিলেন --(ক) হাতেকলমে কাঠ ও যন্ত্রপাতির কাজ, ,খ) রন্ধন, 
(গ বয়ন শিল্প। 

মানুষের মন কোন স্থিতিশীল সত। নয়, বরং ক্রমবিকাশমান ধারা । “জেনেটিক” 
মনন্তত্ব এই সত্যই প্রচার করেছে যে সামাজিকতাই মনের প্রকৃতি । সমাজই মনকে 
গড়ে তোলে, সমাজ ও পরিবেশের ক্রমবিকাশের উপর মনোবিকাশ নির্ভরশীল। 


ডভিউই এই সত্য গ্রহণ করেছেন--“1281119£ 09501১01085 £988:090. 00100. 8৪ 
৪ 0080] 11001510091 91191 20012906100. 08580 201069%0 101) 810 


83:6677091  আ0:10. 4১6৮ 029981006১ 6109 91000100718 60 002009159 
170151009] 1000 2৪ 6118 101106100 ০7 80019] 119---76001717069 
00110800005 96810101089 17010) 8001] 89100188 00 117701110 163 09 
295070606 20 50019] ৪001198.+ 

শিক্ষণ পদ্ধতি £__ডিউই ছিলেন 7:80215518৮07 তত্বের বিরোধী । সমস্য! 
সমাধানের পথে শিশুর গতিশীল সক্রিয়তার উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন। এটিই 
ব,20০0:505 11967০0-এর যূল কথা । এই পদ্ধতির চারটি স্তর -(১) সমস্যার 
সম্মুখীন হওয়া, (২) সমস্যার বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য সমাধানের পরিকল্পনা করা, 
€৩) সমাধান স্যত্রের প্রয়োগ এবং (৪) সাফল্য-ব্যর্ঘতার সমালোচন। এবং অজিত 
অভিজ্ঞতার যূল্যায়ন | (73:0101977--01160080100-80011056100--021610190), 
খই পদ্ধতিতে শিশুকে গবেষকের ভূমিকায় দাড় করানো হয়। সেলাই, বয়ন, রান্না 
কারিগরি প্রভৃতি বাস্তব কাজের মাধ্যমেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষা সম্ভব ৷ নু 

ভিউই তাঁর পদ্ধতিতে তত্ব ও প্রয়োগ মেলাতে চেয়েছেন। কাজের মধ্য দিয়ে 
'তত্বে পৌছতে হবে। আবার শিশু কেবল কাজই করে চলবে এমন নয়। ততব্জ্ঞান 
কাজের একঘেয়ে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয়। স্থতরাঁং কোনটির প্রতি একক গুরু্ত 
না দিয়ে তত্ব ও কাজের ভারসাম্যের পথেই সার্থক শিক্ষা সম্ভব। তবে, কাজের 
উদ্দেস্ত কাজেই মিহিত, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়! লক্ষ্যর জন্য শিশুর কর্মসাধনা 


শিক্ষাগ্ুরূদের কথ! ৯% 


নয়। শিশুর কাজের উপযোগিতা থাকবে। তাই সমস্যা পদ্ধতিতে' বাস্তব 
পরিবেশ, বাস্তব সমন্তা, এবং শিশুর প্ররুত আগ্রহ ও মনোযোগেরই মূল্য ক্বীকার 
করা হয়েছে। চলমান জীবনের আদর্শও পরিবর্তনশীল। জীবনের গতির সঙ্গে তাল 
রেখে বাস্তব জীবন-সমস্তার ক্ষুদ্র সংস্করণই ক্কুল জীবনে উপস্থাপিত হবে। হাতে 
কলমে কাজ করার মধ্য দিয়ে শিশুর অনুসন্ধিৎমা, গঠনপ্রিয়তা এবং অন্তান্ত সহজাত 
আচরণ হুব্যবজত হবে ; শিশুর সামাজিক ও নৈতিক চরিব গঠিত হবে। সৌন্দর্যবোধ 
জাগিয়ে নৃতন যুল্য স্বেষণের গৌরব হুষ্টি করবে। ম্বাধীনতার মধ্যে প্রতিটি শিশুর 
অর্বোতম সভাবনার সুযোগ দেওয়াই স্কুলের কাজ। 

4১৫(1ঘ215 বলতে কিন্তু কষ্টপাধ্য কিছু বুঝায় না, প্ররুত উৎপাদনী শ্রমণ্ড বুঝায় 
না। সমাজে প্রচালত কাজের মতই স্কুলেও চলবে সামাজিক যুল্যম্পন্ন ছোট ছোট 
কাজ। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন তথ্য সংগ্রহ, তথোর প্রয়োগ ও বিচার উল্লেখ্য ষে 
হার্বার্ট পুরাতন 'জ্ঞানের” ভিতিতে নৃতন জ্ঞান আয়ত্ত করার কথা! বলেছিলেন, ডিউই 
নৃতন “সমন্তার ভিত্তিতে নৃতন জ্ঞানের কথা বলেছেন। তার দর্শন ও লেবরেটরী 
পদ্ধতির বাস্তব ফলশ্রত ঘটেছে প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে । ভিউইর মন্ত্রশিষ্য ভআ. 
[011781710. এজন্য ক্তিত্ব দাবি করতে পারেন। শিশুর! নিক্ষিয় গ্রহীত1 থাকবে না। 
আবার শুধু ব্যক্তিকে'ন্্রক শক্ষাতেও আত্মকেন্দ্রিকতার ভয় থাকে । প্রজেক্ট পদ্ধতিতে 
ছুই নীতির সমস্থ করার চেষ্ট। হয়েছে 


আভিধানিক অর্থে প্রজেক্ট বলতে বুঝায়--*[21507090 010৮8700009 01008 
0910677,৯৮ 96956281091) সংজ্ঞা দিয়েছেন, “00119100500 506 0521190. €০ 
3000151896102 1) 39 :119601%]1 886171৮-77 1110090হ10% বলেছেন, “4. 001৩ 
1)95:090 00010008810] &0615167 02039801776 10 ৪ 900191 810%1:010070106-৯ 
বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করা চলে। কাজটি উদ্দেশ্বযূলক। 
সমস্তামুলক এবং সুপরিকল্পিত হওয়া চাই । শিশুর! সর্বাস্তঃকরণে ন্বাভাবিক সামাঞ্জিক 
পরিবেশে কাজটি সম্পূর্ণ ভাবে করবে। বস্ততঃ এই পদ্ধতি শিল্টকেন্ত্রি এবং 
কর্মকেন্দ্িক। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সমর্থন রয়েছে । সমাজ জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সংযোগের ফলে কাজ করার মধ্যে শিশু হ্ষ্টির আনন্দ পায়। বৃহত্তর জীবন ও স্কুল 
জীবনের ব্যবধান ঘুচে যায়। সামাজিক পরিবেশে শিশু সহযোগিতা এবং বাক্তিগত 
দবায়িত্ববোধের শিক্ষা পায়। খেলাচ্ছলে এই শিক্ষা শিশুশিক্ষণ পদ্ধতিতে আমুজ 


পরিবর্তন এনে দিয়েছে । একথ। প্রমাণিত হয়েছে যে প্রজেক্ট পদ্ধতিতে চার ধরনের 
ওয় --৭ 


৯৮ ভারতীয় শিক্ষণ ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমন্ডা 


ট্রেনিং সহজেই দেওয়া চলে-_-(১)  সংগঠনগত। (২) আমোদ-গ্রমোদ যুঙ্গক, 
(৩) লষস্ত। সমাধান মূলক, (৪) দক্ষতা সূলক । 

ডিউই তত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :-_শিক্ষার উদ্দেশ্ত সন্বদ্ধে ডিউই তত্থের 
তিনটি মুল ভিভি (ক) প্রাকৃতিক নিয়মান্থষাক্ী শিক্ষা, (খ) ব্যক্তিশিশুর বুদ্ধি 
বিকাশ, (গ) সামাজিক মাহষ হিলেবে দক্ষতা। তিনি জীববিষ্ভা. মনোবিদ্যা। 
শারীর বিদ্যা এবং সমাজবিজ্ঞানের ভাগ্ার থেকে অকাতরে গ্রহণ করেছেন । শিশ্ত- 
অরীক্ষার ক্ষেতে তিন বিবর্তনবাদী নিরবচ্ছিন্নতা তত্ব প্রয়োগ করেছেন। শশিক্ষা- 
ক্ষেত্রে তিনি প্র্যাগমাটিক তত্ব এনেছেন এবং সমাজবাদ ও গণতন্ত্র প্রয়োগ 
করেছেন। তার সম্বন্বে বলা চলে “175 96100.007%61990. 200 ৪0018119680 
৪0 008061070.% 

শিক্ষাক্ষেত্রে ভিউই তত্বের মূল হত্র ও শীতিগুলি সংক্ষেপে পুনকুল্লেখ কর! চলে । 
আবেগ কিম্বা কল্পনাবিলাপিত৷ অথবা বিষুর্ত তত্বের বদলে শিক্ষ। প্রতিষ্ঠিত হবে 
বাস্তবতার ভিত্তিতে । অলংকরণই উদ্দেন্ট নয়, জীবনের সমস্তা সমাধানই শিক্ষা । 
জীবন ও শিক্ষা সমার্থক। সমস্ত সমাধান ও কাজের মাধ্যমে শিশু নৃতন তথ্য ও 
জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবে । তার কর্মোগ্কম পরিচালিত হবে যুক্তি ও চিস্তার 
ভিভিতে। সমন্তামূলক কাঞজ্জ করানোই শিক্ষার পদ্ধতি । সহযোগিতার মধ দিয়ে 
শিশু সামাজিক হয়ে উঠবে এবং যৌথ জীবনে বাস্তব আচরণের মধ্য দিয়েই নীতি 
শিখবে। শিল্প বিপ্রবোত্তর সাষাজিক বাস্তবতার সঙ্গে স্কুল তাল রেখে চলবে এবং স্কুল 
হবে গৃহের পরিবধিত সংস্করণ, বুহতর সমাজের উন্নততর ক্ষুত্র সংস্কবণও। (স্কুল সমাজে 
শিশুর। পুর্ণ জীবন যাত্রার স্ষোগ পাবে। স্কুলের কাঙ্জ হবে বৃহত্তর সামজিক কর্ম- 
ধারার সঙ্গে সংযুক্ত ও সাদৃশ্য পূণ ॥  16,411717/4 0 ৫০০৪ নীতি হবে পম্থা। সমগ্র 
শিক্ষা প্রয়াসই নির্ভর করবে শিশুর আগ্রহ ও প্রবণতার উপর | 
'. বস্ততঃ আগ্রহ ও প্রবণতায় গুরুত্ব আরোপ করার ফলে জ্ঞানকে ডিউই ৮৪ 
0:০৭৭০ দূপেই দেখেছেন, অবশ্ত এই 17৩ 0:০৫৫6ও অতারশ্যকীয় | ক্ষুল 
জীবনেই শিশু আয়ত্ত করবে জীবনের শ্রেষ্ঠ জান -সত্য, স্কায়, মুক্তি, দাপিত্ব, উদ্যোগ, 
আত্মনিয়গ্থণ এবং ব্যক্তিত্ব । ্‌ যৌথ কর্যোদ্যমের দায়ত্ব ও আনন্দের মধ্যেই শিশু 
স্বকীয়তা আবিষ্কার করবে। বিদ্যালয় জীবন দূরবর্তা জীবনের প্রত্ত ত নয়, জীবনেরই 
এক অধ্যায় । [780008100-ই শিক্ষ। নর়। শিক্ষার লক্ষ্য রূপায়ণের জন্ত সহ্ঙজাত 
প্রবণতার ভিত্তিতে উদ্দেস্টধূলক কর্মপ্রবাহই শিক্ষা । 

জবদানের, মুঙ্গ্যার়দ :--ভিউই তত্বের মুল্য ্নের ক্ষেত্রে প্রযাগমাটিক দর্শনের 


শিক্ষাঞ্ডরুদদের কথা ৪৯ 


কিছু সমালোচনা! অবধারিত। প্র্যাগমাটিক দর্শন আগে থেকে স্থির করা লক্ষ্য 
অন্থনারে কাজ করাকে বিরোধিতা করে। কাঞ্জ করাই মূল কথ! এবং ফলাকনই (যাই 
হোক) তার লক্ষ্য। কিন্ত এক্ষেত্রে সমালোচকর। বলেছেন যে কাজের মূল্য আছে 
নিঃসন্দেহে, কিন্তু আদর্শ ও চেতনার মৃল্যও আছে মানব, সভ্যতার প্রতি গ্রস্থিতে। 
আদর্শগত কাজ মাকে মহত্ব দেয়, অনেক স্থায়ী ফল দেয়। তাছাড়া এমন 
বছ মানসিক ক্রিয়া আছে ধার কোন আশু ফলশ্রুতি নেই। শিল্পকর্ম অনুভূতির 
মধ্যেই রয়েছে তার মূল্য, আর কোন বাস্তব ফরশ্রুতর বিচার দেখানে নেই । বস্তুতঃ 
প্র্যাগমাটিক তত্বে অন্তর্জাত প্রেরণার মৃল্য স্বপ্ন স্বীরৃত। *প্রয়োক্জনই আবিফারের 
জননী” একথা সত্য ; কিন্ত এমন অনেক আবিষ্কার পৃথিবীতে হয়েছে যেখানে আশ 
' প্রয়োজনের চেয়েও অনুপদ্ধিতৎদ! এবং অন্ত:প্রেবণাই ছিল বেশী । তাছাড়া স্যঞজনশীল 
চিন্তা সব সময়েই 250310096-এর উপর নির্ভবশীল নয়। *কর্ষ থেকে তিস্ত।” 
ষেমন সত্য, “চিস্তা থেকে কর্ম” তেমনি নত্য। মানুষের বিজ্ঞান সাধনায় এই সত্যের 
বন্ধ প্রমাণ রয়েছে । 

প্র্যাগমাটিক দর্শনের মতে শিক্ষার কোন নিপিই উদ্দেশ্য নেই। “7 && 
08818]17 ৪, 881198 ০0? 8069 খ1যেছয00 ৮ 2 23000695029 1 কর্মধারার 
নশ্মিলিত ফলাফলই লক্ষ্য (61১), এবং কোন নির্দিষ্ট কর্মই *উপান্ব”? ( [9408 ) | 
স্থতরাং শিক্ষার লক্ষা কখনও কর্পনাশ্রপ়্ী হবে ন।ঃ কখনও অপবিবর্তনীয় হবেনা; 
কোন স্থির বিশ্বাস দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে ন|। কিন্তু ভিউট নিরেট “11১ আও 
8১1০৮ গ্রন্থে “হ্প্রতিতিত” তথ্য এব" নীতিব কণা উল্লেধ কবেছেন। তাছাড়া 
ডিউইর মতে “মূল্যবোধ” পরিবর্তনশীল এবং “প্রয়োঙ্গন” দ্বারা শিশবপ্িত বলেই বিভিন্ন 
পাঠ্যবিষয্নের আনুপাতিক মুল্য নিরূপণ করা যায় না। তা সত্বেও তিনি নিগ্গেই 
বাছাই করেছেন, এবং *10339611-কে প্রথম ও 2707010500৮ ছিতীয় হান 
ধিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “8191078 £101509005]  090121090 0:১10910 
৫609৪ 8১006 £১০০১ ৪138169:) 01০901)108) 1500891১019 60101817117, &2৫. 
56 80011815999 99310092691 ছা) £৭0191150507) ৪0580 500 
90709010798100% | ঠিক তেমনি উল্লেধ করা চলে থে ছাত্র-স্বাধীনতার প্রবক্তা 
হওয়া সত্বেও “120৭ 10030) 17788000) 17) 6109 ওত 900,০1৮ রচনায় তিনি 
স্বাধীনতার বিপদ সম্পকে” আশঙ্ক1ও প্রকাশ করেছেন। স্ৃতরাং ডিউইর তবের 
বধ্যেও সংশয় ও ম্ববিরোধিতার কথা স্বীকার করতেই হবে। 

সর্বশেষে বর্তমান লেখক সংকোচের সঙ্গে একটি বক্তব্য উপস্থিত করতে প্রয়ানী। 


৯০০ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহান ও সাম্প্রতিক সমস্তা 


কাঁরতের শিক্ষ।ক্ষেঞ্ঞে ভিউইর তত্ব বতর্মানে বেশ জনপ্রিয় । চিরম্তন ভাববাদ 
জাগতিক সাফল্য এনে দিতে পারেনি। অপরদিকে প্রকৃতিবাদের অন্তমিহিত 
ষবাস্ত্রিকতা এবং অনৃষ্টবাদিতার প্রতি বিরাগও সহজেই অঙ্মেয়। তৃতীয় অবলম্বন 
অন্থেবণের ক্ষেত্রে মার্কসীয়তত্বের বস্তবাদ্দ এবং শ্রেণীসংগ্রামের কথা! সংশয়াতীতভাবে 
গ্রহণ করতে অক্ষমতার ফলেই প্র্যাগমাটিক দর্শন সাম্প্রতিককালে জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছে-_-কারণ এই দর্শনে স্বাধীনতা, সক্রিয়তা, বাস্তবমুখিনতা, আত্মগ্রত্যয়, 
বিশ্ঠালয়ের নবরূপায়ণ এবং নৃতন পদ্ধতির অবতারণ। হয়েছে । এ জন্তই প্রাযাগমাটিক 
দর্শনের অন্ধ প্রয়োগের বিপদ্দ সম্বদ্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। 

এই দর্শনের ছুটি দিক পরম্পর নির্ভরশীল। ফ্রবসত্য ও স্থিতিশীলতার বদলে 
অনবরত পরিবত্ত'নশীলতা এবং মূল্যবোধের আপেক্ষিকতা ( £615615150 0% ₹৪)086 ) 
এখানে ক্বীকত। আবার ভিউই বলেছেন--“.00%19069 200 70:806196 ৪6 
27086.08 ০6 1081037% £০০৫১,। স্থতরাং প্রতিনিয়ত “উন্নততর মুল্যান্বেষণের” 
কথাও এখানে হ্বীকৃত। কিন্তু £০০'-এর মানদণ্ড কি? ঞ্বমানদগ্ডের অভাবে, 
কিছ নবমূল্যান্বেষণের অভাবে বাস্তবজীবনে এই দর্শন আনতে পারে যুল্যহীনতা | 
মুল্যের 'অস্থিতি'বোধ থেকে কুষ্টি হতে পারে লক্ষ্যহীন অস্থিরতা । 'আজিকার 
প্রয়োজন” “মুহুতের আনন্দ' কিন্বা! “লক্ষ্যহীন কর্মের' মনোভাব সমাজ-জীবনকে করতে 
পারে নোঙ্গরহীন নৌকে।। আমেরিকার সমাজ-জীবনে অসংখ্য ছৃষ্টক্ষত ষে প্রযাগ- 
মাটিক দর্শনের অপপ্রয়োগের ফলেই স্ষ্টি হয়নি--এ কথা কে বলতে পারে? মনে হয় 
আমেরিকান শিক্ষাজগতও এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে বলেই (367678] 
:00081০০, আন্দোলন প্রভৃতি পন্থায় মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নূতন ভারলাম্যের সন্ধান 
চলেছে। বস্ততঃ প্র্যাগমাটিক দর্শনের কুস্থ প্রয়োগে ষতখা।ন শুভ ফলশ্রুতি সম্ভব, 
অন্ুস্থ ও আংশিক প্রয়োগে তার বেশী অস্তভ ফলশ্রুতিই সম্ভব। 

তাই বলে দার্শনিক হিসাবে ভিউইর মুল্য আদৌ হাস পায় ন। | 9৪৮ এর 
কথায় বলা চলে, “]0 1000 626. 0010087768680 10 & 89019] 089629961১6 
01061988859 68206700188 ০৫ 1119 858 800 9001007য. তিনি শিক্ষা ও 
জীবনকে সমার্থক জ্ঞান করেছেন বলেই দর্শনের সংজ্ঞা! দিতে পেরেছিলেন, “৪৩০ 
969৫5086200. 2) 368 20096 £809:8] [108%৪8৪” | শিল্পবিপ্রবোভর যুগে বাস্তব 
জীবনদর্শন দিতে পেরেছিলেন বলেই এ ঘুগের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদর্শনও তিনি উপস্থিত 
করেছেন। ৪)ই বলেছেন, “109৪ আ%৪ ৪ £95৮ 60086101190 060808৫ 
8৪ 9৪ &. 7956 00011080056: | তার দর্শনের ভিত্তি ছিল ব্যবহারিক 


শিক্ষাঞ্ডরদের কথ ১৪১ 


অভিজ্ঞতার মধ্যে । প্র্যাগমাটিক দর্শন এবং আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানের সমন্বয়ে 
সামরা পেতে পারি বাণুব,কার্ধকরী, মানবিক ও সামাপ্রিক শিক্ষার্শন_যা শিক্ষাকে 
করে তোলে উদ্দেশ্তপূর্ণ এবং বিদ্যালয় জীবনে শিশুদের দিতে পারে বাস্তবতাবোধ। 
শয্প ও বিজ্ঞানের যুগে এই অবদান নিঃসন্দেহে অমূল্য | 

শিক্ষাক্ষেত্রে জন ডিউইর কয়েকটি স্থায়ী অবদানের কথা অবস্ঠই উল্লেখ কর! 
গ্ুয়োজন। (১) তিনি দর্শনের নৃতন সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং পুরাতন সংকীর্ণতার 
পরিবর্তে শিক্ষারও নৃতন সংজ। দিয়েছেন | (২) তার তবে গৃহ, সমাজ ও শিক্ষার 
ধোগশ্ত্র স্থাপিত হয়েছে $ ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ্ঞত্তার সমন্বয় ঘটেছে এবং তত্ব ও 
প্রয়োগের সমন্বয় ঘটেছে । (৩) ভাববাদের শৃন্যগর্ভত। থেকে তিনি শিক্ষাচেতনাকে 
দ্বার করেছেন। (৪) ভঙ্গিল দৃষ্টির পরিবর্তে তিনি জীবনপ্রবাহকে সামগ্রিক 
[টিতে দেখেছেন । 

শিশুমন এবং সেই মনের চাহিদা তিনি অনুধাবন করেছিলেন। তাই শিশুর 
ব্যক্তিত্ব ত্বীকার করে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাচেতনাকে তিনি বাস্তব রূপ দিয়েছেন। 
শশুর সক্রিয়তা, অভিজ্ঞতা এবং গবেষণ-মু খনতার ঘখোচিতভ মূল্য দিয়ে তিনি শিক্ষার 
উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, পরিবেশ এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের সচন] করেছেন। 
'বন্তালয়ের নৃতন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, মুক্ত শৃঙ্খলার ভিতিতে সহযোগিতামূলক 
ননামাজিক কর্মপ্রস্াসের মাধ্যমে শিক্ষাকে তিনি মামাজিক ভিতিতে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। আধুনিক শিক্পঙীবনে "সমস্যা পদ্ধতি” এবং ৭1,6820108 00 ০০৪, 
তত্বের লীমাহীন মূল্য রয়েছে। তাই বলা চলে ঘষে জন ডিউই শিক্ষাকে লবল 
শর্শনিক, মনস্তাঁত্বক, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষিত করেছেন। তার 
শক্ষাতত্ব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে ও 19011090100 2 1১101688158 19000018009 
70688785690 1700058100 ) 800151/ 702001015 5 15687010000 00006, 
১016৫) প্রভৃতি কথা। সব আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতেই তার প্রভাব পরিশ্ুট। 
শক্ষকের নৃতন ভুমিকা, শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা, নৃতন 
হৃঙ্খল। ও স্কুল গভর্ণমেন্ট, সমাজ ও বিষ্ভালয়ের সম্পর্ক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সাম্প্রতিক 
শক্ষাজগৎ ডিউইর কাছে খণী। কিন্তু এই সাথেই বলা দরকার যে বর্তমান 
মামেরিকাও তার ত্বকে পুনবিবেচনা করছে। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রবীন্রনাথের শিক্ষারর্শন তর জীবনদর্শনেরই বাস্তব রূপ। ঠাকুর পরিবারের 
আব্হাওয়ায় লালিত রবীন্্রনাথ ছিলেন উপনিধদ্দের অধ্যাত্ববাদ, হিন্দুচেতনার 
ত্যাগমন্ত্র, ইসলামী এতিহের সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা এব্রং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও 
ব্যবহারবাদের সার্থক সমন্বয় । রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিষ্তাসাগর, বহ্কিমচন্ত্রের 
তিনি যথার্থ উত্তরাধিকারী । নৈসগিক প্রকৃতি ও স্থকুমার কলার সাথে আধুনিক 
বিজ্ঞানের প্রভাবকে তিনি ধারণ করেছেন। তার উপরে ছিল জাতীয়তার প্রভাব। 
রবীন্রনাথের জীবন, চিন্তা ও কাজে ছুটি দিক গুরত্বপূর্ণ_(ক) সমন্বয় প্রয়াস, 
(খ) বিবর্তনবাদী চেতনা । ব্রক্গাণ্ডের মধ্যে আত্মদর্শনই ছিল ভার দর্শন- 
চেতনার মূলবস্ত | বিশ্বব্রক্মাণ্ডের এই বিচিত্র স্থষ্টি পরম ব্রন্মেরই বিবিধ প্রকাশ 
মান্র। (তিনিই হৃষ্টি করেন বৈচিজ্যের মধ্যে এক্যতান। ) স্থতরাং জীবনের পরম 
উদ্দেশ্য হলে। শাশ্খত সত্যের সাঁথে জড়জীবন এবং মানবজীবনের এক্য অন্ভব করা। 
চিরস্তনের অন্বভূতিই পরম জ্ঞান। এই অনুতৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ কিংবা কর্মগ্রাহ্য নয়, 
হৃদয়গ্রাহ্য । সুতরাং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার্ডস্বের মূল কথা! “হৃদয়ের শিক্ষা%়। 
প্রকৃত শিক্ষ। জীবনব্যাগী সাধনার বস্ত। আত্মবিকাশ ও আত্মগ্রত্যয়ের মাধ্যষে 
যে শিক্ষা, তার উদ্দেশ্য হবে সত্য, শিব ও স্থন্দরকে হৃদয় দিয়ে অক্ছভব করা । এই 
মহতানুভূতিই রূপািভ হবে জীবনব্যাগী মহও কর্ষে। 

শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যভির দৃষ্টিকোণ ছাড়া জাতির দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখেছেন । 
মাতৃভাষার বিসর্জন, নিরক্ষর) এবং সরক1র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদাসীনতা 
মর্মাহত হযে তিনি অনুভব করেছেন যে শিক্গ। একটি জাতীয় সমস্য এবং জাতীয় 
দাঁয়িত্ব। পুখপড়া বিস্তার বোঝায় বুছিই যাচ্ছে ভোতা হয়ে, নিরক্ষরত। যাচ্ছে 
বেড়ে। চাপিয়ে দেওয়। হৃদয়হীন যান্ত্রিক শিক্ষার না আছে সংযোগ ব্যক্তিন্ন 
গ্রয়োজনের সাথে, না৷ আছে সংযোগ জাতির প্রয়োজনের সাথে । প্রকৃত শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ছবে তন্তরীণ শক্তি ও জস্তাবনার পুণ বিকাশের মধ্য দিয়ে আত্ম- 
মির্ভর এবং আত্মগ্ত্যয়জস্পম্প শর্ভিশাজী ব্যভিত্ব গড়ে ভোজা।। 

রবীন্দর-শিক্ষা দর্শনের মূল কথা হলো৷ তার অভিজ্ঞতা-তত্ব এবং মনোবিজ্ঞানসম্মস্থ 
পদ্ধতির তত্ব । প্রকৃতির পরিবেশে নিখিলের সঙ্গে আত্মিক সম্বদ্ধের কথা তিনি জো 
দিয়ে বলেছেন। ত্বজনীকর্মের মাধ্যমে শিশু সংঘুক্ত হবে বিশ্বব্রক্মাণ্ডের কর্মকাণ্ডে, 
সঙ্গে। মাতৃভাষার মাধ্যমে আহত জান তার একাস্ত নিজস্ব হয়ে উঠবে। গুকু-শিস্তে. 


শিক্ষাগুরূদের কথা ১৩৩. 


স্বদয়ের আদান-গ্রদানে শ্যটি হবে ব্যক্তিত্ব ও জমাজচেতনা। এই হলো তপোবম ' 
শিক্ষার যুূল আবেদন । কিন্ত রবীন্দ্রনাথ স্থিতিশীলতার সমর্থক ছিলেন ন!। সুষ্ঠ 
প্রগতিকে তিনি অস্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচেতনাকেও 
তিনি নিঃসংকোচে গ্রহণ করেছিলেন। এ্রঁতিছ্য এবং প্রগ্ঠাতির সমন্বরেই হৃষ্টি 
হয়েছিল শান্তিনিকেতনের পরিকল্পন! ৷ 

শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় স্থান পেয়েছিল আত্মনির্ভরতা, আত্মগ্রতায় ও আত্ম- 
নিয়ন্ত্রনের শিক্ষা। এ শিক্ষার প্রকৃত অর্থ এক' বিশেষ জীবনবিধি। মুক্তিই 
এখানে যুল স্থর। কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলার মাধ্যমে স্টটিধর্মী বাজিত্বের 
বিকাশ ঘটবে । আবার আবামিক যৌথজীবন ও হ্য়ভ্তরতার মাধ্যমে সমাজচেতন 
গড়ে উঠবে। ভ্রীমণ্ডিত, রুূচিসম্মত সৌন্দর্যময় এই ব্যক্তিত্বের শিক্ষ। দেশ 
জাতির সীমানার উধ্বে বিশ্বনাগরিকতার ভিত্তি রচনা করবে। কিন্তু এই 
বিশ্বনাগরিকতার শিকড় থাকবে নিজের মাটিতে, আপন সমাজজীবনের গভীরে 
প্রোথিত। রবীন্দ্রনাথের এই চেতনাই ঘূর্ত হয়েছিল শাস্তনিকেতনের সঙ্গে 
শ্রীনিকেতন পরিকল্পনায়, ষে ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার চেতনাটি রয়েছে সার্থকরূপে বিধুভ। 

রবীন্দ্রনাথ শুধু শিক্ষাতীত্বক না হয়ে শিক্ষাকর্মীও হয়েছিলেন । প্রথম জীবনে 
এঁতিহোর প্রতিই তাঁর মমতা ছিল গভীর । প্রকতির উন্মুক্ত বদান্ততার মাঝে, গুরু- 
শিষ্তের হৃদয়-সম্পর্কের ভিতিতে তপোবন পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিণত জীবনে 
শুনেছিলেন বিশ্বমানবতার এঁকাতান। বিশ্বচেতনার ফলে শাস্তিনিকেতন রূপাস্তরিত 
হলো! “বিশ্বভারতীতে”। প্রথম জীবনে মুক্তি চেয়েছিলেন উদার প্রকৃতির কোলে। 
দ্বিতীয় জীবনে মুক্তি চেয়েছেন বিশ্বমানবতাব হৃদয়সমুদ্রে। হৃদয়ের এই মুক্তি কেবল 
সুক্তিসাধনার পথেই 'সম্ভব। এ শুধু যু'ক্তর মুক্তি নয়, অনুভূতির মুভ । 

উপরোক্ত মৌলিক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমর! রব'ন্জ শিক্ষাতত্বের গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়গুলির অপেক্ষাকুত বিস্তারিত আলোচনা করবে। | 

(১) দাশনিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী । পরমপুরুষের বিচিত্র গ্রকাঁশকেই 
তিনি সত্য বলে জেনেছেন। বিশ্বব্রন্ধাণ্ডের এক সামগ্রিক বিধি তিনি স্বীকার 
করেছেন। হৃদয় দিয়ে, ভালবাল! দিয়ে এই বিচিত্র এক্যের মধ্যে পরমের অস্তিত্ব 
অনুভব করা যায়। “ভগবানের একটি প্রকাশ জগতের মাঝে, আর একটি প্রকাশ 
মানব সমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শাস্তং, একটি শিবং, একটি 
অইৈতং |” ক্থুতরাং নৈসগিক জগৎ, সমাজ জীবন ও মানবাত্মার একীকতার 
অন্ুভূতিই মনুষ্যত্বের সাধনা । মানবাত্মা গতিশীল বিশ্বাত্বারই নির্দিষ্ট অভিব্যস্তি 


১৭৪ ভারতীয় শিক্ষার/ইতিহাস ও লাশ্রুতিক লমসতা 


মান্ধ। ন্থতরাং “মানুষের আত! স্কুলের চৈয়ে দেশের চেয়ে লমন্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়। 
বিরাট চিত্তের লক্ষে মানব চিত্তের ঘাতপ্রতিধা'তই মন্গুষ্যত্ব বিকাশের উপায়। যক্গষ্যত্বের 
সানাই জীবন সাধনা । বাহিরের সহিত ভিতবের শক্তির সামপ্রন্ত ক্রিয়াই জীবনের 
লক্ষণ” রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, সম্পূর্ণ যোগ. কেবল 
বুদ্ধির নয়, বোধের ষোগই জীবনের পরম কাম্য। 

(২) কিন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় চিত্ত তথা হৃদয়ের যোগের 
অমল্পুর্ণভা অনুভব করেই তিনি ব্যথিত হয়েছেন। জাতীয় শিক্ষার যূল থাকবে 
জাতির জীবনে, রম আহরণ করবে জাতির জীবন থেকেই, নেব করবে জাতিরই। 
বর্তমান ভারতের শিক্ষা! ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেই আত্মস্থ হয়নি। তিনি 
বলেছেন, “ভারতের শিক্ষা ত্বধর্মের উপর প্রতিঠিত নয়, জাতীয়তা বোধের দ্বারা 
আবৃত নয়, গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে আমর] নিঃস্ব” । ভারতের নিজদ্ব 
দাংস্কৃতিক গৌরব সম্বন্ধে তিনি বলেছেনঃ “বিস্তার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, 
পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন-_গ্রধানতঃ এই চাঁরিশাখায় প্রবাছিত। ভারত চিত্ত 
গঙ্গোএীতে ইহার উত্তব।” কালক্রমে এর সঙ্গে মিলেছে মুসলীম সংস্কৃতি এবং 
সর্বশেষে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান। তাই [তনি বলেছেন, “জানের আধারটিকে 
নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সঞ্চয় করতে হবে। সুতরাং শিক্ষা 
হবে জাতীয় বিদ্যা ও বিশ্ববিষ্তার সম্মিলিত রূপ ৮” টোল ও মাদ্রাসার শিক্ষাকেই 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথ জাতীয় বিষ্ভার সার্থক প্রতিনিধি বলে মনে করেননি, কারণ এ 
শিক্ষায় সাংস্কৃতিক বিবঙনের রূপটি বিধৃত নয় । যুগ সাধনার সঙ্গে শিক্ষা, সাধনার সঙ্গতি 
প্রয়োজন | বাইরের বি্তাকে আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যাচাই করা প্রয়োজন । 
শিক্ষার সঙ্গে দেশের জীবন যাত্রার ঘোগ চাই--পুনরাবৃত্তি করবার শিক্ষাই শিক্ষা নয়, 
কারণ সে কাঙ্জ কলের ঘ্বারাও চলতে পারে ॥ লব্ববিদ্ভার চচ্চার ছার! মৌলিক বিস্তার 
উদ্ভাবন প্রয়োজন। আর এখানেই আমাদের শিক্ষার প্রধান ক্রটি, কারণ বিদেশী 
শাসনের স্বার্থে প্রবতিত শিক্ষার সঙ্গে আমাদের অন্নচিস্তা জড়িয়ে ছিল। প্ররুত 
শিক্ষার উদ্দেষ্ট চাকুরির যোগ্যতা অর্জন নয়, মনুষ্যত্ব অর্জন | 

পুরাতন শিক্ষার ভ্রটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আমাদের দেশে কেবলমা, 
কেরানিগিরি, ওকালতি, ভাক্তারি, ডেপুটিগিরি, দারোগাগিরি, মুল্গেফি প্রভৃতি ভঙ্্র 
সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ 
যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমোয়ের চাকা! ঘুরিতেছে, নেখানে « 
শিক্ষা কোন স্পর্শও পৌছায় নাই ..তাহার কারণ আমাদের নৃতন বিশ্ববিস্ভালয়গুলি 


শিক্ষা্তরূদের কথা ১৪৪, 


দ্বশের মাটির উপরে নাই। তাহা পরগাছার মত পরদেশীয় বনম্পতির শাখায়: 
স্লিতেছে।” 

(৩) পুরান শিক্ষার ব্যর্থত1 বিললেষণ প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার উদ্গেন্ঠ 
মরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন, «কোনোদিনই খণ্ডভাবে আমি শিক্ষা! দিতে 
গাইনি। ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনও বিপর্ধন্ত 
করিনি। নেদিনের সে আয়োজন অন্ধ অনুষ্ঠানের দ্বারা ম্লান ছিল না, অপমানিত 
ছল না অভ্যাসের ক্লাস্তিতে ।--আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পধণ দ্বারা এই তপস্তাকে 
মন থেকে প্রত্যাখ্যান করোনা---একে শ্বীকার করে নাও ।”” 

কবি বলেছেন, «শিক্ষার আদর্শকেই আমরা তুলে গেছি। শিক্ষা শুধু সংবাদ 
বিতরণ নয় ১ মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায়নি, জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে 
তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানব জীবনের সমগ্র আদর্শকে জান ও কর্মে পূর্ণ করে 
উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য” জীবনের লক্ষ্যই শিক্ষার লক্ষ্য; জর্বাীণ 
বকাশই শিক্ষার উদ্দোশ্ঠ। বাইরের সঙ্গে ভিতরের শক্তির সামপ্রন্ত ক্রিয়াই জীবনের 
লক্ষণ। বিশ্বত্রন্াণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঘোগই ভারতের সাধন] । 
কেবল জানের যোগ নয়, বোধের যোগ। “সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠটকে সকলের মধ্যে 
বোধের দ্বার অন্ভব কর। ভারতবর্ষের সাধনা |, 

রবীন্দ্রনাথের কথায় জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে, কিন্ত 
জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণ তাঁকে নিয়ে-_-সকল প্রয়োজনের উপরে সে। আমাদের শানে 
বলে অবিস্া অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। একথা সকল দিকেই খাটে। যাকে 
জাঁনিনে, তার সম্বদ্বেই আমর] যথার্থ বিচ্ছিন্ন । কবি বলেছেন, “আমাদের প্রাচীনকালে 
যেসব খধিদের পায়ে ভুতো। ছিল না, তারা কি আমার্দের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন 
ন৷ !-_সেই পুজ্য ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি।--তাদের।মতে৷ হ্বাঁর চেষ্টা করাই 
হচ্ছে তাদের প্রতি ভক্তি করা। তার। বড়ে। হয়েছিলেন কী গুণে? তারা সত্যকে 
সকলের বড়ো বলে জানতেন, তার! অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর কিছুতেই তয় 
করতেন না--তারা সকলের মঙ্গলের জন্য ভালোর জন্য চিন্ত! করতেন ।% 
রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন মহায়ানবর] যে ব্রত অবলম্বন করে বড়ে হয়েছিলেন, লেই 
ব্রতই শিক্ষার উদ্দেন্ত। অশক্তকে শক্তি দেবার একমাত্র উপায় শিক্ষা ; অর স্বাস্থ্য 
শাস্তি সমস্তই এর উপর নির্ভর করে। জনমানসকে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখবার প্রয়ান 
একনায়কত্বলোভেরই নামান্তর ম্বাজ। 

(৪) শিক্ষার নিজ্মতয় জক্ষ্য বাবহারিক স্থঘোগ লাভ এবং উচ্চতর _ 


১০৬ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাশ্প্রতিক সমস্ত] 


মানবজীবনের পরিপূর্ণতা | মানুষের প্রক্ষে মন্থম্তত্ব লাভ সহজ নয়। মনুত্বত্ব লাভই 
মানব জীবনের লক্ষ্য । হ্তরাং 'মান্ুধ* করে তোলাই শিক্ষা। এজন্য প্রয়োজন 
শক্তির প্রয়োগ, বড়ো হুবার আশা, স্থ্শিক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের দ্বার! হৃদয়ে হুপ্তব্রন্ষকে 
জাগ্রত করা। আশা ও আত্মচেষ্টার সঙ্গে জাগ্রত ইচ্ছাশক্তির হদমন্তয় প্রয়োজন । 
হুতরাং দক্ষতা (৪111) এবং সংস্কৃতির ( ০016559) সমস্থয়ই শিক্ষার লক্ষ্য 
এজন্য প্রয়োজন মনের দ্বাসত্ব মোচন, আত্মোপলব্ধি, পরস্পরের উপলব্ধির মাধ্যষে 
সামাজিক বোধের উন্মেষ এবং সমাজের যোগ্য হয়ে ওঠা। “সে শিক্ষাই আমাদের 
দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য 
আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বার! প্রকাশ করিতে সক্ষম করে|” 

(৫) অনমনীয় শিক্ষাব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে মনের মুক্তি সম্ভব নয়। বিশ্ব- 
গ্কতির বিস্তীর্ণ ক্রোড়েই গ্রকৃভ মুক্তি সম্ভ?। বন্ধনের সমালোচনা করে 
রবীজ্জনাথ বলেছেন, “প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে 
নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের 
নিশ্পেষণে শিশুচিভ প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে । . প্রাণের স্পন্দন থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে এই যে বি্যা লাভ করা যায় এট] কখনও জীবনের সঙ্গে অস্তরঙ্গ হয়ে উঠতে 
পারে না ।১.."“মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের 
খে দকল অদৃষ্ত মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাদের কাছে কোন রকমে 
আমি পড়। শিখে নিয়েছি ।” “বিশ্ব প্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাস্টারি করেন 
না, কিন্ত জলে স্থলে আকাশে তার ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি ষে প্রবল 
শক্তিতে গড়ে তোলেন, কোন মাস্টার কি তা পারে ?-- যথার্থ শিক্ষা তপোবনে 
প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্তার দ্বারা পাবন্র হয়ে।” 


(৬) প্ররুতির প্রত্যক্ষ সান্িধ্যে পরিপূর্ণ শিক্ষার আদর্শ থেকেই রবীন্দ্রনাথ 
আঞ্ুমের করান। করেছিলেন । তপোবনের নিভৃত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে ষে 
শিক্ষাসাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে প্রাচীন ভারতের শিক্ষক ও. ছাত্র জীবনের 
পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন শহরের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে যে মানব- 
শিশু নির্বাসন দণ্ড ভোগ করে, তার শিক্ষাও বিষ্তালয়ের সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। 
বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুগৃহে কঠিন নিয়মে সংঘত জীবন যাপনের ষে 
পঙ্ছতিতে প্রাচীনকালের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষ। হতো, সেইভাবে সত্যব্রত, অভয়ব্রত, পুণ্যব্রত, 
যঙ্গলররত) ব্রহ্নব্রত অরলশ্বন করে পরিপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষার উদ্দেস্তেই তিনি 
, গাশ্রমের পরিবযীণী করেছিলেন উপকরণ বিরল জীবনযাঁআঁ আশ্রহিক শিক্ষার 


শিক্ষাগুরুদের কথা ১. 


অন্কতম বৈশিষ্ট্য । সহযোগিতার ও আত্মনির্ভরতার সভ্যনীতিতে সচেতন করে” 
তোলাই আশ্রমিক শিক্ষার গ্রাধান সুযোগ ও উদ্দেস্ত | 

(৭) শিশুর যুক্তিই এই শিক্ষার অন্ততম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“শু 10911859818 6196 0১906 0? 600086100 1৪ 6109 £7860010 01 20100 
1001 00 010]7 09 98017$6580 13:0001 609 0801) ০02 2660070--- 
$139080 £660970). 1195 168 118]. 900 1831901081011187 9৪ 1366 16891 108৪, 
2621900 11980010 1168 17) (199 086606 1)8£2900য 0£ 2918010081711) 10101) 
ঘ্যও ₹681180 11] 11018 0210 1006 (10:0961) 00: 98007088 6০ 3 1009. 
01100] 10700571060 ১০ 5109. তিনি বলেছেন, “মনের দান যদি. 
ঘোচাতে চাই তা৷ হলে আমাদের শিক্ষার এই দাম ভাবটাকে ঘোচাতে হবে। 
আমাদের আশ্রমের শিক্ষায় যদি সেই মুক্তি দিতে না পারি, তা হলে এখানকার 
উদ্দেশ্তয ব্যর্থ হবে।» বিধিবিধানের প্রয়োজনীয়তা তিনি হ্বীকার করেছেন, কিন্ত 
বন্ধনকে নয়। তাই তিনি শিক্ষকর্দের উদ্দেস্টে বলেছেন, “এই প্রতিষ্ঠানের 
বাহ্থায়তনটিকে স্থচিস্তিত বিধিবিধান ছার সথনংবদ্ধ করবার ভার আপনার! নিয়েছেন । 
এই' অঙ্গ বদ্ধনের প্রয়োজন আছে ।**"সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখ চাই যে, চিত্ত 
দ্বেহে বাস করে বটে, কিন্ত দেহকে অতিক্রম করে| দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ, কিন্ত 
চিত্তের বিচরণ ক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থ1! অতিজটিলতার দ্বারা চিতব্যাঞ্চির 
বাধা যাতে না ঘটায় একথা আমাদের মনে রাখতে হবে ।” 

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের কর্তব্যও নির্দেশ করেছেন। যে কেউজ্ঞানের অধিকার 
পায় না, বিষ্ভালয়ে গেলেই বিদ্ভালাভ হয় না| শিক্ষাকাল ছাত্রদের পক্ষে মানসিক" 
আপ অবস্থা | স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকতির সারিধ্যে গুরুর সছ্বাসে ব্রহ্মচর্য পালনের 
পথেই মানুষ হওয়া লম্ভব। সংযমের তপস্তায় রিপুর বাধা অতিক্রম করেই বোধ- 
শক্তির মুক্ত সম্ভব। জ্ঞানের একমাত্র পথ শ্থজনশীল তপস্তা । সত্যব্রত, অভয়ব্রত, 
পুণ্যব্রত, মঙ্গলব্রত, ব্বদেশত্রত, ব্রহ্গচর্যব্রত, ত্যাগ, সংযম, নিষ্ঠ। ও ভন্তিই এই শিক্ষ]- 
তপশ্ার বৈশিষ্ট্য। সহযোগিতার সভ্যনীতি আয়ত্ত করা, আত্মকত্‌ ত্ব অর্জন করা,. 
আলম্য, অনৈপুণ্য ও বস্তলুরূতাকে পরিহার করাই ছাজদের দায়িত্ব। 

(৮) এই প্রসঙে পরিবার, বিধ্যালয়, সমাজ ও পরিবেশের সম্পর্ক সন্বন্ধেও 
রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য । মান্য সামাজিক জীব, সমাজ মানুষেরই সটি। 
হুতরাং সমাজের যোগ্য হওয়াই উদ্দেস্ট। আমাদের দেশের সাধন! ছিল ব্যকি- 
স্বাতস্্, কিন্তু সংকীর্ণ ব্যক্কিকেনজ্দিকতা নয় | ছন্ঘ ও সময়ের পাথই বক্রিত্বাভস্ত্র 


১০৮ ভারতীয় শিক্ষার'ইতিহাস ও সান্প্রতিক সমস্থা 


এবং সমাজধর্ষের সামগ্ন্ত সম্ভব | সুগঠিত পারিবারিক জীবনে এই সামগ্তন্ত সর্বাধিক 
'লম্ভব । গৃহজীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ রলেছেন), “16 291076507808 6109 6203 0? 
00080 2618610709171) 5 16 1988]8 10816 &0৫. 105৩ 08 609 78780 
208110০৫200, সুতরাং “ঘর যদি তেমনি ঘর হয়, তবে বাল্যজীবনে গৃহে 
শিক্ষাই সর্বোত্তম । বাপ মায়ের উচিত গোড়ার শিক্ষায় শিশুকে মনুষ্যত্বে পাক করা, 
কোন নির্দিষ্ট পেশার জন্যে তৈরী কর। নয়” | কিন্ত এই প্রসঙ্গেই তিনি স্কুলসমাজ এবং 
আশ্রম সমাজের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। গৃহের পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা! সম্ভব নয় 
বলেই স্কুলের সৃষ্টি। কিন্তু প্রচলিত স্ুলও কারখানার তুল্য--যার সঙ্গে সমাজের 
কোন মিল নেই, অভিজ্ঞতার মিল নেই, চারিদিকের মানুষের লক্ষে মিল নেই। এই 
বিষ্যালয়ে ব্যক্তিম্বাতন্ত্রকে অস্বীকার করে সকলকে একই ছাঁচে ঢালাই কর হয়। 
তাই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতি ও বৃহত্তর মানব সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধে আবদ্ধ আশ্রম 
সমাজের বল্পনা করেছেন যেখানে সুস্থ পরিবেশে শিশুর ক্রম-উন্মেষণ সম্ভব। 

(৯) পরিপূর্ণ বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথ পাঠক্রমের পরিকল্পন। 
করেছেন। মানবিক সংস্কৃতির যথার্থ মূল্য স্বীকার করে ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি 
অগ্রাধিকার দ্বিয়েছেন। সুস্থ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বার্থে তিনি পৃথকভাবে রামায়ণ 
মহাভারত পাঠের কথা বলেছেন। বিশ্লেষপযূলক পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ গণজীবনে 
.সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান সাধনাকে তিনি পাঠক্রম 
গ্রহণ করেছেন। কারু ও চারুকলা বিশেষতঃ শিল্প, সঙ্গীত ও নত্োর তিনি 
উচ্চমূল্য শ্বীকার করেছেন । এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে 
পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্ি্ই আছে কেবল মাত্র 
তাই নয়, সকল রকষ কারুকার্য শিল্পকল! নৃত্যগীত বাগ নাট্রাভিনয় এবং পঙ্লীছিত 
নাঁধনের জন্যে যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অস্তর্গত বলে 
স্বীকার করব। চিত্রের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে 
আমি জানি ।” বস্ততঃ সৌন্দর্যসাধন! রবীন্দ্শিক্ষাতত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দ্িক। 

এই হুত্রেই ভাবাশিক্ষার প্রল্সটি উল্লেখযোগ্য । একথা সর্বজনবিদিত ঘে 
রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছেন । হ্থতরাং তার পরিকল্পনায় 
-স্বাতভাষ। ও সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ভাবাতত্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। কিন্ত 
ঘরের মধ্যে আলো জেলে বারান্দাটিকে তিনি অন্ধকারে রাখেননি । তাই আধুনিক 
অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মধ্যে হিন্দী ও উদর স্থান স্বীকার করেছেন। এঁতিহ্যের 
সঙ্গে স্তি রক্ষার উদ্দে্ডে একদিকে সংস্কৃত, পালি-প্রাকুত এবং অপরদিকে আরবি 


শিক্ষাপ্তরূদের কথ! ১৪. 


ও ফাসি ভাষার . যথোচিত মুল্য তিনি দিয়েছেন। বৃহত্তর প্রাচ্য সংস্কৃতির জঙ্গে 
যোগস্থাপনের জন্য তিব্বতী এবং চৈনিক ভাষারও শ্বীরুত মূল্য রয়েছে। সর্বোপরি" 
ইংরেজী ভাষাকেও বজ'ন করেননি। কাব বলেছেন, “আমি বাঙ্গালী বলে 
আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংল! সাহিত্যের মধ্যেই পরিমমাপ্ত হবে? আমি 
কি বিশ্বসংসারে জন্মাই ন! আমারই জন্ত জগতের যত দার্শনিক, ঘত কবি, ষত 
বৈজ্ঞানিক তপস্তা করছেন। এর ষথার্থোপলান্ধর মধ্যে কি কম গৌরব আছে?” বসত 
শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ভাষ। ও সাহিত্যের পঠনপাঠনের স্থযোগ স্যতি করে তিনি এই 
চেতনাকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। 

(১০) এই সুত্রেই পাঠক্রমের সাথে শিশুর খাপ খাওমানোর সমস্যা 
জাগে। রবীন্দ্রনাথ শুভ্রপ্রাণ শিশুদের ত্বর্গদূত রূপে আখ্যা দিয়ে একথাও ম্বীকার 
করেছেন যে তাদের মধ্যেই পরিপূর্ণ তার ব্যঞ্জন। রয়েছে । বিকাশই হচ্ছে বিশ্ব- 
জগতের গোড়ার কথা । শৈশবকাল আত্মকেন্দ্রিকতা এবং অভজ্ঞতাকেক্দিকতার 
সময়। ক্রমে ভালবাসার সাহায্যে আমে আত্মপ্রসারতা। ইন্দরিয়ান্বশীলন, অন্থকরণ, 
অন্থসদ্ধিৎসা ও কল্পনার সাহায্যে শিশুর আত্ম প্রসাবতা ঘটে । সে কখনও ইতিবাচক 
কখনও ব1 নেতিবাচক আত্মান্থভূতির দোলায় দোলে । আনন্দময় জীবনে, হুম্থ ও 
উপযুক্ত পরিবেশে কর্ম থেকে কর্মাস্তরে ছন্দায়িত গতির ভঙ্গিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, আত্মগঠন করে। ন্বভাবহ্ুন্দর কৃত্রিমতাবজিত শিশু ' 
বিশ্বাস করতে ভালবানে। গতিচঞ্চল ও প্রাণচঞ্চল মুক্ত শিশু খেলার ছলে পৃথিবীর 
সঙ্গে পরিচিত হয়। স্থতরাঁং বিশেষ চিরাচরিত সংকীর্ণ ধারায় বন্দী না করে 
তার মুক্তিই সবাগ্রে প্রয়োজন। আর চাই ভালবাসা । রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ 
“অধ্যাপকের কাছ থেকে একটু খাটি ম্বেহ এর যর্দি পায় তবে তার কাছে হাক 
উৎসর্গ তরে দিয়ে এরা ষেন হাঁফ ছেড়ে বাচে।” 

(১১) এই স্ত্রেই শিক্ষণ পদ্ধতির কথ। উল্লেখনীয়। রবীক্জনাথের মতে চিত্তের 
গতি থেকে শিক্ষার পথ। প্রণালীর বাধন [তিনি সমর্থন করেননি। “শিক্ষকের 
দ্বারাই শিক্ষ।.বিধান হয়, প্রণালীর দ্বার] হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলন- 
শীল মনই তাকে বুঝতে পারে । আমরা শিক্ষকের অভাব পূর্ণ করতে চাই প্রণালীর 
দ্বার। প্রণালীর ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থানই সর্বাগ্রে। স্থতরাং বহুতর উৎন থেকে 
বহুতর পদ্ধতির প্রয়োগ কর। সম্ভব। বস্ততঃ রবীন্্নাথ শিক্ষকদের তুলনা করেছেক 
ভগীরথের সঙ্ষে। গুরু-শিল্তের আত্মীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিগি শিক্ষা” 
ানকে তুলা করেছেন বড় প্রদীপ শিখার স্পর্শে সতত প্রদীপ শিখা গ্রজলদের লঙ্গে। 


২১০ ভারতীয় শিক্ষার“ইতিহাস ও সাম্প্রতিক লন্তা 


“কোন নির্দিষ্ট পঙ্ধতির কথা না বললে নিকট থেকে দূরে, প্রত্যক্ষ থেকে পরোছে, 
“নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্টে, মূর্ত থেকে অনূর্তে যাওয়ার কথ। তিনি বলেছেন । শিক্ষা ছু 
জীবনযাত্রার অঙ্গ, একতালে চলবে, ক্লাস নামধারী থাচার জিনিস হবে ন। 
ইন্জিয়াহুশীলন, অনুভূতি, প্রকৃতিবীক্ষণ, গঠনমূলক কর্মোস্ঘমও তাঁর পরিকল্পনা 
স্বীকৃত। পুঁথির ভারে জর্জরিত হওয়ার পরিবর্তে বস্ত অংগ্রহ, পশুপালন, বাগানে' 
কাজ, সেবামূলক কাজ, খেলাধুলা, গল্প বলা, সঙ্গীত, নাটক, খাতু উৎসব, হাতের কাছ 
পরিবেশ পরিচিতি, চড়,ইভাঁ?ত, দেওয়ালপত্র ও ম।গাজিন প্রভৃতি নানাবিধ স্বাধী 
কর্মোস্ভমই তার শিক্ষাপদ্ধতির অন্তর্গত। এ সবের বহুলাংশই আধুনিক পাশ্চাত্ত 
শিক্ষণ পদ্ধতি, এমনকি হিউরিট্টিক পদ্ধতির সঙ্গে তুল্য । জ্ঞান প্রয়াসের যে পদ্ধস্থি 
ভিনি নিদেশ করেছেন, তারই প্রয়োগ ঘটেছে “সহজপাঠ” গ্রস্থমালায়। 

(১২) পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ শিক্ষকের হাতে । তাই শিক্ষকের দানি 
এবং গুণাগুণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যা ষে দেবে এবং বিদ্যা যে নেট 
তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিনেহের লক্বদ্ব | সেই 
আত্মীক্ঘতার সম্বন্ধই না থেকে ঘর্দি কেবল শুঞ্ষ কর্তব্য ও ব্যবসায়ের ্বদ্ধই থাকে, 
ভবে ধার? পায় তার হতভাগ্য, যার। দেয় তারাও হতভাগ্য । তপোবনের কেন্দ্র স্থলে 
আছেন গুরু । তপস্তার গতিমান ধারায় শিশুদের চিত্কে গতিশীল করে তোলা 
ভার আপন সাধনারই অঙ্গ । শিষ্যদের জীবন এই ষে প্রেরণা পাবে সে তার অব্যবহিত্ত 
সঙ্গ থেকে । নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষায় সবচেয়ে 
মুল্যবান উপাদান__অধ্যাঁপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়। মনের সঙ্গে 
মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি স্জনশক্তিশীল, আশ্রমের 
শিক্ষাদান এই খুশির দান। 

*” গুরুর অন্তরে ছেলেমান্ুষটি ষর্দি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তাহলে তিনি! 
ছেলেদের ভার নেবার অষোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতি 
দাযুজয ও সার্ৃশ্ট থাকা চাই । নইলে দেনাপাওনাক়্ নাড়ীর যোগ থাকে না। আর 
ধবিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অ 
স্বা রেখে তার। বলেছিলেন - এই যা কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃহ্থত হয়ে প্রাণে 
₹ম্পিত হচ্ছে । তারাই শিক্ষক হবার উপযুক্তঃহ্ষণীর! ধৈর্যবান, ছেলেদের প্রতি 
পদের স্বাভাবিক ।'" "গুরু করবেন বিস্যান্ষ্টির সাধনা, শিষ্য করবে বিস্ত৷ গ্রহনের সাধন! 
'ষখানে সম্পূর্ণভাবে দান, সেইখানেই সম্পুর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর । যেখানে অধ্যাপ 

নেন চর্চায় স্বন্সংপ্রত্বত সেইখানেই ছাত্রগণ বিস্তাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান ।” 


শিক্ষাগ্ুরুদেন্ন কখ। ১১ 


"৭ €১৩) এই কুত্রেই রবীন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্বাবিভালয়ের ভূনিকা বিষণ 
“করে বলেছেন, “প্রাচীন কালে ছিল তপোবন, সেখানে লতোর অহ্থশীলন এবং 
্বাত্মার পূর্ণতা বিকাশের জন্য সাধকের! একত্র হয়েছেন ; বাজদ্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে 
এই দকল আশ্রমকে রক্ষা কর! রাজাদের কর্তব্য ছ্িল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের 
স্বাপস কর্মের ব্রতীদের জন্ত তপোভ্মি রচিত হয়েছে । আমাদের দেশে এখানে 
সেখানে দুরে দূবে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্ভালয় আছে। সেখানে বাঁধানিয়মে যান্ত্রিক 
গ্রণালীতে ডিগ্রী বানাবাব কারখানাও আছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্ত, কর্মের 
বত নিফাম আত্মনিয়োগেব ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হযনি। শক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই 
বেখানে বিদ্যার উদ্ভাবন! চলিতেছে। বিশ্ব বগ্যালযের মুখ্য কাজ বিষ্ভার উৎপাদন । 
তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান কর। |, 

(১৪) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচেতন! মূর্ত রূপ পেয়েছে শান্তিনিকেতন পরিকল্পনায় । 
শিক্ষা চেতনার বিবর্তনেই এসেছে ব্রহ্ষচধাশ্রম €চতন| .থকে বিশ্বভারভী 
চেতনা। তার নিজন্ব ভাষাতেই এই বিবর্তনেব রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 
“আমার আকাজ্ষ! হল আমি ছেলেদেব ধৃশি করব। প্রন্কতিব গাছপালাই তাদের 
অন্ততম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচব হবে ' এমনি কবে বিগ্কাব একটি প্রাণ 
নিকেতনেব নীভ তৈবা কবে তুলব । প্রকৃতির সঙ্গে নত্যযোগে গানে অভিনয়ে 
ছবিতে আনন্দবস আম্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের অগ্ন চৈতন্যে আনন্দের" স্থতি সঞ্চিত 
হুয়ে উঠবে ।+“তখন আব যাই হোক এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল ন] বললেই হয়। 
এখানে যে আহ্বান সবচেষে বডে। ছিপ সে হচ্ছে শিশ্বপ্রৃতির আহ্বান, ইস্ষুল 
মাস্ট/রেব আহ্বান নয়। এখানে বালকের। যতদূব সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায় । আমাদের 
বাহ্যমুক্তিব লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব প্রতি ।” বিশ্বপ্রকৃতিব মধ্যে ষে শিক্ষক রূপরস 
শান্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষেব জীবনকে পরম ফলবান করে তুলছেন তার থেকে ছিন্ন করে 
সন্ুল মাস্টাবের বেতেব ডগাষ শিক্ষা শিশুদেব গিলিযে দিতে চাষ।. শিশুদের শিক্ষার 
শবধ্যে প্রাপবস বহানো চাই। কেধল আমারে ন্সেহ থেকে নয, প্রক্কৃতিব সৌন্বর্য- 
ডাগ্তার থেকে প্রাণেব শীশ্বর্ধ তাবা লাভ কববে |” 

“এখানকাব শিশুশিক্ষাব আব একট] দিক আছে। সেটা হচ্ছে জীবনের গভীর 
ও মহৎ তাৎপর্য ছোট ছেলেদের বুঝতে দেওযা। আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, 

মহৎ তাতেই স্থখ, অল্পে সুখ নেই।"" ক্রমশ আমার মনে হলো! যে, মানুষে মাচ্ছষে 
ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপমারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে 
ক্তি দিতে হবে।:::এই বিশ্বতাপও। ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমন্ত মানবের 


১১২ ভারতীয় শিক্ষার ইতিছাস গু দান্প্রতিক লমস্ক। 


“সপশ্তার কষে করতে হবে। আমাগের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই ভার 
ক্ষে্রেবিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই ।”* সকলের জন্ত ভারতের যে বাণী তা" 
আমরা বলি বিশ্বভারতী ।-"ধন সম্পদ তে। ভোদ স্যষ্টি করে; সত্য সম্পদই 
দ্ধতিক্রম করবার শক্তি রাখে ।"*'মস্তন্ের সেই পূর্ণ গৌরব সাধনের রর! 
বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক হোক, এই আমাদের সংকল্প । বিশ্বভারতীতে ভারথে 
নিমন্ত্রবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপন্জার 
সম্পদ উপলব্ধি করুক যে সম্পদকে সর্বজনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ ধ 
বায়।,."এই জায়গ! তীর্থ। দেশ-বিদেশ থেকে লোকেরা এখানে এসে যেন বল; 
পারে--আঃ) বাচলাম, আমর! ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে এসে বিশ্বের ও বিশ্বদেবতার দ* 
লাভ করলাম। "ভারতের বিরাট কড়া বি'চত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্ষি 
করবার চেষ্টা করছে। তার সে তপন্তাকে উপলব্ধি করবার একট সাধন 
আমাদের চাইতে|।***বিশ্বের ছাটে যদি আমাদের বিদ্যার যাচাই ন। হয়, তং 
আমাদের জান সম্পূর্ণ হলে না। আমাদের বিদ্ভায়তনে বৈদিক, পৌরা'ণক বৌ।,, 
€জন, মুদলমান ও ফানি বিস্তার সমবেত চর্চার আন্ুষঙ্গিকরূপে যুরোপীয় বিষ্কাকে স্থান 
দিতে ।...সমন্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়! যাহারা ভারতকে একাস্ত করির1 দেখে তাহারা, 
ভারতকে সত্য করিয়। দেখে না । মেখানে যাহার ভারতের কেবল এক অংশকেই 
ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত ক'রঘ। দেখে তাহারাও ভারত চিত্বকে নিজের চিত্তের 
মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না|” 

জাতীয় সংহতি ও আস্তর্জাতিক শাস্তি ও “মত্রীর প্রশ্নে বিভ্রান্ত মানবমনের কাছে 
রবীন্দ্রনাথের এই সাধনার বাণী আজ বিশেষ মূল্যের দাঁবি রাখে। 

(১৫) লবশেষে উল্লেখযোগ্য ধে রবীন্দ্রণাথ কেবল জাতীয় ও আত্তজণতিক 
সংস্কতি সাধনাতেই নিজেকে লীমিত রাখেন নি, শিক্ষার জলে সেবাধর্, বৃি 
ফুলক কর্ধোস্তম, এবং গঠনাত্মক কর্মপ্রয়াসের সংযোগ সাধন করেছিলে'[ 
শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠান, লোকশিক্ষা নংদদ, বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কার, জে, 
লংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের 'প্রচেষ্টা তারই সাক্ষ্য। 

হয়তে। ভবিস্ৎ সম্পর্কে শঙ্কা! রবীজ্রনাথের ছিল! তাই তিনি বলেছেন, “অ 
আমি বর্তমান থাক। সত্তেও এখানকার যা কর্ম ভা নানা! বিরোধ ও অসংগতির ম, 
দিয়ে গ্রাপের নিয়মে আপনি তৈরী হয়ে উঠছে । আমি হখন থাকব না: তখনও অন" 
চিত্তের সমবেত উদ্মৌগে যা! উদ্ভাবিত হতে থাকে তাই হবে লহজ সত্য। রুর্জি! 
হবে ব্র্দি কোন ব্যুক্তি নিজের আদেশ নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায় ।” 


জহি) এরও জেন 


